সূচীপত্র 


জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগ (১) 

জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের কর্মনীতি, বাবস্থা ও ভবিঘাং 

লক্ষ্য ( * ৩শে জুলাই, ১৯৩৭ ) 

১1 ছুটি কর্মণীতি 

২। ছু রকম বাবস্থ। 

৩। ছুটি ভবিষ্যৎ লক্ষা 

| সিদ্ধান্ত 
প্রতিরোধ-বুদ্ধে বিজয় অছনেব উদ্দেখো সমগ জাতির শক্তির 


বিষয় 


সমাবেশের জগ্ত। ৷ ১৫শৈ আগস্ট, ১৯৩৭) 
উদ্লারতাবাদের বিরুদ্ধে লডাহ করুন । ৭ এসপ্টেপ্বর) ১৯৩৭ ) 
4মিনতাঙ্কামউনিস্; সহযোগিত। প্রতিষ্ঠাব পরিপ্রেক্ষিতে 
আস্গ কর্তবাসমহ ( ১৯শে সেপৌস্বক, ১৯৩৭ | 
বটিশ সাংবাদিক “জমস বাট্টামের স"গে সাক্ষাংকার 
( ২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৭ ) 
চীনেব কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রতিবোধ-যুদ্ 
যুদ্ব-পরিস্থিতি ও তাব শিক্ষা 
প্রতিরোধ-যুছ্ধে অষ্টম রুট বাহিনী 
প্রতিরোধ-যুদ্ধের মধ্যে আত্মসম পঁণবাদ 
গণতন্ত্র এবং প্তিরো ধ-যুদ্ 
সাংহাই ৪ তাইযুয়ানের পতনের পব জাপ-বিরোধা যুদ্ধের 
পরিস্থিতি ও কর্তবাসমূহ (১২৯ নভেম্বর, ১৯৩৭) 
১| বর্তমান পবিস্থিতি হচ্ছে আংশিক প্রতিবোধ-যুদ্ধ থেকে 
সবাত্বাক প্রতিবোধ-যুদ্ধে উত্তবণের পরিস্থিতি 
২। আত্মসমর্পণবাদের বিরুদ্ধে পার্টিব মধো এবং দেশের 
সব সংগ্রাম করতে হবে 
পার্টির মনধো শ্রেণী-আশ্বাসমর্পণবাদের বিরোধিতা কর 


5২ 


€€ 
৫৫ 
৫৬ 
৬১ 


৩৫ 


৭৫ 


প৫ 


বিষয় 
সামগ্রিকভাবে দেশে আক্মসমর্পণবাদের বিরোধিতা কর 
শ্রেণী-আত্মসমর্পণবাদ ও জাতীয় আত্মসমর্পণবাদের মধো 
শেনসী-কাংস্ু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকার এবং অষ্টম কুট 
বাহিনীর পশ্চাঙ্তাগস্থ সদর দপ্তরের ঘোষণা ( ১৫ই ম, ১৯৩৮ )-. 
জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যা ( মে, ১৯৩৮ ) 
প্রথম অধ্যায় £$ গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির প্রশ্ন তোলা 
_ হচ্ছে কেন? 
দ্বিভীম্ অধ্যায় £ যৃদ্ধের মৌলিক নীতি হচ্ছে নিজেকে রক্ষা 
করা ও শক্রকে ধ্বংস কর 
তৃতীয় অধ্যায় £ জআ্বাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের ছয়টি বিশেষ 
রণনীতিগত সমস্ত *. 
চতুর্থ অধ্যান্্সঃ উদ্যোগ ও.নমনীয়তার সংগে এবং স্বপরিকল্লিত- 
ভাবে প্রতিবক্ষাত্মক যুদ্ধে আক্রমণাত্মক লডাই করা, দীর্ঘস্থায়ী 
যুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির লডাই করা এবং অন্যর্লাইনের ঘৃদ্ধেব মধে 
বহির্লাইনের লভাই চালার্দনা 
পঞ্চঅ অধ্যায় নিয়মিত যুদ্ধের সংগে সমনয়সামল 
হষ্ঠ অধ্যায় £ ঘাঁটি এলাকা স্থাপন 
১। বিভিন্ন ধরনের ঘাটি এলাকা। 
২। গেবিলা অঞ্চল ও ঘাটি এলাকা 
৩। ঘাঁটি এলাকা' স্থাপনের শর্ত 
৪। ঘাঁটি এলাকার স্ুদৃঢ়ীকরণ ও সম্প্রসারণ 
৫ | আমাদের ও শক্রর পারস্পরিক পবিবেষ্টনের বূপ 
জগুষ অধ্যায় £ গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও 
রণনীতিগত আক্রমণ 
১। গেরিলাধুদ্ধের রণনীতিগত প্রতিরক্ষা 
২। গেরিলাযুদ্ধে রণনীতিগত আক্রমণ 
অষ্টম অধ্যায় £$ গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকাশ সাধন -. 
জব অথ্যাক্স $ পরিচালনার সম্পর্কে **" 
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বিষ পৃষ্টা 


্বর্স্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে (মে, ১৯৩৮ ) ১১৪১ 
সমশ্ঠার স্ত্রপাত ৮০০ *৪১ 
সমশ্যার ভিত্তি ৮... ১৫২ 
জাতীয় পরাধীনতার তত্বের খণ্ডন | ১১৫5 
আপোষ, না প্রতিরোধ ? ছুর্নীতি, না প্রগতি ? ১86৭ ই 
জাতীয় পরাধীনতার তত্‌ তূল, ক্রুত বিজয়ের তবও তুল. *” ১১৫ 
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কেন? ূ ১৬৮ 
দ্ীথঘন্থায়ী যুদ্ধের তিনটি পধায় ১১১৭১ 
কলের করাতেব ধরনের যুদ্ধ 7১৮৩ 
চিরস্থাফ়ী শান্তির জন্য যুদ্ধ করা ২... ১৮৭ 
যুদ্ধে মানুষের কর্মতৎপরতা | রঃ ১৯০ 
যুদ্ধ ও রাজনীতি 5 “টুর 
জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য বাজনৈতিক সমাবেশ ১৯৪ 
যুদ্ধের উদ্দেশ 5৬৩ ১৯৬ 
প্রতিরক্ষাব মো প্মাক্রমণ, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে ভ্রুত নিম্পাত্তির 

ল্লডাই, অন্তর্লাইনের যুদ্ধেব মধো বহির্লাইনের লডাই "১৯৯ 
উদ্ভোগ, নমনীষতা। ও পরিকল্পনা ২ ২০৪ 
চলমান যুদ্ধ, “গরিলাুদ্ধ, অবস্থানগত যুদ্ধ এ... ১১৭ 
শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ এবং নির্মূলীকরণের যুদ্ধ ২২১ 
শত্রুর তুলক্রটির স্রঘোগ নেওয়ার সম্ভাবাতা৷ : ২২৬ 
জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-ুদ্ধে নির্ধারক লড়াইয়ের প্রশ্ন ২২৯ 
সৈন্ৃবাহিনী ও জনগণ হচ্ছেন জয়ের ভিত্তি ১৮ ২৩৩ 
উপসংহার ২৩৯ 

জাতীয় যুদ্ধে চীনের কনিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা (অক্টোবর, ১৯৩৮) -.. ২৫৩ 
দেশপ্রেম ও আস্তর্জাতিকতাবাদ ২৫9 
জাতীয় যুদ্ধে কমিউনিস্টদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত ৮১৮. ২৫৫ 
সমগ্রজ্জাতিকে এঁকাবদ্ধ করু ও তার মধোকার শক্রর চরদের 

মোকাবিলা কর 2২৫৮ 


কমিউনিস্ট পার্টিকে সম্প্রসারিত কর ও শক্রর চরের 
অন্প্রুবেশ রোধ কর ০২৫৮ 


বিষয় 
ক্তস্রণ্ট ও পার্টির স্বাতম্া দুই-ই বজায় রাখ 
পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিচাবৰ কর, সংখ্যাগরিষ্টের 
দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা কর, আর আমাদের মিত্রদের 
সাথে একষোগে কাক্ত কব 


কর্মসংক্রান্ত নীতি 
পার্টি শৃংখল। 
পাটি গণতন্ত্র 


দুই ফন্টে সংগ্রামের মাধামে আমাদেব পার্টি নিজেকে সংহত 
করেছে 9 শক্তিশালী হয়েছে | 
ছুই ফ্রণ্টে বর্তমান সংগ্রাম 
অধায়ন 
এঁকা ও বিজয় 
যুক্তকণ্টেব মধো স্বাধীনতা « উদ্যোগেব প্রশ্ন ( ৫ নভেম্বর, ১৯৩৮), 
সাহা ও ভবিপে ইতিবাচক হয়া উচিত, নেতিবাচক নয় 
জাতীয় ও শ্রেণা-সং গামেব অনভিন্রত। 
“সমস্ত কিছুই হবে যুক্তফ্রণ্টের মাধামে _-এ ধারণ। ভূল 
যুদ্ধ ও রণনীতিব সমস্ত। (৬ই শভেম্বর, ১৯৩৮) 
১। চনের বৈশিষ্ট ও বিপ্রবা যুদ্ধ 
২। কুওমিনতাঙের বুদ্ধেব ইতিহাস 
৩। চীন! কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধের ইতিহাস 
৪ | গৃহযুদ্ধে ও জাতীয় যুদ্ধে পার্টির সামবিক বণনীতিব 
পরিবর্তন 
৫ | জাপ-বিরোধী গেবিলাধুদ্ধের রণনীতিগত ভূমিক। 
৬। সামরিক সমশ্তাব পধালোচনায় মনোধোগ দা 
৪ঠ! মের. আন্দোলন ( মে, ১৯৩৯) 
যুব আন্দোলনের দিক্নির্দেশ (৪ঠ মে, ১৯৩৯) 
আত্মসমর্পপবাদী কার্কলাপের বিরোধিত! করুন (৩০শে জুন, 


১৯৩৯) 


প্রতিক্রিয়াশঈীলদের শাস্তি দিতেই হবে ( ১ল। আগস্ট ১৯৩৯ ) 
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২৮৪ 
৯২ 
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৩১৮৮ 
৩২৫ 


বিষয় 


নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে “নয়! চীন দৈনিক' পত্রিকার 
সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ( ১ল। সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ ) 
কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থ।, “সাও তাং পাও" এবং “শিন মিন পাও? পত্রিকার 
তিনজন সাংবাদিকের সংগে সাক্ষাৎকার ( ১৬ই সেপ্টেম্বরঃ ১৯৩৯) 
সোভিয়েত ইউনিয়ন 9 মানবজ্ঞাতিব স্বার্থ অভিন্ন ( ৯৮শে সেপ্টেম্বর, 
১৯৩৯ ) 
“দি কমিউনিস্ট" পত্রিক। প্রকাশের পটভমি (৪5 অক্টোবব, 
১৯৩ন ) 
বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টিব কর্তবাসমূহ (১০ অক্টোবব, ৯৯৩৯ ) 
বুদ্ধিজীবীদের বাপক সংখা দলে টেনে আনুন । ১লা ধিডসেম্বব, 
১৯৩৯ ) 
চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্ট ( ডিসেশ্বব, ১৯৩৯ 
প্রথম অগ্যায় £ চীনের সমাজ 
১1 চীনা জাতি 
*১। প্রাগান সামস্ততান্ত্রিক সমাজ্ত 
৩। বর্তমান পনিবেশিক, 'আধা-পনিবেশিক ও আধা 
সামন্ততান্তিক সমাজ 
দ্বিভীয় অধ্যায় £ চীন বিপ্লব 
১। গত একশ বছরের বিপ্লবী আন্দোলন 
২। চীন বিপ্রবেব লক্ষা 
৩। চীন বিপ্রবের করণায় কাজ 
| চীন বিপ্লবের চালিকাশক্তি 
৫ | চাঁন বিপ্রবেব চবিত্র 
৬। চীন বিপ্লবের পবিপ্রেক্ষিত 
শ | চীন বিপ্লবের দ্বিবিধ কাজ ও চানের কমিউনিস্ট পার্টি 
চীন। জনগণের বন্ধু স্তীলিন ( ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯ 
নম্মান বেথুনের স্মরণে (২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯ 
নয়৷ গণতন্ত্র সম্পকে । জান্ুয়ারি+ ১৯৪৭ ) 
১। চীন কোন্‌ পথে? 
২। আমুমরা এক নতুন চীন গডে তুলতে চাই 


৩৪5 


১৪৭ 


৩৯৮৮ 


5২৯ 
২৪ 


৩৩৩ 


৩। চীনের এতিহাসিক বৈশিষ্ট্য 

ও। চীনের বিপ্লব বিশ্ববিপ্রবের অংশ 

৫ | নয়া গণতন্ত্রের রাজনীতি 

৬। নয়৷ গণতন্ত্রের অর্থনীতি 

৭। বুজৌোয়া একনায়কত্বের তত্ব খণ্ডন 

৮। “ঘামপন্থী' বুলি-কপচানির খণ্ডন 

৯। “গাঁড় বাক্তিদের যুক্তি খণ্ডন 

১০1] পুরানো ও নতুন তিন-গণনীতি 

১১। নয়৷ গণতন্ত্রের সংস্কতি 

১২। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্রবের এতিহাসিক বৈশিষ্টা 

১৩। চার যুগ 

১৪। সংস্কৃতির প্রকৃতি সম্পকে কয়েকটি ভূল ধারণ। 

১৫। জাতীয়, বিজ্ঞানসম্মত ও জনসাধারণের একটি সংস্কৃতি 
আত্মসমর্পণের বিপদকে জয় কর, এবং ভালর দিকে মোড 

ঘোরাবার চেষ্টী কব (১৮শে জানুয়ারি, ১৯৪০ ) 
সমস্ত জাপ-বিরোধী কি এঁকাবদ্ধ কর এবং গৌভ। কমিউনিস্ট- 

বিরোধীদের প্রতিহত কর ( ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০) 
কুণওমিনতাঙের কাছে দশ দফা নন ১লা হিরন ১৯৪০ ) 
“চীনের শ্রমিক' পত্রিকার পরিচয় প্রসঙ্গে (“ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪* )-. 


আমাদের জোর দিতে হনে এঁকা ও প্রগতির ওপর ( ১০ই ফেব্রুয়ারি, 


১৯৪০ ) 
নয়া-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার (২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০ ) 
জাপ-বিরোধা ঘাটি এলাকায় রাঁজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন সম্পর্কে 
(৬ই মার্চ, ১৯৪০ ) 
জাপ-বিরোধী ফুক্তফ্রপ্টের রণকৌ শলগত সাম্প্রতিক সমন্ঠাবলী 
(১১ই মার্চ ১৯৪০ ) | 
জ্বাপবিরোধী শক্তিগুলোকে অব্যাহতভাবে প্রসারিত করুন 
এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী গোৌড়াপস্থীদের আক্রমণ 
প্রতিরোধ করুন ( ৪ঠা মে, ১৯৪) 
একেবারে শেষ পর্যস্তই এক চাই (জুলাই, ১৯৪ ) 


৪৩৩ 
৪৩৩ 
৪৩৪ 
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বিষয় 
কর্মনীতি সম্পর্কে ( ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ ) 


দক্ষিণ আনহুই ঘটন। সম্পর্কে নির্দেশ ও বিবৃতি ( জানুয়ারি, ১৯৪১)". 


চীনের কমিউনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈপ্লবিক সামরিক 
কমিশনের নির্দেশ (ইয়েনান, ২০শে জাহুয়ারি, ১৯৪১) : 
সিনহুয়া মংবাদ-প্রতিষ্ঠানের জনৈক সংবাদদাতার কাছে 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈপ্রবিক 
সামরিক কমিশনের জনৈক মুখপাত্রের প্রদত্ত বিবৃতি 
( ২২শে জানুয়ারি, ১৯৪১ ) 
দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধা অভিযান প্রাতহত হওয়ার 
পরবতী পরিস্থিতি ( ১৮ই মার্চ, ১৯৪১) 
দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধা অভিযান প্রতিরোধ প্রসঙ্গে 
গৃহীত সিদ্ধান্তসমৃহ (৮ই মে, ১৯৪১ ) 


৫৫৫ 


€শ৭ 


৬৭ 


£ ৮ 


৫৭ 


জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরো ধ-যুদ্ধের বুগ (১) 


জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের কর্মনীতি, 


ব্যবস্থা ও ভবিস্তৎ লক্ষ্য 
২৩শে জুলাই, ১৯৩* 
১। ছুটি কর্ষনীতি 


লুকৌচিয়াও ঘটনার পরের দিন ৮ই জুলাই তারিখে চীনের কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতিরোধ-যুদ্ধ গডে তোলার আহ্বান জানিয়ে সমগ্র 
জাতির প্রতি একটা আবেদন প্রকাশ কবে । আবেদনটি আংশিক উর্ধৃতি 
দেওয়া হচ্ছে £ 

বন্ধু দেশবাসিগণ ! পিপি ৭ তিয়েনসিণ ধ্বসের মুখে" ধ্বংসের 
মুখে উত্তর চীন । পর্ধসের মুখে সমগ্র চীনা জাতি সমগ্র জাতির 
প্রতিরোধ-মুদ্ধন্ঠ হচ্ছে বাচাব একমাত্র পথ! জাপানা হানাদাব বাহিনীর 
লিকছে। প্রত এ ঘৃ৮ প্রতিকোপ আমনা দাবি করছি, দাবি করছি সমস্থ 
ভরবাঁ অশস্থাৰ উপযোগী দ্রুত প্রস্থতি ' ওপর থেকে নাচ পবস্ত সমগ্র 
জাতিকে এই মুনর্তে অনশ্ঠহ জাপানা আক্রমণকাবাদের সঙ্গে বশ্ঠতামূলক 
শান্ততে পাস করার চিন্তা দূৰ কবতে হবে। বন্ধু দেশবাসিগণ' কে 
চি-মান-এর বাহিনীব বারত্পুণ পপ্রতিরোধকে আমাদের অবশ্যহ অঠিনন্দন 
প সমথন জানাতে হবে।। আমাদের অভিনন্দণ ও সমর্থন জানাতে হবে 
উত্তর চীনেব স্থানীয় কর্বৃপক্ষেৰ এহ ঘোষণাকে যয, তাবা শামুতা দেশকে 
বঙ্ষ। করবেন । আমরা দাবি করছি £য, জেনাবেল স্বং চে-ুয়ান ক্রুত 
সমগ্র ১৯ নং নাহিনীকেং জড়ো করুন এবং লড়াইয়েব জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে 


- শিশাীশশীশি শপ পা শিশেশি শি? ভ্ল 


সশন্ত্র বাহিনীর সাহাযো সমগ্র চীন দখল করার উদ্দেশে জাপানী সাম্রাজাবাদীর। 
১৯৩৭ সালের "ই জুলাই লৃকৌচিয়াও'র ঘটন। সংঘটিত করে। চীনা জনগণ সর্বস্মতভাবে 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দাবি জ্রানায়। ধারে-ম্স্থে জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের 
প্রকান্ত ঘোষণা! করতে চিয়াং কাই-শেকের দশ দিন লেগে বায়। সার! দেশব্যাপী জনগণের 
দাবিতে এবং জাপানী আক্রমণের ফলে ব্রিটিশ ও মাকিন সাম্রাজাযবাদীদের ম্বাথের এবং চিয়াং 
কাই-শেক বাদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি সেই বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থের হানি ঘটার 
ফলেই চিয়লাং এট! করেছিলেন। কিন্তু একই চিয়াং কাই শেক সরকার জাপাশী আক্রমণ- 
কারীদের সংগে বৈঠক চালাতে থাকে, এমনকি স্থানীয় কতৃপক্ষের সংগে জাপানীদের শান্তিপূর্ণ 


১৭ 


মাও (২স্)-_২ 


পাঠান । নানকিডের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের দাবি হচ্ছে £ 
২৯ নং বাহিনীকে কাধকরী সাহাধা দিন। জনগণের বিভিন্ন দেশপ্রেমিক 
আন্দোলনের ওপরকার বাধানিষেধ দ্রুত প্রত্যাহার করুন এবং প্রতিরোধ- 
যুদ্ধে জনগণের উদ্যোগের পূণ বিকাশের স্বষোগ করে দিন। অবিলগ্গে 
দেশের সমন্ত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীকে সমবেত করুন। অবিলঙ্গে 
চীনের মধো ঘাপটি-মেরে-থাকা সমস্ত বিশ্বাসঘাতক ও জাপানী দালালকে 
খুঁজে বের করুন এবং এভাবে পশ্চান্তাগ সুসংহত করে তুলুন। দশের 
সমগ্র জনগণের কাছে আমরা জাপানেব বিরুদে আদ্মরক্ষাব 'এহ পবিত্র 
যুদ্ধে সবশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পডাব জন্য আহ্বান জানাচ্ছি । আমাদের 
শ্লোগান হচ্ছে : পিপিং, তিয়েনসিন ও উত্তব চীনে সশস্ত্র প্রতিবোপ গডে 
তোল! শেষ বক্তবিন্দু দিয়ে "দশকে বক্ষা কব! সমগ (দশেব জনগণ, 
সরকার ও সশস্্বাহিনী একাবদ্ধ হোন, গড়ে তুলুন আমাদের দু বিশাল 
প্রাচীরের মতোই জাপানী 'আক্রমণবিরোধা এক জাতীয় যুক্তফ্ণ্ট । 
জাপানী আক্রমণকাবীদের নতুন নতুন আক্রমণে বিরুদ্ধে কুওমিনতাঁড ৭ 
কমিউনিস্ট পার্টি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও প্রতিবোদ গডে তুলুক ' জাপানা 
হানাদারদের দূব করে দেওয়া হোক চীনের বুক থেকে ! 


এই হচ্ছে আমাদের কর্মনীতি সম্পকিত ঘোষণা । 
১৭ই জুলাই তাবিখে চিয়াং কাই-শক স্তশানে একটি বিবৃতি দিয়েছেন । 
প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু করাব কর্মনীতি হিসেবে দেখলে বলা যায়, ছ বচ্ছবেল মপো 


পাপা শশী শাশিশিশশিশা 


সমঝওতা পর্বন্ত মেনে নেয়। ১৯৩৭ লালের ১৩ই আগস্ট জাপাশী হানাদ্রাররা যথন সাংহাই-এর 
ওপর বিরাট এক আক্রমণ চালায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব চীনে চিয়্াং কাই-শেকের শাসন চালানোটাই 
অসম্ভব করে তোলে, কেবলমাত্র তখনই চিন্নাং সশস্ত্র প্রতিরোধের পথে যেতে বাধ্য হুন। কিন্তু 
১৯৪$ সাল পর্যন্তও চিয়াং জাপানের সংগে সন্ধি করার জন্ত গোপনে চেঞ্া' চালিয়ে গেছেন। 
প্রতিরোধ-বুদ্ধ চলাকালে চিল্নাং কাই-শেক সমগ্র জনগণকে জড়ো করে সর্বাত্ক জনযুদ্ধ "ডে 
তোলার বিরোধিতা করেছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের সক্রিয় বিরোধিতা করে 
জাপানের বিরুদ্ধে অনুসরণ করেছিলেন নিক্ক্িয় প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়াগীল কর্মনীতি। 'একবার 
যুদ্ধ বেধে গেলে, যুবক ব| বৃদ্ধ, উত্তরের ব! দক্ষিণের প্রতিটি লোককে অবসন্তই জাপানকে রুখবার 
এবং ম্বদেশকে রক্ষ1! করার দারিত্ব নিতে হবে'_তার নিজেরই এই ব্বশান বিবৃতির তিনি এভাবে 
বিরোধিত1 করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক আলোচিত ছুটি কর্মনীতি, 
ছুটি বাবস্থা ও ছুটি ভবিষ্যৎ লক্ষ্য প্রতিরোধ-যুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি ও চিয্লাং কাই-শেকের দুই 
লাইনের মধ্যেকার সংগ্রাষকেই প্রতিফলিত করছে। 


১৮ 


এটাই হচ্ছে পররাষ্ী বিষয়ে কুওমিনতাঙদের প্রথম সঠিক বিবৃতি, এবং 
কাবণেই এই বিবুতিটিকে সমগ্র দেশবাসা, এবং সংগে সগে আমরাও, স্বাত 
জানিয়েছি। বিবৃতিটিতে লুকৌচিয়াও ঘটনার মামাসার জন্য চাবটি শর্তের 
কথ। বল। হয়েছে : 

(১) কোন মীমাণসা চীনের সাবভৌমত্ব ও ভুখগুগত স"হতিকে বিদ্িত 
করতে পারবে শা, (১) ভোপেই ৪ চাহাব প্রদেশে প্রশাসনে কোন 
রকম বেআইনী পনিবর্তন করা চলবে না, (৩) অনা কাব ৪ দাবিতে 
কেন্দ্রীয় সরকার কক নিধক্ত স্কানীয় আফিসারদ্র পদ্চাত পা বদলি কৰা 
চলবে না, (৪) ২৯ ন” নাহিনী পর্তমানে যেগানে শ্সবস্তান কবছে। 


তসেখানেহ তাকে আাবদ্ধ করে বাখলে চলবে না! 


বিবুতিটিন উপসণশাপে পল। হয়েছে? 

লুকৌচিয়াপ পটন। সম্পর্কে সপকার একটি কর্মনাতি ৪ অবস্থান গ্রহণ 
শবেছেও এব” সব্দাহি £স তাতে আবিচল থাকবে , আমবা। এ কথা বুঝতে 
পাবি “য, সমগ্র "দশ ধথন যুদ্ধে নমেছে। খন চবম আম্মতাগেল জন্য 
প্রস্তুত থাকতে হাতত এব এব এধকে পেবির়ে আসার সহজ কাল পন্থা 
সম্পর্কে সামান্যতম 'আশা৪ 'মামবা পোষণ করিনা" একবার যুদ্ধ বেছে 
গেলে, যুবক পা? পদ, উদ্ভুবের বা দক্ষিণে প্রতিটি “লাককেহ জ্রাপানকে 
ঝ্খপাব এবং দেশ বক্ষান দাঘিত্ব গ্রহণ কবতে হনে: 

এটিও একটি কর্মনীতি সম্পকিত “ঘাষণী 

“খানে আমবা লুকৌচিয়াও ঘটনা সম্পর্কে ভটি এতিহাসিক বাজনৈতিক 
ঘাষণ। পাচ্ি--একটি কমিউনিসং পার্টি কতক প্রদত্, অন্যটি প্রদত্ত কুওমিনতাঙ 
কঠকি | উভয়েই একটি বিষয়ে একমত £হ উভযেই দট প্রতিজ্ঞ একটি প্রতি লধ- 
ঘাদ্ধব সপক্ষে এবং সমঝ €তা! ৪ স্বিধীদানের বিবোধী | 

জাপানী আক্রমণ ক্খবান জন্য এটি হচ্ছ এক ধবনের কর্মনাতি,. একটি 
সঠিক কর্মনীতি | 

কিন্তু আরেকটি ভিন্ন ধবনেব কর্মনীতি গ্রহণেরই সম্ভাবনা “দখা ঘাচ্ছে। 
গত কয়েক মাস ধরে পিপিং ৪ তিয়েনসিনে বিশ্বাঘাতক ও জাপপস্থী লাকেবা 
খুবই তৎপর হয়ে উঠেছে, তারা স্থানীয় কতৃপিক্ষকে দিয়ে জাপানেব দাবিগুলি 
মেনে নেওয়াতে চাইছে, দৃঢসংকল্প সশন্্ব প্রতিবোধের কর্মনীতিকে বিসর্জন 
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দিয়ে সমঝওতা! ও স্ুবিধাদ্দানের পক্ষে তারা ওকালতি কবছে। এ সবই 
অত্যন্ত বিপজ্জনক ইংগিত । 

সমঝওতা। ও স্থবিধাদানের কর্মনীতি হচ্ছে দৃ্প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোপের 
কর্মনীতির ঠিক উল্টো! খুব তাড়াতাড়ি এই কর্মনীতির পরিবর্তন না হলে 
পিপিং, তিয়েনসিন ও সমগ্র উত্তর চীন শক্রদের হাতে চলে যাবে, সমগ্র দেশই 
এক চরম বিপদের সম্মুখীন হয়ে পডবে । প্রতোককে সেজন্য সতর্ক থাকতে 
হবে। 

২৯ নং বাহিনীর দেশপ্রেমিক অফিসাবরা « সৈন্তর।, একাবদ্ধ হান ' 
সমঝওতা। ও স্ুবিধাদানের বিরোধিতী করুন, দৃঢপ্রতিজ্ঞ সশম্ব প্রতিবোধ 
চালিয়ে যান। 

পিপিং, তিয়েনসিন ও উত্তর চীনের “দশপ্রেমিক বন্ধুগণ, একাবদ্ধ হোন 
সমঝওতা ও স্থুবিধাদানের বিরোধিতা করুন এবং প্রতিজ্ঞ সশস্ব প্রতিবোনকে 
সমর্থন করুন ! 

সমস্ত দেশের “দশপ্রেমিক বন্ধুগণ, এঁকানদ্ধ হান সমঝ 9তা 9 শ্ুবিপা 
দানের বিবোধিতা৷ করুন, দৃঁত প্রতিজ্ঞ সশন্ধ প্রতিবোধকে সমর্থন করুন 

মিঃ চিয়াং কাই-শক এবং কুগমিনতাটেন অন্যান্য দেশপ্রেমিক সদশ্যবুন্ধ ' 
আমরা আশ। করি যে, আপনাবা আপনাদেব কর্মশীতিতে অবিচল থাকবেন, 
আপনাদের শপথ রক্ষা কববেন, সমঝওতা। এ স্রবিধাদানের বিরোধিতা কববেন। 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে ঘাবেন, এবং এভাবে কাজের মধা দিলে 
শত্রুর ববরতার জবাব দেবেন * 

লালফৌজসহ দেশের সশস্ত্রবাহিনী মি: চিয়াং কাই-শকেব ঘোষণাকে 
সমর্থন জানাক, সমঝ তা ও স্ুবিধাদানের বিরোধিতা করুক, এবং দৃঢপ্রাতিজ্ঞ 
সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে ঘাক ! 

আমরা কমিউনিস্টরা সবান্তঃঠকবণে ৪ বিশ্বস্তভাবে আমাদেৰব নিজেদের 
ইস্তাহারকে অন্সরণ করার সংগে সংগে মিঃ চিয়াং কাই-শকের ঘোষণাটিব 
প্রতিও দৃঢ় সমর্থন জানাচ্ছি, কুওমিনতাঙের সদশ্যগণ ও অন্যান্য দেশবাসী 
বন্ধদের সাথে এঁকাবদ্ধভাবে আমবর।| শরীরের শেষ রক্তবিন্নু থাকা পধস্থ দেশকে 
রক্ষা করতে প্রস্তুত আছি, যে-কোন ইতস্ততঃ ভাব, দোছুলামানতা, সমঝ 9ত। 

বিএ জজ] বিরোধিত| করছি; দুঢতার সংগে মামরা সশস্থ 
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২। ভু'রকম ব্যবস্থা 

দ্প্রতিজ্ঞছ সশস্ব প্রতিরোধেব কর্মনীতির লক্ষা অন করতে হলে সামগিক 
কিছু ব্যবস্থ। নেওয়। দরকার | 

গুলি কিকি? প্রধানগুলি হচ্ছে এরকম £ 

১। সঙ্গগ্র দেশের জশন্্র বাহিনীর সমাবেশ ঘটাও | স্থল, নৌ ও 
বিমানবাহিনী, কন্দীয় বাহিনী, গ্কানীয় বাতিনা ৪ লালকেঁজ সন মিলিয়ে 
কুডি লক্ষেরও “বশি আমাদের স্থায়ী সাহিনীকে জড়ো কর, অআবিলঙ্বে 
তাঁদেব প্রধান বাহিনীগুলিকে জাতীয় রক্ষাবাহ বেখায় পাঠিনে দাও, 'এবং 
পশ্চাঙ্ছাগে কিছু বাহিনীকে শংখলা বক্ষাব জন্য নিয়োজিত কব। জাতায় 
ল্দাথেব প্রি পিখত্ত “জনাবেলদ্রে ওপণ বিভিন্ন ফরণ্টের পরিচালনার দায়িত্ 
অর্পণ কর । বধণনীতি নির্ধাবণ করার জন্য এবং বিভিন্ন সামরিক অভিযানে একা 
প্রতিষ্ঠার জন্য একটি জাতীম প্রতিবক্ষা সম্মেলন শাহ্বান কর। সৈন্যবাহিনার 
'আফিসার ৭ টসন্যাদ্বে মধো এবং সৈন্য ও জনগণেব মধো একা প্রতিষ্ঠাক জন্য 
সৈগ্তবাহিনীন পে বাজনৈতিক কাজকে ঢেলে সাজা৪। বণনীতিগত দায়িত্বের 
একট! দিকেল দায়ি ৪ “গরিলা যুদ্ধেব ওপব অর্পণ কনান নাতি প্রতিষ্ঠা কর এবং 
'গবিলা যুদ্ধ € নিয়মিত যুদ্ধের মপো ধথাযথ সমন্বয় সাপন কব' সৈশ্যবাহিনা 
একে নিশ্বাসঘাতকদে" পূব কপে দা । যথেষ্ট সংখাক মজুত সৈন্য সংগ্রহ কর, 
এ” তাদেবকে যকক্ষেত্রে পাঠাবার মতো উপযুক্ত নি: পাণ্ত। সশস্ত্র বাহিনীব 
প্ন্ত্রশন্্ ৪ প্রয়োজনীয় সম্তাব পবাপু পরিমাণে সরববাহ কর । দু প্রতিজ্ঞ সশস্ 
প্রুতিবোপেব সাধারণ কর্সণীতিব সংগে সংগতি রেখে গুপবেব চিন্তাগুলি 
অগসাবে সামবিক পবিকল্পন। প্রণয়ন কপ । চীনের সৈন্যবাহিনী সংখাায় প্রচুব 
বটে, কিন্ত এই পবিকল্পনাগ্ডলি কাথকবী শ। করা হলে তারা শক্রদেরকে 
পরাজিত করতে পাববে না। আর রাজনৈতিক ও বাস্তব বিষয়গুলিব সময় 
ঘটাতে পালে শ্গামাদেব সৈন্বাবাহিনী হবে পূব এশিয়ার অপ্রতিদন্্া 
শক্তি | 

২। অমগ্র জনগণের সমাবেশ ঘটাও । দশপ্রেমিক আন্দৌলন গুলির 
ওপর থেকে সমস্ত রকমের বাধা তুলে নাও, লাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও, 
প্রজাতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক কাজকণশ্ের ওপর জরুবী নির্দেশনামা”৩ এবং 
'সংবাদ নিয়ন্ত্রণমলক নির্দেশনামা'৪ বাতিল কর, বর্তমান দেশপ্রেমিক সংগঠন- 


গুলিকে আইনী স্বীরুতি দাও, এইসব সংগঠনকে শ্রমিক, রুষক, বাবসায়ী ও 
৩হ)- ৯4০4 
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বুদ্ধিজীবীদের মধো বিস্তৃত কর, জনগণকে আত্মরক্ষার জন্য এবং সেনাবাহিনীকে 
সাহাযা করার জন্য সশস্ত্র কর। এক কথায় জনগণকে তাদের দেশপ্রেমের 
প্রকাশ ঘটাবার জন্য স্বাধীনতা দাও । জনগণ ও সেনাবাহিনী তাদের সম্মিলিত 
শক্তি নিয়ে জাপানী সাআজাবাদীদের ওপর মরণ-আঘাত হানতে পারবে । 
ব্যাপক জনতার ওপর নিতর নী করলে জাতীয় যুদ্ধে যে জয়লাভ করা ঘাবে শা 
এতে কোন সন্দেহ নেই। আবিসিনিয়াব পতন থেকে আমাদের শিক্ষ! 
নিতে হবে। আন্তরিকভাবে দৃঁঢপ্রতিজ্ঞ প্রতিরোপ-যুদ্ধ গভে তুলতে আগসা 
কেউই এ বিষয়টিকে উপেক্ষ। করতে পারে না । 

৩। সরকারী কাঠামোর সংস্কার কর। সকার যাতে প্রকৃত 
জনগণের সরকার হয়ে উঠতে পাবে, সেই উদ্দেশ্তে বাস্্ীয় (ক্ষত্রে যৌথ পরিচালনার 
জন্য সমন্ত রাজনৈতিক দল « গপের প্রতিনিধি এব' জননেতাদ্বে সরকাবেন 
মধো অন্ততূক্ত কর এব" সবকাবের মধো ঘাপটি-মেবেখাক। সমস্ত বিশ্বাসঘাতক 
ও জাপপন্থী বাক্তিদের দূর করে দাও । জাপ-বিরোদী প্রতিরোণ একটি 
বিরাট কাজ, শুধু কয়েকজন বাক্তিবিশেষ সে দায়িত্ব সম্পাদন করতে পাবে না। 
সরকারকে গি প্রকৃত জাতীয় প্রতিরক্ষা সবকাক হগ্ে উঠতে হয়, তবে 
তাকে অবশ্ই জনগণে পপব নিভর করতে হবে এব" গণতান্িক “কন্দিকতাশ 
অন্থুশীলন করতে হবে; একই সঙ্গে তা হতে হবে গণতান্ত্রিক € “কন্দ্রীভত , 
এ ধরনের সরকারই কেণল শক্তিশালা হত পাপেে। জাতীয় পরিষদে হতে 
হবে সতাকারের জনপ্রতিনিধিমূলক ' ত। হদে কতৃত্েধ সবোচ্চ সংস্য।, বাচ্ছের 
প্রধান কর্মনীতিসমূহে নির্ধারক এব জাপানে কখবাণ ও দেশকে সাচানাব 
কর্মনীতি ও পরিকল্পনাসমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আপিকারা । 

১; জাপান-বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ কর। ভাপানা সামরাঙ্জা 
বাদীদেব কোনবকম ক্রযেোগ-ন্তবিধে দি না, সব উপ্ৌদিকে তাদেন সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত কর, তাদের পণ অস্বীকাব ক, নাদ্েব দালালদের “গাভডাঙ্তদ 
উপড়ে ফেল এবং তাদের এপ্ণচরদের বিতাড়িত ক । সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সংগে অবিলদ্বে একটি সামবিক ও রাজনৈতিক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন কর এবং 
তার সংগে ঘনিষ্ঠ একা গডে তাল । সাভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে “সহ দেশ, 
ঘে সবচেয়ে নির্ভরযোগা, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং জাপানে বিরুদ্ধে চীনকে 
সাহায্য করতে সবচেয়ে বেশি সক্ষম। জাপানেব বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধের 
বাপারে ব্রিটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট এবং ফ্রান্সের সমর্থন সংগ্রহ কর, তবে এই 


১৪ 


শর্তে ষে, 'এতে আমাদের ভূখণ্ড বা সাবভৌম অধিকারের কোন ক্ষতি হবে ন।। 
জাপানী হানাদারদের বিধ্বস্ত করতে গিয়ে আমাদের প্রধানত: নিজেদের শক্তির 
ওপরেই নির্তর করতে হবে; কিন্তু তাই বলে বৈদেশিক সাহাধাকে প্রত্যাখান 
করারও কোন যুক্তি নেই, এবং একা একা চলার নীতি শক্রদেরউ স্রবিধে 
করে দেবে । 

€। জনগণের জীবনবাত্রার উন্নতিমুক কর্মজচী ঘোষণ। কর 
এবং অবিলম্দে ভাকে কার্ধকরী কর। নিম্লিখিত নানতম বিষয়গুলি 
দিয়ে শুক্ক কৰা হোক: অতাধিক হারে কব ও নানারকম লেভির অবসান 
ঘটাও, জমিব খাজনা কমিয়ে দা মহাজনী কারবারকে সীমিত কর, 
শমিকদেব মন্ত্রী বাডাও, সৈন্য ও নিক্পপদস্থ "অফিসারদের জাবনধাক্রাব উন্নতি 
ঘটাপ, অফিসের কর্মচাবীদেব জাবনধাত্রাব উন্নতি ঘটাও, প্রাকৃতিক বিপনয্ে 
তর্দশা গ্রস্তদেধ সাহাষা দাও । এই বাবস্থাগুলি, কেউ “কউ ফেবকম বলছে, 
মোটেই দেশেব অর্থনীতিকে সেবকম বিপযয়েব মধো ফেলবে না, বরং এইসব 
নতুন পাবস্থ। জনগণেপ ক্রয়ক্ষঘতী। বাড়িয়ে দেবে এবং তাক কলে বাণিক্ষিক 
« ন্মর্থ নৈতিক পরিস্থিতির ন্নতি ঘটবে । এইসব বাবস্থা জ্ঞাপানকে প্রতিরোধ 
কবাব পাপাবে মামাদের 'অপবিমেয শক্তি জাগাণে এল” সবকাবের ভিত্তিকে 
স্পট কে ভুলবে : 

৬। জাতীয় প্রতিরক্ষার শিক্ষার প্রচলন কর। বর্ভমান শিক্ষানীতি 
“ পাবস্থাথ আমূল পবিবর্তন ঘটা্। “ঘসব প্রকল্প খুশ জ্বী নয় এবং 
যেসব বাবস্থা যুক্তিভিন্তিক নয়, সেগুলিকে 'অবশ্তাহ বন্ধ কবতে হবে ' সংবাদপন্ত, 
নহ ও পত্রপত্রিক।, ফিল্ম্‌, নাটক, সাহিত' ও শিল্ল-_সব কিছুকেই জাতীয় 
পরিিবক্ষাব ম্বাথধে কাজ করতে হবে পিশ্বামঘধাতকতামলক প্রচাব নিষিদ্ধ 
কবতে হবে । 

। জাপানকে প্রন্তিরোধ করার জন্ত আধিক ও অর্থ নৈতিক 
কর্মনীতিসমুহ গ্রহণ কর । আঘথিক কর্মনাতি হবে এই ষে ঘাদের টাকা 
আছে তাদেব টাকা দিতে হবে এবং জাপানী সাত্ত্রাজ্জাবাদীদেব সম্পর্তি 
বজেয়াপ্ম কখতে হবে। আর অর্থ নৈতিক কমনীতি হবে জাপানী পণা 
ণয়কট এ স্বদেশী পণোর বিকাশের নীতিব ওপবে প্রতিষ্টিত-সব কিছুই 
জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য । আথিক সংকট হচ্ছে ভূল বাবস্থা গ্রহণেরই 
ফলশ্রুতি, জনগণের কলাাণমূলক এইসব নতুন কর্মনীতি গহণ করলে স্থনিশ্চিত- 
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ভাবেই তার সমাধান করা যায়। এমন কথা বল। নিতান্তই মূর্খতা যে, এত 
বিশাল ভূখণ্ড ও এত বিপুল জনসংখা। বিশিষ্ট দেশ আথিক ও অর্থ নৈতিক- 
ভাবে নিতান্তই অসহায়। 

৮। আমাক্ষের দৃঢ় ও বিশাল প্রাচীরের মতো জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট 
গাড়ে তোলার জন্য সম চীন। জনগণ, সরকার ও সশন্্র বাঞ্ছিনীকে 
এঁক্যবন্ধ করে ভোল। সশস্ত্র প্রতিরোধের কর্মনীতি এবং উপরোক্ত বাবস্থা 
গুলির প্রয়োগ নির্ভর করছে এই যুক্তত্রণ্টের ওপর | এবং এব চাবিকাঠি 
হচ্ছে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টব মধোকার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা । এই দুই 
পার্টির মধোকার এই সহযোগিতার ওপবে ভিত্তি কবে সবকার, সনাবাহিনী, 
সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং সমগ্র জনগণ এঁকাবদ্ধ হয়ে উঠক। “জাতীয় 
সংকটের মোকাবিলার জন্য শুভেচ্ছা-নিভব একা”এর "শ্লাগানটিকে শুধুমাত্র 
একটি চমতকার কথার কথা কবে বাখলেই চলবে না, তাঁকে রূপায়িত কণতে 
হবে ভাল কাজের মর্ধা দিয়ে। এঁকাকে হতে হনে সাচ্চা, প্রতাবণ| করলে 
চলবে না। বাতরীয় পবিচালনার ক্ষেত্রে চাই উদার মনেন « বাপকতব দ্টতাৰ 
পরিচয় । তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বাস্ততা, হীন প্রতাবণা, আমলাতাস্বিকতা। ও 
এবং আ' কিউবাদ৬-- এষ্ট সব কিছুই হবে অথহীন । শন্রদেৰ বিরুদ্ধে এগুলি 
কোন কাজেই লাগবে পা, আর নিজের .৮শের লোকেক প্রতি এসবের 
বাবহার হবে নিতান্ত হাশ্যকর । সবকিছুতেই প্রধান ৭ অপ্রধান নীতি 
আছে, এবং সমস্ত অপ্রধাঁন নীতিষ্ঠ প্রধান নীতির অপীন | আমাদেণ শ্বদেশ- 
বাসীদেরকে অবশ্যই প্রধান, নীতিগুলিব আলোকে সমস্ত কিছুকে সতকভাবে 
বিচার করে দেখতে হবে, “কননা একমাত্র এভাবেই তাব। শিজেদেব ধানধারণা 
ও কাজের ক্ষেত্রে থাষথ দিকৃনিদ্দেশ গডে তুলতে পাববেন | "আজ যাদের মধো 
এখনো। একোর প্রকৃত আকাজক্ষ। “দখা দেয়নি, তাদের বাতের অন্ধকারের 
নিন্তন্ধতার মধো নিজেদেব বিবেককে একবার বিচাব করে দেখা উচিত এবং 
লজ্জিত হওয়া উচিত, এমনকি কেউ তাদেরকে নিন্দা না করলেও । 

প্রতিজ্ঞ সশশ্স প্রতিরোধের উপবোক্তি বাবস্থাগ্ুলিকে বল! “ধতে পাৰে 
একটি আট দফ] কর্মস্চী | 

দৃঢপ্রতিজ্ঞ সশন্্ প্রতিরোধের কর্মনীতিকে অবশ্যই এই বাবস্থা ুলিব 
সংগে যুক্ত হতে হবে, এবং অন্যথায় বিজয় কখনই অজিত হবে না, এবং 
চীনের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণেরও কখনো অবসান ঘটবে না, বরং জাপানের 


6 


সামনে চীনই হয়ে পড়বে অসহায়, এবং আবিসিনিয়ার দশাতে তাকে 
পড়তে হবে। 

দুঁটপ্রতিজ সশস্ত্র প্রতিরোধের কর্মনীতির বাপারে শাস্রিকতা থাকলে 
এইসব বাবস্কাকে অবশ্যই কার্কবী করতে হবে । এবং কেউ দুপ্রতিজ্ঞ সশস্থ 
প্রতিরোধে আন্তরিক কিনা তার পরীক্ষা হবে এতেই ঘে তিনি এই দফাগুলি 
গ্রহণ করে তা কাধকবা করেছেন কিন। তার মাধামে | 

'আবশ্ সবক্ষেন্জে এইসব নাবস্থার ঠিক বিপরশত আনে্কেন্বম বাপস্থাবলা 
ভতে পাবে। 

সেনাবাহিনীকে সামগ্িক সমাবেশ নঘ, পর€ং তাঁদেক আচল কৰে রাখা 
এবং সবিয়ে আন) । 

জনগণেব স্বাধানতা নয়, শুধু নিপাডন | 

গণতান্সিক একন্দিকতাপ ভিত্তিতে জাতীয় পরিন্ক্ষান সপ্কাক নষ, নবং 
আমলা মুতম্র্দি « বহং জমিদারদের এক স্ৈবাচানলা সন্কাল, 

জাপানকে রুগবাণ পবপাষ্ট নাতি নয়, বল" তাঁকে “তাষামোদ করাল 
পবপাছ্ নাতি । 

জনগণেল জীবনযাত্রার উন্নত নয়, বং ক্রমাগত “দাহন, যাতে তার। 
ছুঃখকষ্টেব বাতাবান .গারাছে। গাকে এবং জাপানকে কখবাব ক্ষমতা 
হাবিয়ে ফেলে । 

জাতীয় প্রতিরক্ষা জগ্ শিক্ষা নয়, ণরং জাতীয় আন্মসমর্পণের জন্য শিক্ষা | 

জাপানবে কখবার জন্য আহিক ও আর্থনৈতিক লর্মনীতি নয়, ববং “সই 
পুবানো, ব। হাব “চয়েপ খাবাপ আহি ও অর্থনৈতিক কর্লতি, যা নিজের 
দাশের বদলে শক্রদেরকেই ক্রবিবে করে দয় 

আমাদের ন্বাট প্রাচীরের মতো জাপ-বিরোধ" জাতীয় যুক্তফ্রণট নয়, 
ববং তাকে গুভিয়ে ফলা, ব। এ্রকোব গালভবা বুলি আউডে তাকে এগিয়ে 
নিয়ে যাবার জন্বা কোন কিছুই না কবা । 

বিভিন্ন বাবস্থা জন্ম “নয় কর্ষনীতি “থকেই | কর্মনীতি ধদি হয় প্রতিবোধ 
না করার, সমন্ত বাবস্থাই সেই প্রতিরোধ না কবাকে প্রতিফলিত কববে । বিগত 
ছ'বছর ধবে এই শিক্ষাই আমরা “পয়ে এসেছি । আর কর্মনীতি যদি হয় 
দৃঢপ্রতিজ্ সশন্ব প্রতিরোধের, তবে যখোপযুক্ত বাবস্থাকে আট দফ: কর্মস্চীকে 
- অবস্টই কার্ধকবী কবতে হবে | 


৫ 


৩। ছুটি ভবিষৎ লক্ষ্য 

ভবিষ্তুং লক্ষাগুলি তাহলে কি কি? সকলেই এ সম্পর্কে জানতে 
আগ্রহী । 

প্রথম কর্মনীতি অনুসরণ করলে প্রথম বরনেব বাবস্থাবলীকেও মানতে 
হয়, এবং তখন স্স্পষ্টভাবেই বরা পড়ে যে, ভবিষ্বুৎ লক্ষাটা হচ্ছে জাপানী 
সাত্রাজাবাদের বিতাডন ও চীনের মুক্তি অন । এ সম্পকে এর পরেও কোন 
সন্দেহ থাকতে পারে কি? আমার তা মনে হয় না। 

দ্বিতীয় কর্মস্থচী অনুসরণ কর এবং দ্বিতীয় ধরনে ব্যবস্থাবলী গ্রহণ কব, 
এবং ভবিষ্যৎ লক্ষাটা স্নিশ্চিতভাবেই হয়ে পডবে জাপানী সাআজাবাদীদে 
চীন দখল, চীন। জনগণের ক্রীতদাসে ও ভাববাহী পশুতে রূপাস্তরণ। এ 
বাপারে এব পরেও কি “বান সন্দেত ধাকাতে পাবে? এ দক্ষাতেও আমাব 
ত। মনে হয় না 


৪। জিজ্তাস্ত 


প্রথম কর্মনাতিটিকে কাকনা কব।, প্রথম পরনেণ ববস্থাঙ্ুলি গ্রহণ কর 
এবং প্রথম ভনিষাং লক্ষা ভাচদনব জনা প্রচো চালনোট' হচ্ছে একা ভাবেই 
আবশ্টিক । 

দ্বিতীয় কমনার্হিটিপ বকোবিত। কক দ্বিতীয় পরনের বাবস্থা ্তলিনে, 
প্রতাখান পর। এব, দ্বিতায় ভবিধাৎ লক্ষাটিকে পবিহান কবাট। হচ্ছে 
একান্তভাবে আবশ্যিক । 

কুণ্রমিনতাডেণ সমস্ত ,দশপ্রমি সদশ্তব। এব কমিউনিস+ পার্টি সপশ্যবা 
এঁকাবদ্ধ হোন এব" দূঢভাবে প্রথম কর্মনীতিটিকে কাধকবা ককুন, প্রথম পখনেব 
বাবস্থাগচলি গ্রহণ করু« এব প্রথম শবিষ্যৎ লক্ষাটি অজনে জন্থ প্রচেষ্টা 
চালান; দ্বিতীয় কর্মনাতিটিকে দুচতাব সংগে তাবা বিবোধিত। করুন, দ্বিতীয় 
ধরনের বাবস্থাগুলিকে প্রভাখান কক্ন, এব" দ্বিতাঁয় ভবিষৎ লক্ষাটিকে 
পরিহার করুন । 

সমন্ত দেশপ্রেমিক ভপগণ, দেশপ্রেমিক সৈগ্ভবাহিনী এখ” দেশপ্রেমিক 
পার্টি ও গ্রপগুলি এঁক্যবদ্ধ হোন এব" দৃঢভভাবে প্রথম কর্মনীতিট্রিকে কাঘকরী 
করুন, প্রথম ধরনের বাবস্থাগুলি গ্রহণ করুন এব" প্রথম ভবিষ্যৎ লক্ষাটি 
অর্জনের জন্ত প্রচেষ্টা চালান , দ্বিতীয় কর্মনীতিটাকে দ্টতার সংগে তীর 


৬ 


[বিরোধিতা কন, দ্বিতীয় ধরনের বাবস্থা গুলিকে প্রভাখান করুন, এব” দ্বিনীয় 
ভবিষ্যৎ লক্ষাটাকে পরিহার করুন। 

জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ দীর্ঘজীব1 হোক! 

চাণ জাতির মুক্তি দীর্ঘজীবা হোক । 


টীকা 

১; -৯৩৭ লালের ৭ই ভুলা ভ'পানা হানাপাপ সৈম্তব, পিকিত ছেল 
মাহল দশেক দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত লুকৌচিয়া ৪” চীন গাকিসন আক্রমণ 
কখে। দশঞ্জোড। জাপান-বিবোধ” পাপন শান্দোলনে প্রভালিত চীনা 
সৈন্য! তাপ পিঞদে। প্রতিবোধ গডে ভালে | এইট ঘটনাই জাপানে বিরুদ্ধে 
চীন। জনগণেব পাঁনত্বপৃণ প্রতিনোধ-ঘুদ্ধের স্থচন কছুক, এপ আসি তল পুল 2) 
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*।. ১৯ *. পাহিনা আসলে ছিল বুপদিনহাডদেশ উত্তরপা্চন পাহিনাপ 
অ+ এপ” ৮. উসিয়াছের আঅপান ।) এত পাহিনন হিগল এভাপেই 2 চাভাল 
পদে অবস্থান করছিল । এল পমাাপ্তাপ ছিলেন শব চারনান এও 
চি মান ছিলেন এ শাগ্যতস ডিভিশনাল কমাগাব। 

৩, 2৯৩১ সালে” ৩১শ জানুয়াশি পেশ্রমিক হ বিপ্রনীদেশ নিপাডন 
ও ৩৩) পণা জন &জাতছবে বিপদাপন করান মনগড় মিন আভিধোগ 
তুদে কুমিনতাও পিজাতন্তেল পঙ্গে বিপজ্জনক কাজকখে এপব জবাব? 
নিদেশনাম, জাবী বলে এই শিদেশনামাব দ্বাব চডাভ্ত এবকতাক মারাম 
নিধাতন চালানে। হয়েছিল । 

| ১৯৩৪ সালেৰ আগস্ট মাসে জনতা কঠন্ববকে স্তব্ধ কবে 'দবাং 
উদ্দেশে কৃওমিনতাঙ সরকাবের জারী কব: “সংবাদ নিয়ন্্রণমূলক সাধাৰণ 
বাবস্থা'বই অপর পাম ছিল 'সংবাদ নিয়ন্ত্রণ নির্দেশনামা ; তাতে বলা হয়েছিল 
ধে, সমস্ত সংবাদেব অন্তলিপি সেন্সবশিপের জন্য জমা দিতে হবে । 

41 দ্রষ্টবা ; “জাপানে বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনেব কমিউনিস্ং 
পার্টির কর্তবাসমূহ' (“মাও সে-তুঙের নির্বাচিত বচনাবলী', ১ম খণ্ড, বাংল 
সংক্গবণ, নবজাতক প্রকাশন, পৃঃ ৩৪৬) 1 


২৭ 


৬। চীনের মহান লেখক লু শুনের স্থবিখাত উপন্যাস আ। কিউ-এর সতা 
কাহিনীর নায়ক ছিলেন আ৷ কিউ । বাস্তব জীবনের ব্যর্থতা ও বিজয়কে ধারা 
নৈতিক বা আত্মিক বিজয় বলে সাম্্বনা পান, অ। কিউ হচ্ছেন, তাদেরই 
প্রতিরপ | 


খসে 


প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের উদ্যেচ্ট্ে 
সমগ্র জান্তির শক্তির সমাবেশের জঙন্তা 
শে আগস্ট, ১৯৩৭ 


(ক) ৭ই জুলাই তারিখের লুকৌচিয়াও'র ঘটন। চীনের বিরাট প্রাচীরের 
দক্ষিণে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সবাত্মক আক্রমণের সুত্রপাত ঘটিয়েছে । আর 
লুকৌচিয়াও'র চীন। সৈ্যবাহিনীর প্রতিরোধ শ্যন্রপাত ঘটিয়েছে জাপানের 
বিরুদ্ধে চীনের দেশজোডা প্রতিরোধ-যুদ্ধের । জাপানাদেব ক্রমাগত আক্রমণ, 
জনগণের দৃপ্রতিজ্ঞ লডাই, জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিবোধে” প্রবণতী, একটি 
জাতীয় যুক্তক্রণ্টের কর্মনীতিব পক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দীপ্ণ প্রচাব ও এর দু 
প্রয়োগ, এবং এই কর্মনীতির প্রতি দেশজোড, সম্থন--এ সবকিছুই লুকৌ- 
চিয়া9"; ঘটনার পব থেকে চীনা কতপিক্ষকে বাধা কবেছে ১৯৩১ সালের ০০৯ 
সেপ্টেম্গরেণ ঘটনাব পর থেকে তাদের অন্স্তত প্রতিরোধ ন বাণ কর্মনাতিকে 
পানে প্রতিবোধেক কর্মনাতি গ্রহণ করতে | এব ফলে চীনা বিপ্রব ঈচ্ঠ ভিসেম্বরেব 
আন্দৌলনেব* পরে উপনীত গুব ছাডিয়ে, অর্থাৎ গৃহযুদ্ধে, অণ্সান ঘটিয়ে 
প্রতিনোপের প্রত্থতিব গুর থেকে প্রকৃত প্রতিরোধে অবতীণ হবার ভকে। এগিয়ে 
গেছে । সিয়ান ঘটনা থেকে এবং কুওমিনতাডেক কেন্দ্ায় পাদশর" কমিটিক 
তৃতীয় বধিত অধিবেশন থেকে কুওমিনতাঙের কর্মনাতির থে প্রাথমিক পবিবন্ঠন 
শুরু হয়েছে, সেগুলি এবং জাপানকে প্রতিবোধ করাব বিষয়ে "মহ চিয়া- কাউ- 
শেকের ১৭ই জুলাই তারিখের বিরতি এবং জাতীয় প্রতিবক্ষাণ ক্ষেতে গৃহীত 
তাব বিভিন্ন ব্যবস্থা-_-এ সবই আভিপন্দন দাবি ববে।। যুদ্ধক্ষেতে স্থল € বিদান 
বাহিনা বা স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনাগুলি সবাই সাহসের সংগে লডাই করেছে 
এবং চীনা জাতির বারত্বপূর্ণ মনোভাবের পবিচয় দিয়েছে | জাতীয় বিপ্রবেব 
নামে চীনের কমিউনিসঃ পার্টি সমগ্র চীনের দেশপ্রেমিক টসন্যবাহিনীকে এবং 
অন্যান্য সাধীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে । 


হে 





এই নিবন্ধটি হচ্ছে চীমের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সংগঠনগুলির জন্ত ১৯৩৭ সালের আগস্ট 
মানে কমরেড মাও সে-তুঙ কতৃক রচিত প্রচার ৪ জনমত গঠনের রূপরেখা । উত্তর শেনসির 
লোচুয়ানে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় এটি অনুমোদিত হয় । 





১ 


২ (খ) কিন্তু অন্যদিকে, এমনকি ৭ই জুলাই'র লুকৌচিয়াও ঘটনার পরেও 
কুওমিনতাঙ কতৃপক্ষ সেই ১৮ই সেপ্টেপ্ধর তারিখের পর থেকে অনুস্ত ভ্রান্ত 
কর্মনীতিই অনুসরণ করে চলেছেন, সমঝওতা করছেন ও স্থবিধে দিচ্ছেন, 
দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর উৎ্সাহকে অবদমিত করছেন এবং জনগণের মুক্তি- 
আন্দোলনকে চেপে দিচ্ছেন। এতে কোন মন্দেহই নেই যে, পিপি এ 
তিয়েনসিন দখল করার পণ জাপানী সাআ্াজাবাদ তাব বাপক অভিযানের 
কর্মনীতিকে কাযকরী করতে এগিয়ে আসবে, তার পূবপধিকল্লিত যুদ্ধ- 
পরিকল্পনার দ্বিতীয় ও ততীয় পযায়টিকে রূপায়িত করবে এবং সমগ্র উত্তর টানে 
প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু কববে। এ কাজে তাব৷ নিভর করবে নিজেদের হিংস্র 
সামরিক শক্তির পব্ঃ এব একই সংগে তাবা জার্মান ও ইতালীর সাশ্রাজা- 
বাদের সমথন “নবে এব. বিরটিশ সাম্রাজাবাদেব '.দীছুলামীনতাকে ৪ পা।পক 
মেহনতী জনগণ থেকে কুগ্ুমিনতাঞ্েব বিচ্ছিন্বতাকে কাজ্জে লাগাবে | টাহাব ও 
সাংহাইতে ইতিমলেই যুদ্ধে আগুন জলে উঠেছে | আমাদেশ মাতিভমিকে 
রক্ষা করতে হলে, শক্তিশালী হানাদাবদেপ আক্রমণ প্রতিহত কবতে হলে, উন্তব 
চীনকে ও সমূত উপকলকে বক্ষ, করতে হলে, এব, পিপি, তিয়েনসিন ক উত্তৰ" 
পৃব চাঁন পুনরুদ্দাব কনত হলে কুগ্মিনতাও কত পক্ষ € সমগ জনগণকে 'আবশ্যাই 
গভীরভাবে অগ্রধাবন কপৃত হবে উত্তব-পূল চান, পিপি” প তিয়েনসিন হাপাপাঁল 
শিক্ষ,) শিক্ষ। নিতে হবে এ সাপশানবাণী গহণ করতে হলে আাবিসিসিয়ান পতন 
থেকে, শিক্ষা নিতে ভবে বিদেশী শক্রদেব বিরুদ্ধে সাটিয়েত ইউনিয়নেক শতীত 
বিজয় “থকে, শিক্ষা শিতে হবে মািদকে বক্ষা কপার বাপাপে দষ্পনেক 
বর্তমান অভজ্ঞত। “থকে, এপ ৮১ একা গডে ভুলতে হবে মাতভমিকে বক্ষা। 
করার জন্য 'শষ পবস্ত ল্ডাহ চালিয়ে খাবার উদ্দেশ্যে । কাজেই আমাদের 
কর্তবা হচ্ছে £ পপ্রতিঃরাধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য সমগ জাত” শগ্ডিব 
সমাবেশ ঘটা ৪১ এন” এ কাজে সালা অজনের চাবিকাটি হচ্ছে এুপমিনতােল 
কর্মনীতির সম্পূর্ণ 9 বাঁপক পরিবর্তন ঘটানে। । *প্রতিবোধের প্রশ্নে কু৪রমিনতা5 
কর্তৃক গৃহাত অগ্রনতী পদক্ষেপে অভিনন্দন জানাতে হবে এর জন্য চীনের 
কমিউনিস্ট পার্ট ৪ সমগ্র “দশের জনগণ বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করছিল 
এবং আমরা একে স্বাগত জানাচ্ছি । কিন্ধ বাপক জনগণের সমাবেশ ঘটানে।, 
রাজনৈতিক সংস্কার সাধন প্রভৃতি বিষয়ে কুওমিনতাঙ তার কর্মনীতি পাণ্টায়নি | 
এখানো৷ তা জাপ-বিরোধী গণ-আ্বান্দোলনের ৪পর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে 
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নেয়নি, সরকারী কাঠামোর মৌলিক কোন পরিবর্তন করেনি, এখনো পরন্থ 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতিকল্পে কোন নীতিই গ্রহণ করেনি এবং এখনো 
পযস্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতার ব্যাপাবে কোনরকম 
আন্তরিকতাপ পরিচয় দেয়নি । আমাদের জাত্তির জীবন-মুতার এই সন্ধিক্সণে 
কুওমিনতা্ড ঘদি এখনে! সেই পুরানো খাতেই চলতে চায়, ধদি তার নাত্তির দ্রুত 
পরিবর্তন না করে, তবে তা প্রতিরোধ-যুদ্ধেব বিপধয়ত ডেকে আনন: কিছু 
কিছু কুপমিনতাঙ সভা বলছেন £ “বিজ্গঘ অজনেব পণ বাজনৈতিক স'ঙ্কাবের 
পল। শুরু কণা যাবে । এদের পাবণ।, শুধু সনকাবা উদ্যোগেই জাপ-আক্রণ- 
কাবীদের হাবিয়ে দেওয়া সম্ভব, নিল্ক এব] ভুল করছেন । শ্বধু সবলান্া প্রচেষ্টায় 
'গাটাকফেক খগ্ুযুদ্ধে ভয়তো পিক্তয়লাভ সম্ভব হচ্ছ পারে, লিম্ এভাপে জাপ- 
হানাদাবদেব সম্পূণ উৎখাত কনা সম্ভব শয়। সমগজাতি সম্পর্ণভাবে প্রতৈবোপ- 


যুদ্ধি সামিল ভলেউ “কবল তা সম্ভব তত পারে । এই সরুনেক সৃদ্ধেন জন্য 
দবকাব কুগ্ুমিনহাঙ করি ভক্ত নীতিল আামূল পরিবর্তন এব জাপা 27 
বানের একটি সবাম্মক কর্মগহ্চীে কাবকনী করার জনা উশ্চতব ৫ 
নিয়স্গ৭ পযন্ধ পমগ জাতির সম একারদ্ধ প্রচেষ্া, অর্থাহ ক্িমিন হা 
পমিউনিশ সহযোগিতার প্রথম পযায়ে বাক্তিগতভাবে ডঃ সান উঈপাংসন ঘ 
বৈপ্রপিক তিন গণ নীতি পর তিন মহান একশল? বচনা করেছিলেন, হালি 
ভিন্িতে প্রণাত জাতাধ় মুক্তি একটি ল্মস্চী ' 

(গ) সম্পূর্ণ মানবিকতার সঙ্গে চীনে কমিউনিস্। পার্টিব কুপ্সিন হাল 
কাছে, সমগ্র জনসাধারণের কাছে, সমস্ত ধাজনৈতিক পারটিসমূৃহ, গ্রুপ & পিভিন্ 
জীবিকাশ্রয়ী বাক্তিবগেব কাছে, এব- সমস্ত সশস্্ বাহিনীর বকছে জাপ হানী- 
দারদের সমূলে উৎখাতের জন্থা একটি দশ দফা সম্বলিত কর্মসুচী" গ্রহণ কবাব 
প্রস্তাব করছে । আমাদের পার্টি এক দুটমত :পাষণ কবে থে, এই কর্মস্সচাটি 
সম্পূর্ণরূপে দু প্রতিজ্ঞভাবে ও আন্তবিকতাব সঙ্গে কাষকবী বলার মলা দিয়ে 
কবল মাতৃভূমিব বক্ষা ও জাপ-হানারদের পরাভত কৰা সম্ভব । তানা ককলে 
যারা অযথ| কাল হরণ কবে এইভাবে পনবিস্থিতিব অবনতি ঘটাচ্ছেন, শায়িত 
এসে পড়বে তাঁদেরই ওপরে । দেশের সবনাশ ঘটে যাবার পৰ আক্ষেপ ৪ 
বিলাপে সময়ক্ষেপ করার সময় আর থাকবে না । দশটি দফ। হচ্ছে নিম্নরূপ ; 

১। জাপানী সাজ্াজ্যবাদকে উৎখাত কর। 

জাপানের সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ কর, জাপানী কর্মচাবীদের দূর করে 


১ 


দাও, জাপ এজেণ্টদের গ্রেপ্তার কর, চীন দেশে অবস্থিত জাপ সম্পতি বাজেয়াপ্ত 
কর, জাপ খণ অস্বীকার কর, জাপানের সঙ্গে যেসব চুক্তিপত্র সই হয়েছে তা 
নাকচ কর এবং 'জাপানকে প্রদত্ত সব সুবিধে ফিরিয়ে নাও। 

উত্তর চীন ও সমৃদ্রোপকল প্রতিরক্ষার জন্য শেষ অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাও। 

পিপিং, তিয়েনসিন ও উত্তর চীন পুনরুদ্ধারের জন্য শেষ পযন্ত যুদ্ধ চালিয়ে 
যাঁও। 

চীন থেকে জাপ-সাম্রাজাবাদীদের দূর করে দাও । 

সমস্ত ধরনের দোছুলামানতা ও মসঝতার বিরোধিতা কর ! 

২। জমগ্র জাতির সামরিক শক্তির সমাবেশ ঘটাও। 

সমগ্র দেশব্যাপী প্রতিরোধ-যুদ্ধে সন্ত পদাতিক, নৌ ও বিমানবাহিনীর 
সমাবেশ ঘটাও। 

নিক্ষিয় ও শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক রণনীতির বিবোঁধিতা কব এব গ্রহণ 
কর সক্রিয় স্বাধীন এক রণনীতি। 

জাতীয় প্রতিরক্ষামূলক পরিকল্পনা « রণনাতি বিষয়ে শ্ষ্ঠ আলোচনা 
ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী একটি স্থায়ী জাতীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠিত কব । 

জনগণকে সশস্ত্র কর এবং প্রধান বাহিনীব অভিযানের সঙ্গে হাল বেধে 
ক্রাপ-বিবোধী গেরিলাযুদ্ধের বিকাশ ঘটাঁও। 

সশল্ত বাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক কর্ষেব সংক্গাবু সাধন কর, যাতে অফিসাব 
ও সৈনিকদের মধো একতা গড়ে ওঠে। 

জনগণ ও সামরিক বাহিনীর মণো এ্রকা গডে তোল এপং সামবিক 
বাহিনীর মধো জঙ্গী মানসিকতাব উন্মেষ ঘটা । 

জাঁপ-বিরোধী উত্তর-পৃব যুক্ত সামবিক বাহিনীকে সমর্থন জানাও এ 
শক্রর পশ্চাদ্দেশে ভাঙন ধরাএ। 

প্রাতিরোধ-যুদ্ধে বাপৃত সমস্ত বাহিনীর প্রতি সমান বাবহার কর। 

দেশের সবত্র সামরিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা কর। যুদ্ধে অংশ নেওয়ানার জন্য 
সমগ্র জাতির সমাবেশ ঘটাও এবং এইভাবে ধীরে ধীরে যুদ্ধের ভাড়াটে পদ্ধতির 
পরিবর্তে সাধারণ সামরিক কর্তবা পালন করার মনোভাব গড়ে তোল । 


রি 


৩। সমগ্র দেশের জনগণের সঙ্জাবেশ ঘটাও । 
সমগ্র দেশের জনগণকে ( বিশ্বাসঘাতকর ছাড় ) জাপানকে প্রতিরোধ 


৩২ 


করার ৪ জাতিকে রক্ষার জন্য বাক্‌-ন্বাধীনতা, পত্রপন্ধিকার স্বাধীনতা, 
সমাবেশের স্বাবীনত। ও সমিতিবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা দাও, শক্রর বিরুদ্ধে অস্ত 
বাবহাবের অধিকার দাও: 

জনগণের দেশপ্রেমিক আন্দোলনের প্রতিবন্ধক সমস্ত পুরানে। আইন ও 
হুকুমনামার 'অধসান ঘোষণা] কর এবং নতুন বিপ্লবী আইন ও হুকুমনামা জারা 
কর। 

সমস্ত দেশপ্রেমিক বিপ্লবী রাজনৈতিক নন্দীদের মুক্তি দাও এবং রাজ- 
নৈতিক পার্টি গুলোব ওপর থেকে নিষেপীজ্ঞা তুলে নাও । 

সমগ্র দেশের জনগণেব সমাবেশ ঘটা, তারা হাতে শমস্্ব তুলে নিক, 
£'তিবোপ-যুদ্ধে সামিল হোক | মাঁকা শক্তিমান তাবা শক্তি ক্রোগাক, যার 
অর্থনান তাপ! অর্থ দিক, ঘাঁপেশ বন্দুক আহে তাবা দিক বন্দুক, বাবা জ্ঞানা 
তাপ। এগিয়ে আশ্তক জ্ঞান নিয়ে । 

জ্ঞাপানেব বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাপারণ জাতায় আম্মনিরন্ত্রণ এ স্বায়ভ্তশালনের 
নাতিব ভিভিতে মঙ্গাল, ছুই ও অন্যান্ত সখালপিষ্ট জাতিদেব সমাবেশ ঘটা । 


৪। সরকারী কাঠানোর সংশোধন কর ' 

জনগণের প্ররুত প্রতিনিপিদেব নিয়ে একটি জাতীয় পরিষদের আহ্বান 
ক“. ,সখানে একটি প্রক্ুত গণতান্িক সংনিধান গৃহীত হবে, জাপানকে 
প্রতিবোণ ৭ জাতিকে বক্ষাব কর্মনীতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এবং জাতীয় 
প্রতিপক্ষাব একটি সরকার নির্বাচিত হবে । 

জাতার প্রতিবক্ষান সবকাবকে সমন্ত পার্ট ৪ গণসংগঠন থেকে বিপ্রন্ীনদে 
গ্রহণ কবতে হবে এবং জাপ সমর্থকদের বিতাডিত করতে হবে । 

দতীয় প্রতিরক্ষার সরকারকে কাজকর্মে গণতান্ত্রিক কেব্দ্রিকতাক প্রয়োগ 
ঘটাতে হবে এবং একহ সঙ্গে তাকে হতে হবে গণতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত । 

জাপানকে প্রতিরোধ করার ও জাতিকে রক্ষার জন্য জাতীয় প্রতিরক্ষার 
সবকাবকে বিপ্রবী কর্মনীতি অন্থসরণ করতে হবে । 

গ্ছানীয় স্বায়ভ্তশাসন প্রতিষ্ঠিত কর, ছুনীতিগ্রস্ত অফিসারদের তাড়াও, এবং 
প্রতিষ্টিত কব একটি নিষ্ধলুষ সরকার । 


৫1 জাপ-বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ কর । 
জাঁপ-আক্রমণেব বিরোধী যেসব দেশ আছে তাদের সঙ্গে পারস্পরিক 


৩৩ 


মাও (২য়)_৩ * 


সামরিক সাহায্যের জন্য আক্রমণবিরোধী মৈত্রী ও জাপ-বিরোধী চুক্তি 
সম্পাদন কর, অবশ্ঠ এই শর্ত সাপেক্ষে যে, এর ফলে আমাদের দেশের কোন 
অঞ্চলই আমাদের অরধিকারচ্যুত হবে না বা আমাদের সার্বভৌম অধিকারে 
হস্তক্ষেপ আসবে না। | 

আন্তজাতিক শাস্তি জোটের প্রতি সমর্থন জানাও, এবং জান্নান এ হতালার 
আগ্রাসী জোটের বিরোধিতা কর। 

জাপ-সাম্াজাবাদেব বিরুদ্ধে জাপানে ও “কারিয়ার শ্রমিক ও কষকজনতাপ 
সঙ্গে একাবদ্ধ হও | 


৬। যুদ্ধকালীন আগ্িক ও জর্থ নৈতিক ব্)বস্থাবলী গ্রহণ কর। 

যুদ্ধের বায় নিবাহের জন্য আথিক নীতি নির্ধারণ কবতে হবে এই নীতিব 
ভিত্তিতে যে, অথবানদের অর্থ দিতে হবে এবং বিশ্বাসধাতকদেব সম্পন্তি 
বাজেয়াপ্ত করতে হবে । অথনৈতিক নীতি নির্ধাবণ কবতে হবে এমনভাবে 
যাতে দেশের প্রতিরক্ষামূলক উৎপাদনের পুণবিন্যাস দ্রুত বুদ্ধি হতে পাবে, 
গ্রামা অর্থনীতির বিকাশ ঘটতে পারে এবং যুদ্ধকালীন পণোতপাদনে ম্বানলঙ্গা 
হবার নিশ্চিতি মেলে | গ্কানীয় পণোব উন্নতি কব ও চীন। পণোর বাবহালে 
উত্সাহ দাও। জ্ঞাপানী পণা সম্পূণভাবে ব্নেব নির্দেশ দাও । মুনাফাখোব 
ব্যবসাদারদের শায়েস্তা কর এবং বাঁজাবে ফাটকাঁবাজী ৭ বাটপাডি দমন কব । 


৭। জনগণের জীবিকার উন্নয়ন কর। 

শ্রমিক, অফিস কর্মচারী ও শিক্ষক, এব জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাপত 
সৈম্তবাহিনীর লোকদের অবস্থার উন্নয়ন কর। 

জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত সৈন্যবাহিনীব লোকদের পবিবাবের প্রতি 
সবিশেষ নজর দাও! 

অতাধিক কব ৭ বিভিন্ন ধরনেব লেভি আদায় রহিত কর। 

খাজনা এ তদেব ভার হাস কর। 

বেকারদের সাহাযা দাও । 

শশ্য সরবরাহ নিয়ন্থণ কর। 

প্রাকৃতিক ছুযোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য দাও । 

৮। জাপ-বিরোধী শিক্ষ।-ব্যবন্থ। প্রচজন কর। 

বর্তমানের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ও পাঠ্যস্থচীর পরিবর্তন কর এবং জাপ- 


৩৪ 


প্রতিরোধ ও জাতিরক্ষ। বিষয়ে পাঠাস্থচা প্রণয়ন কর ও পতন শিক্ষা-ব্াবস্তাপ 
প্রচলন কর। 


৯। বিশ্বাসঘাতক ও জাপ-সমর্থক্দের মূুলোগুপাটন কর এবং 
দেশের পশ্চান্তাগ সুসংবন্ধ করে তোল । 


১০। জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় এঁক্য গড়ে ভোল। 

কুওমিনতাঙ কমিউনিস্ট সমথনের ভিত্তিতে প্রতিরোণ-যদ্দ *বিচাপনাক জন্য 
সমণ্ত রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রপ, জাবনের শানাক্ষেত্রে নিযুক্ত [ভিন্ন নাক্তিনর্গ 
ও সমন্ত সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়ে জাপ-বিবোধণ জাতীয় বুক্তফ্রণ্ট গছে তাল, 
পকত বিশ্বাস নিঘে একাবদ্ধ হ৭ এব" জাতীয় সপকটের “নাকাবিলা কল। 

(ঘ) শুধুমাহ্। সবকাবই প্রতিবোপ-ঘুদ্ধ চালাবে ই শাহি নিশ্চিও 


ভাবে 


বে 


পাতিল কণতে হবে, এব প্রতিবোপ-যুদ্ধেণ শীতিকে কানকবা করতে হবে । 
জনগণের সঙ্গে সবপকাপকে অশশ্রা্গ কাবদ্ধ হতে ভাব, উ£ সান হঘ্রাংতসানব 
বিপ্রবী ধারাব সম্পণ্ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠ। কবতে হবে, পুবোল্লিখিত দশা দকা। কর্ম- 
স্থচীব £ভণ্ডিতে কাজ পবতে ছলে এস" পর্ণ নিজয়েন জনতা পচেষ্ হাতে হবে। 
নিজের “নতত্বাধান সশন্স বাহিনাব “লাকদেন সংগে *্ জনগণের সম্গে কাধে 
কাধ মিলিঘ়ে চানেপ কটিউনিস্ পার্টি এই কর্মগ্ছচীকে দুতভাবে কাণকরী কববে, 
প্রতিবোধ-যুদ্ধেন সামনের সাবিতে খাকবে, শষ পক্সবিন্দু প্িনেক তাবা মাত, 
ভমিকে বক্ষা কলে খাবে? এছ শরচ শাতিণ হিতে চীনে কমিউনিস্ট 
পার্টি কুওমিনতাড, শন্গান্য পার্টি 9 গ্রপেপ পাশে দাড়িয়ে এব” ভাদেশ সংগে 
একাবন্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তফ্ুণ্টব বিশাল ঠটকঠিন প্রাচীব গুড়ে লুত প্রস্থত। 
ধার মাপামে ঘণা জাপ-ানাদাবাদে” পনাজিত কবে এক নতুন স্বাণীন, স্তখী ও 
৯ চীণ গডে তোল: যাবে. এক লক্ষো 'পীছাতে হলে আমাপেশ অতান্ত 
রভাবে নিশ্পাসঘাতকদেণ সমঝ গত: ও পবাক্জয়েব তন্বকে বজন কবতে হবে, 
জাপ-আক্রমণকাবীব আপবাজেয়--এঠ পরনেক জাতীয় পবাজয়বাদের বিরুদ্ধে 
লডতে হবে | চীনে কমিউনিস্ট পার্টি দৃুঢভাবে বিশ্বাস কবে যে, উপবোক্ত দশ 
ধ্| কর্মসুচী অন্তযায়ী কাজ হলে জাপহানাদারদেব নিশ্চিতভাবে পরাজিত 
কব। সম্ভব হবে । আমাদেব ৪৫ কোটি দেশবাসী যদি সবাই সচেষ্ট হন, চীনা 
জাতি তবে নিশ্চিতভাবেই বিজয় অজন কববে। 
জাপ-সাম্রাজাবাদ নিপাত যাক ! 


জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ দীর্ঘজীবী হোক ! 
স্বাধীন, সুখী ও মুক্ত নয়। চীন দীর্ঘজীবী হোক ! 


টীকা 


১। ১৯৩৫ সালে সমগ্র দেশ জুড়ে দেশপ্রেমিক গণ-আন্দোলনের এক 
নতুন জোয়ার জেগে ওঠে। নই ডিসেম্বর তারিখে পিকিং-এ ছাত্ররা চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক দেশপ্রেমিক বিক্ষোভ-মিছিল বের কবে 
ধ্বনি তোলে £ "গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর, বিদেশী আগ্রাসন প্রতিরোধে এঁকাবদ্ধ হও, 
'জাপ-সাত্রাজাবাদ নিপাত যাক'। জাপানী হানাদারদেব সহযোগিতায় 
কুওমিনতাড সরকাঁব দীর্ঘদিন ধরে যে সন্ত্রাসের বাজত্ব চালিয়ে আসছিল, এষ 
আন্দোলন তা৷ ভেঙে দেয় এবং “দশজুডে দ্রুত গণ-সমর্থন অজন কবে । এক 
আন্দোলনই '৯ই ডিসেম্ববেব আন্দোলন নামে খাত । এব ফলে যে নতুন 
পরিবর্তন পবিলক্ষিত হয়, তা দেশেব বিভিন্ন শ্রেণী-সম্পর্কেব প্রতিফলন হিসেবেই 
ফুটে ওঠে, এবং কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রদণ্ড জাপ-নিরোধা জাতীয় যুক্তফ্রপ্টেব 
শ্লোগান খোলাখুলিই দেশপ্রেমিক জনগণ সমথন কবতে থাকে । বিশ্বাসদাতকে« 
নীতির জন্য চিয়াং কাই-শকের সরকাব অত্যান্ত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে । 

২। এই ২য় থণ্ডেরই প্রথম প্রবন্ধের ভূমিক। দ্রষ্টবা | 

৩। “সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস (বলশেভিক ) পার্টিন ইতিহাস-- 
সংক্ষিপ্ত পাঠ', ইংরেজী সংশ্্ররণ, পৃঃ ৩১৭-৮১১ মঙ্ষো, ১৯৫১ রঙ্গনা । 

৪ | ১৯৩৬-এর অক্টোববে শুরু হয়ে মাঁর্রিদ-প্রতিরোপ ২৯ মাস ধবে চলে 
১৯৩৬-এ ফ্যাসিত্ত জার্মানি ৪ ইতালা স্পেনের ফাণসিস্ত যুদ্ধবাজ ফাক্কোবে 
সাহাঘা করার নামে স্পেনেব বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় । “পপুলার ফ্ণ্ট 
সরকারেব নেতৃত্বে স্পেনের জনগণ বারত্রেব সঙ্গে গণতন্ত্র রক্ষাব জন্য এই 
আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান । রাজ্ঞপানী মাদ্রিদ নগরী রক্ষার যুদ্ধ 
স্পেনের সমস্ত যুদ্ধের মধ তীব্রতম যুদ্ধ হয়ে আছে । শক্রর হাতে মাত্রিদেব 
পতন ঘটে ১৯৩৯-এর মার্চ মাসে, কারণ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য সাআাজাবাদী 
দেশগুলে! তাদের তথাকথিত “হস্তক্ষেপ নয়' নামক প্রতারণামূলক নীতির দ্বারা 
এঁ আক্রমণকেই সাহায্য করে, এবং এই পতনের আরও একটি কাবণ হচ্ছে এট 
যে, “পপুলার ফ্রণ্টের' মধোও মতবিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। 
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«| “তিন গণ-নীতি'_জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও জনকল্যাণ_ছিল ডঃ 
সান ইয়াৎ-সেনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিঘোষিত নীতি । ১৯৯ -এ 
তিনি এই নীতিব পুনঃ ব্াখা। করে শ্রমিক € কুষক-আন্দোলনের প্রতি 
কাবকরী সমর্থন জানান এবং সাম্রাজাবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কথা বলেন । 
তাব এই পুনঘোধিত নীতিকে বলা হয় নয়া গণ-নাতি"। “সাভিয়েত 
ঈউনিয়নেন সংগে মৈত্রী, কমিউনিস্টদের সংগে সহযোগিতা এবং কুষক ও 
আমিকদের সমর্থন ও পাহামা-_-এই ছিল ডঃ সান ইয়াং্সেনেব বুজোয়। 
গণতান্ধিক বিপ্রবেব নয়া নীতি । এই নয়া নাতিকে ভিত্তি কবেই কুমিনতাও 
« চীন। কমিউনি:ট পার্টব সহঘেগিতায় প্রথম নিপ্রনী গৃহযুক্ত পবিচালিত হয়। 


উদারভাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুদ্ 
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ 


আমর সক্রিয় মতাদশগত সংগ্রামের সপক্ষে, কারণ এটাই হচ্ছে লড়াইয়ের 
স্বাথে পার্টির মধো ও বিপ্লবী সংগঠনগুলোর মধো একাকে স্কনিশ্চিত কবার 
হাতিয়ার । প্রতোক কমিউনিস ও বিপ্রবার এই হাতিয়াব গ্রহণ কা 
উচিত । 

কিন্তু উদারতাবাদধ মতাদশগত সংগ্রামকে বাতিল কবে দেয় এবং নাতি- 
হীন শান্তির পক্ষ নেয়, এব ফলে ক্ষয়িষু ও অশিষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি হয়, এনং 
কোন কোন পার্টি ইউনিটে এবং পার্টি « বিপ্রবী সংগঠন গুলোব "কান কোন 
বাক্তির মধো রাজনৈতিক অধঃপতন ঘটে । 

উদ্দারতাবাদেব প্রকাশ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে । 

যখন স্প্ভত্ £দখ' যায় “ঘ, “কান লোক ভুল পঙ্ে খাচ্ছেন, অথচ সে 
লোক একজন পুবানো পরিচিত লোক, একই জায়গাব 'অবিবাসী, সহপাঠী, 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রিয়জন, পুরানে। সহকর্মী প। পুবানে। আপান লোক বলে তাব 
সঙ্গে নীতিগতভাবে যুক্তিতর্ক না বকী। হগল খানি পর সখা বজায় পাখার গন্য 
তাকে অবাধে চলতে দয়া; ছল তা সঙ্গে সপ্ছান বজায় পাখাক জন্য 
চুভান্তভাবে মামা*সাব “চষ্ঠী ন। কে গপূব প্পপভাবে কিছু বল। । ফলে স'গঠন 
ও বাক্তিনিশেষ উভমেবষ ক্ষতি হয় ' এটা হচ্ছে এক নবনেব উদ্াবতালাঁদ । 

নিজেব প্রক্জাব সংগঠনের সামনে সক্রিয়ভাবে উত্থাপন না কবে আডালে 
দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালে চন। কর।। সামনাসামনি কিছু শা লে “পেছনে পাজে 
গুজব বটন। কর।, সভায় কিছু ন। বলে পদে আজেবাজে বথা। বলা । যৌথ 
জীবনঘাত্রার নীতিব প্রতি ভআঁদেো কোনককম মযাদ। না “দখিষে নিজে ঝোকে 
চলা । এট! হচ্ছে দ্বিতীয় ধরনের স্উদ্াবতাবাদ | 

নিজেন বাক্তিস্বার্থে ঘ। ণা লাগলে সব যেমন চলছে “তমনি চলতে দেওয়া , 
কোন বিষয়কে স্পষ্টতই ভুল “জনে “স বিষয় সম্পর্কে যথাসম্ভব মুখ বুজে 
থাক। : গ। বাচানোর জন্য দোষ এডিয়ে নিবিবাঁদে ভালমান্ষ সেজে থাক1। 
এট। হচ্ছে তীয় ধরনের উদ্দাবদতাবাদ । 
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নির্দেশ অমান্য করে বাক্তিগত মতামতকে সবার ওপরে স্থান ছেওয়া। 
সংগঠনের কাছ থেকে শুধু বিশেষ স্থবিধা দাবি কর] কিন্ত সংগঠনের নিয়ম- 
শৃঙ্খলা অস্বীকার করা । এটা হচ্ছে চতুর্থ ধরনের উদ্ারতাবাদ । 

এঁকা, অগ্রগতি না সুষ্ঠভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য ভুল মতের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম ও যুক্তিতর্ক ন। করা, বরং বাক্তিগত আক্রমণ চালানো, ঝগড়া বাধানো।, 
বাক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ কব। বা প্রতিশোধ নেবার চেষ্ঠ! করা। এটা হচ্ছে 
পঞ্চম ধরনেব উদারতাবাদ। 

বিন। প্রতিবাদে ভূল মতামত শ্বনে যাওয়া এমনকি প্রতিবিপ্রবী মন্তবা 
শুনেও সে সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট ন| কর।, ববং ষেন কিছুই হয়নি এমন ভাব 
'দখিয়ে নিঃশব্দে “সপ্তলৈে হজম কবে যাওযা। এটা হচ্ছে ষ্ঠ ধরনেব 
উদাবতাবাদ | 

জনসাধারণের মধে। “থকে ও তভাদেব মবো প্রচাব ব। বিক্ষোভ স্ঠি না 
কুঝী, পতীতা না দ্িয়া, তদন্ত « অনুসন্ধান ন। করা, তাদেব স্খছুঃখে মনো 
“যাগ নাঃ পপর, শাদেব সন্ধে উদাসীন থাক। এবং নিজে ধে একজন কমিউনিস্ট 
'স-কখা বমালুম কুলে গিষে একজন সাধারণ শ-কর্মিউনিস্ট লাকেব মতো 
মাচবদ কব! । এট তচ্ছে সপ্তম বপনের উদাণতাবাদ । 

কাউকে জনসাণাবণেব স্বার্থেন ক্ষতি করাতে (দেখে মনে মনে বিক্ষুক্ধ না 
১পয, মখব। তাকে বারণ ব। নিবস্ত ন' কবা, যুক্তি দিযে তাকে না বোঝানো, 
লক” জনেক্টান” মাকে এস কাজ কবে “ঘতে দয়া । এটা হচ্ছে অঙুম ধরনের 
উদাবতাবাদ | 

টাজবমে মনোযোগ না দ্য, কোন স্রনিদিষ্ট পথকল্পনা ব। লক্ষা 
ছাড় কাজ কবা, তাচ্ছিলাভরে কাজ কব এব” কোনমতে চালিয়ে ষাওয়া-_ 
'যতাদন মঠেব সন্ত্রাসী থাকব ততদিন ঘণ্টী নাজিষে “গলে চলবে) এটা 
ভচ্ছে নবম ধনে উদারতাবাদ । 

পিপ্রবপের জন্য নিজে বিরাট অবদান 'ধখেছি বলে মনে করা, প্রবীণ ও 
আঁ ভজ্ঞ বলে নিজেকে জাহির করা, বড কাজে অক্ষম হওয়। সত্বেও ছোট কাজ 
করতে ন। চাণয়া, কাজে অমনোযোগী হওয়া এবং অধায়নে টিলে দেওয়া । এটা 
চ্ছে দশম বনের উদারতাবাদ | 

নিজের ভূল জেনেও ত। সংশোধনের চেষ্ঠা না করা, নিজের প্রতি উদ্দারতা- 
পাদ অবলম্বন কৰা । এটা হচ্ছে একাদশ বকমেব উদ্ারতাবাদ । 
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আরও অনেক ধরনের কথা বলা যায়। কিন্তু এই এগারোটিই হচ্ছে 
প্রধান । 

এই সবগুলিই হচ্ছে উদারতাবাদের অভিব্যক্তি । 

বিপ্লবী ঘৌথ সংগঠনের ভেতরে উদ্ারতাবাদ অত্যান্ত ক্ষতিকর । এটা হচ্ছে 
একটা ক্ষয়কারক বস্ত, ষ! এঁক্য বিদ্বিত করে, সংহতি নষ্ট করে, কাজে নিক্ষিয়তা 
আনে এবং বিভেদ স্যষ্টি করে । এটা বিপ্লবী বাহিনীকে স্থসংবদ্ধ সংগঠন ও 
শৃংখলা থেকে সরিয়ে আনে, কর্মনীতিগুলিকে কাধকবী করা অসম্ভব করে 
তোলে এবং ঘে জনগণকে পার্টি পরিচালিত করে তাদের থেকে পার্টি-সংগঠনকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এট একটা অত্যন্ত জঘন্য ঝোক। 

উদারতাবাদ জন্ম নেয় পেটি-বুঞোয়া স্বাথপরতা। থেকে, এটা পাক্তিস্বার্থকে 
গুথম স্থান দেয় এবং বিপ্রবের স্বার্থকে দেয় দ্বিতীয় স্থান । এব ফলেই জন্ম নেয় 
মতাদশগত, রাজনীতিগত ও সংগঠনগত উদারতাবাদ । 

উদারতাবাদীরা মার্কসবাদের নীতিগুলোকে বিমর্ত মতবাদ হিসেবে £দখেন । 
মার্কসবাদকে তারা স্বীকার করেন কিন্তু তাকে পাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে বা 
পুরোপুরি প্রয়োগ করতে প্রস্তত নন ; নিজেদের উদ্ারতাবাদেব পরিবর্তে মার্কস- 
বাদকে স্থান দিতেও বাজী নন। এইসব লোকেব মার্সবাদ আছ, আবার 
একই সংগে আছে উদ্ারতাবাদ-_ মুখে তারা মার্কসবাদেব কথা পলেন, কিন্ত 
কাষক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন উদ্ারতাবাদ , তন্যদের প্রতি ভাবা প্রযোগ কবেন 
মার্কসবাদ, কিন্ত নিজেদের বেলায় উদ্রারতাবাঁদ । ছুই ধব্নে” জিনিসই তাব। 
হাতে রাখেন, এবং প্রয়োজনমতো সেগুলিকে কাজে লাগান; এই হচ্ছে কিছু 
কিছু লোকের চিন্তাধারার পদ্ধতি । 

উদ্ারতাবাদ হচ্ছে সুবিধাবাদের অন্যতম প্রকাশ এবং মার্সবাদেব সঙ্গে 
এর মৌলিক বিরোধ রয়েছে । এটা হচ্ছে একটা নেতিবাচক জিনিস এবং 
বাস্তবক্ষেত্রে এট শক্রকেই সাহাযা কবে, তাই শক্রবা চায় আমাদের মধো 
উদ্ারতাবাদ বিরাজ করুক | এই যখন উদ্ারতাবাদেব প্ররুততি তখন পিপ্লবী 
বাহিনীতে অবশ্ঠই একে “কান স্থান দেওয়া উচিত নয় । 

মার্কসবাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নেতিবাচক উদাপতাধাদকে 
আমাদের দূর করতে হবে । একজন কমিউনিস্টকে মুক্তমন হতে হবেঃ হতে 
হবে একনিষ্ঠ ও সক্রিয়, বিপ্লবের স্বার্থকে নিজের প্রাণের সমার্থক হিসেবে দেখতে 
হবে এবং বাক্তিগত স্বার্থকে বিপ্লবের স্বার্থের অধীন করে রাখতে হবে , তাকে 
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সর্বদা এবং সবক্ষেত্রেই সঠিক নীতিতে দৃঢ় থাকতে হবে এবং সমত্ত ভুল চিন্ত।- 
ধার ও আচরণেব বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে ঘেতে হবে, যাতে করে 
পার্টির যৌথ জীবনকে স্তসংদ্ধ এবং পার্টি ৪ জনসাধারণের মধ্যেকাব সংযোগকে 
স্ুদৃঢ কর! যায়, নাক্তিবিশেষের চাইতে পার্টির ও জনসাদারণের সম্বন্ধে এবং 
নিজেব চেয়ে অপরেব সম্বন্ধে তাকে বেশি যত্বশীল হতে হবে । এনং তখনই 
কেধল তাকে একজন কমিউনিস্ট নলে পরা খেতে পারে । 

অন্তগত, সং, সক্রিয় এব” ন্যাধপবায়ণ সমণ্ত কমিউনিপ্কে অবশ্য এক্যবদ্ধ 
হয়ে কিছুসংখাক লোকের মধ্যে উদ্রারতাবাদের যে ঝোক রয়েছে তাব 
বিরোদিতা করতে হবে এবং তাদেবকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে হবে; এইটাই 
হুচ্ভে আমাদেন মতাদর্শগত ফ্রণ্টেব গ্ততন কর্তবা । 
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কুওষিনভাঙ-কমিউনিস্ট লহযোগিত। প্রস্ভিষ্ঠার 


পরিপ্রেক্ষিতে আশু কর্তব্যসমূ 
২৯শে সেপ্টেম্বয়, ১৯৩৭ 


সেই ১৯৩৩ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একটি ঘোষণাপত্রে বলেছিল 
ঘে, লালফোৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধ করার, জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার 
নিশ্চিতিদাণের এবং জনগণকে সশস্ত্র করে তোলাব তিনটি শর্ত সাপেক্ষে 
(স কুওমিনতাঙেব যেকোন অংশে সংগে জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য 
চুক্তিবদ্ধ হতে বাজী আছে, এই ঘোষণাটি কর! হয়েছিল এই কারণেই যে, 
১৯৩১ সালেব ১৮ই (সপ্টেম্ববেব ঘটনাব পন জাপানী সাম্রাজাবাদেব আক্রমণ 
প্রতিরোধ করাই চীন। জনগণেণ প্রাথমিক কর্তবা হয়ে ঈাভিয়েছিল ! কিন্ত 
আমাদেব উদ্দেশ সাপিত হয়নি 

১৯৩৫ সালের আগন্ মাসে চীনের কমিউনিস্ট পাটি এবং চীনের লালফৌক্জ 
জ্ঞাপানা সায্রাজাণাদ্নে বিরুদ্ধে সাধাবণ যুদ্ধ সংগঠিত কাব জন্টা একটি 
জ্াপবিরোধা সম্মিলিত বাহিনী এখং জাতীয় গ্রতিবক্ষা একটি সবকাব 
গঠনের উদ্দেশ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ৪ গ্রপ এব” দশে সমগ্র জনগণের 
কাছে আহ্বান জানিয়েছিল '- “স বছরই ডিসেম্ব” মাসে চানে« কমিউনিস্ট 
পার্টি জাতাষ বুর্জোয়াদের সংগে একটি জাপ-বিবোদপী জাতীয় যুক্তফ্ণ্ট গঠনের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল । ১৯০১ সালের “ম মাসে লালফৌজ একটি 'খাল। 
তারবাতায়* নানকিং সবপাণেণ কাছে গৃহযুদ্ধ পন্ধ করে জাপানে বিরুদ্ধে 
এক্যবদ্ধ হবার দাবি জানিয়েছিল ! ..স বছরই আগস্ট মাসে চীনে কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বু ৫মিনতাঙের কেন্দ্রীয় কাষকরী কমিটিব কাছে প্রেরিত 
একটি চিঠিতে* জাপাণা সামাজাবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করার 
উদ্দেশ্টে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে দুই পার্টির একটি যুক্তফ্রণ্ট গঠনের দাবি জানিয়েছিল। 
এ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি চীনে একটি এঁকাবদ্ধ গণতান্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠ। সম্পর্কে -প্রস্তাব গ্রহণ করে । এই ঘোষণ।, খোলা তারবার্ত, 
চিঠি ও প্রস্তাবগুলি ছাড়াও আমরা বহুবার কুওমিনতাঙদের প্রেরিত 
লোকদের সাথে আলোচনা চালাবার জন্য আমাদের 'প্রতিনিধিদেরকে 
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পাঠিয়েছি, কিন্তু সে সবই বার্থতায় পধবসিত হয়েছে । ১৯৩৬-এর শেষের 
দিকে সিয়ান ঘটনার পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি 
এবং কুওমিনতাডের দায়িত্বশীল অধিনায়কের পক্ষে একটি সমসাময়িক গুরুঙ- 
পূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে চুর্কিতে আস। সম্ভব হয়, অর্থাৎ দু দলেখ মধ্যেকার 
গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটানে। হয়! চীনের 
ইতিহাসে এটি একটি নিরাট ঘটনা এব" ঢু পার্টি মনে সহযোগিত্তা পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার একটি পৃবশত্ত হিসেনে এটি কাজ কবেছে 
ণর্তমাণ বছরেব ১*ই “কক্রয়ানি ভাবিখে চীনেব কমিউনিজ' পার্টি কেন্দ্রায় 
কমিটি কুণমিনতাঙের কেন্দা'র কাষকবশ কমিটিব ভতীয় বর্ধিত সভার কাছে, 
'অপিবেশনের প্রারন্ত-মুহর্তে, একটি তারনার্তী৬ প্রেরণ কনে দই পার্টৰ মধো 
ল্নিদিঈ সহযোগিতার ছি বচনাব একটি শ্ুষ্ট প্রক্তাদ দে, ই ভাববাতীজ় 
'আামর। পুগমিনতাঙের কাছে এই লল্গে দাপি জানাভ যে, কদ্মিনতাড সমিউনিস্ট 
পার্টিকে নিম্লিখিত পাচটি গাবার্টি দিল * গৃহযুদ্ধ পন্গ, গণভাছিপ স্বাবান - 
স্মঠেন পিএউিথ ৩1, ্গাতাষ পরিষদ হপিতলশন আাহবান, ছ'প্‌ প্তালে প 
পিষয়ে দ্রগ্ পস্থতি গ্রহণ এব জনগণের ডি উন্নয়নে বাসস বল 
সময়ে কমিউনিস- পার্টি কুপ্রমিনতাকে নিআ্লিখিত চাবটি গাবনি, দিহোছিল । 
দ্ুটি শাসন বাবস্থ!” মনোকাক শক্রতীর অব্সাণ, লালফেইজেব * তল নাহিবুলণও 
পপ্রবা প টি মঞ্চলে নঘ' গণহান্িক পপস্থাবলাব পবতন এ জাঁদপাকদের জাম 
বপচ্ছযাপ্ৰকবণ লন্ধ পাগ । এলউ হবে এটি ছিল একটি পক হুপন পাজনৈতিক 
পণ্ক্ষেপ, কাবণ এটি পাতীত দুই পার্টি” মবো স্হযোগিত প্রতিঙ্গান প্রশ্ন 
1,15৩ হচ্ছিল এব মাল কলে জাপপ্রতিবোধেপ দ্রুত এ স্ততিপলে প্রচ 
বাঁপ। মাসছিল । 
তাবপব “থকে মালোচনাণ 'ক্ষত্রে দুই পার্টি পবস্পক আরও কাছাকাহ্ি 
চলে আসে, দুই পার্টিব পক্ষে গ্রহণযোগা সম্ভাবা বাজনৈতিক কর্মস্থচী, গণ- 
আন্দোলনে এপব থেকে বাধানিষে প্রতাহাব এবং রাজনৈতিক বন্দী 
মুক্তি ও লালফৌজের নতুন নামকরণ সম্পকে কমিউনিস পার্টি আর? 
শ্নিদিষ্ট প্রস্তাব দেয় । এখনো পযন্ত সম্মিলিত কর্মস্থচী ঘোষিত হয়নি, গণ- 
আন্দোলনের পপর থেকে বাধানিষেধ প্রতানৃত হয়নি, বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে 
নর। বাবস্থা প্রচলনের প্রস্তাবটিও স্বীকৃতি পায়নি । তবে পিপিং ৪ তিয়েনসিনেব 
পতনের একমাস পর একটি নির্দেশ এসেছে এই বলে যে, লালফৌজেক নতুন 
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নামকরণ হচ্ছে জাতীয় বিপ্লবী সামরিক বাহিনীর অষ্টম রুট বাহিনী (জাপ- 
বিরোধী সামরিক নির্দেশনামায় অষ্টাদশ গ্র“প বাহিনী হিসেবেও উল্লিখিত 
হয়েছিল )। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির ঘোষণা কুওমিনতাওকে জানানো হয়েছিল সেই ১৫ই জুলাই তারিখে, 
এবং ঠিক হয়েছিল চীনের কমিউনিঈ পার্টির আইনী অবস্থানেব স্বীকৃতি 
দিয়ে চিয়াং কাই-.একেব বিবৃতি প্রকাশিত হবে ঘোষণাটির সাথে একই 
সঙ্গে, কিন্ত ( হার, নেক “দধীতে ) তা অবশেষে জনসাধারণকে জানানোর জন্য 
কুওমিনতাঙেব সংবাদ সবববাহ প্রতিষ্ঠান পরিবেশন কবল ২২শে এ ১৩শে 
সেপ্টেম্বর তাবিখে, যথন যুক্তফ্রণ্টেব অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে । কমিউনিস্ট 
পার্টির ঘোষণ! ও চিয়াং কাই-“শকেব বিবুতি ছুটি পার্টিব মধো সহযোগিতা 
প্রতিষ্ঠার কথা .ঘাষণ! কবে জাতিকে বাচাবার জন্য ছুই পার্টির মধো মহান 
মৈত্রী গঠনের প্রয়োজনাঘ ভিন্ডি ক্চন! করেছে । কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণ। 
ছুই পার্টির মণো স্ুপুমাত্র মৈত্রী নীতিব কথাহ বলেনি, উপবন্থ ও. সমস্থ 
দেশেব জনসাধারণের মণেকার ঘহান টৈহীন নীতিকে পতিফলিত কনেছে। 
চিয়াং কাই-শক বাপ পববৃতিতে সমগ গানে কমিউনিস্ট পার্টিপ আইনী 
অনস্থানকে খে স্বীকৃতি দিষেছেন এব জাতিদ পক্ষাকন্পে ই পার্টি আধো 
মৈত্রীর প্রয়োজনায়তাপ উল্লেখ যে কলেছছেন, তা হাল সন্দেহ “নই , তবে, 
তিনি কিন্থ তাপ কুপ্তমিনতা্ একপুয়েমি পবিতাগ কবেননি,  ঠ্রয়োজশায় 
আত্মসমালোচনাও কর্নেনি, এব' আমব। তাতে “শাটেহই খশি হতে পালি 
না। বা হোক, ভ্ই পার্টির মবে। যুক্তফ্রন্টেন প্রতিঙগা হয়েছে বলে ঘাবণ। 
করা হয়েছে । চাঁন বিপ্রধেব ঈতিহাসে এটি এক নতুন যুগে সুচন। কলেছে । 
এটি চীন। বিপ্রবের পপ জদ্রবিস্তারা প্রভাব বিস্তা বববে এব জাপ- 
সাম্াজাবাদেব পরাজয়ে একটি নির্ধানক ভূমিকা পালন করবে | 

/সই ১৯২১ এথকেই চীনা নিপ্রবে কঙমিন্তাড ৮ চীনের কমিউনিন্ট পার্টির 
মধ্যেকার সম্পর্লটি একটি শির্ধাবক ভমিক। পালন কবে গাছে । নিদি 
কর্মসচার ভিত্তিতে দুই পার্টিল সহযোগিতায় ৯৯৯১-৯৭-এব বিপ্রধটি স্ঘটিত 
হয়েছিল । দু-তিন বছরের মরবোই জাতীয় বিপ্রবে বিপুল সালা ঘঙ্জিত 
হয়েছিল । এব জন্য ডঃ সান ইয়াং-সেন চল্লিশটি বছন অতিবাহিত করেছিলেন 
এবং এটা তিনি অসমাপ্ত রেখে যান, কোয়াততুঙে বিপ্লবী ঘাটি প্রতিষ্ঠ। ৪ 
উত্তরাভিষ।নের বিজয়লাভ এই মাফলোবই ফলশ্রুতি । দুই পার্টির মধ্যে 
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যুক্তফ্রণ্টের গঠনই এই সাফল্যের কারণ। কিন্তু ঘে-মুহূর্তে বিপ্লব বিজয়ের 
মুখোমুখি এসে উপস্থিত হল, কিছু লোক বিপ্রবের লক্ষাকে আর আকড়ে ধবে 
রাখতে পারল না, তারা ছুটে। পার্টির ফুক্তফ্রণ্টের মধ্যে ভাঙন নিয়ে এল এবং 
তার ফলে বিপ্লব পধবসিত হল পরাজয়ে, আর দেশের ঢুঘ্াব খুলে দে ওয়া হল 
বৈদেশিক হানাদারদের সামনে । ছুই পার্টির যুক্তফ্রণ্টেন ভাঙনের এই হল 
ফল। এখন ছুই পার্টির মধ্য নবগঠিত যুক্ত্ণ্ট চানেব বিপ্লবে এক নতুন 
যুগের উন্মেষ ঘটাতে যাচ্ছে । কিছু কিছু বাক্তি এখনে! আছে, যাবা এই ঘুক্ত- 
ফরণ্টেব এতিহাসিক ভূমিক। ও তার ভবিত্যৎ সমাক বুঝে উঠতে পাছে না, 
তাবধ। মনে কবছে যে, ঘটনার চাপে পে এই সংগঠন সাময়িকভাবে তৈর* 
হয়েছে মান্র। যাই হোক, এই যুক্তফ্লপ্টেন মন দিঘেই ইতিহাসেব চাকা। 
চীনেব নিপ্রনকে এগিসে শিয়ে যাণে সম্পূর্ণ এক নতুন প্বে থে তীব্র জাতীয় 
€ সামাচিক সঙ্গটেব মণো চান বর্তমানে পছেছে। হবি খেকে সে বিনে 
আসতে পারবে কিন।, ত। নিভব করছে কিএাবে এই যু ফ্রপ্টেল বিকাশলাভ 
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ঘটে তাল দিপণ ॥. ইতিমবোই ত্যসক প্রমাণ চাদে 
ভপিষ্ুং উদ্জল ! প্রথমত, এখ-মুহুর্তে কমিউনিস, পার্টি এই ঘুক্তফ্রন্টেক নাঁতিটি 
“দাষণ। কবে, সেই মুহুর্ত «থেকেই এটিকে সবত্রই জনসাদানণ স্বাগত জানিয়েছে 
এটি জনগণের সাদচ্গাবহ একটি মূর্ত প্রকাশ । দ্বিতায়তঃ, চ্যান ঘটনাল 
এন্িপুণ সমাধান ৪ ঢুই পার্টির মণোকীবর গৃভঘুদ্ধেল অবসানেক অনাকাত 
পবেই শগ্ঠান্য সমস্ত বাজনৈতিক পার্টি ৪ গ্রপগ্চলি, বিভিন্ন জীবিক!ক বাক্তিলগ 
€্ দেশেব সমস্ত সশঙ্ক বাহিনী লোকেবা অদ্ততপূৰ এক একা গডে তোলেন । 
অবশ্তা এই একা জাপানকে প্রতিবোধের প্রয়োজনে তুল" যথেষ্ট ছিল না, 
বিশেষ করে সরকাব ও জনগণের মধোকার একোব সমগ্গাটি তখনে। পথন্ত 
মূলতঃ অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছিল । তৃতীয়ত, এবং সব .থকে গুরুত্বপূণ 
ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, সমগ্র দেশ জুডে প্রতিবোধ-যুদ্ধ শুর হয়ে গিয়েছে! 
প্রতিবোধ-যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় আমরা মোটেই খুশি নই, কাবণ যদিও 
চরিত্রের দিক থেকে এটি জাতীয়, তবু এখনো পযন্ত এই যুদ্ধ সবকার ও সশশ্ব 
বাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে, 
জাপ-সাম্রাজাবাদকে এই ধরনের প্রতিরোধ-যুদ্ধের মাধামে পরাজিত করা যাকে 
না। যাই হোক, শত শত বছরের মধো চীন এই প্রথম এক বিদেশ হানাদারেও 


বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবে দেশজোড়া প্রতিরোধ গডে তুলছে, যা দেশেব অভান্তরে 


১৫ 


শাস্তি বজায় না থাকলে এবং ছুই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা না থাকলে কখনই 
সম্ভব হতে পারত না। ছুই পার্টির যুক্তত্রণ্ট ভেঙে যাবার সময়ে ষখন জাপান 
বন্দুকের একটি গুলি না ছুঁড়েও চীনের উত্তর-পুবের চারটি প্রদেশ দখল করে 
বসতে পেরেছিল, তখন আজ ছুই পার্টির যুক্তফ্রণ্ট পুন:সংগঠিত হবার সময়ে 
জাপানের পক্ষে রক্তাক্ত যুদ্ধ বাতীত চীশেব এক টুকরো জমিও আর দখল করা 
সম্ভব হবে না। চভুথতঃ, চীনের বাইরেও এব একট। প্রতিফলন আছে । চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টি প্রদরণ্তড জাপ-বিরোধা যুঞ্তফণ্টের প্রস্তাব দুনিয়ার অ্রমিক- 
কৃষক ও কমিউনিস' পাটিশুলির সমথন ..পয়েছে। কুওমিনতাঙ ও কমিউনি”? 
পার্টির মধো সহযোগিতা পুনঃ প্রতিষ্লিত হওয়া পব বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ, 
বিশেষ করে সো'ভয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ, চানকে আরও সক্রিয় সাহাষা 
দিতে এগিয়ে আসবে । চীন « সাভিয়েত ইউনিয়নের মধো বয়েছে একটি 
অনাক্রমণ চু্তি' এবং এখন এহ দুই পশেব মপোলার সম্পকের আর উন্নতি 
হবে বলে আশ কর। যায় । এহইসপ থকে মামরা নিশ্চিতভাবে এ কখ। বলতে 
পারি ষে, যুক্তফ্রণ্টের বিকা* চীন “দশকে এক উজ্জল ৪ মহান ০পিখুতেখ 
দিকে নিয়ে যাবে, নিয়ে যানে জাপ-সাআাজাবাদেব পপাজয় এব" এক একাবদ্ধ 
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্থ প্রতি্গার দিকে . 

যা “হাক, ধতমানে “য্মবনস্থায় আছে অবস্থায় খাকলে যক্তফণ্ট এহ 
মহান কর্তবা পালনে পার্থ হলে। চৃষ্ঠ পার্টিব মপে; এই যুক্তফণ্টেন আলণ 
বিকাশ ঘটাতে হনে । কারণ, পর্তমানে ত, বাপক জশসমর্থনের পপর প্তিজিত 
লয় ভ্সপংবদীপ্ নয়! 

জাপ-বিরোধা জাতায় যুক্তফ্ণণ্ট কি কুগমিনতাঙ € কমিউনিস* পার্টির 
মধোই সীমাবদ্ধ থাকনে ? শা, একে হতে হবে সমগ্র জাতিব যুক্তফণ্ট, ছুটি 
পার্ট যার অং মাত্র। এই যুক্তফ্ণ্টকে হতে হবে সমস্ত পার্টি ও গ,প, বাঁওন্স 
জীবিকার লোক « সশস্ত্র বাহিনীর যুক্তফণ্ট, সমস্ত দশপ্রেমিক-শ্রমিক, 
কুষক, সৈনিক, বুদ্ধিজীবী ৭ ব্যবসাদারদ্র ঘুক্তফ্রণ্ট । এখনে। প্যস্ত যুক্তফ্রণ্ট 
কার্ধতঃ সীমাবদ্ধ রয়েছে ছুটে। পার্টির মণো, এখনো পথন্থ শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক 
ও শহরের পেটি-বুর্জোয়। এনং শন্যান্ত বুসংখাক দেশপ্রেমিকদের উদ্দীপ্ত কবে 
তোলা সম্ভব হয়নি, তাদের কাজে নামানে। হয়নি, সংগঠিত ও সশন্্ কর! 
হয়নি । বর্তমানে এটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমন্তা | যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় 
অর্জনকে অসম্ভব করে তুলেছে বলেই এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ । উত্তর চীন ও 
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কিয়াংস্থ এবং চেকিয়াং প্রদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে যে সংকটময় অবস্থার উদ্ভব হয়েছে 
তা আর গোপন করে লাভ নেই, এবং তার প্রয়োজনও নেই; প্রশ্ন হচ্ছে 
কিভাবে এই সমস্যাটির সমাধান করা ঘায়। সমাধানের একমাত্র পথ হল ডঃ 
মান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রটিকে কাজে পরিণত করা, ক্ষিনসাপারণকে 
উদ্দীপ্ত করে “তাল! ।' মৃত্তাকালে প্রদন্ত ইচ্ছাপত্রে ডঃ সান ঘোমণ। কবেছিলেন, 
চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতাব ভিত্তিতে তিনি স্থিবনিশ্চিত “যে, “কবলমাত্র এই" 
নাবেই বিপ্রবের লক্ষো উপনীত হণয়। যাবে। এই “শষ ইচ্ছাপত্রকে এক- 
প্রয়েমিভাবে কাজে পরিণত ন। করার কি যুক্তি গাকতে পাবে? সদগ 
জাতি ষখন বিপদাপন্ন, তখন এ দাম্িত্ব পালনে নার্থতাব কি বৃত্তি থাকছে 
পাবে? এ কথা সপাহ জানেন তে, ট্বরতন্থ ৪ দমননাতি হচ্ছে প্গিনগণকে 
উদ্দীপ্ত কপে “তোলার নীতির চবম লিলোপী । শধুমাহ সকাল স্তরে হি 
সামবিক নাহিনা দিয়ে জাপ সাম্রাঙ্জাপাদকে পবাজ্সিত করা কখনে সন্তর্প শদ 
এই বছরের €ম মাসের প্রথম দিকে আাদব। ধুদ্রমিনতাডেন শাস্কগতছে সমন 
কম গ্ুকন্গ হান সাবধান ককে দিয়ে বলেছিলাম থে, ঘি ভশসাপাবণলে 
প্রতিবোপ ক্বতে উদাপ্দ কণে তোলা ন। হয়, তবে চীনকে আনিসিতিঘাক মছে। 
ঢুভাগা ববণ কবে হবে । একট বিষয়টি সম্পকে বারবার স্ধুতা। চানের 
ক্মিউনিস; পার্টিভ বনি, এ সম্পর্কে সমগ দশেল সমস্ত প্রগতিহ লব। এব, 
এমনকি, কুপমিনতােব বুদ্ধিমান সভাবা৪ বলেছেন । তা সত্বে স্বিবাচাবা 
শাসন অপবিবতনায়ত “থলে খাচ্ছে । তাব ফলে সবকার জনসাপাবরণ খিক? 
সামবিক বাহিনী জনগণ “থকে, ও সামবিক 'নতন্ব সাধারণ সেনিকলেক লাছ 
থকে বনু দে সবে যাচ্ছে । যুক্তক্রণ্ট যদি গণ-উদ্যোগে উদ: নী হয়ে গিগে 
তনে যুক্তফ্রন্ট স+কট কমবে না. বং টন্তবোনন তা নিশ্চিতভাবেই লদ্ষি পা 
একবে। 

উভয় পার্টি কর্তৃক গৃহাত এবং নিয়মানুযায়ী বিঘোষিত এমন “কান প 
নৈতিক কর্মসুচী বর্তমানে জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রপ্টের নেই, যা কু্মিনতাঠেব 
স্বৈরাচাবী শাসনবিধিব বদলে চালু হতে পাবে। পিগত দশ বছর ধরে জরনসাপাবণ 
সম্পকে কুওমিনতাঙ যে শাসন চালিয়ে যাচ্ছে, এখনো তাই তাবা অন্থসবণ 
করছে, তার কোন পরিবর্তনই “নই, বিগত দশ বছব ধরে মোটামুটি সই 
একই নীতি অন্ুঙ্থত হচ্ছে সরকারী শাসনযন্ত্রে, সামরিক বাহিনীর বাবস্থা- 
সলীতে ও নাগরিকদের সম্পর্কে আঘিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-পদ্ধতিতে । 
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কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে এবং সে-পরিবর্তনও বিরাট ; তা৷ হুল গৃহযুদ্ধের 
অবসান ও জাপ-বিরোধী এঁক্য। ছুই পার্টি গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র 
দেশবাপী জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু করেছে, ঘা সিয়ান ঘটনার পর 
চীনা! রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক বিরাট পরিবর্তন স্থচীত করছে। কিন্তু 
পূবোল্লিখিত কর্মধারার কোন পরিবর্তনই নেই, এবং তার ফলে পরিবর্তন 
€ অপরিবর্তনের মধো এক অসামঞ্রস্তের স্ব্টি হয়েছে । পুরানো কর্মধারা 
বিদেশের সঙ্গে সমঝওতা স্থাপনের আর দেশেব ভেতরে বিপ্লব দমনের সংগেই 
সঙ্গতিপূর্ণ, কিন্ত জাপ-সাত্রাজ্াবাদী আক্রমণেব মোকাবিলাব প্রশ্নে তা সব দিক 
দিয়েই অসঙ্গতিপূর্ণ ও অপ্রতুল। জাপানকে প্রতিরোধ করতে ঘদি আমরা না 
চাইতাম, তাহলে ঘটনাটি হতো। অন্যরকম, কিন্তু আমর। যখন প্রতিরোণ করতে 
চাই এবং তা আরম্তও হয়েছে, এবং তীব্র সংকট যখন আত্মপ্রকাশ করেছে, 
তখন নতুন পথে পরিবর্তন না ঘটানোর অথই সম্তাবা প্রচণ্ডততম বিপদ । 
জাপানকে প্রতিরোধ করতে হলে চাই বাপক ভিত্তিতে গঠিত এক যুক্তফ্রন্ট এব" 
তাতে “যাগ দেওয়ার জন্য সমগ্র জনগণেব সমাবেশ ঘটাতে হবে । জগাপ- 
প্রতিবোধেব জন্য প্রয়োজন সুসংবদ্ধ একটি যুক্তফ্রণ্ট এব তার জন্য চাই একটি 
সাধাবণ কর্মক্থচী । সেই সাধাবণ কর্মস্ছচাটি হবে মুক্তফ্রন্টেব কর্মের নিশান।, 
সেট। বজ্জুর মতো সব সংগঠন ও বাক্তিবর্গকে একসঙ্গে যুক্তফরন্টে তবে বাগবে। 
(বেধে রাখলে সব রাজনৈতিক পার্টি ৪ গ্রপণ্তলেকে, জীননেব বিভিন্ন ক্ষেত্রের 
বাক্তিবর্গ ৫ সামরিক বাহিনাসমূহকে । একমাত্র এই পদ্ধতিকেই আমর। দৃঢ 
এক্যের পদ্ধতি বলতে পারি । * জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের সঙ্গে অসঙ্গতিপৃর্ণ বলেই 
আমর। পুরানে। বিধিনিয়ম প্রচলনেব বিরোধিতা করি। আমামবা প্রতাশার 
থাকছি পুরানো বিধিনিয়মের পরিবর্তে নতুন বিধিনিয়ম প্রচলনের, অর্থাৎ আমবা 
চাইছি সার্বারণ একটি কর্মসূচীর ঘোষণা, চাইছি বিপ্রবা বিধিনিয়মেব প্রতিঙ্গা । 
প্রতিরোধ-ুদ্ধের সংগে আর কোন কিছুই সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। 

সাধারণ কর্মস্থচীটি কি রকম হওয়া উচিত ? এটি হওয়। উচিত ডঃ সান 
ইয়াং-সেনের তিন গণ-নীতি এবং জাপ-প্রতিরোধ ৪ জাতির রক্ষাকলে জাপ- 
প্রতিরোধের দশ দফ। কর্মস্থচী৮ য। এ বছরের ২৪শে আগস্টে কমিউনিস্ট পার্টি 
প্রস্তাব করেছে। 

কুওমিনতাউ কমিউনিস্ট সহযোগিতার ঘোষণায় কমিউনিস্ট পার্টি এ কথা 
বলেছে ঘষে, “ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন গণ-নীতি আজকের চীনের প্রয়োঙ্গন, 
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এবং .স-কারণেই আমাদের পার্টি তাকে সম্পূর্ণ কাধকরী করার জন্য প্রস্থত । 
কমিউনিস্ট পার্টি ঘে তিন গণ-নীতি কার্ধকরী করতে চাইছে, এটা কারুর কারুর 
কাছে অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে * যেমন, সাংহাইয়ের চু চিও-লাইন একটি স্থানীয় 
পত্রিকায় এই সন্দেহই প্রকাশ করেছেন। এইসব লোকের ধারণা আমাদের 
কমিউনিজম্‌ ও তিন গণ-নীতি অসঙ্গতিপূর্ণ! এটি পুবোপুরি একটি 
আনুষ্ঠানিক ৃষ্টিভঙ্গি। নিপ্লবের ভবিষ্যৎ বিকাশের স্তরে কমিউনিজমেৰ 
প্রয়োগ হবে , বর্তমান স্তবে এটি কাধকবী হতে পাববে এমন মোহ কমিউনিস্ট- 
দের “নই, বরং ইতিহাসেব প্রয়োজনেই তার! জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে 
পূর্ণতার দিকে এগিদে নিয়ে যাবে । জাপিবোপা যুক্তফ্রন্ট ও এঁকাবদ্ধ গণ 
তান্সিক প্রজাতন্ধের প্রপ্তাৰ কমিউনিস্ট পার্টি কেন দিয়েছে তাব মূল কথা 
এখানেহ নিহিত বয়েছে । তিন গণনাতি প্রসঙ্গে এ কথা মনে কবিয়ে দেওয়া 
'ঘতে পাবে যে, দশ বছব আগে কুগমিনভাঙ্েল প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের 
'অপিবেকনে কমিউনিস্ট পার্টি ও কু্গমিনতা$ যৌথভাবে প্রথম দ্ুউ পার্টিব যুক্ত 
ফন্টে এটিকে নাধকবা কলাপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, এবং সমস্ত বিশ্বস্ত 
কমিটাশস্য ৪ সমপ্ত িশ্বপ্ত কুহমিনতাত্েল সভাবন্দ বু গ্রামাঞ্চলে ১৯১৭ “থকে 
১৯১২ প%% এটি কাযকরা করতে শ্বরূ৪ করেছিলেন ! কিন্ত এটা দুঃখজনক যে, 
সেই যুন্তফ্টটি ১৯২ 'এ ভেডে যা এবং তাঁক পববতী দশ বছব পবে 
কুপমিন হা ১ই তিন গণ-শীতির প্রয়োগেব বিবৌধিহা করতে খাকে । কিন্ত 
কামিউনস্টদের অগ্গকত এই দশ বছপের কর্মনাতি মূলতঃ ভ সান ইয়াং-,সনেন 
বিপ্রণ টিপ গণনাতি ও তিন মহান কৌশলকে ভি যি ও কবেই গডে উঠেছে । 
এমন “কটি দিন৪ যায়নি যখন কমিউনিস্ট) পার্টি সাম্রাঙ্গাবান ? বোখী সংগ্রাম 
কবেনি, এব' এব অথই হচ্ছে জাতীয়তাবাদ নাতিব পূর্ণ প্রয়োগ ; শ্রমিক- 
কুষকেব গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব গণতন্ধেব নীতিব পূণ প্রয়োগ ছাডা আর কিছুই 
নয়, কুষি-বিপ্রব হচ্ছে জনগণেব জীবিকা নিষয়ক নীতিটিব পূর্ণ প্রয়োগ । 
তাহলে কেন কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক-রুষকেব গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব ও 
জমিদাবদেব জমি বাঁজেয়ান্তকবণ বন্ধ বাখাব কখা। “খাষণ। করছে? কিছুদিন 
আগ আমরা এ কথা ব্যাখা। করেছি ঘে এগুলোর মধো কোন ভূল ছিল বলে 
কমিউনিস: পার্ট এসব বন্ধ করে দিচ্ছে -এ কথা ঠিক নয়, তারা এগুলো। বন্ধ 
করছে এহ কারণে যে, জাপ-সাম্রাজ্যপাদেব সশস্ব আক্রমণ দেশের অভান্তবে 
শেণী-সম্পকেব মধো এমন একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে, যার ফলে জাপ- 
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সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত শ্রেণীগুলোকে এঁকাবদ্ধ কর শ্ধু 
প্রয়োজনই হয়ে পড়েনি, তার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে । ফাসিবাদেব বিরুদ্ধে 
সাধারণ সংগ্রামের জন্য ফাসিবাদ-বিরোধী যুক্তফণ্ট শুধুমাত্র চীন দেশেই নয়, 
সমগ্র পৃথিবীবাপী প্রয়োজন ও সম্ভব। আমরা সে কারণেই চান দেশে 
জাতীয় ও গণতান্ত্রিক যুক্তফন্টেব প্রতিষ্ঠা চাই । এই কারণেই ামন। শ্রমিণ 
কৃষকের গণতান্ধ্রিক একনায়কত্বের বদলে সমস্ত শ্রেণীর মৈত্রীব ভিত্তিতে সংগঠিত 
গণতান্ত্বিক প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাব দিয়েছি । কষি-বিপ্রব-কিষকের হাতে জমি 
দাও' নীততিকেই কাযকরী কবেছে, এবং এই নীতিটি ডঃ সান ইয়াং-.সনেবই 
প্রস্তাবিত । এটিকে আমরা আপাততঃ বন্ধ রাখছি এইজন্য যে, জাঁপ-সামাজা- 
বাদের বিরুদ্ধে আমরা বাঁপকতব সংখায় এঁকাবদ্ধ জনসমাবেশ ঘটাতে চাই । 
কিন্তু তার মানে কখনই এই নয় যে, চীনে ভূষি-সমশ্সার সমাপান দণকাব ,নহ 
আমাদের কৌশল ও তাব সময়ের পরিবর্তন সম্বন্ধে আমবা শামাদেল বক্তুণা 
বহুবার দ্বার্থহীন ভাঁষায় ব্যাখা করেছি । মার্সবাদ] নীতিব দপব ভিন্বি করে 
চলে বলেই চীনেব কমিউনিস্ট পার্টি সবসময়েই কুপমিন তাক মিউনিদং মু 
ফ্রণ্টে উদ্ভাবিত তিন গণ-নীতিব সাধাবণ কম্ম্ছচীব প্রয়োগ ৪ বিকাশেন প্রচ্চেঙ্গ। 
চালিয়ে যাচ্ছে । অর্থাৎ, “দশ যখন শক্তিশালী হানাদাব দ্বার। 'মাক্রান্ঠ এবং 
জাতি যখন সংকটের আবর্তে পডেছে, পার্টি তখন জাতীয় ৪ গণতান্থিক যুক্ত- 
ফন্টের সময়োপযোগী প্রস্তাব দিয়েছে, এবং এ প্রস্তাবটিই হচ্ছে একমাত্র 
কর্মনীতি যাব সাহাযো দেশ বক্ষ! পেতে পারবে । কমিউনিস্ট পার্টি বাহ 
প্রয়াসে এটিকে কাষনকী করতে চাইছে । প্রশ্নটি আব এখন এই নর থে 
কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবী তিন গণ-নীতিতে আস্থাশল কিনা, বা তাবা এটিকে 
কার্ধকরী করবে কিনা, প্রশ্নটি হচ্ছে কুণমিনতার্ড তা কবছে কিনা; বর্তমানে 
কর্তবা হচ্ছে ডঃ সান ইয়াংসেনের বিপ্লবী তিন গণ-নীতিব ভাবপাবাটিকে 
সমগ্র দেশবা!গী পুনরুজ্জীবিত করে তালা, এবং তারই ভিন্তিতে একটি 
স্ুনিদিষ্ট কর্মস্থচী ৪ কৌশল নির্ধারণ করে আন্তরিকতার সংগে মাপা-খেঁচিডা 
ভাবে নয়, সম্পূর্ণ উপলব্ধির সংগে _শনবপানতাবশতঃ নয়, এবং দ্রুত_্পাবেন্বস্থে 
নয়__তাকে কার্ধকরী করতে নেমে পড়া । চীনের কমিউনিন্ট পার্টি দিনরাত 
আন্তরিকভাবে ঠিক এটাই চাইছে । এই কারণেই তারা লুকৌচিয়াও ঘটনার 
পরেপরেই জাপ-প্রতিরোধ ও জাতিকে রক্ষার জন্য দশ দফা কর্মস্থচী উপস্থাপিত 
করেছে । এই দশ দফা কর্মনুচীটি মার্কসবাদ ও সাচ্চা বিপ্লবী তিন গণ-নীতির 
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ংগে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ । এটি হচ্ছে প্রারভ্ভিক কর্মন্থচী, চীন। বিগ্রবের 
বর্তমান স্তরের কর্মস্থচী, যে স্তরটি হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্রবের স্তর 
এই কর্মসুচীটি কাধকরী করার মপা দিয়েই চীনকে রক্ষা কব। সম্ভব । এই 
কর্মস্থচীর বিরোধী কাজে যে বাপুত থাকতে চাইবে, হাণ এপরেই্ নেমে 
আসবে ইতিহাসের অমোঘ দণ্ু। 
কুওমিনতাের সম্মতি ছাভা সমগ্র দেশব্যাপী এই বর্মদচা বূপায়িত কর। 
সম্ভব নয়, কারণ চীনে কুগরমিনতাঙ এখনো সব থেকে বড পার্টি « শাসক 
পার্ট । আামাদেণ এই শিশ্বাস আছে “ধ, কুপ্মিনতাঙেন বুদ্ধিমান সভাবুন্দ 
এই কর্মস্টীটিব সঙ্গে একদিন একমত হবেন | কাবণ ভাল! ধরি তন হন, বে 
তিন গণ নাতি শুধু কথান কখাই হয়ে থাকবে, ডঃ সান ভয়াং.সনেক বিপ্লবী 
ভাবধাবাব প্ুনরাজ্জাপন সম্ভব হবে নং জাপ-সাম্রাজাবাদলে, পলাছিত ৪ কনা 
যাবে না, বিদেশী এল্িলি কাছে চীন। জনসাঁধারণেক ক্রীতদাস হয় ছাড়া 
(কান পথ থাকবে না । কৃওমিনতাের সতাকাবেব বুদ্ধিমান সভাবন্দ এনশ্চয়ই 
ত। চাবেন এ. ব" আমাদের দেশবাসারাও কখনই ক্রাতদাসে পরিণত হতে 
চাইবেন না। তা চ্াডা ২৩শে “সন্টে্ববেব বিতুতিতে মিঃ চিয়া কাইুশক 
ঘাষণ। করেছেন 
আমি নিশ্বাস করি শে, খিনিই বিপ্রবেব সপশ্ে। তিনিই ভাব বাক্িগত 
ঈবা-ঘ্রণা এ স”ঙ্গাব স” দবে সবিঘে খে তিন গণনীতি কাধকবা কবাৰ 
কাজে নেমে পডবেন | জীবন-মুভাব এই সন্ধিক্ষণে আমব। গতন্ত্য 'শাচনা 
নাশ্ডি--এই বাক্য গ্রহণ কবে সমস্থ জাতিকে একসঙ্গে নিয়ে পুরোপুরি 
নতুনভাবে শুন কবব, কঠিন পৰিশ্রম সহকাবে জীবন € জার্তন বক্ষাৰ 
প্রয়োজনে একতাব জন্য সংগ্রাম কবব। 
কথাটি খুবই সতা। বর্তমানের জরুরী কর্তবা হচ্ছে তিন গণ-নীতিকে 
কাঁষকবী কবে (তালার জন্য সচেষ্ট হওয়া, বাক্তিগত ও উপদলীয় খেয়োখেযি 
পরিহার করা, পুৰতন কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন কবা, অবিলগ্গে তিন গণ-নীতির 
সঙ্গে স্ুসংবদ্ধ একটি বিপ্লবী কর্মন্থচী কাধকরী করা এবং সমস্ত জাতিকে নিয়ে 
পুরোপুরি নতুনভাবে শুরু করা । এ কাজে যত দেরী হবে, ততই সব অন্নতাপ 
নিক্ষল হয়ে যাবে । 
কিন্ত তিন গণ-নীতি ও দশ দফ] কর্মম্চী কাধকরী করার সঙ্গে সম্পক্কিত 
হয়ে আছে তা সম্পন্ন করার জন্য ঘখোপযুক্ত হাতিয়ারের প্রশ্বটি, যা সরকার 
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ও সামরিক বাহিনীর সংস্কীর সাধনের প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িত। বর্তমান সরকার' 
হচ্ছে কুওমিনতাঙের একক পার্ট'ভিভিক একনায়কত্বের সরকার, জাতীয় 
গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের সরকার নয়। জাতীয় গণতান্ত্রিক যুভতক্রণ্ট সরকার 
ছাড়া তিন গণ-নীতি ও দশ দফণ। কর্মস্থচী কাধকরী কর সম্ভব নয়। কুওমিন- 
তাঙের সামরিক বাহিনীর পদ্ধতি এখনো পযন্থ (সই পুরানে। পদ্ধতি 
রয়েছে, এবং জাপ-সাম্রাজাবাদকে এ পুরানো বাবস্থায় সংগঠিত বাহিনা দিয়ে 
হারানো সম্ভব নয়। এখন পদাতিক বাহিনী প্রতিরোধে বাপূৃত আছে এব" 
তাদেব সকলেব প্রতি আমাদের আছে বিপুল £খংস। ও অদ্ধা, বিশেষ কবে 
তাদের গতি যার! যুদ্ক্ষেত্রে লড়াই কবছে। কিন্তু বিগত তিশ মাসেও 
গ্রতিবোধ-যুদ্ধেব শিক্ষা এ কথাই প্রমাণ কবছে 'যঃ কুমিনতাঙের সামবিক 
বাহিনীক পদ্ধতিব পবিবর্তন আশু প্রয়োজন, কাওণ ৩1 জাপহানাদাবদেপ 
সম্পূর্ণভাবে পবাঁজত করান কতিবোব পক্ষে এবং সাফলোব সঙ্গে তিন গণ-শাতিশ 
বিপ্রবা কর্মসুচী প্রয়োগেব ক্ষেত্রে সম্পু” অযোগা | সামরিক অফিসাব 
সৈনিকদের মঝধোক একতাঁব নীতি এব কজ্রনসাধাবণ ও সামবিক বাহিশ:ব 
মধোক একতা নীতিই হবে এই পব্িতনেব ভি্তি। কুদমিনতাঙতের বর্তমান 
প্রচলিত সামানিক লাবস্থা উভয়েবহ মূলতঃ বিলোপিত। কলে খাকে । তাদের 
বিশ্বস্ততা দি সাহস সবর এই পাবস্থ। সামপিক আপ্ফিপার। ৪ ঠসনিকদেও 
সবম্ব পরণল জামান প্রতিপন্ধকতা শষ্টি কলে থাকে খবর” সষ্ট পাবণ এব 
সংঙ্গারসাপনে ভানছিবিলম্্ে উ্যাগী হ্যা নশ্চিতভাপেই প্ায়জন | 
কথার 'সথ £হ নয় ঘ. সামনিক বাবস্থ।ল সগ্গাণসাপন শা) হদয়। পদস্ত অন্ধ 
বন্ধ থাক . দক্গ 5ল।কালানব £ বানশ্থাক সংগ্জাপ চলতে পাবে। সামধিক 
বাহিনীল মক্ধে পাজ্জনৈতিক ভাবপাব। € বাজনৈতিক কাজে? ক্ষত্রে পলি 
বর্তন আনাটাই হচ্ছে (বল্ধায় কতা । এন চমংকাণ উদাহবণ পাঞিয়। যানে 
উত্তরাভিঘানেল সময় জ্ঞাতায় ব্প্রিবী সামবিক বাহিনী পলিবর্ভন সাণনেও 
পদ্ধতির মণে। ধখন লাধাবণভাবে সামরিক বাহছিনীব অফিসাবতুন ৭ সৈনিক- 
দের দবো এবং জনসাধারণ এ সামরিক বাহিনীর ঘধো এই একতা গড়ে 
উঠেছিল; দেদিনের সেই ভাবধারার পুনরুজ্জীনন শ্রনিশ্চিতভাবেই প্রয়োজন | 
স্পেনেব বুদ্ধ থেকে চীনের শিক্ষ। গ্রহণ করতে হবে যেখানে প্রচণ্ড প্রতিকল 
অবস্থার মণ্যেও প্রজাতি রী বাহিনী সংগঠিত হয়েছে । স্পেন 'থকে চীনের 
অবস্থা অনেক ভাল, কিন্তু তাঁব ব্যাপকভিত্তিক ও শ্তসগঠিত যুক্তু্ণ্ট নেই. . 
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তার নেই যুক্তফণ্ট সরকার যা দিয়ে সম্পূর্ণ বিপ্লণী কর্মহুচী বধপায়িত হতে 
পারে, তার নেই নতুন পদ্ধতিতে ভসগঠিত সামবিক বাহিনী 9। 'এইসন ক্রি 
স”শোধিত হওয়। প্রয়োজন । সমগ যুদ্ধের বিচবে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত 
লালফৌজ বর্তমানে অগ্রবতী ভমিক। পালন করতে পালে বটে, ক্কিন্ধ নাপক 
জাতীয় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে পৌছে যাপার মতে' ভমিক। এগনে পান্থ পালন 
কবতে সে মক্ষম হয়নি । তবু এব বাজনৈতিক, সামরিক & সাদগঠনিক 
গুণগুলি সারা “দশের দন্ৃত্রপূর্ণ বাহিনীগ্ুলির কাছে সাদবে গৃহাত হওয়া 
সাঞ্চণীয় | সষ্টিব সময়ে লালফৌজেব আস্থা এমন চিল ন'. এব মণোওও 
এক সংস্কাব হয়েছে, প্রণানতঃ এণ ভিতর “থকে সামন্ততান্িক ক।দ্কলাপ- 
এলিকে সমূলে উপদ্দে ফেলে দিতে হয়েছে এবং অআফিসাব 5 সৈন্যবাহিনীব 
'লাকদে” মণো একতা এব” সামপিক বাহিনী € জনগণেব নণো একৃতাক 
নাতি প্রয়োগ কপাল সাপামষে এগোতে হয়েছে । এই আঅভিজ্ঞহ; একে নন্ধৃত্বপূর্ণ 
সামবিন বাহিন। গুলে শিক্ষ। গ্রহণ কস্তে পানে । 

শাক এ দ্মিণতাচ পার্টির জাপ-বিবোপণী কমবেডব!! আক আমব। 
নিশ্চিহ্ন হযে খাওয়ার হাত থেকে জাতিকে নাচানোক মহান পায়িত্বের 
'শাপীদার ' শাপনালা ইতিমধোই আমাদের সঙ্গে জাপবিরোরণী বুক্তফুণ্ট 
টননী করেছেন: এটি নি সন্দেভে অভিনন্দনযোগা । আপনার। জাপানের 
নিবোরপিত। কৰতে শুরু কবেছেন । এটাও খুব ভাল। কিন্তু আমব। আপনাদের 
পুনাণে। কায়াদাম পরিচালিত ঙ্গান্য কাজকর্ম পছন্দ করছি না। যুক্তফ্রন্টেব 
বিকাশ 9 বিশ্তার ঘটাতে হবে সবাই মিলে, জনগণকে তাক মবো নিয়ে 
আসতে হনে । যুক্তফ্ণ্টকে সুদুট কব! এবং তাব কর্মস্থট'.. বূপাযিত কবা 
প্রঘোক্জন । পাজনৈতিক ও সামনিক বাহিনীর মপো সংস্কাবসাধন অতান্ত 
জরুণী | স্মণিশ্চিত ভাবে শতুন সবকাবেব প্রয়োজন, এবং কেবলমাত্র তাবই 
সাহাযোই বিপ্রবী কশ্নচুচী কাষকবী কবা যাবে এবং সামরিক বাহিনীব 
সংস্কার শুর করা ঘাবে । আমাদেব এই প্রস্তাব সময়োপযোগী । আমাদের 
পার্টর অনেকেই এখন এটিকে কর্মে রপায়িত করার উপযোগী মনন কবছেন। 
তাব সময়ে ডঃ সান ইয়াৎসেন মনস্থির করে রাজনৈতিক ও সামরিক 
বাহিনাব মধো সংস্কারসাপন কবেছিলেন এবং এভাবে ১৯২৪-২*-এব বিপ্রবের 
ভিত্তিপ্রন্তব স্কাপন করেছিলেন । এ জাতীয় সংস্কারের দায়দায়িত্ব আজ আবার 
আপনাদের কাধে এসে পড়েছে । আমরা বিশ্বাস করি ঘে, কুওমিনতাঙ 
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পার্টির কোন সাচ্চা ও দেশপ্রেমিক সতাই এ কথা কিছুতেই বলতে পারবেন 
না যে, আমাদের প্রস্তাব সময়োপযোগী নয়। আমরা নিশ্চিত যে, আমাদের 
প্রস্তাব বা্তবের দাবি মেটাচ্ছে | 

আমাদের দেশের ভাগা আজ বিপযয়ের মুখে _কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট 
পার্ট আরও ঘনিষ্ঠভাবে একাবদ্ধ হোক ' আমাদের দেশবাসিগণ ধারা গোলাম 
বনতে চান না, তারা কুওমিনতাউ-কমিউনিস্ট একতার ভিত্তিতে এ্রকাবদ্ধ হোন ! 
চীনের বিপ্লবের আশু কর্তবা হচ্ছে সবরকম প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন করে 
সবরকম অস্রবিধা দূর করা । এই কর্তবাটি পালিত হলে আমরা স্তনিশ্চিতভাবেই 
জাপ-সাআাজাবাদকে পরাভ্তত করতে পারব । যদি আমর। কঠোর প্রচেষ্টা 
চালিয়ে ঘাই, তবে সুনিশ্চিতভাবেই আমাদের ভবিষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে । 


টক! 


১। “জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনেৰ কমিউনিস্ট পার্টি 
কর্তবাসমূহ' প্রবন্ধের ("মাও সে-তুডের নিবাচিত বচনাবলী, ১৭ খণ্ড, ইংরেজী 

২স্করণ ) ২ নং টীকা দ্রষ্টবা ! 

২। প্রস্তাবটির জন্য উপরোক্ত প্রবন্ধেবই ৩ নং টীক। দ্রষ্টুবা | 

৩। “থালা তাববার্তাব জন্য এ, ৩ ন টাক। দ্রষ্টবা | 

৪। চিঠির বিষয়বস্থর জন্য “চিয়াং কাই-শকের বিবৃতি সম্পর্কে বক্তবা' 
প্রবন্ধের জন্য । এঁ, ১ম খণ্ড) ৭নং টীকা ছঙ্গুবা | 

৫ | প্রস্তাবটির জন্য "জাপানে বিরুদ্দে প্রতিরোধের যুগে চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টির কর্তবাসমূহ' প্রবন্ধের ( এ, ১ম খণ্ড) ৬ নং টাকা জ্টরবা | 

৬। তাববার্তাটির জন্য এ, ৭ নং টাকা ছ্টবা | 

৭! “সাভিয়েত যুক্তরাষ্ট এবং চীনা প্রজাতন্ব্েৰ মধো অনাক্রমণ চুক্তিটি 
১৯৩৭ সালের ২১শে আগস্ট সম্পাদিত হয় । 

৮। দশ দফা কর্মস্চীর জন্য বর্তমান খণ্ডেরই পপ্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় 
অর্জনের উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতির শক্তির সমাবেশের জন্য প্রবন্ধটি দরষ্টবা। 

৯। চুচিং-লাই ছিল ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট পার্টির ( প্রতিক্রিয়াশীল 
জমিদার, আমল! ও বুহ বুজজৌয়াদের দ্বার৷ গঠিত একটি ক্ষুদ্র চক্র) একজন 
নেতা । পরবর্তাকালে সে বিশ্বাসঘাতক ওয়াং চি"-ওয়েই'র সরকারের একজন 
মদশ্য হয়। 
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ত্রিটিশ সাংবাদিক জেমস বাট্রামের সংগে সাক্ষাত্কার 


২৫শে অক্টোবর, ১৯ ৩৭ 


চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রততেরোধ-যুদ্ধ 
জেমস বার্রীম £ চান-জাপান যুদ্ধ শুরু হবার আগে ও পরে চীনের 
কমিউনিস্ট পর্টি কি কি স্ত্নিদিষ্ট ঘোষণা করেছে? 
মাও সে-তুঙ £ যুদ্ধ শুর হবার আগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বারংবার 
সমগ্র "দশকে এই পলে সাবধান কবে দিয়েছে যে, জাপানেব সংগে যুদ্ধ অনিবার্য, 
জাপানী সাম্রাজাবাদাদেব “শান্তিপূর্ণ সমাধানের' সমস্ত কথাবার্ত। এবং জাপানী 
কটনাতিকদের যাবতীয় মধুব বুলি আসলে তাদের যুদ্ধ-প্রস্তাতিকে ঢেকে রাখার 
আববণ মাত্র । আমব। বারংবার গুরুত্ব দিয়ে এ কথা বলেছি যে, যুক্তফ্রটকে 
জোবদাব ক »। ভুলতে পারলে এবং একটি বিপ্লবী কর্মনীতি গৃহীত না৷ হলে 
বিজয়ছ্ছচক জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ গডে তোল। সম্ভব হবে না। এবং এই বিপ্লবী 
কর্মনীতিব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই হচ্ছে এই যে, জাপান-বিবোধী ফন্টে 
সমগ্র জশগণেব সমাণেশ ঘটাতে হলে চীন সরকাবকে অবশ্ই গণতান্ত্রিক 
সংগ্কাবসমূহ প্রনর্তন করতে হবে । যাবা জাপানেব শান্তিব জন্য প্রতিশ্রাতিতে 
বিশ্বাস স্কাপন কবে যুদ্ধকে এডানো যাবে বলে ভেবেছে, বা যার। বাপক 
জনগণেব সমাবেশ না ঘটিয়েই জাপানী হানাদারদের প্রতিরোধ করার 
সম্ভাবনায় আস্থ। স্থাপন কবেছে। আমবা। বারংবার তাদের ভ*: «বয়ে দিয়েছি । 
যুদ্ধেব সুচনা এবং তার গতিধারা-উভয়ই আমাদের বক্তবোর সঠিকতাকেই 
প্রমাণ কবেছে। লুকৌচিয়াও ঘটনার পরের দিনই কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র 
জাতির প্রতি প্রচাবিত একটি ইস্তাহারে সমস্ত রাজনৈতিক দল, গ্রপ ৪ সমস্ত 
সামাজিক স্তবের মানুষের কাছে জাপানী আগ্রাসনের প্রতিরোধ এবং জাতীয় 
যুক্তফ্রণ্টেব সাধারণ স্বার্থে সামিল হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল । তার পরে 
পরেই আমবা জাপানকে প্রতিরোধ ও দেশকে বীচাবার জন্য একটি দশ দফা 
কর্মসূচী ঘোষণ। করেছিলাম, এবং তাতে প্রতিরোধ-যুদ্ধে চীন সরকারের ঘেসব 
কর্মনীতি গ্রহণ কর! উচিত, সেগুলে। তুলে ধরেছিলাম ৷ কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট 
সহঘোগিত। কাযকবী হবার সংগে সংগে আমরা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
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ঘোষণা প্রচার করি। এ সবকিছুই যুক্তপ্রণ্টকে শক্তিশালী করে এবং বিপ্লবী 
নীতিকে কাধকরী করে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নীতিতে আমাদের 
স্থদ্ঢ় আন্থগতোর প্রমাণ বহন করেছে । বর্তমান পধায়ে আমাদের মূল প্লোগান 
হচ্ছে: “সমস্ত জাতি কর্তৃক সবাত্মক প্রতিরোধ ।' 


যুদ্ধ পরিস্থিতি ও তার শিক্ষা 


প্রন্জঃ আপনাদের বিচাবে এখন পযন্ত যুদ্ধের ফলাফল কি? 

উত্তর : ছুটি প্রধান দিক আছে । একদিকে আমাদেব শহরগুলি দখল 
করে, আমাদের অঞ্চলগুলি অধিকার কবে, ধষণ ও লুন করে, জালিয়ে-পুড়িয়ে 
দিয়ে এবং নিবিচার হত্বাকাণ্ড চালিয়ে জাপ-সাআাজাবাদীবা চীনা জনগণকে 
নিঃসন্দেহে জাতীয় পরাধীনতার এক নিপদের মুখোমুখি এনে দাড় কবিয়েছে। 
অন্যদিকে, সংখাগরিষ্ঠ চীনা জনগণ এর ফলে এ বিষয়ে খুবই সচেতশ হয়ে 
উঠেছেন যে, বাপকতর একা এবং সমগ্র জাতিব প্রতিরোধ ছাডা এ স'কট 
থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয় । একই সময়ে, বিশ্বেব শান্তিকামী দেশগুলিও 
জাপানী বিপদকে £্তিবোনদ কবাব প্রয়োজনীয়তা সন্বদ্ধে সঙ্ঞাগ হয়ে উঠছে । 
এখনো পর্যন্ত এই হচ্ছে যুদ্ধে ফল। 

প্রশ্নঃ জাপানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনাব ধাধণা কি? এবং ,স-বিষয়ে 
তারা কতটা সাফলালাভ কবেছে? 

উত্তর ঃ জাপানের পরিকল্পনা হচ্ছে সবপ্রথম উন্তধ চান ও সাংহাই দখল 
করা, এবং তারপর চীনেব 'অন্যান্ত অঞ্চল দখল করা । জাপ-হানাপাববা তাদেৰ 
পরিকল্পনার কিছুটা কামকরী কবতে পেরেছে, খুব অল্প সময়ের মধোই তাবা 
হোপেই, চাহার ও স্ুইযুয়ান প্রদেশ তিনটি দখল করে বসেছে, আর এখন 
শানসীকে বিপদের মুখোমুখি এনে ফেলেছে ; এব কাবণ হচ্ছে এই “ঘ” এখনো 
পর্বস্ত চীনের প্রতিবোধ-যুদ্ধ প্রচেষ্টা সীমিত রাখা হয়েছে শুধু সবকাব ও £সনা- 
বাহিনীর মধো । এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়াব একমাত্র পথ হচ্ছে জনগণ 
ও সরকার কর্তৃক সম্মিলিত প্রতিনোপ কাধকরী করার বাবস্থা করা । 

প্রশ্জ£ আপনার মতে প্রতিরোধযুদ্ধে কী চীন কোন বিজা অজন 
করেছে? যদি তা থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করাৰ থাকে, তপে “সঞ্চলো 
কি? 

উত্তর $ আমি এই প্রশ্নটি নিয়ে আপনার সঙ্গে বেশ খানিকটা বিশনভাবে 


৫৩ 


আলোচন। করতে চাই । সর্বপ্রথমে, সালা অঙ্জিত হয়েছে, এব” ত। এপশ 
বড় রকমেরই | শিম্লোন্ত ঘটনাগুলো থেকেই সেগুলো পরা পড়বে ৮:1১) 
সামাজাবাদা "্গাগ্রাসন শ্রুর হ্য়ার পরব “থকে জাপান” বিরুদ্ধে বর্তমান 
প্রতিবোধ মুদ্ধেব সঙ্গে তুলনীয় কোন পরিস্থিতি এর আগে আব দেখ, যায়নি । 
ভেঈগোলিক দিক খেকে বিচান করলে, এই যুদ্ধই প্ররুতপক্ষে সদগ্র দেশকে 
জডিয়ে ফলেছে | এ যুদ্ধেব চপিত্র হচ্ছে বিপ্রবী ! 1১, এই যুদ্ধ একটি 
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অনৈকো ভিব। দেখলে উলশামলকভানে একটি এইকাপছ কেদে বূপান্থবিত 
করেছে। এবং এই কোর ভিন্ডি হচ্ছে কুপ্মিনত|$-কমিউনিস্ট সহযোগিতা । 
(৩) বিশ্বেন জশমতেণ হা ভর্তি বষেছে এই নুদ্ধেৰ প্রতি । প্রুদ্তিবেপি ন। 
কবাব জন্য যাব! চাঁনকে এককালে তাচ্ভিলা করত, প্রতিরোধ করছে বলে 
তাবাহ মাজ চাপলে সম্মান জানাচ্ছে । 15, «ই যুদ্ধ জাপান আগ্রলাদের 
বিপুল ক্ষতিমাপন করছে সংবাদে গ্রাকান। টদর্মিক দু কোটি হবেন করে 
তাদের নায় হচ্ছে এবং তাদের হতাহতের সথা। নিঃসন্দেহে খুবঈ বেশি, যদিও 
এ সম্বনে এনে কান সখা। পায় ঘাচ্ছে না| জাপা9না আগাসাবা যদিও 
উত্তব-পৃবেব চাবটি £।দেশ অনায়াসে এবং প্রা্স» বিনা পপ্শ্রমেই দখল কবি 
পেরেছিল, কিন্ত এখন "মার ভাবা নজ্ঞাক্ত যুদ্ধ ছা9: চানী ভখণ্ড দখল কবতে 
পাবছে না । 'আগাসালা চীনেন আভান্তবে নিজেদেল স্থান করে নিত পানবে 
বলে 'মাশা কবেছিল, নিন্ক চীনের পাঁঘস্থায়ী প্ররতিবোণ জাপ-সাম্াজানাদে 
ধ্ণ্সহ এনে “দবে । স্তবা- চীন শধু তাকে বক্ষা কপাঁৰ জনাই সগ্রাদ কবছে 
না, উপনন্ত নিশ্ব-ফাসিবাদ-নিবোপধী ফন্টে তান মহান কতবা পালনের জন 
স্গ্রাম কবছে। এ 'ক্ষত্রেও প্রতিবোণ-যুদ্ধেব বিপ্রবী 56 ১ খুবই সম্পঈ। 
(৫) আমব যুদ্ধ থকে কিছু কিছু শিক্ষা পেয়েছি । তার জন্তা লম হিসেবে 
আমাদের দিতে হয়েছে জমি ও বক্ত | 

যেসব শিক্ষা আমবা পেয়েছি, সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূণ । কয়েন মাসের 
যুদ্ধে চীনের অনেকগুলি দুবলতা৷ ধবা পড়েছে । সবোপবি এগুলি বাজ্জটনৈতিক 
ক্ষেত্রেও স্ম্পষ্ট । যদিও “ভীগোলিকভাবে যুদ্ধ সমগ্র "দশকে জর্ডয়ে ফেলেছে, 
কিন্তু সমগ্র জাতি যুদ্ধ করছে না। অতীতেব মতো বর্তমানে বাপ জনতাব 
যুদ্ধে অংশ “নবার বাঁপাবে সবকার বাধানিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়েছে, লাজেই 
যুদ্ধ এখনো গ ণ-চবিত্র গ্রহণ করেনি । যতদিন পযন্ত এ । যুদ্ধ গণ- চরিত ন। পাবে, 
ততদিন পধন্ত জাপ-সাম্রাজ্াবাদী আগ্রাসনেব বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজ্ঞ অন সম্ভব 
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হবে না। কিছু কিছু লোক বলে : এই যুদ্ধ এর মধোই সর্বাত্মক যুদ্ধে পরিণত 
হয়ে .গছে। কিন্তু দেশের বাপক অংশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে-_এই অর্থেই 
কেবল কথাটি সতা। অংশগ্রহণের বিচারে এটা এখনো। আংশিক যুদ্ধ, কারণ 
কেবলমাত্র সরকার ও সেনাবাহিনীই যুদ্ধ করছে, জনগণ যুদ্ধ করছে না। বিশাল 
অঞ্চল যে হারাতে হচ্ছে এবং বিগত কয়েক মাসে যে বড বড সামরিক পরাজয় 
ঘটেছে তার প্রধান কাবণ বিশেষ করে এখানেই খুজে পাওয়। যাবে । স্কৃতরাং 
যদিও বর্তমানের সশগ্ন প্রতিবোধের চরিত্র বিপ্লবী, কিন্ত তবুও এব বিপ্লবী 
চরিত্রটি অসম্পূর্ণ, কারণ এ যুদ্ধ এখনো গণ-চরিত্রের রূপ গ্রহণ করেনি । এক্ষেত্রেও 
এঁকোর সমঙ্গাটি রয়ে “গছে। যদিও, অতীতের তুলনায় রাজনৈতিক পার্টি এবং 
গ্রপগুলি আপেক্ষিকভাবে এঁকাবদ্ধ, কিন্ত প্রয়োজনের তুলনায় এই এঁকা 
এখনে। অনেক পছনে পড়ে আছে । বাজনৈতিক বন্দীদের অর্িকাংশই এখনো 
ছডা পায়নি এবং রাজনৈতিক পার্টিগুলির ওপব খেকে এখনো পবস্ত নিষেবাজ্ঞা 
সম্পূণভাবে তুলে “নওয়। হয়নি । এখনে। পথন্ত সরকার ও জনসাখাবণেধ মধো, 
/সনাবাহিনা € জনসাধারণের মঝো, অফিসাব এবং সৈন্তদের মধো সম্পক খুবই 
খারাপ এবং এ ক্ষেত্রে একোব বদলে বিচ্ছিন্নতাই দেখ' যায়। এটা একটা 
£মীলিক সমস্ত: যাঁদ এব সমাধান ন: করা হয় তবে বিজয় অঙ্গনের প্রশ্নই 
উঠতে পার না এ ছাড়া, আমাদের হতাহতের ও ক্ষয়ক্ষতির একটি বড 
কাবণ হচ্ছে লামবিক ভুল-ভ্রান্তি; যে সমস্ত যুদ্ধ হযেছে তার অর্ণিকাংশই 
হয়েছে নিক্ষ্ঘ্ব বুদ্ধ, অধবা সামরিক ভাষার নল। যায়, “বিশুদ্ধ আত্মরক্ষার যুদ্ধ । 
এভাবে যুদ্ধ কবে আমরা কোনদিন জয়লাভ কবতে পারি না। বিজয় অজনেব 
জন্য রাজনৈতিক ও সামরিক এই উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমানে প্রচলিত নীতির 
মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন । এই শিক্ষাগুলিই আমর] “পয়েছি । 

প্রন্পা 8 তবে, রাজনৈতিক এবং সামবিক দিক থেকে অবশ্যকরণীয় পৃর্ব- 
শর্তগুলি কি কি? 

উত্তর £ রাজনৈতিক দিক দিয়ে, প্রথমতঃ, বর্তমান সরকারকে অবশ্যই 
যুক্তফ্রণ্ট সবকারে পরিবন্তিত হতে হবে, যে সরকারে জনগণেব প্রতিনিধির। 
তাদের ভুমিকা পালন করতে পারবে । এই সরকারকে একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক 
ও কেন্দ্রীভূত সরকার হতে হবে । এই সরকার প্রয়োজনীয় বিপ্লবী কর্মনীতিগুলি 
কাধকরী করবে । দ্বিতীয়তঃ, জনগণকে মতামত প্রকাশের, পত্রপত্রিকা 
প্রকাশের ও সভা-সমিতি করার স্বাধীনতা দিতে হবে এবং জনগণকে শক্রর 
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বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র গ্রহণের অধিকার দিতে হবে, যাতে করে এই 
যুদ্ধ গণ-চরিত্র অন করতে পারে । তৃতীয়ত:, অত্যধিক ট্যাক্স ৪ বিভিন্ন 
প্রকার লেভি আদায় বন্ধ করে, খাজন।  স্বদ কমিয়ে, শ্রমিক, নিয়পদস্থ কর্ম- 
চাবা এবং সৈম্যদের জীবনঘান্রার মান উন্নত করে জাপানীদের বিরুদ্ধে ষেসব 
সৈম্তথা যুদ্ধ করছে তাঁদের পরিবারদের অবস্থার উন্নতিসাধন কবে এব" প্রাকৃতিক 
বিপধয় ঞ যুদ্ধে বিপধপ্ত বাস্থহাবাদে সাহাঘ। প্রভভীতিক বাবস্থা কবে অবশ্যই 
জলগণেণ জাবনপাবণেব মানোন্য়ন করতে হসে। সরকারী বাজস্ব ব্যয়ের 
শীতিব ভিভ্তি হবে অর্থ নৈতিক চাপে সমহালে বণ্টননীতি, অর্থাৎ ঘার টাকা 
আছে তাকে টাক। দিতে হনে । চত্তর্থতঃ, একটি ইতিবাচক নৈদেশিক নীতি 
পাকতে হবে | পঞ্ধমতঃ, শিক্ষ। € সপস্কৃতি বিষয়ে শীতিব পনিবর্তন করতে 
হবে। যষ্ঠতত, বিশ্বাসপাতকদেক কঠোবভ!বে দমন ককতে হবে । এই সমস্যাটি 
খুবই গুরুতণ হয়ে উঠেছে । বিশ্বাসঘাতকব। মবিয়। হয়ে এদিক-পদিক ছুটো- 
ছুটি কলছে। বুদ্ধক্ষেতে তাবা শক্রদ্র সাহায। করছে . পশ্চাদ্দেশে তীক। 
গোলধেগেক চ্ঙ্গি কণছে, এবং এদের মনো কিছু লোক 'আবাক জাপ-বিবোধা 
সেজেছে এবং দএপ্রেমিকদের বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণ। কবে গেপ্তাব€ কবিয়ে 
দিচ্ছে । যখন জনগণ সবকারেব সঙ্গে স্বাধীনভাবে সহযোগিতা কবতে পাবিবে, 
একঘাত্র তখনই কাবকব,ভাবে নিশ্বাসঘাতকদেব দমন করা সম্ভব হবে ' সামরিক 
দিকে শুষ্ক সংক্গার প্রয়োজন, এব" এব মণ সবচেয়ে গুকত্বপূর্ণ হচ্ছে রণনীতি ও 
বণকে২লকে বিশুদ্ধ আগ্মরক্ষার ীতি “থকে সক্রিয় আক্রমণে নীতিতে 
পরিবত্তিত কব! , পুবানে। ধাচেখ সেনাকাহিনীকে নতুন ধাচেব সেনাবাহিনীতে 
ঢেলে সাজানো , জোব কবে সৈন্তদলে ভর্তি কবানোব পদ্ধতিব লে জনগণকে 
যুদ্ধে যাবা ভন্বা মচেতন কবে তুলবাব পদ্ধতি গ্রহণ করা, বিভক্ত সামবিক 
নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধন করে এঁকাবদ্ধ নেতৃত্ব প্রবর্তন কব। , সেনাবাহিনীকে 
ঘা জনগণ "থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সেই শৃংখলাহীনতার বদলে সচেতন শৃখলার 
প্রবর্তন করা, যা সামান্যতম জনস্বাথবিরোধী কাজও করতে দেবে নী, বর্তমান 
অবস্থায় কেবলমান্র নিয়মিত বাহিনীই যুদ্ধ করছে_-এই অবস্থার পরিবর্তন 
সাধন করে জনগণের দ্বারা বাঁপক গেবিলাযুদ্ধের বিকাশ ঘটিয়ে নিয়মিত 
বাহিনীর যুদ্ধের সঙ্গে সমনৃয় সাধন কবা, ইতাদি, ইত্যাদি । এই বাজনৈতিক 
ও সামবিক পৃবশর্ত গুলি আমাদের প্রকাশিত দশ দফা কশ্রস্থচীতে অন্তভূক্ত 
কর। হয়েছে। এর সবগুলিই ডঃ সান ইয়াৎসেনের তিন গণ-নীতি, তিন 
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মহান নাতি এবং তাব শেষ ইচ্ছাপত্রের বক্তবোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ । এ সবগুলি 
কাযকরী কবেই কেবল যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হবে। 
প্রশ্প $ এই কর্মসূচী কাধকরী করার জন্তা কমিউনিস্ট পার্টি কি করছে? 
উত্তর £ আমন অক্রান্তভাবে পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার কাজকে, 
এবং জাপ-বিকোধাী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টকে প্রসারিত ও স্থসংহত কবে তোলার, 
সমস্ত শক্তির সমাবেশ ঘটাবাব এবং প্রতিবোধ-যুদ্ধে বিজয় অজন করার উদ্দেশ্টে 
কুগমিনতাও ও অগ্বান্ি দেশপ্রেমিক পার্টি ও গ্রপের সঙ্গে একাবদ্ধ হওয়াকে 
আমাদের দাযিত্র হিসেবে গ্রহণ কবেছি। জাপ-বিবোধী জাতীয় যুক্তফ্ণ্টেব 
পবিসব এখনে! পথন্ত খুবই সীমাবদ্ধ, তাকে আবও পাপকতর কনে তোলা 
প্রয়োজন, অথাত ৬২ সান ইয়াং-সেনেব শেষ ইচ্ছাপত্রে যে জনগণকে সচেতন 
কবে “তালাব' কথ' বলা হয়েছিল, .সটা কণ। পবকাব, এবং একেবালে নীচুস্তব 
থেকে যুফরন্টে “যাগদ নেক জগ্া জনগণেন সমাবেশ পটানো দবক|ৰ | যু্ু- 
ফণ্টকে স্সংহত ককে “তালাব অথ হচ্ছে এমন একটি সাপাবণ ক্্ঙ্ছচীকে 
কাঘকরা কৰা, যা কাজেব ক্ষেত্রে সন্ত বাজনৈতিক পার্টি £বং গপেপ কাছে 
বাপতামূলক হণ | আমন, ডঃ সানেল তিন গণনীতি, তিন মহান পাতি এব 
তাব শেষ ইচ্ছাপত্রটি সমস্ত [চিক পল এবং সমস্ত সামান্জিক “অণীব 
যুক্তফ্রণ্টেক সাপাবণ কর্মভুচী হিসেবে মনে নিতে বাজী আছি । কিন্ত এখনো 
পযন্ত সব কয়টি বাজনৈতিক দল এটা “মনে নেয়নি, সবোপবি কুগমিনতার্ড দল, 
এই সবাত্সক কর্মন্ুচী সন্বক্গে কোন ঘোষণ। প্রকাশ করতে সম্মত হয়নি । ডঃ 
সাঁন ইয়াং "সনের জাতায়ভাবাদের শাতি কুক্মিনতাড কাজে প্রয়োগ কবেছে 
কেবল আংশিকভীবে, খেমন, জাপানেব নিরুদ্ধে প্রুতিনোপে চদখ! যাচ্ছে । 
কিন্ধ তাঁব গণতন্ত্রের নাতি বা জনগণের জণ্লনঘাবার নীতি “মাটেহই প্রয়োগ 
করণ হয়নি, এব” তাবই ফলে আশাজন্কপ প্রতিবোধ-যুদ্ধে এই প্রচণ্ড সকট দখা 
দিয়েছে । যুদ্ধেব পরিস্থিতি ঘখন এবকম সকটজনক হয়ে পরেছে, তখন 
কুগমিনতাের উচিত প্ররোপুরিভাবে জনগণের তিন গণ-শীতিবে কাবকর্পী 
করা, না ছলে পবে আন্রতাপ করার আব সময় থাকনে না: কমিউনিস্ট 
পার্টির কর্তরা হচ্ছে “সাচ্চার হয়ে ঠা এবং নিরলসভাবে ও ধৈধসহকাবে যুক্তি 
দিয়ে এ সবকিছু কুওমিনতাঙ এবং সমগ্র জাতির কাছে ব্যাখা। কবে বোঝাণো, 
যাতে করে সাচ্চা বিপ্লবী তিন গণ-নীতি, তিন মহান নীতি এবং ভঃ সান ইয়াৎ- 
সেনেব শেষ ইচ্ছাপত্রটি সম্পূর্ণত; এবং পুংখান্পুংখভাবে দেশব্যাপী কাকলী 
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করা হয় এবং জাপ-নিবোধা জাতীয় যুন্তক্রণ্ট সম্প্রসারিত ৪ স্তসংহত হয়ে 
ওঠে। 


'প্রতিরোধ-যুদ্ধে অষ্টম রুট বাহিনী 
প্রপ্ন : আমাকে শঞ্গুম রুট বাহিনী সম্পর্ক বলুন, পশ্্াক এ বিধয়ে 
আগ্রহী-ঘেমন এর রণনাতি, রণকৌশল, রাডনৈতিক কান এব” অগ্যন্ঠি বত 
বিষয় সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ । 
উত্তর; বস্থতঃ যখন লালফৌজের নাম পাণ্টে নতুন নাম হল অষ্টম রুট 
বাহিনী এবং খখন এই পাহিনী যুদ্ধে চলে "গল, খন থেকে বিপুল সখাক 
লোক এর কাখকলাপ সপ্ন্ধে আগ্রহ? হয়ে উঠেছে ! আদি এখন আপনাকে 
একট পাপাবণ পাবণা (প্ৰ ! 


প্রথমে, এব পণক্ষেত্রেব নাষকলাপ সম্পর্কে | বুণনাতিগতভানে আস্টীদ রুট 


বাহিনা শীনসিকে কেন্দ্র কবে হাছে। আাপশি জানেন, এ বাহিনী বহু বিদ্র 
অজন পকেছে গাল খগ্ডযুদ্। চিপ, পিপলু এল, নেও গু দিগল 
/,লঠ নান এব [লিং প্ুণবধণিকার, চিঙ্কুয়ান অধিক) জাপানি জল 


নাহিণা? তিনটি এ প্রণাণ সবণরাহ পথের খোগাযোগ বিচ্ছিন্বকলণ। হাভু এব 
ইয়েনমেদ্বয়ান। ওয়েই।সঘেন এব পিসিঙ্বয়ান এশ১পিয়েন পি নি থক দাশ 
ইর়েনদেক্সায়ানন দ্সিণে জাপ-বাহিনীল পশ্চাঙ্ছেকে জক্রদণত পিিঙ্যাত এও 
ইয়নখেলগয়ানাকে ঢু নাত করে পুনটপিপণাল এন সঙ্াতি শালি ১ পিতা 
শিদেন অপিকার প্রভৃতি হচ্ছে এ৭ উদাহদণ 


আগুন ঞণঠ বাহিনী এপ; মনা গীন। লাধিখা কর্তন গণনা হগতভাতে পা 


* 
দঃ 
রি 
চকে 
ঞ 


বেষ্টিত হচ্ছে ' আমব। অনিশ্চিত ভাবেই বলতে পাতি বং উদ্দি চীনে জাপিং 
বাহিনী প্পল প্রতিবোবেক সন্মুগান হণে। শানমিতক তানি গায় 7 লগ 
রশ গুলে নিশ্চিতভাবেই তাঁকা অভূতপূব অকবিবাক সন্মুদীন হলে 

এরপর বণশীতি ও রণকেইশল সম্পর্কে । অন্বানি চন) বাহিনী 
আমব। তাই করছি । অর্থাৎ প্রণানতঃ শক্রব পার্খদেশে এপ) পশ্চীসেদত আমির) 
যুদ্ধ করছি । যুদ্ধের এই পদ্ধতিটি বিশুদ্ধ মুখোমুখি প্রতিৎক্ষাক পদ্ধতি থকে 
আনেক স্বতন্ত্র । আমরা আমাদের বাহিনীর একা 'শকে মখোম্থি যুদ্ধে নিয়োগ 
কধাব বিরোধাঁ নই, কারণ তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাহিনীব প্রধান 
অ.শকে অধশ্যহ্ শক্রর পার্শখদেশের বিরুদ্ধে বাবহার করতে হবে এবং নিজেদ্রে 
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হাতে উদ্চোগ রেখে স্বাধীনভাবে শক্রকে আক্রমণ করতে হলে পরিবেষ্টন ও 
পার্খদেশ অতিক্রম করার কৌশল গ্রহণ করাটা একান্তভাবেই প্রয়োজন । কারণ 
সেটাই হচ্ছে একমাত্র পদ্ধতি যা দিয়ে তার শক্তিকে ধ্বংস করা এবং আমাদের 
শক্তিকে রক্ষা করা যায়। উপরন্ত, আমাদের বাহিনীর কিছু সশস্ত্র শক্তিকে শক্রর 
পশ্চাঙ্দেশে নিয়োজিত করা৷ বিশেষভাবে কার্যকরী, কারণ তার] শক্রর সরবরাহ 
পথ এবং ঘাটি তছনছ করে দিতে পারে । এমনকি মুখোমুখি যুদ্ধের বাহিনাকেও 
প্রধানতঃ “প্রতি-আক্রমণের' ওপর আস্থ। স্থাপন করা উচিত, বিশুদ্ধ প্রতিরক্ষার 
কৌশলের ওপব নয়। বিগত কয়েক মাসে যেসব সামবিক বিপধয় হয়েছে তার 
একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যুদ্ধের অন্থপযোগী পদ্ধতির বাবহার, অঈম রুট 
বাহিনী যে পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে তাকে আমরা নিজ হাতে উদ্যোগ বজায় বখে 
স্বাধীনভাবে গেবিল।৷ এব: চলমান যুদ্ধেব প্রয়োগ বলে থাকি । নীতিব দিক 
থেকে গৃহযুদ্ধের সময়ে অন্ুশ্থত পদ্ধতির সংগে এ পদ্ধতি মূলতঃ অভিন্ন, কিন্ত 
কিছু কিছু পার্থকা9 আছে । উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান স্তরে, বাপক অঞ্চল জুড়ে 
শাক্রর পশ্চাদ্ভাগে এবং পার্শদেশে আচমকা আশক্রমণকে সহজতর কনক জন্য 
আমর] আমাদের শক্তিকে এক জায়গায় “কন্্ীভত করার বদলে বেশি বিভক্ত 
করে দিই। “যহেতু সামগ্রিকভাবে দেশেব সশঙ্্র বাহিনী সংখার দিক “থকে 
শক্তিশালী, তাই তার কিছু মুখোমুখি প্রতিবক্ষার জন্য, আর কিছু “গবিলা- 
যুদ্ধের জন্য ছড়িয়ে দওয়া! প্রয়োজন, কিন্ত প্রান বাহিনীকে সব সময়ই শক্রব 
পার্দেশে কেন্দ্রীভূত করতে হবে । ঘুদ্ধেব প্রথম মূল কথাই হচ্ছে নিজেকে 
রক্ষা করা, এবং শত্রুকে প্বংস করা, এবং এই উদ্দেশ্তেই আমাদের লিক্গ হাতে 
উদ্যোগ রেখে স্বাধীনভাবে গেরিল। এবং চলমান যুদ্ধ পরিচালন। কবা প্রয়োজন 
এবং সব্পপ্রকারের নিক্ষিয় ও অনমনীয় কৌশল বর্জন করা প্রয়োজন | যদি 
বিপুল সংখ্যক সৈন্য অষ্টম রুট বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলমান যুদ্ধ চালায় এবং 
গেরিল। যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে সাহাযা করে, তবে আমাদের জয় শ্রনিশ্চিত 
হয়ে উঠবে। 

এরপর রাজনৈতিক কাজ সম্পর্কে । অষ্টম রুট বাহিনীর আর একটি 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং বৈশিষ্ট্পূর্ণ পার্থকোর দিক হচ্ছে এর রাজনৈতিক কাজ, 
যা তিনটি মূল নীতি দ্বার! পরিচালিত । প্রথমতঃ, অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে 
একোর নীতি, যার অর্থ হচ্ছে সেনাবাহিনীর ভেতর থেকে সামস্তযুগীয় অভ্যাস- 
'আচরণগুলে। নির্মূল করা, মারধোর এবং গালাগাল নিষিদ্ধ করা, সচেতন শৃংখলা 
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'গড়ে তোলা এবং স্থুখ-ছুঃখ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া_যার কলে গোটা 
সেনাবাহিনী ঘনিষ্ঠভাবে এক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে । দ্বিতীয়তঃ, সেনাবাহিনী ও জনগণের 
মধ্যে একের নীতি, যার অর্থ হচ্ছে এমন শৃংখলা রক্ষা করা, যাত্তে জন- 
স্বার্থের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করা নিষিদ্ধ, জনগণের মধো প্রচারকাধ চালানো, তাদের 
সংগঠিত করা ও সশস্ত্র করা, তাদের আঘিক দৃর্গতিকে কমিয়ে দেওয়া, এবং 
যেসব বিশ্বাসঘাতক ও শত্রুদের সহযোগী সেনাবাহিনী ৪ জনগণেব ক্ষতিসাপন 
করে, তাদের দমন করা । এসবের ফলে “সনাবাহিন্নী এবং জনগণ ঘনিষ্ঠভাবে 
একাবদ্ধ হয় এবং সবত্রই তাদেব স্বাগত জানানে। হয় । ভতীয়তঃ, শক্রবাহিনাকে 
তছনছ করে “দওয়া এবং যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ক্ষমাশীল আচবণের নীতি 1 আমাদের 
বিজয় আমাদেন সামবিক কাধকলাপেব ওপনই নির্ভব কবে ন.» উপপন্থ শক্র- 
বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন কবে দেঞ্য়াব পরও নির্ভব কবে। যদি শক্রসাহিনীকে 
ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া এবং যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ক্ষমাধ্ীল আচ৮৭ কাব 
বাবস্থায় উল্লেখযোগা কোন ফল এখনো পপন্থু পাণ্য়া যায়নি, কিদ্ক ভলিধুতে 
ম্লিশ্চিত দংযোভ ত। পাওয়া যানে । উপবন্ত অষ্টম রুট বাহিনী গায়েব জোর 
তাব শক্তি বৃদ্ধি করে না, ববং তিনটি নীতিব দ্বিতীয়টির সঙ্গে ৮5 বেখে 
জনগণকে সচেতন করে তোলাব অনিকতর কাধকরা পদ্ধতিৰব মং দিয়েই দ্ধ 
স্বেচ্ছাসৈনিক পাঠাতে পাবে । 

যদিও হোপেই, চাহার, শ্রইয়ুয়ান এবং শাীনসিব একাংশ মল হারিয়েছি 
তাই নলে 'মামর। মোটেও হতাশ হইনি, বরং আমব। দুঢভালে সমগ্র 
বাহিনীকে বন্ধুত্বপূর্ণ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় গডে তোলার আহবান দিয়েছি 
এবং স্থদৃঢ সংকল্প নিয়ে শানসি বক্ষা করা ও হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারে জন্য 
আহ্বান জানিয়েছি । অষ্টম রুট বাহিনী শানসিব প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার 
জন্য অন্যান্য চীন। সেনাবাহিনীর কাঁজের সঙ্গে তার কাজের সমনয় করবে । 
সামগ্রিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে উত্তর চীনের যুদ্ধেব ক্ষেত্রে এক কল 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। 

প্রশ্নঃ অষ্টম রুট বাহিনীর এইসব ভাল ভাল গুণগুলি কি চীনের অন্যান্য 
সেনাবাহিনী অর্জন করতে পারে? এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি? 

উত্তর £ নিশ্চয়ই তার। পাবে । ১৯২৪-২৭ সালে কুওমিনতাঙ বাহিনীর 
মনোভাব সাধারণভাবে আজকের অষ্টম রুট বাহিনীর মনোভাবেরই মতো 
ছিল। তখন কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙ নতুন ধণাচের সশস্ব বাহিনী 
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সংগঠিত করার কাজে সহযোগিতা করেছিল এবং মাত্র ছুটি রেজিমেন্ট নিয়ে 
শুরু করে তাদের চারিপাশে অনেক সেনাবাহিনী জড়ো করেছিল এবং চেন 
চিউং-মিঙকে পরাজিত করে তাদের প্রথম খিজয় অর্জন করেছিল। পরবর্তী- 
কালে এই বাহিনীগুলে আনুষ্ঠানিকভাবে সৈন্তবাহিনীতে পরিণত হয় এবং 
আরও সৈন্য তাদের প্রভাবাধীনে আসে; তার পরেই কেবল উত্তরের অভিযান 
শুরু হয়। এই বাহিনীগুলোর মধো একটা তাজ্জা মনোভাব বিরাজ করত, 
সামগ্রকভাবে অফিসার ও সৈন্যদের মধো এবং সেনাবাহিনী ও জনগণের মধো 
এক্য ছিল এবং সেনাবাহিনী বিপ্লবী জঙ্গী মনৌভাবে ভরপুর ছিল। পার্টি 
প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক বিভাগের প্রবর্তন চীনে সবপ্রথম গৃহীত হওয়ায় 
এইসব সশস্ত্র বাহিনীর গোটা চেহারাটাই পাল্টে গিয়েছিল । ১৯২৭ সালে 
প্রতিষ্টিত লালফেঁজের এই বাবস্থাকেই আজকের দিনের অষ্টম রুট বাহিনী 
উত্তরাধিকার রূপে পেয়েছে এবং তাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে । ১৯২৪-২৭ সালের 
বিপ্লবী যুগেব সশস্ব বাহিনী এই নতুন ভাবধারায় অন্থপ্রাণিত হয়ে স্বভাবতই 
তাদের বাজ্তনৈতিক নৃষ্টীভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জন্ত রেখে যুদ্ধের পদ্ধতি প্রয়োগ 
করেছিল, তাব। ক্ষেত্র এবং অনমনীয় পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেনি, উদ্যোগ শিয়ে 
সোংসাতহ আক্রমণ কলার পদ্ধতি বাবহাব করেছিল এলং তারই ফলে তালা 
উত্তবেব ভাভিঘানে হরজয় হয়েছিল । আজকের দিনে যুদ্রক্ষেতে আমাদের 
প্রয়ে।জল “সই সবনের সনাবাহিনার । এরকম লাখ লাখ লোক থ।কতেই 
হবে, এমন কান কথা নেই, এরকম কয়েক হজান লোকের কেন্দ্রশক্তি 
নিয়েই আমক ভাপ।না সাম্াজাবাদকে পবাজিত করতে পাবি । প্রতি- 
রোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পব থেকে যে সাহসিক আত্মতাগ তার! করছে, তার 
জন্য জারী? দেশের সেনাবাহিনাকে আমব। গভার শুদ্ধ। করি, কিন্তু ঘসব 
রক্ত শয় হুদ্ধ হয়ে গেছে, ত! থেকে অনেক শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে । 

গ্রষ্পঃ জাপান সেনাবাহিনীর মধো ঘেরকম শৃংখল। আছে, তাতে 
যুদ্ধবনদীদের প্রতি আপনাদের ক্ষমাশীল বাবহারের নীতি কি অকাযকরা বলে 
প্রমাণিত হবে না? যেমন ধরুন, বন্দীদেরকে আপনার। ছেডে দেবার পর 
জাপ-সামরিক অধিনায়কত্ব তাদের হত্যা করতে পারে, এবং সামগ্রিকভাবে 
জাপ-বাহিনী তখন আপনাদের নীতির অর্থ আর বুঝতেই পারবে না। 

উত্তর £ তা অসম্ভব। যত বেশি তারা হত্যা করবে, ততই জাপানী 
সেনাবাহিনীর মর্দো চীনা সেনাবাহিনীর প্রতি সহাম্ভূতি জেগে উঠবে । এ 
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ঘটন। সাধারণ সৈপ্তদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যাবে না। শ্বামাদের এই 
নীতিতে আমরা তাই অবিচল থাকব । উদাহরণস্বরূপ, এমনকি যদি 
জাপ-সেনাবাহিনী অষ্টম রুট বাহিনীর বিরুদ্ধে বিষাক্ত গাস ব্যবহারের 
ঘোষিত ইচ্ছাকে কাধকরীও করে, তবু আমর। আমাদের নীতির পরিবর্তন 
করব না। ধৃত জাপানী সৈন্তরা এবং জাপানী অধস্তন অকিসাবরা আমাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের প্রতি আমরা ভাল ব্যবহার করে ঘাব, 
আমরা তাদের অপমান বা গালাগাল করন না, বর আমাদের ছুই দেশের 
জনগণের স্বার্থ যে এক ও অভিন্র_ এ কথা! বিশ্লে্ণ করে তাদের বুঝিয়ে দেব, 
ারপর তাদের মুক্ত কবে দিব । যারা ফিরে “ঘতে চাইবে না, তারা অইম 
রুট বাহিনীতে কাঙ্জ কবতে পাবে, যদি জাপ-বিনোর্ী যুদ্ধক্ষেত্রে কোন 
আন্বর্জাতিক বাহিনার উদ্ভব হয় তাবা তাতেও ঘযোমবান কবততে পারে এব 
জাপ-সাম্াজাবাদেব লিক্ুদ্ধে অঙ্গবারণ কপতে পাবে। 


প্রতিরোধ-যুদ্ধের মধ্যে আত্ম দমপণি বদ 


প্রশ্ন 2 'যামি শুনেছি, যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও জাপান 'সাহাইতে শান্তি 
গুজব ছড়িয়ে চলেছে । শাবু কৃত উদ্দেশ্য কি? 

উত্তর ং তাদেব পরিকন্ননান কিছুট। সাকলোব পরে তাবা। তিনটি উদ্দেশ 
সফল কবাব জন্য শ্রাবাব শান্ছিন বুলি মাণ্ডাতে শুক্ষ কবেছে । 2সগুললো হচ্ছে : 
(১) “সমস্ত জায়গা তাবা দখল করেছে, সেগুলোকে ভবিষাতেক আক্রমণান্ত্রক 
কাঙ্ছে “ণনাতিমূলক পা-বাখার জায়গা হিসেবে বাবহাব কবাব প্রয়োজনে 
,সইসব শ্মবস্থানকে শ্রসংহত কর, (২ চীনের জাপ-বিবে'বা ফ্রন্টে ভাঙন 
ধরানো , এবং (৩) চীনেব প্রতি আন্তজাতিক সমর্থনের ফ্রণ্টে ভাঙন স্থষ্টি করা' 
বর্তনান শাকিব গুজবটিকে বলা যেতে পাবে ধোয়ার প্রথম বোমা । বিপদ 
হচ্ছে এই যে, চীনে কিছু দোছুলামান বাক্তি আছে যাব? শক্রর ছলাকলায় 
বিশ্রাস্ত হবার জন্য প্রস্বত হয়েই আছে, এবং বিশ্বীসঘাতকরা ও শক্রর 
সহযোগীরা এদের মধ্যেই কৌশলী অভিযান চালাচ্ছে এবং জাপানী আগ্রাসী- 
দের কাছে চীনকে আত্মসমর্পণ করানোর চেষ্টায় সবরকমেব গুজব ছড়িয়ে 
বেডাচ্ছে । 

প্রশ্্: এই বিপদ, আপনার মতে, কোথায় নিয়ে ঘতে পারে? 

উত্তর : এর বিকাশের কেবলমাত্র ছুটি দিকই থাকতে পারে : হয় চীন। 


৬৩৫ 


মাও (২য়) _€ 


জনগণ আত্মসমর্পণবাদকে জয় করবে, অথবা আত্মসমর্পণবাদধ জয়ী হবে, এব' 
যার ফলে জাপ-বিরোধী ফ্রণ্ট ভঙে যাবে এবং চীন এক বিশংখলার রাজো 
নিমজ্জিত হযে যাবে 

শ্লা- তুটির ঈখো .কান্টির সপ্তাবলা ,শি ? 

₹র.. সমগ চাঁপা জনগণ চাইছেন এম পমন্ত যুন্ধ চালিয়ে শিখে তে । 
শাসবতেণীব একটি অশ যদি আক্মসদপণে পথ গ্রহণ কণে। তবে বালি 

অংশ, ঘাখা হুট খাবছে তত 1নশ্চহ অবাববো তিতা করিবে এব জনগণেক 

সঙ্গে এক হয়ে শ্রতিবোধ চালিয়ে যাকে শিবশ্াঃ চীনের জাপবিরোধা ফ্রণ্টেক 
পক্ষে এটি হবে একটি খুবই দুঃখজনক ঘটন। ' কিন্থ শামি দ্রটভাবে বিশ্বাস করি 
“য় মাঘ্মুসমপ্ণবাদ গণ সমথন লাভ বণতে পারিবে লা, বলা জনগণ আত্মমমপণ- 
বাদকে জয় করবেন, মুদ্ধ চালিন়ে যাবেন এব? বিজদ্ু অতন কববেন। 

প্রশ্ন 5 কিন্ধ কিভাবে আঙ্মাসমপণবাদকে জঘ কৰা খাবে? 

উত্তরু. শ্ুচাক্র মাপাঘে। অথাৎ আক্মসমর্পণবাদের বিপদ সধন্ধে 
সুচতন কবে, এবং কাঁজিক যাপামে। আগা আগ্ুসমপ্ণবাদ কামকলাপ 
থামাবাব জন্য জনগণ সগচঠিত পরবে; সাতীয় পবাজয়েই মনোভাবের 
ব) জাত*য় নৈবাশ্তবাদের মনোভাবেক মনো হিএহ হেতু কয়েকটি যুদ্ধে চীন 
পরাজিত হয়েছে ততবাং চঃনেব আব ছ্াতিতবাপের ক্ষ্তা নই এ মনো 
ভাবের মধোই আত্মসমপণবাদের মল শিভিত মাছে এই নৈবাশবাদীপা এ 
কথা টউপলকি করতে পারে ন! যে, পবা সালা জন্ম দেয়, পবাজয় "থকে 
শিক্ষা গ্রহণ কবেই ভবিষ্যাং জযের ভিডি তি হষ তাঁরা প্রতিবোপ-যুদ্ধে কেবল 
পরান্গয়ই দেখে, কিন্ত সাফলাগুলি 'প্থচতে পা পা, এব” বিশেষ করে তাবা 
এটা দখতে পায় না .খ আমাদের পপাজয়*্ালল অবোহ সাফলোর উপাদান 
বয়েছে, অথচ শন্রব জয়ের পো তালে পরাজয়ের উপাদান গুলো আছে। 
আমর" জনগণকে ঘুছধের লিয়ের সম্ভাবনা গুলোকে “দখিয়ে দেব, তাদের 
এ কথা বুঝতে সাহাষা করব খে, মামাঁদের পবাজয় আব আন্ববিধাগুলে। হচ্ছে 
সাময়িক, সমস্ত বিপযয় সন্বেপ্ ধত পেশি দিন পরে আমবা যুদ্ধ চালিয়ে “যতে 
পারব চুড়ান্ত বিজয় ততই মামাদের করায়ভ্ত হবে । গণভিত্তি “খকে বঞ্চিত 
হয়ে মান্মসমর্পণবাদীদের মার কান ভাওতানাক্গীর স্যোগই থাকবে না এবং 
জাপ-বিরোধী ফ্রণট তাতে স্সংহতই হয়ে উঠবে । 


৩৬৩ 


গণতন্্প এবং প্রতিরোধ -যজ 

প্রশ্নঃ কমিউনিস্ট পার্টি ভার কর্মহচাতে গণতচ্ছেবা থা বলেছে, 5 
গণতন্ত্রের অর্থকি? খদ্ধকালান সকাবের' সংগে এটা শি পিবোবমুলক নয় ? 
উত্তর ৪ একেবারে শা কমিউনিস পার্টি ১৯৩5 সাতুলর আআংগুগ মালে 
গণতান্িক প্রজাতগ্ছেদ *শ্লাগদ দিয়েছিল পাজনৈটিক ডন আআ গ9নক্ভালে 
এই গ্রোগানের অর্থ হচ্ছে £ ১ পাঞ্ু  নপকাবের গদাহ। একটিনাহি শ্রিগল 
হাতে থাকে নাও বত পিশাসঘা হক এন এক সহানাগাদের বাতি গে মন 


জাপ বিলোরা শ্রণাখখলিণ টঘআক ভিটিতেই ভা হাটিহ হাত হল হাব হবো 


শ্রমিক, ক পতি পটিবিত পাতাল শাদা» শালি ঠা শ্রোতা এষ 
সবকারেল শা গঠগনশিপ কপ তবে হাতির পিছত ২ লে রত পতঙ্গ শুশাগ্ছিক 


এব” কপ্রিকতা! এঠ দষ্ঠ আাপাতিঃ পরি তত তপটি আনত কুপন আলে 
এঁকাপদ্ধ ; "৩ এই সব্কাব জনগণকে দমপ্ু ব্তমল শানে ভন্ান পাচ্র*নছিত 
াণানত।; নেবে, াবিবেন কারে লানবজ্ধ হলুয়ার শে শক্ষ পালি কঃবালাহ। 
এব' শ্গ্রণশগার কান শশা তমার স্বাহানত এজ "তন দিল খাক চাক 
করালে পথ মারে শে? একটি গণনাগিক শঙ্জাত্গ পোনবল্গমহ বিঙ্গালনি 
সবলাবেল সঙ্গ বিবোপমলক নগঘ, রব পা ্ সলাত এই কপি পাতিলে 
যুদেব পঙ্দে সহায়ক হবে।। 

প্রশ্ন 5  (ণহারিক কেন্দিকতি। ২৮ কটি বালব কথ, নস £ 

উত্তর 


“দপতত তবে । গণতশ্র মার কন্দ্িকলাব মনো শান আঅনতিক্তমা শাবান 


গামপা কেবল কাপাটিত লগত না বাগ্রলাতেক শ্যামাদেশ 


নে», গানের আশা এ হুটি একান্ত শ্য়োজনার  এক্াবকে, শামকা 
পলক" ই, তাকে জনগণের আশা-াকাজ্লাল সাতাকাহরহ পতিলিকি হন 
হবে । “পশবাপা এাপক জনগণেপ স্বাপানত! করে এব তু নাটতিল 
প্রভাপাশ্িত কণার সমস্ত সুযোগ জনগণের খাকৃতত হচ্চে শণতিশ্থের আছ 
অপবদিকে, প্রশাসন ক্ষমতার .কন্দীকরণ 9 প্যান এনং জনগাপেল 
প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার মাধামে ঘখন নীতিসংক্রান্থ লানিসমূই পের 
নিজন্ব নির্বাচিত পবকারেক কাছে পাঠিয়ে দ্য হবে, সন্কাবকে হথন 
তা কাযকরী করতে হবে এবং যতক্ষণ পযজ্ত ই; জনগণ্নে আশা-আকাক্ক্ষাক 
সঙ্গে সামগ্রশ্যপূর্ণ গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে না যাচ্ছে, ততক্ষণ সাবলীলভাবেই 
এটা করা সম্ভবপর হবে। এই হচ্ছে কেন্দ্রিকতার অর্থ কেবলমাত্র গণ- 


৬৭ 


তাস্ত্রিকত। গ্রহণ করেই একটি সরকার প্রকৃত শক্তিশালী হতে পারে এবং 
জাপ-বিরোধী যুদ্ধে চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারকে এই ব্যবস্থাই গ্রহণ 
করতে হবে। 

প্রক্স £ এটা তো যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সজজে অসামগ্রস্পৃণ হচ্ছে, তাহ 
লা? 

উত্তর: বিগত দিনের কয়েকটি যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভাব সঙে এর সামঞ্গ 
নেই। র 
প্রশ্তাঃ কোনওকালে এই ধরণের যুদ্ধকালান মন্ত্রিসভা কি ছিল? 

উত্তর : হা, যুদ্ধকালীন সরকারের বাবস্থাকে সাধারণতঃ যুদ্ধের প্রক্কৃতি 
অনুসারে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি রূপ হচ্ছে গণতান্ত্রিক 
কেন্দ্রিকতা, আর অন্ত রূপটি হচ্ছে চরম “কন্দ্রিকতা। প্রকৃতি অনুসারে 
ইতিহাসের সব যুদ্ধকেই দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে : শ্বায় যুদ্ধ, আখ 
অন্যায় যুদ্ধ। উদাাহরণম্বূপঃ কম-বেশি বিশ বছণ আগেকার ইউরোপে 
মহাযুদ্ধ ছিল অন্যায়, সাত্রাজাবাদী যুদ্ধ ' সাত্রাজাবাদী “*শসমহের সবকারগাল 
সাত্রাজাবাদের স্বার্থে যুদ্ধ কবার জন্য জন”ণকে বাধা করেছে. “স কারণে সেগুলো 
জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেছে এবং সহ অবস্থায় এক পরনেব সরকারে 
গুয়োজন হয়েছে_যেমন ব্রিটেনের লয়েড জক্ত সরকাব । লয়েড জঙ্গ ব্রিটিশ 
জনগণকে নিপীডন করেছে, সাম্রাজাবাদী যুদ্ধেব বিরুদ্ধে কথা বলা শিমদ 
করে দিয়েছে, এবং বুদ্ধের বিরুদ্ধে “যসব সংগঠন খা সমিতি জনমত বাও 
করেছিল-- সেগুলিকে বে-আইনী করে দিয়েছে । যদিও (লোকসভা ছিপ, 
লেটি ছল বিশেষ একটি সাত্রাজাবাদী গ্রপের যন্থব হয়ে, “য-পোকসভ। বুদ্ধ 
বাজেটের €পর শুধুমাত্র রবারষ্ঠাম্প দিত । যুদ্ধকালে জনগণ ও সরকারের 
মধ্যে একোর অন্পপস্থিতিই চরম কেক্দ্রিকতার সরকাবের-_ শুধুই কেন্দ্রিকত। 
এবং কোন গণতন্ত্র নয়- এরকম সরকারের উদ্ভব ঘটায়। কিন্তু এতিহাপিক- 
ভাবে বিপ্রবী যুদ্ধ হয়েছে, যেমন ফরাসী দেশে, রাশিয়ায় এবং বর্তমানে 
স্পেনে । এ সমস্ত যুদ্ধে সরকার গপ-বিরোধিতার ভয় করে প।, কারণ 
জনগণ নিজেই এই ধরনের যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য উতস্তক € আগ্রহী : 
জনগণকে ভয় করা দূরে থাক, এই সরকার তাদের উদ্ধদ্ধ করে তুলবারই 
চেষ্টা করে এবং তাদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য উৎসাহিত করে তোলে, 
যাতে করে তার] সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে। কারণ, এই 


৬৮ 


সরকার জনগণের ন্বেচ্ছামূলক সমর্থনের ওপরই দাড়িয়ে থাকে । চীনের জ্জাতীয় 
মুক্তিযুদ্ধের প্রতি জনগণেব পূর্ণ সমর্থন আছে এবং তাদের অংশগ্রহণ ছাড! 
এ যুদ্ধে জয়লাভ কর] যাবে না; স্ুতরা" গণতান্ত্রিক কন্দরিকতা প্রয়োজন হয়ে 
দীভাচ্ছে । ১৯২৬-২৭ সালের উন্তরাঁভিমুপী অভিমানেও গণতান্থ্িক কেন্দ্রিকতার 
মাধামেই বিজয় অক্সিত হয়েছিল ! স্ততরা" এসন “থকে দেখা যাচ্ছে, ঘখন 
যুদ্ধেব লক্ষা প্রতাক্ষভাবে জনগণেন স্বার্থকেই প্রতিফলিত করে' খন সরকার 
ঘত গণতান্ত্রিক হবে, তত কাধকরীভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। 
জনগণ যুদ্ধের বিরোধিত! করবে-_এই ভয়ের কান কারণ এরকম সরকারের 
'নঈ, বব” থুদ্ধে জনগণ যদি নিক্ষিয় থাকে বা! উদাসীন থাকে, তবেই এই 
সবকারেব দ্র্ভাবনা উপন্থিত তয়। মুদ্ধের প্রকৃতিই সনকাব এ জ্রনগণের 
মপধোকাব সম্পরকে নির্ধারিত করে দেয়_-এবং এটাই হচ্ছে ইতিহাসের বিধান । 

প্রশ্ন: _াহলে এই পবনেন সরকাব প্রতিষ্ঠাব জনা আপনাব। ন্চিভাঁবে 
শ্াগসন্‌ হতে চাইছেন? 

উত্তর * মূল প্রশ্র হচ্ছে কণমিনআড ৭ কমিউনিস্ট পার্টির যাপো সভ- 
'ঘাগিতাব প্রশ্ব । 

প্রশ্ : কেন? 

উত্তর : দিগত পনের বন পমশ্ব +£৪মিনতাঁড এবং কামউনিস্ট পার্টির 
মধোকাঁর সম্পর্ক দীনের বাক্তনাতিতি নির্পাবক বিষয় ভয়ে আছে। 
পার্টির সহযোগিতাণু ১৯১৭ ১৭ সালে পথম বিপ্রবেব জয় হয়েছে ১৯১৭ 
মালে দ্ৃই পার্টিব মনো গাঙনেব ফলেই বিগত দশ বছবেব ছুখজনক পবিস্থিতিব 
উদ্চন হয়েছিল । ভাঙনের জ্ন্য কিন্জ আমরা দায়ী ছিল।থ না, আমবা 
ুওমিনতাঙের নিশীভনেব বিরুদ্ধে প্রতিরোধে বাধা হয়েছিলাম এবং আমবা। 
চীনের মৃক্তিব গৌবপজনক পতাকা স্চুতে তুলে ধরেই রেখেছি । বর্তমানে 
তীয় স্তর এসেছে এবং জাপানকে প্রতিরোধ করাব জ্বন্য ও জাতিকে বক্ষা 
কবাব জন্য একটি স্মনিদিষ্ট কর্মহূচীর ভিত্তিতে ছুই পার্টিকে পূর্ণভাবে সহযোগিতা 
নবতে হবে আনমাদেব “নবলস প্রচেষ্টাব ফলশ্রতিতে অবশেষে একটি 
সহযোগিতা প্রতিষ্ঠাব কথা ঘোষণ! কবা হয়েছে, কিন্তু আসল বাপার হচ্ছে 
এহ ষে, উত্তয়পক্ষাকে একটি সাধারণ কর্মস্থচী গ্রহণ করতে হবে এবং তার 
ন্চিত্বিতে কাজ করতে হবে । এবং এরকম কর্মস্চীর একটি অভি প্রয়োজনীয় 
আংশ হচ্ছে সবকাবের একটি নতুন বাবস্তাব প্রবর্তন । 
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প্রশ্থ : ছুই পার্টির পহযোগিতার মধা দিয়ে কিভাবে নতুন একটা সরকারী 
ব্যবস্থার প্রব্র্তন হতে পারে? 

উত্তর £ আমরা সরকারের প্রশাসনিক কাঠামে। এব' সেনাধাহিনাকে 
পুনর্গঠনের প্রস্তাব করছি । বতমান জপ্রী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য 
আমর একটি অস্থায়ী জাতীয় পরিষদ আহ্বানের প্রশ্তাব করি । ডঃ সান 
ইয়াৎসেন ১৯২৬ সালে ষ প্রস্তাব দিয়েছিলেন ঠিক সেরকমভাবে বিভিন্ন জাপ- 
বিরোধী রাজনৈতিক পার্টিগুলি “থকে, জাপ-বিরোধী সেনাবহিনী 'থকে 
এবং জাপ-বিরোধা জনপ্রিয় এবং পাবসায়িক সংগঠনগুলি থেকে উপযুভ্ত আন্ক- 
পাতিক হাবে পবিষদ্ব প্রতিনিপ্দি ঠিক করা হোক । এন পরিষদ বাগ্্ীয় 
কতৃত্বের সবোচছচ মংগঠদ হিসেবে কাজ করবে, জাতিকে রক্ষা করার 
নীতি নিধারণ করবে, একটি শাসনতান্ত্রক কর্মহ্ুচা গ্রহণ করবে এব* একটি 
সরকার নিবাচন করবে , আমা মনে কার, প্রতিরোধ-যুদ্ধ একটি সংকটজনক 
সন্ধিক্ষণে এসে পৌছেছে এব" কতৃত্বসম্পন্ন ও জনগণেক ইচ্ছায় প্রতিনিধি 
কারী এরকম একটি জাতীয় পবিষদ অবিলদ্ে আহ্বান” করে কেবল চীনের 
রাজনৈতিক জাবনকে পুনকজ্জীবিত কব। যাবে এব” বতমান সংকটকে জয় 
করা সম্ভনপ হনে শামবা এই প্রস্তাব সম্পকে কুওমিনতাডের সঙ্গে যত 
বিনিময় করছি এব" এক্যমত হতে পাবন বলেই আশা করছি । 

প্রন: ভাতীয় সরকাক কি ঘো'ৰণা কবেনি থে, জাতীয় পবিষ” পাতিল 
করে দেওয়া হয়েছে ? 

উত্তর ; বাতিল করে সিকি কাজই কর। হয়েছে যা বাতিগ কণা হয়েছে 
তা হচ্ছে সেই জাতীয় পরিষদ, কুণ্মিনতাঙরা য। আহ্বান কবার জন্য £স্থৃত 
হচ্ভিল ক্ওমিনতাডেক ঘোষণা! 'মন্্সাকে, এক বিল্দুমাত্রও ক্ষমতা খাকবে 
না এবং এব নিবাচনের পদ্ধান জনমতের সম্পূণ বিরোধা ; সমাজের সমস্ত 
অংশের মানুষের সংগে একাবদ্ধভাবে আমরা এই ধরনেব জাতীয় পরিষদের 
বিরোধিতা কবি ' মামরা বে অস্থারা জাতার পরিষদের প্রস্তাব দিয়েছি, ত। 
এই বাতিল হওয়া জাতায় পরিষদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা . এন পরনের একটি 
অস্থায়ী জাতীয় পরিষদেব আহবান নিসন্দেহে দেশবাপা এক নতুন উদ্ভমের 
সঞ্চার করবে, সরকারী কাঠামে। « সেনাবাহিনার প্রনর্গঠনের প্রয়োজনীয় পৃধ- 
শর্ত হিসেবে কাজ করবে, এবং সমগ্র জনগণের সমাবেশ ঘটাতে সাহাধা করবে । 
এর ওপরে প্রতিরোধ-যুদ্ধের অন্তকুলে অবস্থার দিকৃপরিবর্তন নিঙর করছে । 
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সাংহাই ও তাইঘুয়ানের পতনের পর জাপ-বিরোধী 
যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কর্তধ্যসমূহ 


১২১ নভেম্বর, ১৯৩৭ 


বর্তম।ন পরিস্থিত হচ্ছে আংশিক প্র তরো ধ-ুদ্ধ থেকে 
সর্বাত্মক প্রতিরোধ-যুদ্ধে উত্তরণের পরিস্থিত্তি 


১। জাপানা সামাজাবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে “যে-কোন ধরনের 
প্রতিরোধ-যুদ্ধকেই, এমনকি আশিক হলেপ্ আমর সমর্থন কবি । কারণ 
আ"শিক প্রতিরোধ অ-প্রতিবোণ খেকে এক বাপ অগ্রগতি, অন্তত, কিছু 
পরিমাণে এব চবিত্র পিপ্রণা এব মাহঙমি পক্ষা্ যুদ্ 

অবশা জনগণের বাপক ্মশগভণ ছা। শরধুনাত্ স৫কাবেক আংশিক 
প্রতিবোধ আতি অণশভ বার্থ হয়ে যাবে, এ কথা আমবা এব আগেই (এ বছরু 
এপ্রিল মাসে ইমেনানে পার্টি কমীদেৰ সভাম, “ম মাসে পার্টব জাতীয় সম্মেলনে 
এবং আগদ, মাসে 'কন্দধ্ায় কমিটি” পলিউবাবোপ একট প্রস্তাবে" ' বলেছে। 
কাবণ এহ যুদ্ধ সম্পূর্ণ আথ জানায় বিপ্রব! যুদ্ধ নষ, জনযুদ্ধ নয. 

৩। আমরা সমগ জনগণের সমাবেশ ঘটে এমন এক যুদ্ধেব, সম্পূর্ণ অর্থে 
জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধেব, অথাৎ সবাগ্ক পতিবোণের সপক্ষে: কেননা, এবকম 
প্রতিবোধহ হচ্ছে জনযুদ্ধ। য। সা $মি পক্ষাব লক্ষো পেচ্াতে পাতে। 

৬1 যদ্দিত $&৩মিনতাঁচ যান পক্ষে একালতি কবছ সেই আংশিক 
প্রাতিবোধ-যুদ্ধধ জাতীয় বিপনন যুদ্ধ ৬৫৭ অন্ত কিছু পক্মাণে বিপ্লবী চকিত্র- 
বিশিষ্ঠ। তবু এব পিপ্রবী চবিতর 'মাটেহ সম্পূর্ণ নয আশিক প্রতিরোধ 
ম্ণিশ্চিতভাবেই যুদ্ধে পবাজয় বরণ করতে বাঝ।, কখনই তা সাফলাজনকভাবে 
মাতৃভমিকে বক্ষ কবতে পাবেন! 

+| এখানেই শিহিত রয়েছে প্রতিরোধ সম্পকে কমিউনিসট পাটিব অবস্থান 


এই রচনাচি ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে ইয়েনানে পটি-কমীদের এক সভায় কমরেড 
মাও দে-তুঙ প্রদত্ব একটি রিপোর্টের রূপরেখা । পার্টির দক্ষিণপন্থী হৃবিধাবাদীর সঙ্গে সঙ্গেই 
এয় বিরোধিত। কয়ে, এবং ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে ষষ্ঠ কেন্ত্রীয় কমিটির বষ্ঠ বধিত সভার 
আগে এই দক্ষিগপন্থী বিচ্যুতিকে মূলগতভাবে দুর করে দেওয়] সম্ভব হয়নি । 


৭১ 


এবং কুওমিনতাডের বর্তমান অবস্থানের মধোকার নীতিগত পার্থকা ৷ ঘি 
কমিউনিস্টরা এই নীতিগত পার্থকা ভূলে যায়, তবে তারা প্রাতিরোধ-যুদ্ধকে 
সঠিকভাবে পথ দেখাতে পারবে না, তার! কুওমিনতাঙের একদেশদশিতাকে 
জয় করতে সক্ষম হবে না, এবং তার তাদের নীতি ত্যাগের দোষে অধ:পতিত 
হবে, তাদের পার্টিকে কুওমিন্তাঙের পর্যায়ে নামিয়ে আনবে , এবং তা হবে 
জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের পবিত্র লক্ষোর বিরুদ্ধে এবং মাতৃভূমি রক্ষার বিরুদ্ধে 
'ছপরাধ। ॥ 

৬। সম্পূর্ণ অর্থে জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধে সবাত্মক প্রতিরোধ-ুদ্ধে -- 
কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রস্তাবিত জাপানকে প্রতিরোধ ও জাতিকে রক্ষ। 
করার দশ দফা কর্মস্থচীকে কার্ধকরী করা একান্তভাবেই প্রয়োজন, এবং তার 
জন্য এমন একটি সরকার ও সেনাবাহিনী দবকাব, ঘষে সরকার এবং সেনাবাহিনী 
এই কর্মস্চীকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করবে। 

৭। সাংহাই এবং তাইমুয়ানেক পতনে পব পরিস্থিতিটি দ্রাডিয়েছে 
এরকমঃ 

(১) উত্তর চীনে ষে নিয়মিত যুদ্ধের প্রধান ভূমিকা কুওমিনতাঙ 
নিয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং ষে গেরিলাযুদ্ধে কমিউনিস্ট 
পার্টি প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে, তাই এখন প্রধান হয়ে উঠেছে । কিয়াংস্ত 
এবং চেকিয়াং প্রদেশে জাপানী আগ্রাসীরা কুওমিনতাডের যুদ্ধরেখা ভেদ 

করেছে এবং নানকিং ও ইয়াংসি উপতাকার দিকে এগিয়ে ঘাচ্ছে। এ 

কথ। ইতিমধ্যেই স্ম্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কওমিনতাডের এই আংশিক 

প্রতিরোধ বেশিৰিন টিকে থাকতে পারে না। 

(২) তাদের নিজন্ব সাত্রাজাবাদী স্বার্থেই ত্রিটেন, আমেরিকা এবং 
ফ্রান্সের সরকার এই ইঙ্গিত দিয়েছে যে, তার! চীনকে সাহাধ্য করবে, কিন্ত 
এখনো পধস্ত তাদের মৌখিক সহান্রতভতিই শুধু পাওয়া গেছে এবং কোন- 
রকম বাম্তব সাহাধ্য পাওয়া ঘায়নি। 

(৩) জার্মান ও উতালীর ফ্াসিস্টরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে সাহাযোব 
জন্য সবকিছু করছে। 

(৪) কুওমিনতাঙ তাদের এক-পার্টি একনায়কত্বের ও স্বৈরাচারী 
শাসনের যে-কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে এখনো প্স্ত অনিচ্ছুক, এবং 
এর মধ্য দিয়েই তার! আংশিক প্রতিরোধ করছে। 


শখ 


এই হুচ্ছে অবস্থার একটি দিক। 
অন্য দিকটি হচ্ছে এরকম £ 


(১) কমিউনিস্ট পার্টির এবং অষ্টম রুট বাহিনীর রাজনৈতিক প্রভাব 
ভ্ণত দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে এবং দেশব্যাপী তাদের 'জাতির রক্ষাকর্তা' 
বলে প্রশংসা করা হচ্ছে। সমগ্র দেশকে রক্ষার জন্য, জাপানী 
আগ্রাসীদের স্তপ্ধ করে দেবার জন্য এব" কেন্দ্রীয় সমতল অঞ্চল ও উত্তর- 
পশ্চিম দিকে তাদের আক্রমণে বাধা স্থষ্টির জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও অষ্টম 
রুট বাহিনী উত্তর চীনে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে ঘেতে দু সংকল্পবদ্ধ : 

(২ গণ-আন্দোলন আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে । 

(৬) জ্বাতীয় বুজোয়ারা পামপস্থীদের দিকে ঝুঁকছে । 

৪) সংস্কারকামী শক্তিগুলি কুওমিনতাঙেব মধো জোরদার হচ্ছে । 

(৫) জাপানের বিরোধিতা করা « চীনকে সাহাষা করার আন্দোলন 
বিশ্বের জনগণেব মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে । 

(৬ সোতিয়েত ইউনিয়ন চীনকে বান্তব সাহাঘা দেবার জন্ত প্রস্তুত 
হচ্ছে 


এই হচ্ছে অবস্থার আর একটি দিক: 

৮; ম্ততরাং, বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে মআাংশিক প্রতিরোধ থেকে 
লরবাত্মক প্রতিরোধে উত্তরণের পরিস্থিতি; আংশিক প্রতিরোধ যেখানে দী 
দিন টিকে থাকতে পারে না, “সখানে সর্বাছাক প্রতিরোধ এখনো শুরুই হয়নি। 
একটি থেকে আর একটিতে উত্তরণ, এব মো সময়ের ঘে সাবধান, তা বিপদেৰ 
আশংকায় পূর্ণ । 

৯। এই পযায়ে চীনের মাংশিক প্রঁতবোন নীচেব তিনটি দিকেব মর্বো 
যে-কোন একটি দিকে অগ্রসর হতে পারে 

প্রথমটা, আংশিক প্রতিরোধেব মৰসান এবং সর্বাহুক প্রতিরোধ 
কর্তৃক এর স্যান গ্রহণ । দেশের সংখাগবিষ্ট মান্তষ এটাব দাঁবি কবে, কিন্তু এ 
সম্বন্ধে কুওমিনতাঙ এখনো দ্বিধা গ্রশ্ত | 

দ্বিতীয়টা হচ্ছে, সশস্ত্র প্রতিরোধের অবসান এবং আত্মসমর্পণ কর্তক-এব 
স্থান গ্রহণ। জাপানী আগ্রামীরা, শক্র-সহযোগীরা এবং জাপপন্থী লোকেবা 
এটাই চায়, কিন্ত চীন! জনগণের অধিকাংশই এর বিরোধিতা করে । 


৩ 


- স্ৃতীয়টি হচ্ছে সশস্ত্র প্রাতিরোধ এবং আত্মসমর্পণের সহাবস্থান । জাপানী 
'আগ্রাসী, তাদের সহযোগী এবং জাপপস্থী লোকদের ছারা চীনের জাপ-বিরোধী 
স্র'টকে ভাঙার চক্রান্তের ফলেঞ্রটি হওয়া সম্ভব, দ্বিতীয় পথটি বার্থ হলেই তারা 
এই পথটি গ্রহণ করবে । তারা এখন এই ধরনেরই কিছু একটা করার যড়যন্তরে 
লিপ্ত । বস্ততঃ এই বিপদ খুবই বেশি । 

১০ বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করলে দেখা যাচ্ছে, আভান্তরাণ ও 
আন্তজাতিক বিষয়গুলি আত্মসমর্পণবাদের গুরুত্ব বৃদ্ধিব পথে বাধার স্যষ্টি করছে 
এবং এগুলিই এখন বেশি গুরুত্বপৃণ । এই বিষয়গুলি হচ্ছে : চীনকে পদানত 
করার নীতিতে জাপানের অধাহত মনোভাব, যাব ফলে যুদ্ধ করা ছাড। চাঁনের 
আর কোন পথ থাকছে না, কমিউনিস্ট পার্টি ও অষ্টম রুট বাহিনীর অস্তিত্ব, 
চীনা জনগণের ইচ্ছা , কুওমিনতাডেব অধিকাংশ সদস্যদের ইচ্জ: . কুওমিনতাঙ 
আত্মসমর্পণ করলে তাদেব স্বাথের হান হবে বলে ত্রিটেনঃ আমেরিকা ও 
ফ্রান্সের উদ্বেগ . সোভিয়েত ইউনিয়নে অস্তিত্ব এবং তাক চানকে সাহাষঘা 
করার নীতি . “সাভিয়েত ইউনিয়নের প্পকে চীন জনগণের গভার আস্থা 
( ধার অবশ্হ ভিত্তি আছে) এই সমস্ত ঘটনাবলীকে উপযুক্তভাবে এবং 
পারস্পরিক সমন্থয়সাধন কবে প্রয়োগ করতে পারলে শুধুমাত্ত আত্মসর্পণবাদ 
এবং ভাঙনকেই যে জয় করা যাবে তা নয়, এমনকি আংশিক প্রতিরোধকে 
"অতিক্রম করে এগিয়ে ষাওয়ার পথের বাধাগুলো& দূর হয়ে যাবে 

১১। স্বতরাং আংশিক প্রতিরোধ থেকে সবাত্বক প্রতিরোধে এগিয়ে 
ধাওয়ার সম্তাবন। রয়েছে । এই সম্ভাবনার জন্য “চষ্টা করাটাই হচ্ছে সমস্ত 
চীনা কমিউনিস্টদের, কুণমিনতাঙডেব সমস্ত প্রগতিশীল সদন্তাদেব এব' সমগ্র 
চীনা জনগণের আশু সাবারণ কর্তবা : 

১২1 চীনের জাপ-বিরোধা জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ বর্তমানে এক প্রচণ্ড 
সংকটের মুখোমুখি এসে দাড়িয়েছে । এই সংকট দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, 
অথব। খুব তাড়াতাভিই হয়তো এই সংকট থেকে বেবিয়ে আসা খেতে পারে । 
আভ্যন্তরীণভাবে, নির্ধারক বিষয় গুলি হচ্ছে কমিউনিস্ট-কুওমিনতাঙ সহযোগিতা, 
এবং এই সহযোগিতার ভিভিতে এবং শ্রমিক-রুষকজনগণের শক্তির ভিত্তিতে 
কুণওমিনতাঙের নীতির পরিবর্তন । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নির্ধারক বিষয়টি হচ্ছে 


মোভিয়েত ইউনিয়নের সাহাধ্য । 
১৩। কুওমিনতাঙের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক সংগ্কার প্রয়োজন এবং 


৪ 


সম্ভব | তার প্রধান কারণ হচ্ছে জাপানী চাপ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির 
ভুক্তফ্রট নীতি, চীনা জনগণের ইচ্ছা, এবং কুওমিনতাডের মধো নতুন শক্তির 
বিকাশ । আমাদের কর্তবা হচ্ছে সরকার ও সেনাবাহিনীর সংঙ্কারের ভিত্তি 
হিসেবে কুওমিনতাঙের সংস্কারের জন্য কাজ করা । নিঃসন্দেহে এহ সংস্কার- 
সাধন কুওমিনতাঙের কেন্ত্রীয় কাধকরী কমিটির সম্মতির €পরেষ্ট নির্ভরশীল, 
আমরা শুধু পরামর্শ ই দিতে পারি । 

১৪ ! সরকারের সংক্কারসাধল প্রয়োজন 1! আমব। একটি অস্থায়া জাতীয় 
পরিষদ আহবানের প্রস্তাব দিয়েছি, যেটা এতভানে প্রয়োন্চলায় এব সম্ভব । 
নিঃসন্দেহে এহ সণগ্গার« কুণডমিনতােব সন্মটিত প্পপে্ নিদলশীল 

১৫। (সনাবাহিনার সপঙ্গাবেক কাজেব অথ হচ্ভে নল শেনাবাহিনী 
গঠন এব" পুরানো সেনানাহিনাগুলিন সংঙ্গাবসারন কব ঘলি *তপ কাজ 
নৈতিক প্রেরণায় অন্রপ্রাণিত আভা লক্ষ খেলে, নি লক্ষ লোক নিত গাগামা 
য় মাস থেকে এক বছবেব মণ একটি সেনাবাহিনশ গডে তোলা যায) তবে 
জাপ-বিলোধ” দুদ্ধক্ষেক্েব পরিপ্থিতি পাপিবতিিত হচ্ছে শুর কুরে এ বহনেব 
সেনাবাহিনা সমস্ত পুরানো "সনাবাহিনী গুলিব পক প্রভাব বিশ্া শলুতুল 
এবং তাদেরকে এরই চাধিপাশে জডে। করবে এর ফলেই কষ্ট হবে পতিকোদ- 
ঘুদ্ধে পণনাতিগত্ প্রতি আক্রমণের পিক পর্িতলেণ সামরিক ভিডি) এই 
সংস্কারের জন্য £ পুমিনতাডে” সম্মতি, প্রযোজন এই সাস্থা+ চলাল।লান 
পরিস্থিতিতে অষ্টম রুট পাঠিন"র কাক হবে এক দৃপ্তান্তদলক কমিক 


করা ' এবং শাম পট বাহিনীকে « সম্প্রনারিত করতে হপে 
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২। আত্মসমর্পণবাদের বিরুদ্ধে পাটির মধ্যে 
এবং দেশের সর্ধত্র ংগ্রাম করুতে হবে 

পার্টির নধে। শ্রেণী- মাআ্সসমপণবাদের বসোছি৩! কব 
১৬। ১৯২৭ সালে চেন তুশিউবর আত্মসমপণবাদের ফলে বৈপ্রণ পথ 
হয়েছিল । আমাদের পার্টির কোন সদশ্টোেবই এই বক্তে 'লখা এতিহাসিক 

শিক্ষাকে কথনো। ভূলে যাওয়া উচিত হবে না । 

১৭। পার্টিব জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্ত্রণ্টেব লাইন সম্পকে লুকৌ- 
চিয়াও ঘটনার আগে পর্যন্ত পার্টর মধো প্রধান বিপদ ছিল 'বাম' স্ববিধাবাদ, 
অর্থাৎ, রুদ্ধঘ্বারনীতি, এবং তার প্রধান কাবণ ছিল এই “ঘ, কুওমিনতাঙ 


৭? 


তখনে। পর্যন্ত জাপানকে প্রতিরোধ কর শুরু করেনি। 

১৮। লুকৌচিয়াও ঘটনার পর থেকে পার্টির মধো “বাম' রুদ্ব্বারনীত্তি 
'আর প্রধান বিপদ নয়, বরং এখন তা হচ্ছে দক্ষিণ সবিধাবাদ, অর্থাৎ আহা 
সমর্পণবাদ, এবং তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, কুওমিনতাঙ প্রতিরোধ করা 
গুরু করেছে । 

১৯। ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসে ইয়েনানে পার্টি-কমীদের সভায়, তারপর ষে 
মাসে পার্টির জাতীয় সম্মেলনে, এবং বিশেষ করে আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির 
পলিটব্যুরোর সভায় (লোচুয়ান সভায়) আমরা নিম্নলিখিত প্রশ্বগুলি 
উপস্থাপিত করেছিলাম : যুক্তফ্রণ্টের মধো সর্বহারাশ্রেণী কি বৃর্জোয়াদের 
পরিচালিত করবে, না বুজোয়াশ্রেণী সবহারাদের পরিচালিত করবে? কুওমিন- 
তাঙঁকে কি কমিউনিস্ট পার্টির দিকে টেনে আনা হবে, না কমিউনিস্ট পার্টি 
কুওমিনতাঙের দিকে ঝুঁকবে? বর্তমান পরিস্থিতিব শ্রনিদিষ্ট রাজনৈতিক 
কর্তবোর দ্িক থেকে এই প্রশ্বের অর্থ হচ্ছে : জ্ঞাপানকে প্রতিরোধের জন্স 
এবং দেশকে বাচানোর জন্য কুওমিনতাঙঁকে কি কমিউনিস্ট পার্টি যার পক্ষে 
কথা বলছে সেই দশ দফ] কর্মন্ষচীর পধায়ে, সর্বাস্বক প্রতিরোধের পধায়ে উন্নীত 
করা হবে? না কমিউনিস্ট পার্টি জমিদার ৭ বুর্জোয়াশ্রেণীর কুওমিনতাও 
একনায়কত্বের পধায়ে, আংশিক প্রতিরোধের পধায়ে অধঃপতিত হবে ? 

২০। কেন মামবা এই পশ্পাটিকে এমন সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করছি? 
তার উত্তর হচ্ছে £ 

একদিকে, আমরা দেখছি" চীনা বুজোয়াশ্রেণার মধো আপোষের 'প্রবণজা 
আছে; কুওমিনতাডের নৈষয়িক শক্কিব প্রাপান্ত , কুগমিনতাঙের কেন্দ্রীয় 
কার্ধকরী কমিটির ততীয় বধিত অধিবেশনেব সিদ্ধান্ত 'এবং ঘোষণাসমৃহ, দ্বে- 
সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণ। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি কুৎসা ছড়িয়েছে ৭ অপমান 
করেছে এবং “শ্রণী-সংগ্রামের 'অবসান' ঘটাবার জন্য ঠত-চৈ করেছে , “কমিউনিস্ট 
পার্টির আম্মসমর্পণে' কৃওমিনতাঙের "্মাগ্রহ এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের বাপক 
প্রচার ; কমিউনিস্ট পার্টিকে তার অধীনে রাখার জন্য চিয়াং কাউ-শেকেক 
প্রচেষ্টা ; লালফৌজের 9 জাপ-বিরোধী গণতাস্ধ্িক ঘাটি অঞ্চলের কার্ধকলাপ 
সীমাবদ্ধ ও দুর্বল করার কুওমিনতাডী নীতি; জুলাই মাসে কুওমিনতাঙের 
লুশান প্রশিক্ষণ পাঠক্রম চলাকালীন “প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রক্রিয়ার মধা [দিয়ে 
কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিকে পাঁচ ভাগের ঢ'ভাগে কমিয়ে আনার' ষডয্্; 


৬ 


কমিউনিস্ট কর্মীপ্রেরকে খ্যাতি ও টাকা-পয়সা, মদ ও মেস্মানষ দিয়ে ভৃলিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার জন্য কুওমিনতাঙের প্রচেষ্টা, জনা কয়েক পেটি-বুর্জোয়া 
প্রগতিবাদীর (চাঙ নাই-চি যার প্রতিনিধি ) রাঞ্জনৈতিক আত্মসমর্পণ; 
হত্যাি। 

অন্যদিকে, আমাদে কমিউনিস্টদের অধো শাত্বিক জ্ঞানের 'অসমতা ; 
ত্তরাভিমুখী অভিযানের সময় দুই পার্টির সহযোগিতার ফলে অঞ্জিত অভিজ্ঞতা 
থেকে আমাদের বহু পার্টি-সদশ্য বঞ্চিত থাকার ঘটনা , আমাদের পার্টি-সদস্তদের 
এক বিরাট সংখ্যকই পেটি-বুছোয়া বংশোষ্ুত হবার ঘটনা, কিছু কিছু পার্টি 
সদন্যদের তিক্ত সংগ্রামের কঠিন জাবন চালিয়ে যাবাব প্রতি বাতরাগ। 
যুক্তফ্রণ্টে মধ্য £ওমিনতার্ডের সঙ্গে নীতিহাঁন সামঝস্ত বিধানের ঝোক। 
অষ্টম রট ধাধিনীপ মবো শতুন এক ধরনের যুদ্ধবাজ এনোভাবের ঝোকের 
উদ্ভব , 4ুগগিনতাঙ পবকাবে কমিউনিস্টধের অংশগ্রহণে সমস্তার উদ্ভব , জ্ঞাপ- 
বিরোধী গণতান্ছ্রিক ঘাটি অঞ্চলগুলিতে প্রয়োজ্জনাতিবিক্র সামঞ্জন্ বিধানের 
'ঝাকেব উর. ঠত্যাপি। 

আমরা অবশ্যই স্পষ্টভাবে এন প্রশ্ন উপস্থাপিত করব যে, ।ক নেতৃত্ব বে 
এব" পৃবৌক্ত সংকটময় পরিস্বিতিব কারণে আমা অবশ্তই কঠোবভাবে জ্যাক - 
সমর্পণবাদের বিঞ্ুদ্ধে পংগ্রাম চালিয়ে যাব । 

২১। “বশ কয়েক মাস ধরে, বিশেষ কবে প্রতিবোণ বুদ আবু হওযার 
পণ খেকে, কেন্দ্রা় কমিটি এবং সমণ্ত পযায়েব পার্টি-সংগঠন গুলি প্রকৃত বা 
সম্ভতাবা আত্মসমর্পণবার্দা “ঝাকগুলির বিরুদ্ধে স্ম্পষ্ট ও স্ত্রদুট সংগ্রাম চালিয়ে 
এমেছে, এ সবের খিরুছ্ধে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বাবস্থাতি অবলম্বন করেছে এবং 
শ্টধল আজন করেছে, 

কন্ত্রায় কমিটি কমিউনিস্টদেব সবকাবে অংখগ্হণেক সদা, ৮ম্পরকে একটি 
খসড। প্রতাব৫ এচার করেছে ' 

অষ্ঈম পট পাহিনীব মধো নতুন যুদ্ধবাজ “ঝাকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু 
করে দেওয়। হয়েছে । লালফৌজেব নতুন নামকবণের পর কিছু বাক্তির 
মধ্যে এই তাক প্রকাশ পেয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রতি দু 
আন্ুগতা প্রকাশ করতে তারা অনিচ্ছুক, বাক্তিগত বীবত্ববাদ তাদের মধ্যে 
বদ্ধি পাচ্ছে, কুওমিনতাঙের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে ( যেমন, অফিসার হিসেবে ১ 
ভার! গর্বোধ করছে এবং এরকম আরও অনেক কিছু । নতুন ধরনের যুদ্ধবাজ 
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মনোভাবের প্রতি ঝোকের উংস ( কমিউনিস্ট পার্টিকে কুওমিনতাঙের পধায়ে 
মাখিয়ে আনা ) এবং ফলাফল ( জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা আব পুরানো 
ধরনের যুদ্ধবাজ মনোভাবের প্রতি ঝোঁক ও ফলাফল একই রকমের, জনগণকে 
প্রহার ও শালাগাল কবা এবং শৃু-খল। প্রভৃতি না মানার মধা দিয়েই তার 
প্রকাশ ঘটছে | এই ঝাক *প্ামনতাঙকহিউনিস্ট যুক্তফ্রণ্টের যুগে আম 
প্রকাশ করেছে, এবং “সই কাবণেই এগুলি খুবই মারাত্মক এব” এর প্রতি 
বিশেষ নজব বাথতে হবে ৪ দৃঢ়ভাবে এর বিরোধিতা করতে হবে। 
কুওমিনতাডেব হপ্তক্ষেপে ফলে বাজনৈতিক কমিশাবেব বাবস্থা বিলোপ কবে 
দেওয়া হয়েছিল এব* একই কাবণে বাজনৈতিক বিভাগের নতুন নামকরণ 
কবা হয়েছিল 'পাজনৈতিক শিক্ষাৰ দপুব । বর্তমানে এই ছুটিকেই আবার 
পুনরুজ্জীবিত কব" হয়েছে 1 আমব) “্মামাঁদের নিজেদের হাতে উদ্যোগ .বখে 
পাতা অঞ্চলে শ্লাসীন “গরিলাযুদ্ধেণ নীতি গ্রহণ করেছি, শন্ত হাতে তা! 
চালিয়ে যাচ্ছি ণব্' এইভাবে মূলতঃ যুদ্ধে এব" অন্যান কাজে অষ্টম রুট 
বাহিনীর সাফ্চলাকে শ্রনিশ্চিত কনে ভুলেছি।  কুওমিনতাঙের সদশ্যাদেপ 
অঙগ্ুম রুট নাঁহিনীপ ইঈউনিটগুলিতে কমী পাঠাবার যে দাবী কুপ্মিনতাও 
রেখেছিল, আমব। ত! প্রতাখান করেছি এব” এইভাবে অগ্গঘ রুট বাহিনীৰ 
ওপর কমিউনিস্ট পাটির নিরগ্গুশ নেতত্েব নীতিতে অনিচল রয়েছি একইভাবে 
আমলা বিপ্রবা জ্ঞাপ-বিবোদী ঘাটি অঞ্চলগুলিতে “ঘুক্তফন্টেণ মবো ম্বাপীনত। 
এবং উদ্যোগের শীতিক প্রবতন করেছি । আমর। “পার্পামেণ্টবাদের ৬ ( ম্বশা 
দ্বিতীয় আন্তভার্তিকের পাঙগামেন্টবাদ নয়, ত। চীনেব পার্টিতে “নই । দিকে 
আমাদেব “কঝাঁককে শ্বববে নিয়েছি, আমরা ঢাকাত, শক্রব গুপ্চর এন" 
অন্যর্াতীদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগামকে নিববচ্ছিন্ন ভাবে চালিয়ে যাচ্ছি । 

নিয়ানে কৃওমিনতাঙের সঙ্গে সম্পর্কের বাপানে নীতি-বিগন্িত সমঝ ৭তাব 
ঝোঁক আমাদের ঘধয উঠেছিল আমরা তা শ্পবে নিয়েছি এবং নতুন করে 
গণ-সংগ্রাম গডে তুলেছি । 

পূব কানস্থতেপ্ আমবা 'মাটামটিভাবে সিয়ানের মতোই কাজ করেছি! 

সাংহাইতে আমর। চ্যাড নাই-চি'র “সংগ্রামের কম আহ্বান, কিন্তু বেশি 
বেশি পরামর্শ দেওয়ার" লাইনের সমালোচন। করেছি এবং জাতীয় মুক্কি- 
আন্দোলনের কাজের সঙ্গে আমাদের অতিরিক্ত সামঞ্শ্ত গডে তোলার থে 
ঝোঁক দেখা দিচ্ছিল, তার সংশোধন করেছি । 
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দক্ষিণের গেরিলা অধলগুলি হচ্ছে দশ বছর ববে কুওমিনতাে৫ সঙ্গে 
'আমাদের রক্তাক্ত যুদ্ধের ফলে অঞ্জিত বিজদ্বের একটি অংশ, দক্ষিণাঞ্চলের 
প্রদেশগুলি হচ্ছে আমাদের জাপ-বিরোদী গাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের বণনীতিগত 
শক্ত ঘাটি, এই অঞ্চলগুলি থেকেই কুদ্রনিনতাঙ 'আানাদের বাহিনা গুলিকে, 
এমনকি সিয়ান ঘটনার পথে, তার “পরিবেগগন ও দমনাএক মাধ্যমে শেন করে 
দিতে চেয়েছিল, এবং এমনকি লুকৌচিরা ঘটনার পরেও 'পাঘকে পাভাদ 
থেকে লোভ দেখিয়ে সরিয়ে আনার নতুন পদ্ধতিকে কল করে দেবার চিগ্ন 
করেছিল । এইসব অঞ্চলগুলিতে আমবা বিশেষ কবে নৃি পিছেছি 2১ 
অবস্থা বিবেচনা না করে আমাদেব বাহিনাগুলিকে ন্্ীদ়ত করাব বিকদ্ছে 
শতভর্কতা নেবার বাপাবে (মা আমাদের শর গাটিগুলিকে দল ক্লাব ভগ্য 
কুণ্ডমিনতাঙের প্রতাশাকেহই পর্ণ করবে 1১ ক্পমিনতাঙের টার 
ব্যক্তিদের প্রত্যাখান করার ব্যাপাকে, এব” 5৩ শ্ার একটি হোঁধি” ঘটন, 
ঘটার আশংকার বিরুদ্ধে সতক পাকার ! অর্থাৎ কুল্তমিনতাছ কতক পর্নিলেপ্টি 
এবং নিরন্তর হওয়ার বিপদ ) ব্যাপারে 

লিবারেশন উইকলির” প্রতি আামাদের যুক্তিসঙ্গত ২ খক্ষহপৃর 
সমালোচনা 'মামব! চালিয়ে যাচ্ছি 

১২, সশন্ব প্রতিবোপ চালিয়ে ধাণযালু এবং চুডান্থ িজম্ব অডাল কাল 
জন্য এবং আংশিক প্রতিবোদকে সলাস্থক প্রতিবোধে পল্রিতিত কবাব জন্য 
জাপ-বিরোধী জ্বাতীদ ঘুক্তফন্টেৎ প্রতি শবিচল থাকা এব এই কুণ্টান্দ 
সম্প্রসারিত « শক্রিশালী করা “রাজন কৃণমিনতাগ কবিউনিস যু; 
ফণ্টে বিভেদ শষ্টিকাধী কোন মনোভাবকেই সহ্য কৰা হবে ।। আমালেশ 
এখনো “বাম কুদ্ধদ্বারনীতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে ' কিন্তু একই সময়ে 
আমরা ঘুক্ুফ্রণ্টের যাবতীয় কাজে স্বাধানত ও উদ্যোগ গ্রহণে নীতিব প্রতি 
একান্ত অবিচল থাকব । কুওমিনতা এবং অন্যান্য পার্টিগুলিন সঙ্গে আমাদেশ 
যুক্তফণ্ট একটি স্থনিরিষ্ট কর্মহুচীকে কাজ্জে ব্ূপারিত ককাব ভিত্তিতে গতি 
এই ভিত্তি ছাড়া কোন যুক্তফণ্টই হতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে সহযোগিতা? 
হবে নীতি-বিগহিত এবং আত্মসমর্পণবাদেরই প্রকাশ । সুতরাং জাপ-বিরোধ- 
জাতীয় যুদ্ধকে বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চাবিকাঠি হচ্ছে 'যুক্তফ্রন্টের 
মধ্য স্বাধীনতা ও উদ্যোগের" নীতিকে বাথা। করা, একে প্রয়োগ করা এবং 
উধ্র্ব তুলে ধর। 


২৩। এ সবকিছুর পেছনে আমাদের উদ্দেন্ত কি? এক হিসেবে, যেসব 
জায়গা! আমরা ইতিমধোই দখল করেছি সেগুলি আমাদের দখলে রাখা, কারণ 
এই জায়গাগুলি হচ্ছে আমাদের রণনীতিগত পা-রাখার জায়গা, যেখান থেকে 
আমরা চলতে শুর করব: আর এগুলো হারানোর অর্থ হচ্ছে সবকিছুই 
হারানো । কিন্ত আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ইতিমধ্যেই আমরা ফেসব 
জায়গা জয় করেছি তার বিস্তৃতি ঘটানো এবং 'জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের জন্তু 
এবং জাপানী সাত্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করাব জন্য লক্ষ লক্ষ জনগণকে দলে টানার' 
ইতিবাচক উদ্দেশ্টিকে কাধকরী করা । আমাদের স্থান দখলে রাখা এবং তার 
বিস্তৃতি ঘটানো--এই ছটোই অবিচ্ছিন্ধ। বিগত কয়েক মাসে পেটি-বুঞ্জোয়াদের 
বস বামপন্থী সশ্ত আমাদের প্রস্তাবে এঁকাবদ্ধ হয়েছে, কুওমিনতাঙ শিবিরে 
নতুন শক্তির বিকাশ ঘটেছে, শানসীতে গণ-সংগ্রাম গডে উঠেছে, এবং বন্ধ 
জায়গায় আমাদের পার্টির সংগঠন বিস্তারলাভ কবেছে 

১৪। কিন্তু এ কথা আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে, সাধারণভাবে 
বলতে গেলে, সমস্ত দেশে আমাদের পার্টির সাংগঠনিক শক্তি এখনো খুবই 
সামান্ত । সামগ্রকভাবে দেশে বাপক জনগণের শক্তিও অতান্ত কম, কারণ 
সমগ্র দেশের জনগণের শক্তির মূল 'অংশ শ্রমিক-রুষক এখনো পযন্ত সংগঠিত 
নয়। এসবের জন্য দায়া একদিকে কুওমিনতাঙের দমন ও নিপীডনের নীতি এবং 
অন্যদিকে আমাদের কাজের অপ্রতুলতা, বা এমনকি এর সম্পূর্ণ অভাবও। 
বর্তমান জাপ-বিরোধা জাতীয় বিপ্রবী যুদ্ধে এটিই হচ্ছে আমাদের পার্টির মৌলিক 
ছুর্বলতা । আমর! এ ছুর্বলতাঁ কাটিয়ে উঠতে না পারলে জাপানী সাম্ত্রাজাবাদকে 
পরাজিত কর! যাবে না । এই লক্ষোর দিকে তাকিয়েই আমরা 'যুক্তত্রণ্টেব মধ্ 
স্বাধীনতা ও উদ্যোগের নীতি" প্রয়োগ করব এবং আত্মসমর্পণবাদ অথবা 
অতিব্রিক্ত সামঞ্জস্য সাঁধনেব সমস্ত বকমের ঝেক গুলির বিরুদ্ধে সংগাম চালিয়ে 
ষাব। 


সামগ্রিকভাবে দেশে আত্মসমর্পণবাদের বিরোধিতা কর 

২৫। উপরের অংশে শ্রেণী-আত্মসমর্পণবাদ সম্পর্কে বলা হল। এই 
ঝেকগুলি সর্বহারাশ্রেণীকে বুজোয়া সংস্কারবাদ এবং শেষপর্যন্ত সংগ্রাষ চালিয়ে 
না যাওয়ার বুঞ্জোয়ান্থলভ মনোভাবের সঙ্গে বোঝাপড়ার দিকে নিয়ে যাবে। 
ঘদি আমরা এটা কাটিয়ে উঠতে না পারি, তবে আমরা জাঁপ-বিরোধী জাতীয় 
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বিপ্লবী যুদ্ধকে এগিয়ে নিক্ষে ষেতে পারব ন!, আংশিক গ্রতিরোধকে সর্বাক্গক 
প্রতিরোধে পরিণত করতে পারব না, এবং মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে পারব না। 

কিন্তু আর একধরনের .আত্মসমর্পণবাদ__জাতীয় আত্মসমর্পণবাদ-_-আছে, 
যে আত্মসমর্পণবাদ চীনকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সঙ্গে বোঝাপড়ার 
দিকে নিয়ে যাবে, চীনকে জাপানের উপনিবেশে পরিণত করবে, এবং চীনা 
জনগপকে পনিবেশিক ক্রীতদাসে পরিণত করবে । জাপ-বিরোধী জাতীয় 
যুক্তক্রণ্টের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে বর্তমানে এই ঝোক দেখা দিয়েছে । 

২৬। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তক্রপ্টের বামপন্থীরা হচ্ছেন কমিউনিস্টদের 
নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণ, যার মধ্যে আছেন শ্রমিকশ্রেণী, কুষক এবং শহরের 
পেটি-বুজোয়ারা । আমাদের কাজ হুচ্ছে এই অংশটিকে সম্প্রসারিত ও স্থসংহত 
করার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করা | এই কর্তবা পালন করাটাই হবে কুওমিনতান্ডের, 
সরকারের এবং সেনাবাহিনীর সংস্কারসাধনের জন্য, একটি এঁকাবদ্ধ গণতান্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্ত, আংশিক প্রতিরোধকে সবাস্বক প্রতিরোধে পরিণত 
করার জন্তক এবং জাপ-সাভ্রাজ্যবাদ্দের উচ্ছেদসাধনের জন্য একটি “মীলিক 
পূর্বশর্ত । ্‌ 

২৭। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তত্রশ্টের মধ্যবর্তী অংশ গঠিত হয়েছে 
জাতীয় বুর্জোয়া এবং পেটি-বুর্জোয়াদের উচ্চন্তরকে নিয়ে । সাংহাই-এর প্রধান 
প্রধান সংবাদপত্রগুলি যাদের মুখ্পক্র, তারা এখন বামদিকে ঝুঁকেছে,৯ আবার 
ফু সিং সমিতির কিছু সদন্ত দোছুলামান হতে শুরু করেছে এবং সি. সি. চক্রের 
কিছু কিছু সদস্তও দোছুল্যমানতা দেখাচ্ছে ।৯০ যেসব সেনাবাহিনী জাপানকে 
প্রতিরোধ করছে, তারা কঠোর শিক্ষালাভ করেছে, কেউ কেউ সংস্কার 
প্রবর্তন শুরু করে দিয়েছে, কেউ-বা তার প্রস্ততি নিচ্ছে । আমাদের কাজ 
হচ্ছে মধাবর্তী অংশকে এগিয়ে নিয়ে ষেতে এবং তার অবস্থান পরিবর্তনে 
সাহাধ্য করা । 

২৮। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তস্রণ্টের দক্ষিণপন্থী অংশ হচ্ছে বড় বড় 
জমিদার এবং বৃহৎ বুজোয়ার1, এবং এবাই হচ্ছে জাতীয় আত্মমর্পণবাদের মূল 
দ্বায়ুকেন্ত্র। এইসব লোকের আত্মসমর্পণবাদের দিকে ঝুঁকে পড়াটা অবধারিত, 
কারণ তারা যুদ্ধে তাদের ধন্সম্পত্তি বিনষ্ট হয়ে ধাবে এবং জনগণ জেগে উঠবে 
-এই ছুটোকেই ভয় করে। তাদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যেই শক্রর সহ- 
যোগিতা করছে, অনেকেই ইতিমধ্যে জাপপন্থী হয়ে. গেছে ব। হওয়ার 'জন্ত 
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পীড়া হচ্ছে; অনেকে দোছলামান হয়ে পড়েছে, এবং ফেবলমাতি গুমের ব্যকি, 
' দিশেষ অবস্থার বন, মু জাগ-বিরোধী হয়ে আছে। কিছু লোক বাধা হয়ে 
খুব অল্প লময়ের জ্ত একান্ত অনিচ্ছায় জাতীয় হুকক্ন্টে যোগ দিয়েছে। 
লাধারণভাবে বলতে গেলে, এদের এ থেকে ভেঙে শ্চলে যাবার খুব একটা দেরী 
নেই। বস্ততঃ বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের নিকট বাতির ঠিক এই 
মুহুর্তেই জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তক্রন্টের মধ্যে ভাঙনের চক্রান্ত করছে। 
ধকমিউনিস্টরা অভ্যাখান করানোর জন্য প্রস্তত হচ্ছে", “অষ্টম রুট বাহিনী পি 
হঠছে' ইত্যাদি নানারকম গালগল্প ও গুজব তারা তৈরী করছে এবং জুনিশ্চিত- 
ভাবেই প্রতিদিন এগুলি বহুগুণে বেডেই চলবে । আমাদের কাজ হচ্ছে সুদ 
ভাবে জাতীয় আত্মসমর্পণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, এবং এই সংগ্রামের 
প্রক্রিয়ার মধা দিয়েই বামপন্থী অংশকে হ্থুসংহত ও সম্প্রসারিত করা এবং এই 
মধ্যবর্তী অংশকে এগিয়ে যেতে ও তাদের অবস্থানের পরিবর্তনে সাহাষা করা । 


শ্রেদী-আত্মসমর্গণবাদ ও জাতীয় আত্মসমর্পণবাদের 

মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 

২৯। জাপ-বিরোঁধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধে শ্রেণী-আত্মসমর্পণবাদ হচ্ছে 
আসলে জাতীয় আত্মসমর্পণবাদের সংরক্ষিত শক্তি। এ হচ্ছে এমন একটা 
জঘন্য কোক, ঘা দক্ষিণপন্থী শিবিরকে সমর্থন জোগায় এবং যুদ্ধে পরাজয়কে 
ডেকে আনে । কমিউনিস্ট পার্টি এবং সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে এই ঝৌকেব 
বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্তই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, এবং জাতীয় আত্মসমর্পণ- 
বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শক্তিশালী করার জনা, চীন! জাতির মুক্তি অর্জনের 
জন্য এবং শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির জন্য এই সংগ্রামকে আমাদের সকল বকম 
কাজের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে যেতে হবে । 


টাকা 
১1 ১৯৩৭ লালের ২৫শে আগস্ট তারিখে উত্তর শেনসির লোচুয়ানে 
ঙ্ছটিত চীনের কমিউনিস্ট পার কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সভায় গৃহীত 
“ির্ভমান পরিস্থিতি এবং আমাছের কর্তব্য শীর্ষক প্রস্তাবের কখা এখানে বল। 
হচ্ছে। প্রন্থাবটির পুর্ণ বয়ান এরকম : 


৮৭ 


(9 জাপানী আগ্রাসীদের লুকৌচিয়াঞতে সামরিক উদ্কানি এবং. 
তাদের দ্বারা পিপিং ও তিয়েনসিন অধিকার হচ্ছে চীনা প্রাচীরের দক্ষিণে 
কনের .ওপর বিরাট আরুমণ আরন্ের বুচেনা। তার! ইতিমধ্যেই যুদ্ধের 
জনা জাতীয় সমাবেশ শুরু করে দিক্েছে। পরিস্থিতি জটিল করার ফোন 
ইচ্ছা নেই” বলে তাদের প্রচার আরও আক্রমণের জন্য ধৃজাল ক্ষ 
মাঁজ। 

(২) জাপানী আগ্রানীদের আক্রমণের এবং চীন জনগণের বিক্ষোভের 
ছাপে নানকিং সরকার যুদ্ধ করার জন্য মনস্থির করতে গুরু করেছেন, 
প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা এবং কোন কোন স্থানে প্ররুত প্রতিরোধ ইতিমধ্যেই 
শুরু হয়েছে । চীন এবং জাপানের মধ্যে সামগ্রিক বুদ্ধ অবশ্ঠন্তাবী। ৭ই; 
টড রানার কিডনি রনির রাানকারিগার 
হুচেন! করেছে। 

(৩) স্থতরাং চীনের টি 2 নন প্রতিরোধের এক . 
নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছে, প্রতিরোধের জনা প্রস্তরত্তির স্তরের অবসান 
হয়েছে । বর্তমান স্তরে কেন্দ্রীয় কর্তব্য হচ্ছে জাতির সমস্ত শক্তিকে 
প্রতিরোধ-যুদ্ধে জয়ের জন্য সমাবিষ্ট করা। কুওমিনতাঙের অনিচ্ছার জন্য 
এবং জনগণকে যথেষ্ট সমাবিষ্ট না করার দরুণ আগের স্তরে ঘষে গণতন্ত্রের 
বিজয়ের কাজটি সম্পন্ধ করা হয়নি, প্রতিরোধ-যুদ্ধের জয়ের মধ্য দিয়ে সে- 
কাজকে অতি অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে । 

(৪) এই নতুন স্তরে জাপানকে প্রতিরোধ করতে হুবে কিনা এ বিষয়টি 
নিয়ে কুওমিনতাঙ এবং অন্যান্য জাপ-বিরোধী গ্রপগুলির সঙ্গে আমাদের 
এখন আর কোন পার্থক্য নেই, কিন্ত কিভাবে বিজলাভ করতে হুবে তা৷ 
নিয়ে পার্থকা ও মতবিরোধ আছে । 

(৫) ষে প্রতিরোধ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে তাকে সমগ্র জাতির 
সামগ্রিক প্রতিরোধে পরিণত করার মধ্যেই এখন নিহিত রয়েছে বিজয়ের 
চাবিকাঠি । কেবলমাত্র সর্বাত্মক প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই চূড়াস্ত বিজয় 
অর্জন কর! ঘেতে পারে । আমাদের পার্টি-প্রস্তাবিত জাপালকে প্রতিরোধ 
ও জাতিকে বাচাবার যে দশ দফা সম্বলিত কর্ষনুচৌটি বর্তমানে উপস্থাপিত 
করা হয়েছে, কাঠি রনিিডান গাতিরাদার বারা বিজয়ের পথ 
নির্দিই করছে । . 
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নান লন বে এঠও বিপরের সশ্িকা যছে। ক 
ও শন কা হচ্ছে খদনভা্ এখনো পর্ব বৃদ্ধে অংশস্াণ ফরার 
জন্য সমগ্র জনগণকে উত্‌দ্ধ করে তুলতে ইচ্ছুক নয়। খর পরিবর্তে তায় 
মননে করে যে, যুদ্ধ হচ্ছে কেবলমাত্র সরকারেরই ব্যাপার, এবং প্রতিটি 
পর্ধায়ে যুদ্ধে জনগণের অংশগ্রহণকে তারা ভয় করে ও তার পথে বাধ! কৃষি 
করে, সরকার ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় 
বাঁধা দেয়, জাপ-্প্রতিরোধে এবং জাতিকে বাচানোর জনা জনগণকে গণ- 
তাস্ত্িক অধিকার দিতে অস্বীকার করে, সবকারী প্রশাসনঘন্ত্রের সম্পূর্ণ 
সংস্কারসাধনে অস্বীকার কবে এবং সরকারকে সমগ্র জাতির প্রতিরক্ষা" 
সরকারে পর্যবসিত করতে অস্বীকার করে । এই ধবনের প্রতিরোধ হয়তো 
আংশিকভাবে জয়লাভ করতে পারে, কিন্তু কখনই তা! চুভাস্ত জয়লাভ করতে 
পারে না। ত৷ বরং মারাত্মক বার্থতায় পধবসিত হতে পারে । 

(৭) প্রতিরোধ-যুদ্ধে প্রচণ্ড ছবলতা! থাকাব জনা অনেক বিপধয়, পশ্চাদ- 
পসরণ, আভান্তরীণ ভাঙন, বিশ্বাসঘাতকতা, সাময়িক এবং আংশিক 
আপোষ এবং অন্যান্য বিপর্যয় হতে পারে। স্তরাং এ কথা বোঝা উচিত 
ষে, এই যুদ্ধ একটি কঠোর এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হবে । কিন্ত এই দৃঢ বিশ্বাস 
আমাদের আছে ষে, আমাদেব পার্টি এবং সমগ্র জনগণের প্রচেষ্টার মধ্য 
দিয়ে যে প্রতিরোধ শুরু হয়েছে তা সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে চূর্ণ করে দিয়ে 
বিকাশলাভ করবে ও এগিয়ে ধেতে থাকবে । সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকেই 
আমাদের জয় করতে হবে এবং বিজয়লাভেব জন্য আমাদেব পার্টি প্রস্তাবিত 
দশ দফ! কর্মহুচীকে রূপায়িত করার জন্য আমরা ঘঁচ সংগ্রাম চালিয়ে াব। 
এই কর্মস্থচীর বিরোধী সমস্ত ভুল নীতিগুলির আমর! দৃঢত! সহকারে 
বিরোধিতা করব এবং এর ফলে উদ্ভুত জাতীয় পবাজয়বাদ এবং নৈরাশ্ট- 
বাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়ে ধাব। 

(৮) জনগণের এবং পার্টি-নেতৃত্বের অধীন সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে একজ 
হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সস্বৃন্দ সংগ্রামের পুরোভাগে এসে সক্রিয়ভাবে 
ধাড়াবেন, জাতির প্রতিরোধের মূলকেন্দ্র হয়ে উঠবেন এবং জাপ-বিযোধী 
গণ-আন্দোলন বিকাশের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন । তারা এক মুহূর্তের 
জন্যও কাছে শিথিল হবেন,না বা জনগণের মধো প্রচার করতে, তাদের 
বংগঠিত ফরতে ও লশঙ্ করতে কোন স্থযোগই হারাবেন না ৷ যদি জনগণ 


৮৪ 





আনু বিজগাড িি ইনী 

২। 'শুভিবোধ-যুছের প্রাথমিক পর্যায়ে, কুওমিনতাঙ এবং চিন্নাং কাই- 
শেক জনগণের চাপে বিডি সংস্কার প্ররর্তদের অনেক বক্তা দেন, কিন্ত 
'অতি দ্রুত মেসব প্রতিজ্ঞা একটার পর একটা ভঙ্গ করেন। সমগ্র জনগণের 
আশা-আকাজ্ষ। অন্ম্বায়ী কুওমিনতাঙ ধদি সংস্কারগুলি প্রবর্তন করত, তাহলে 
জাতির মধ্য যে সম্ভাবনার হৃষ্টি হতো, তা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠেনি । মাও 
সে-তুঙ পরবর্তী সময়ে 'কোয়ালিশন সরকার প্রসঙ্গে প্রবন্ধে বলেছেন : 





কমিউনিস্ট এবং অন্ঠান্ত গণতন্ত্রীসহ সমগ্র জনগণ একান্তভাবে আশ! 
করেছিল যে, ষে সময়ে সমস্ত জাতি একটা সর্বনাশের মুখে দাড়িয়েছে 
এবং ঘখন জনগণ উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুব, তখন কুওমিনতাঙ সরকার 
এই সুযোগ গ্রহণ করে গণতান্ত্রিক স'স্কারসমূহ প্রবর্তন করবে এবং ডঃ 
সান উত্ব সেন-এর বিপ্লবী তিন গণ-নীতিকে কার্করী করবে, কিন্তু তাদের 
আশ ব্র্থতায় পযবসিত হয়েছে (মাও সে-তুঙেব “নির্বাচিত বচনাবলী” 
ওয় খণ্ড, ইং সং )। 


৩। চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক কিযাংসি প্রদদেশেব লুসানে 'লুসান প্রশিক্ষণ 
শিক্ষান্থচী” স্থাপিত হয়। প্রশাসনে প্রতিক্রিষাশীল কেন্দ্র গঠন কবাব জন্য 
কুওমিনতা পার্টি এবং সবকাবেব উচ্চ ও মধা পদস্থ অফিসারদেব প্রশিক্ষণের 
জন্যই এটি কবা হয়। 

৪। চাও নাই-চি এ সময় “সংগ্রামের কম আহ্বান এব" বেশি পবামর্শ 
প্রদদান-এব পক্ষে ওকালতি করছিলেন। যখন কুওমিনতাঙ নিপীভনেব নীতি 
অন্ুমবণ করছিল, তখন তার কাছে কেবলমাত্র “পরামর্শ পাঠানো ছিল 
একেবাবেই অর্থহীন । কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্ধদ্ধ কবে তোলার 
জন্য সরাসরি জনগণকে আহ্বান জানানোই উচিত ছিল। অন্যথায় জাপানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হযে উঠতো! বা কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়ার 
প্রতিরোধও অসম্ভব হতো । চ্যাঙ নাই-চি এই ব্যাপারে তল কবেছিলেন 

ক্রমশঃ তিনি তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন । 

৫। “কমিউনিস্ট পার্টির সরকারে অংশগ্রহণ সম্পক্ষিত চীনের কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্ত্রীয় কমিটির খসড়া প্রস্তাবটি, প্রসঙ্গে এখানে বলা হয়েছে। 


৮৫ 


5৯৩৭-এর ২৫শে সেপ্টেম্বরে গ্রন্তাষটি রচিত হয়েছিল। পূর্ণ বয়ানটি নিয়ন্ধপ : 

(১ জাপ-বিরোধী যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতিতে সমগ্র জাতির প্রততি- 
নিধিত্বমূলক একটি যুক্তত্রণ্ট সরকার গঠনের অকুরী প্রয়োজন রয়েছে, 
কারণ কেষলমাত্র এরকম একটি সরকারই জাপ-বিরোধী জাতী বিশ্লবী 
যুদ্ধ সুচারু্ূপে পরিচালনা করতে পারে এবং জাপানী সান্তাজ্যবাদকে 
পরাজিত করতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টি এরকম সরকারে অংশগ্রহণে 
গ্রস্ত অর্থাৎ সরাসরি ও আমন্ষ্টানিকভাবে সরকারী প্রশাসনিক দায়িত্ব 
গ্রহণে এবং এর মধ্যে সক্রিয় ভূমিক1 পালনে প্রস্তত ৷ কিস্ত এরকম একটি 
সরকার এখনে! গড়ে ওঠেনি। আজ যে সরকার আছে তা এখনো 
কুওমিনতাঙের এক-পার্টি একনায়কত্বের সরকার । 

(২) চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তখনই সরকারে অংশগ্রহণ করতে পারে, 
যখন সেই স্নরকার কুওমিনতাঙের এক-পার্ট একনায়কত্ব থেকে সমগ্র জাতির 
যুক্তস্রণ্ট সরকারে পরিণত হবে, অর্থাৎ যখন বর্তমান কুওমিনতাঙ 
সরকার (ক) আমাদের পার্টি-প্রস্তানিত জাপ-প্রতিরোধ ও জাতিকে 
রক্ষার দশ দফা 'কর্মসথচীর যূল বিষয়গুলি গ্রহণ করবে এবং তদচুষায়ী 
প্রশাসনিক কর্মসুচী প্রণয়ন করবে; (খ) কাজের মধ্য দিয়ে এই 
কর্মস্থচী বাস্তবে ন্বপাষিত . করার একাস্তিক প্রচেষ্টা দেখাতে শুরু করবে 
ও সুনির্দিষ্ট ফল অর্জন করবে; এবং (গ) কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন- 
গুলির আইনান্ছগ অস্তিত্ব্ক মেনে নেবে এবং জনগণকে সমাবিষ্ট, সংগঠিত 
ও শিক্ষিত করে তোলার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীনতার গ্যারার্টি 
দেবে। 

(৩) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যগণ সাধারণভাবে 
ফোন স্থানীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় সরকারের প্রশান-যস্ত্রের 
সংশ্লিষ্ট কোন কাউন্সিল বাঁ কমিটিতে অংশগ্রহণ করবেন না। কারণ 
এরকম অংশগ্রহণ 'করলে কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ বিশেষ পার্থক্যের 
দকগুলির বিলুপ্তি ঘটবে, কুওমিনতাডের একনায়কত্বকে টিকিয়ে রাখ! হবে 
এরং সাধ্যের চাইতে বরং এক্যবন্ধ গণতান্ত্রিক লরকার গঠনের গ্রচেষ্টাকেই 
তা ব্যাহত করাবে, 

(8) তবে ফষিউনিস্ট পার্টর সদস্যগণ কোন কোন বিশেষ অঞ্চলের-_ 


৮ 


যেষন যুদ্ধাঞ্চলের- আঞ্চলিক পরকারে অংশগ্রহণ করতে পারে, যেখানে 
পুরানো কর্তৃপক্ষ আগের মতো! শাসন কর! অসম্ভব হয়ে উঠেছে দেখে 
মোটামুটিভাবে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি কার্ধকরী করতে ইচ্ছুক? যেখানে 
কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে পারে এবং যেখানে বর্তমান 
জরুরী পরিস্থিতির জন্ত জনগণ এবং সরকার এই উভগ্মের মতেই কমিউনিস্ট 
দের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। জাপ-অধিরুত অঞ্চলে 
এ কথা আরও বেশি প্রযোজা, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টিকেই জাপ- 
বিরোধী সরকার গঠনে খোলাখুলিভাবে এগিয়ে আসা উচিত হবে । 

(৫) কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভীবে সরকারে যোগ দেবার আগে 
পর্ধস্ত সদস্যদের নীতিগতভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাসমূহ, যেমন নিখিল- 
চীন জাতীয় পরিষদে, একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান এবং জাতিকে বাচানোর 
নীতি আলোচনার উদ্দেশ্তটে যোগ দেওয়া চলবে । স্থৃতরাং এইসব পরিষদে 
নির্বাচিত হওয়ার জন্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে চেষ্টা করতে হবে, এগুলিকে 
পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের বক্তবাস্থল হিসেবে বাবহার করতে হবে এবং 
এইভাবে জনগণকে সমাবিষ্ট করে পার্টির পতাকাতলে জড়ে। করতে হবে ও 
গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাকে এগিয়ে নিয়ে ষেতে হবে । 

(৬) একটি সুনির্দি্ই সাধারণ কশ্নস্চী এবং নিরস্কূশ সমতার নীতি 
সমেত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ব! তার স্থানীয় শাখাসমূহ 
কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির সঙ্গে, বা তার স্বানীয় স্বর 
দপ্তরের সঙ্গে, বিভিন্ন যুক্ত কমিটি (যেমন, জাতীয় বিপ্রবী লীগ, গণ 
আন্দোলনের জন্য কমিটি, যুদ্ধাঞ্চলে সমাবেশের জন্ত কমিটি ইত্যাদি ) 
গঠনে ফুক্তক্রন্ট সংগঠন করতে পারে এবং এসব যুক্ত কাজের মধ্য দিয়ে 
কমিউনিস্ট পার্টির কুওমিনতাঙের সঙ্গে সহঘোগিতা অর্জন করা উচিত 
হবে। 

(৭) জাতায় বিপ্লবী সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবে লালফৌজের নতুন 
নামকরণের পর এবং লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার যন্ত্রগুলিকে বিশেষ অঞ্চলের 
সরকারে পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে ঘষে আইনানুগ অধিকার তার! 
অর্জন করেছে, তার শক্তিতেই তাদের প্রতিনিধিরা সমস্ত সামরিক এবং 

গণ-সংগঠনে যোগদান করতে পারে, ধার ফলে জাপানকে প্রতিরোধ এবং 
জাতিকে বাচানোর কাজ আরও এগিয়ে ঘাবে। 


৮৭ 


(৮) যেসব স্থানে প্রথমে লালফৌজ এবং গেরিলা ইউনিট ছিল, সেসব 
স্থানে নিবনধুশ স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি-নেতৃত্ব রক্ষা কর। একাস্ত প্রয়োজন, 
এবং এই নীতিগত ব্যাপারে কমিউনিস্টরা অবশ্তই এতটুকুও দোছুলামানত। 
দেখাবেন না। 

৬। এখানে 'পার্লামেন্টবাদ' বলতে ঘা! বোঝানে। হয়েছে তা হলঃ 
কিছু পার্টি কমরেড বিপ্লবী ঘাটি অঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতার বাবস্থার, 
জনগণের প্রতিনিধির সম্মেলনের ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে বুর্জোয়। 
পার্লামেশ্টারী ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন । 

৭। জাপ-বিরোধী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে হো৷ মিং ঘটনাটি ঘটে। 
১৯৩৪-এর অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় লালফৌজ ঘখন উত্তরদিকে সরে যায় তখন 
লালফৌজের গেরিলাবাছিনী পশ্চাদ্দেশে থেকে যায় এবং প্রচণ্ড অস্থবিধাজনক 
অবস্থার মধো আটটি দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশের কিয়াংসি, ফুকিয়েন, কোয়াংতুং, 
সুনান, পে, হোনান, চেকিয়াং এবং আনহুই প্রভৃতি চোন্দটি অঞ্চলে গেরিলা- 
'ষুদ্ধ চালিয়ে যায়। জাপ-বিরোধী যুদ্ধ আরস্ভ হওয়ার পরে চীনের কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশাহ্ুায়ী এই ইউনিটগুলি গৃহযুদ্ধের অবসানের 
জনা কুওমিনতাঙের সঙ্গে আলাপ-আলোচন। চালায় এবং ইউনিট গুলিকে একটি 
বাহিনীতে (নয়! চতুর্থ সেনাবাহিনী, যারা পবনত্তীকালে ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ 
৬ উত্তর তারে জাপানীদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছিল ) সংগঠিত করে, 
'এবং জাপানকে প্রাতিরোধের জন্য যুদ্ধক্ষেতে এগিয়ে যার | নিন্ধ চিয়াং কাই- 
শেক এই আলাপ-আলোচনার সযোগ নিয়ে এই গেবিলা ইউনিটগুলিকে 
নিশ্চিহ্ন করার এক চক্রান্ত করে। হো! মিং ছিলেন ফুকিয়েন-কোয়াংতৃং 
লীমাস্ত অঞ্চলের একটি গেরিলা ইউনিটের নেতা, এবং এই অঞ্চলটি ছিল চোল্দটি 
গেরিলা অঞ্চলের একটি। হো৷ চিয়াং কাই-শেকের চক্রান্ত সম্বন্ধে সাবধান 
ছিলেন না! এবং ফলে তাঁর অধীনস্থ এক হাজারেরও বেশি গেরিলা একস্থানে 
সমাবিষ্ট হওয়ার পর কুওমিনতাঙ বাহিনীর দ্বার পরিবেক্টিত হয় এবং তাদের 
নিরস্ত্র করা হয়। 

৮। ইয়েনান-এ ১৯৩৭-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই লিবারেশন উইকলি' 
সাপ্তাহিক পত্ধিকাটি ছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপজ্জ। 
১৯৪১-এ এই পত্রিকাটির পরিবর্তে “লিবারেশন ডেইলী' দৈনিক প্রকাশিত 
হয়। 


৯। এর ছিল জাতীয় বুর্জোয়াদের সেই অংশ, সাংহাইয়ের “শেন পাও: 
জাতীয় পঞ্জিক। ধাদের মতামত ব্যক্ত করার মাধ্যম হয়েছিল । 

১০ | ফ্লু সিং সোসাইটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটি চক্র _কুমিনতাঙের মধ্যে 
এই ফ্যাসিস্ট সংগঠন ছুটি ধথাক্রমে চিয়াং কাই-শেক এবং চেন লি-ফুর নেতৃত্বে 
পরিচালিত হতো ৷ তারা বৃহৎ জমিদার ও বুহৎ বুর্জোয়াদের শাসন-ব্যবস্থার 
স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত। কিন্কু বু পেটি-বুর্জোয়া তাদের সঙ্গে ধোগ 
দিতে বাধা হয়েছিল বা যোগদানের জন্য তাদের প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। 
প্রধানতঃ কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীর নিয় ও মধ্য পদস্থ অফিসার যার! স্কু সিং 
সোসাইটিতে ছিল, তাদের সম্বন্ধে এখানে বল হয়েছে, এবং কেন্দ্রীয় 
চক্রের ষেসব সদন্যবুন্দ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল ন। তাদের সম্বন্ধে বলা 


হয়েছে। 


৮৯ 


শেননী-কাংসু-নিংলিয়। সীমাপ্ত জঞ্চলের জরকার এবং 
অর রুট বাছিনীর পল্চান্তাগন্থ জর হপ্তয়ের ঘোবণ! 


১৫ই মে, ১৯৬৮ 


এতন্বারা ঘোষণা কর! হচ্ছে ষে ঃ লুকৌচিয়াও ঘটনার পর থেকে আমাদের 
জয়ন্ত ম্বদেশগ্রেমিক দেশবাসিগণ দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। 
যুদ্ধক্ষেত্রে অফিসার ও সৈম্তর| রক্ত ঝরাচ্ছেন, জীবন বিসর্জন দিচ্ছেন । সমস্ত 
রাজনৈতিক দল ও গ্রপগুলি সং বিশ্বাস নিয়ে এক্যবদ্ধ হয়েছে । দেশ রক্ষার 
কাজে জনগণের সমস্ত অংশের লোকেরা হাতে হাত লাগিয়েছেন। এটা! চীনা 
জাতির এক উজ্জল ভবিষ্বতের দিকৃনির্দেশ করছে এবং জাপানের বিরুদ্ধে বিজয় 
অর্জনের দৃঢ় নিশ্চিতি তুলে ধরছে । আমাদের সমস্ত দেশবাসীকে অবস্থাই এই 
অগ্রগতির পথ ধরেই এগিয়ে ঘেতে হবে । আমাদের শেনসী-কাংন্-নিংসিয়া 
সীমান্ত অঞ্চলের১ জনগণ ও সেনাবাহিনী সরকারের নেতৃত্ব অন্তুসরণ করেছেন 
এবং জাতীয় মুক্তির স্বার্থে সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে ষাচ্ছেন। তীরা ঘা করেছেন 
তা সবই ন্তা়সংগত ও সম্মানজনক । কঠোর ছুঃখকষ্টের মধোও তারা 
নিরলসভাবে ও বিনা প্রতিবাদে সংগ্রাম করেছেন। দেশব্যাপী সমস্ত জনগণ 
একবাক্যে তাদের প্রশংস৷ করেছেন। সীমান্ত অঞ্চলের সরকার এবং পশ্চান্ভাগের 
সামরিক সা্স-দণ্তর ঘোষণ। করেছেন, তারা সমগ্র অঞ্চলের জনগণকে শেষ 
পর্বস্ত তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্ত উৎসাহিত করবেন। কর্তব্য 
কাউকে অবহেলা করতে দেওয়া হবে না এবং জাতীয় মুক্তির উদ্গেস্টকে ক্ষতি- 
সাধন করার মতো কোন কিছুও কাউকে করতে দেওয়া হবে না। কিন্ত 
শেনদী-কাংহু-নিংসিয়]| সীমান্ত অঞ্চলের সরকার এবং অক্টম রুট বাছিনীয় পল্চান্তাগস্থ 
সায় ধণ্তয়ের জজ কমরেড মাও সে-তুত এই ঘোষ্াাটি লিখেছিলেন চির্াং কাই-শেক চকের 
বিজ্বেহূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধের উদ্দেন্তে। কুগুগিবতা্-কষিউনিসট সহযোগিত। প্রতিটি. 
ছযার কিছুদিন পরেই-চিন়াং কাই-শেক চর কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন, দাবী শক্তির বিদ্ধ 
বিকেনের চক শুর করে। শেনদী-কাংহু-নিংদিয়া সীমান্ত অঞ্চলে ভাঙন ধরানোট ছিল এই 
চকাভোই: একটি অশে। . বিচাবের ব্যার্থ রঙ্জার দূ অবস্থান এহণ কর| দরকার হলে কমরেড 
মাও দের প্রকাশ করেছিলেন। -খুই ঘোষণা! জাপ -বিয়োধী বুডুন্টের যধো চিরাং চকে 
নাটারীনগাাটহািিদারাদগান 


চর 


সীমান্ত অঞ্চলে সাম্প্রতিক তদন্তে এ কথা ধর! পড়েছে যে অনন্থার্থের প্রতি 
অবহেল৷ দেখিয়ে কিছু লোক যেসব ঘর-বাড়ি ও জমি-জম| কৃষকদের যধ্যে 
বিতরণ করা হয়েছিল ত| ফিরিয়ে দেবার জন্ত বিভিন্নভাবে কৃষকদের ওপর 
জবরদন্তি করছে, পুরানো বাতিল খণং শোধ দেওয়ার জন্য দেনাদারদ্রে বাধ্য 
কর! হচ্ছে, যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোল! হয়েছে তার পরিবর্তন সাধন 
করার জন্ত জনগণের ওপর বলপগ্রয়োগ কর! হচ্ছে, বা সামরিক, অর্থনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক এবং গণসংগঠনগুলি ভেঙে ফেলার জন্ত জনগণকে বাধ্য কর! হচ্ছে । 
এদের মধ্যে কিছু কিছু লোক গুধচর হিসেবে কাজ করছে, ডাকাতদের সঙ্গে 
ষড়ঘন্ত্র করছে, আমাদের সৈন্যদেরকে বিজ্রোহ করার জন্য উত্তেজিত করছে, 
আমাদের অঞ্চলে জরিপ করছে ও মানচিত্র তৈরী করছে, গোপনে সংবাদ 
সংগ্রহ করছে অথবা সীমান্ত অঞ্চলের সরকারের বিরুদ্ধে খোলাধুলিভাবেই প্রচার 
করছে। ম্পষ্ত:ই এ সমস্ত কার্কলাপ জাপ-প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় 
একোর মূল দীতির বিরোধী, সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের ইচ্ছার বিরোধী, এবং 
এসব কর! হচ্ছে আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসম্বাদ উস্কিয়ে দেওয়ার জন্তু, যুক্তস্রণ্টকে 
ভাঙার জন্য, জনগণের স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য, সীমান্ত অঞ্চলের 
সরকারের মর্ধাদাহানি করার জন্য এবং জাপানের বিরুদ্ধে লোক সংগ্রহে বাধ! 
সষটির উদ্দেস্ট। নিয়ে। এর কারণ হচ্ছে মুষ্টিমেয় গৌড়া লোক জাতীয় 
স্বার্থের বিরুদ্ধে জঘনা আচার-আচরণ করছে । এমনকি কিছু লোক জাপানী 
আগ্রাসীদের হাতিয়ার হিসেবে কার্জ করছে এবং তাদের চক্রান্তমূলক 
কার্কলাপকে গোপন রাখার জন্য বিভিন্ন ছদ্বেশ ধারণ করছে। বেশ 
কয়েকমাস ধরে জেলাগুলি থেকে প্রতিদিন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
ক্রমাগত অসংখা রিপোর্ট আসছে, এবং এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার 
অন্থুরোধ করা হচ্ছে। জাপ-বিরোধী শক্তিগুলিকে শক্তিশালী করার জনা, 
জাপানের বিরুদ্ধে পশ্চাস্ভাগকে সংহত করার জন্ত এবং জনগণের স্বার্থকে 
স্থরক্ষিত করার জন্য পশ্চাডাগস্থ সামরিক সদর দপ্তর এবং সরকার এইসব 
কার্কলাপকে বে-আইনী ঘোষণা করা অপরিহার্য বলে মনে করে । তদ্চুষায়ী 


আমরা ্বার্থহীনভাবে ঘোষণা করছি £ 
(১) জনগণ ইতিমধোই ফেলব অধিকার অর্জন করেছেন, ভা রক্ষ। করার 


জনা নরকার এবং পশ্চাস্তাগের মামরিক সদর দপ্তর আভাস্তরীণ শাস্তি গ্রতিঠিত 
হওয়ার আগে সীমান্ত অঞ্চলের সরকারের অধীনস্থ ঘর-বাড়ি বা জমিজমা. 


৪১ 


বিতরণের বা খণ বাতিলের ব্যাপারে যা করা হয়েছে, তার কোনওয়কম 
বেআইনী পরিবর্তন সাধনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করছে। _ 

(২) অরকার এবং গশ্চান্ভাগন্থ সামরিক সদর দপ্তর যেসব সামরিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং গণ-সংগঠন আত্ন্তরীণ শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার সময় বর্তমান ছিল এবং বর্তমানে ফুক্তফ্রন্টের নীতির সঙ্গে সামন্ত 
বিধান করে ঘেসব সংগঠন সম্প্রসারিত হয়েছে, সরকার এবং পশ্চান্তাগন্থ সামরিক 
সদর দপ্তর সেগুলির উন্নতিসাধন করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত চক্রাস্ত 
এবং নাশকতামূলক কাধকলাপ বন্ধ করে দেবে। 

(৩) সরকার এবং পশ্চান্ভাগস্থ সামরিক সদর দপ্তর সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং 
জাতীয় পুনর্গঠন হুদৃঢ়ভাবে চালিয়ে যাবে এবং জাপানের প্রতিরোধে ও জাতীয় 
শক্তির লক্ষ্য সাধনে সানন্দে যে-কোন কাজের উদ্োগ গ্রহণ ও তাকে 
শক্তিশালী করবে । আমরা প্রতিটি স্থান থেকে জনগণের আন্তরিক সাহায্য 
আহ্বান করছি। কিন্তু গ্রবঞ্ককদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জনা ও বিশ্বাসঘাতক- 
দের দূরে রাখার জন্য যে-কোন কাজে যে-কোন লোকের সরকার এবং 
পশ্চান্ভাগস্থ সামরিক সদর দগ্চরের অনুমতি ছাড়া এবং তাদের লিখিত 
অনুমোদনপত্র ছাড় সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ এবং অবস্থানের ওপর আমরা 
নিষেধাজা জারী করছি। 
0:08) সশগ্ৰ প্রতিরোধের এই উত্তেজনাময় সময়ে সমান অঞ্চলের সীমানার 
মধ্যে যারা নাশকতার চেষ্ট। করবে, অন্তর্থাতী কাজে লিপ্ত থেকে বিদ্রোহের 
উত্তেজন! স্থষ্টি করবে এবং সামরিক গ্রপ্ত তথ্য ফাস করবে, তাদের খবরাখবর 
সম্পর্কে রিপোর্ট দরবার অধিকার জনগণের সঠিক ও সঙ্গতভাবেই থাকছে। 

সীমান্ত অঞ্চলের সশস্ত্র বাহিনীর সমস্ত লোক ও সমন্ত নাগরিককেই এই 
চারটি বিঘোষিত নির্দেশ মেনে চলতে হবে এবং এর কোনরকম লঙ্ঘন বরদাস্ত 
করা হবে নাঁ। এখন থেকে ধদি কোন বে-আইনী ব্যক্তি নাশকতামূলক কাজ 
করতে দুঃসাহসী হয়, তবে সীমান্ত অঞ্চলের সরকার ও পশ্চান্তাগস্থ সামরিক 
সদর দণ্তর এই নির্দেশের প্রতিটি ধার! কার্করী করবে এবং এই নির্দেশ না 
জানার কোন অজুহাতই গ্রাহু হবে না। 

আইনের সম্ত শি দিয়েই এই ঘোষণা প্রচার করা হচ্ছে। 


নখ 


| টাকা | 

১। শেনসী-কাংনথ-নিংলিয়া সীমান্ত অঞ্চল ছিল বিপ্রবী ঘাটি এলাকা, 
১৯৩১ সালের পর বিপ্লবী গেরিলাযুছ্ধের মধ্য দিয়ে উত্তর শেনসীতে ক্রমান্বয়ে 
এটি গড়ে ওঠে । লং মার্চের পর কেন্দ্রীয় লালফৌজ উত্তর শেনসীতে এসে 
উপস্থিত হয়, তখন এই অঞ্চল হয়ে দাড়ায় বিপ্লবের কেন্দ্রায় ঘাটি এলাকা 
এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অবস্থান-কেন্দ্র। ১৯৩৭ সালে 
জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তত্রণ্ট গঠিত হবার পরেই এর নাম হয় শেনসী-কাংস্থ- 
নিংনিয়। সীমান্ত অঞ্চল । এই তিনটি প্রদেশের সাধারণ সীমান্তের তেইশটি 
কাউী্টি এর অন্ততক্ত ছিল। 

২। ১৯৩৬ সালের মধো সীমাস্ত অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গাতেই 
জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে তা বিলি করে দেবার এবং 
কৃষকদের পুরানো খণ বাতিল করার নীতি কাধকরী হয়ে ায়। ১৯৩৬ 
সালের পর ব্যাপক এক জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তত্রণ্ট গড়ে তুলবার স্বার্থে 
সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে চীনের কমিউনিস্ট পার্ট এই নীতিকে খাজনা ও স্থাদ 
কমাবার নীতিতে পরিবহ্তিত করে । একই সংগে সে ভূমি সংস্কারের মাধামে 
কৃষকদের অর্জিত ফলকে দৃঢ়ভাবে স্থরক্ষিত করে । 
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জাপ-বিয়োধী গেরিলাযুদ্ধেয় রগনীত্ধিয় সমস্যা 
মে; ১৯৩৮ 
প্রথম অধ্যায় 
গেরিঙ্গাযুদ্ধের রণনীতির প্রশ্ন তোল! হচ্ছে কেন? 
জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে নিয়মিত যুদ্ধই মৃখা আর গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে 
অনুপূরক। এই বিষয়টির আমরা ইতিমধ্যেই সঠিকভাবে মীমাংস। করেছি। 
তাই এখন শুধু গেরিলাযুদ্ধের রণকৌশলগত সমস্তাগুলিই রয়ে গেছে। কেন 
তবে আর আমর! রণনীতিগত প্রশ্ন তুলছি? 
চীন যদি একটা ছোট দেশ হতো৷ আর গেরিলাযুদ্ধের ভূমিকা যদি শুধুই 
অল্প দূরত্বের মধ্যে নিয়মিত বা হিনীর যুদ্ধাভিযানে প্রত্যক্ষ সাহাযা দেওয়া হতো! 
তাহলে অবস্ত শুধু রণকৌশলগত সমন্তাই থাকত, কোন বণনীতিগত সমস্ত 
থাকত না। পক্ষান্তরে, চীনও যদি (সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো শক্তিশালী 
দেশ হতো, আক্রমণকারী পক্রকে তাডাতাডি বিতাড়িত কবা যেত অথবা 
তাড়াতে কিছু সময় লাগলেও ঘদি তাৰ অধিরুত এলাকা] বিস্তীর্ণ না হতো, 
তাহলেও গেরিলাযুদ্ধ যুদ্ধাভিয়ানে শুধুই সহযোগিতাব ভূমিকা গ্রহণ করত, 
তখন স্বভাবতই শুধু রণকৌশলগত সমস্যাই জড়িত থাকত, কোন রনীতিগত 
সমস্কা থাকন্ড ন|। 
চীনের ক্ষেত্রে গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত সমস্তা এই অবস্থ।য উদ্ভুত হয় ; 
চীন ছোটও নয়, আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের মতোও নয়, সে হচ্ছে একটা 
বড় অথচ ছূর্বল দেশ। এই বড অথচ ছূর্বল দেখটি আক্রান্ত হযেছে একটি 


জাগ-বিয়োধী গ্রতিয়োধ-যুদ্ধের গোড়ার দিকে পার্টির ভেতরের ও বাইরের বহু লোক 
গেরিলামুদের গুরুত্বপূর্ণ রণবীতিগত ভূদ্িকাকে খর্ব করে দেখে গুধুযাত 'নিগমিত বুদ্ধের, বিশেষ 
করে কুওদিনতাঙ সৈল্ধাহিনীয় সামগ্মিক কার্ধকলাপের গুপরেই তাদের আশা-গরস নিষন্ধ 
বেখেছিল। কমরেড নাও সে-তুগ্ত এই নুষ্টিকোণকে খঙন করেছিলেন এবং এই প্রবন্ধটি রচন। 
কয়ে জাগ-বিগোধী খ্েরিলাধুদ্ধের ধিকাশনাধনের মঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছের। এয ফলে, 
১৪৬৭ সালে জাপি-ধিরোধী প্রতিয়োধ-বুদধ গুরু ছযার সময়ে যে অঠম রুট বা'হমী ও মতন চতুর 
'হাহিনীয় দৈচমংধা। ছিল কেমন চলিণগ্াজার়ের সাহযনাত্র বেশি, ১৯১৫ লালেজাপান বখন 
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ছোট অখচ শক্তিশালী দেশের দ্বারা, কিন্তু এই বড় অথচ ছুর্বল দেশটি এখনো : 
রয়েছে উরয়নের ধুগে, এটাই লমন্ত সমস্তার উৎস। ঠিক এই অবস্থায় বিরাট 
অঞ্চল শত্রর দখলে চলে ধায় এবং বুদ্ধও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে। শক্র আমাদের 
এই বিরাট দেশের সুবিশাল এলাকা! দখল করেছে, কিন্তু তাদের“ দেশ ছোট, 
বথেষ্ট লৈন্যশক্তি তার নেই, আর অধিকৃত এলাকায় তাকে বহু জায়গায় ফাক 
রেখে দিতে হয়েছে; তাই আমাদের জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধ মুখ্যতঃ অন্ত- 
লাইনে নিয়মিত বাহিনীর যুদ্ধাভিষানে সহযোগিতার লড়াই নয়, বরং বহি- 
লাইনে স্বতন্ত্রভাবে লড়াই করা; উপরস্ত চীন হচ্ছে প্রগতিশীল, অর্থাৎ তার 
রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত একটি শক্তিশালী সৈন্তবাহিনী 
আর ব্যাপক জনসাধারণ; তাই আমাদের জাপ-বিরোধী গেরিলাধুদ্ধ মোটেই 
ছোট আকারের নয়, বরং তা হচ্ছে বিরাটাকারের ; তাই রণনীতিগত প্রতিরক্ষা 
রণনীতিগত আক্রমণ প্রভৃতির মতো গোটা এক গুচ্ছের সমস্যা দেখা দেয়। 
যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি ও আম্ুঙ্গিক নির্মমতার কারণে গেরিলাধুদ্ধ বহু 
অসাধারণ কাজ না করে পারে না। তাই ঘাটি এলাকার সমন্তা, গেরিলাযুদ্ধকে 
চলমান যুদ্ধে বিকশিত করে তোলা প্রভৃতি সমস্যার উত্তব হয়। স্থতরাং 
জাপানের বিরুদ্ধে চীনের গেরিলাযুদ্ধ রণকৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা! 
হয়ে পড়ে রণনীতির সমস্যা, এবং প্রয়োজন হয়ে পড়ে রণনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে 
গেরিলাধুদ্ধের সমস্কার বিচার-বিশ্লেষণ করা । যে বিষয়ে বিশেষ মনোষোগ 
দেওয়। উচিত, ত! হচ্ছে যুদ্ধের সমগ্র ইতিহাসে এ ধরনের বাঁপক ও দীর্ঘস্থায়ী 
গেরিলাযুদ্ধ একেবারেই নতুন । এ বিষয়টি এই ঘটনার সংগে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত 
যে, আমর! এখন বিংশ শতাব্দীর ৩০ ও ৪*-এর দশকে প্রবেশ করেছি, আৰু 
আমাদের রয়েছে একটি কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজ। *এখানেই নিহিত 
রয়েছে সমন্তার প্রাণকেন্ত্র। ইউয়ান কর্তৃক স্ুং বংশের ধ্বংসসাধন, ছিং 
কর্তৃক মিং বংশের ধ্বংসসাধন, ইংরেজদের উত্তর আমেরিকা ও ভারত দখল, 


আন্মনমর্পণ করে তখন ত। বৃদ্ধি পেয়ে দশ লক্ষ সৈন্ের এক বিরাট বাহিনী হয়ে ওঠে এবং স্থাপন 
করে বহু বিপ্লবী খাটি এলাকা, জাপ-বিয্োধী প্রতিরোধ-বুদ্ধে তার! গ্রহণ করে মহান ভূষিক1; 
আর সেই কারণেই চিন্নাং কাই-শেক জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সাহস করল ন!, 
সাহ্‌ম করল ন! দেশজুড়ে গৃহযুদ্ধ বাধাতে। ১৯৪৬ সালে চি়্াং কাই-শেক বখন দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ 
গুরু করে, তখন তার আব্রমণের যৌকা বিল! কনার জন্ঙ আই রুট বাহিনী ও জতুন চছুর্ধ হাহিনী 
'জিয়ে গড়ে ও) গণমুক্তি কৌজ বথেষ্ট শত্ভিশালী হয়ে উঠেছিল। ্ 
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' লাতিন দেশসমূহের মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকার প্রস্াতির মতো। 
জয়ের সাধের দ্বপ্ন সম্ভবতঃ এখনে দেখে চলেছে আমাদের শক্রপক্ষ। কিন্ত 
আজকের চীনদেশে এ ধরনের স্বপ্নের কোন বান্তর্য মূল্যই আর নেই? কারণ 
বর্তমানের চীনদেশে এমন কতকগুলি উপকরণ রয়েছে ঘা উপরোক্ত এঁতিহাসিক 
দৃষ্টান্তে ছিল না। আর সেগুলির একটি হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধ ষা একেবারে একটা 
নতুন ব্যাপার । নগারাসির ব্রিজ হাটা করে, তাহলে তাকে 
নিশ্চয়ই ছুভোগ তৃগতে হবে । 

গোটা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধ এখনো পযস্ত 
শুধু অন্থপুরক স্থান পেলেও এইসব কারণে তাকে যাচাই করে দেখতে হবে 
রণনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে । ' 

তাহলে জাপ-বিরোধী প্রিতিরোধ-যুদ্ধের সাধারণ রণনীতিগত নীতিগুলি 
কেন জাপ-বিরোধী গেরিলাযুছ্ধে প্রয়োগ কর! হবে না? 

জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যাটি আসলে গোটা জাপ- 
বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রণনীতির সমস্যার সংগে নিবিড়ভাবে জড়িত এবং 
এ ছুটির অনেক কিছুই অভিন্ন। কিন্তু গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে নিয়মিত যুদ্ধের থেকে 
ভিন্ন ধরনের, আর তার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্টা আছে, তাই গেবিলাযুদ্ধের রণ- 
নীতির সমস্যায় বু বিশেষ ধরনের উপাদান রয়েছে; জাপ-বিরোধী প্রাতিরোধ- 
যুদ্ধের সাধারণ রণনীতিগত নীতিকে কিছুই অদলবদল না করে আপন বৈশিষ্টা- 
সমস্থিত গেরিলাযুদ্ধের ক্ষেত্রে কোনমতেই প্রয়োগ করতে পার! ঘায় না'। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 

যুদ্ধের মৌলিক নীতি হচ্ছে নিজেকে 

রক্ষা কর। ও শক্রুকে ধ্বংস করা! 

গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্তা৷ নির্দিষ্টভাবে বলার আগে যুদ্ধের মৌলিক 
সমন্তা সম্পর্কেও কয়েকটি কথ। বল! দরকার । 

সমঘ্য সামরিক কার্ধকলাপের পরিচালিকা-নীতিই এসেছে একটি মৌলিক 

নীতি থেকে, অর্থাৎ £ যথাসম্ভব নিজের শক্তি সংরক্ষণ কর] এবং শক্রর শক্তি 

ধ্বংল কর! । বিপ্লবী যুদ্ধে এই নীতিটি মৌলিক রাজনৈতিক নীতির সংগে 

প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত । দৃষ্টান্ত হিসেবে বল! ঘায়, চীনের জাপ-বিরোধী 

প্রতিরোধ-যুদ্ধের মূল রাজনৈতিক নীতি অর্থাৎ তার রাজনৈতিক উদ্দে্ হচ্ছে 
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জাপানী সাত্রাজাবাদকে তাড়িয়ে দেওয়া, এবং এক স্বাধীন, মুক্ত ও সুখী নতুন 
চীন গভে তোলা। সামরিক, ব্যাপারে এর অর্থ হচ্ছে সশস্ত্র শক্তির হারা 
মাতৃভূমিকে রক্ষা করা, আর জাপানী আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করা। 
এই উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য সৈম্যবাহিনীর কাধকলাপ বথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালায় এক- 
দিকে. নিজের শক্তি সংরক্ষণ করতে এবং অন্যদিকে শক্রর শক্তি ধ্বংস করতে । 
যুদ্ধে বারত্বপূর্ণ আত্মত্যাগে উৎসাহ দেগয়াট। তাহলে কেমন করে ব্যাখ্া। কর! 
যায়? প্রত্যেকটি যুদ্ধেরই মূল্য দিতে হয়, কখনে! কখনো! অত্যন্ত বেশি মূল্য 
দিতে হয়, “নিজেকে রক্ষা করার” সংগে এর কি কোন দ্বন্দ নেই ? বন্ততঃ আদে' 
কোন ছন্দ নেই, আরও সঠিকভাবে বলা যায় যে, তাবা হচ্ছে একই সঙ্গে 
পরস্পরের বিপরাত ও পরিপূরক | কারণ এই ধরনের আত্মত্যাগ কেবলমাত্র 
শত্রুকে ধ্বংস করার জন্যই ঘে প্রয়োজন তা নয়, বরং নিজেকে রক্ষা করার জন্যও 
তার দরকার-_সামগ্নিক ও চিরকালীন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আংশিক 
ও সাময়িক 'আসংবক্ষণ' (আত্মতাগ ব। মুল্যদান )। এই “মীলিক নীতি 
থেকেই উদ্ভুত হয় সমগ্র সামরিক কাযকলাপের পরিচালিকা-নীতিগুলো-__গুলি 
ছোডাঁর নীতি (নিজেকে রক্ষা! করাব জন্য আড়ালে থাকা! এবং শক্রকে ধ্বংস 
করাব জনা নিপুণভাবে গুলিচালনা করা ) থেকে শুরু করে রণনীতিগত নীতি 
পর্যন্ত সবই এই মৌলিক নীতির ধারণার সংগে ওতঃপ্রোতভাবে জভিত। সমস্ত 
প্রযুক্তিগত, বণকৌশলগত, যুদ্ধাভিযানগত ও রণনাতিগত নাতিই হচ্ছে এই 
মৌলিক নীতি কাযকরী করার শর্ত । নিজেকে রক্ষা কবার ৪ শক্রকে ব্ৰংস 
কবার নাতি হচ্ছে সমস্ত সামরিক নীতির ভিতি। 


তৃতীয় অধ্যায় 

জ।প-বিরোধী গেরিলা যুদ্ধের ছয়টি 

বিশেষ রণনীতিগত সমন্ডা 

এখন বিচার-বিবেচন। করে দেখা যাক, নিজেকে রক্ষা করা ও শক্রকে ধ্ৰংস 
করার উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য জাপ-বিরোধী গেরিলাফুদ্ধের সামরিক 
কাযকলাপে কোন্‌ কর্মপন্থা অথবা নীতি আমাদের গ্রহণ করা উচিত। জাপ- 
বিরোধী প্রতিরোধ-ুদ্ধে (এবং অন্যানা সমস্ত বিপ্লবী যুদ্ধে) গেরিলা! বাহিনী 
সাধারণতঃ শনা থেকে গড়ে ওঠে এবং ক্ষুদ্র থেকে প্রসারিত হয়ে বিরাট 
' বাছিনীতে পরিণত হয়, তাই তাদের নিজেকে রক্ষা করা ছাড়া নিজেকে বিস্তৃতও 
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মাও (২য়)--৭ 


করতে হয়। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, নিজেকে রক্ষা বা বিস্তৃত করা ও শক্রকে ধ্বংস 
করার উদ্দেশ সাধন করার জনা কোন্‌ কর্মপন্থা অথব] নীতি গ্রহণ কর উচিত? 

সাধারণভাবে বল! যায়, মুখ্য কর্মপন্থাগুলো৷ হচ্ছে নিয়ন্ধপ : (১) উদ্ঘোগ 
ও নমনীয়তার সংগে এবং স্থপরিকল্লিতভাবে প্রতিরক্ষাত্বক যুদ্ধে আক্রমণাত্বক 
লড়াই করা, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা এবং অন্তর্লাইনের 
যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই চালানো, (২) নিয়মিত বুদ্ধের সংগে 
সমন্থর়সাধন; (৩) ঘাঁটি এলাকা স্থাপন ; (৪) রণনীতিগত প্রতিরক্ষা! ও 
রণনীতিগত আক্রমণ (৫) -গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকাশসাধন , এবং 
(৬) পরিচালনার সংগে সঠিক সম্পর্ক । এই ছয়টি ধারা হচ্ছে জাপ-বিরোধী 
গেরিলাযুদ্ধের সামগ্রিক রণনীতিগত কর্মস্থচী, আর নিজেকে রক্ষা করা ও 
বিস্তৃত করার, শক্রকে ধ্বংস ও বিতাড়িত করার, নিয়মিত যুদ্ধেব সংগে সমম্বয়- 
সাধন করার এবং চূড়ান্ত বিজয়লাভ করার জন্য এগুলোই হচ্ছে প্রয়োজনীয় 


পন্থা! । 
চতুর্থ অধ্যায় 


উদ্ধোগ ও নমনীয়ভার সংগে এবং সুপরিকক্সিতভভাবে 

প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধে আক্রমণা আ্বক জড়াই করা, 

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দ্রুত নিজ্পত্তির জড়াই 

কর! এবং অন্তলাইনের যুদ্ধের মধ্যে 

বছধিলাইনের লড়াই চাজানে। 

এখানে বিষয়টিকে আবার চারটি অংশে ভাগ করে আলোচন! করা যেতে 

পারে: (১) প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের মধ্যেকার, দীর্ঘস্থায়িত্ব ও দ্রুত নিশ্পত্তির 

মধ্যেকার এবং অন্তর্লাইন ও বহির্লাইনের মধ্যেকার সম্পর্ক, (২) সমস্ত কার্ধ- 

'কলাপে উদ্মোগক্ষমতা আয়ত্ত করা, (৩) সৈন্যশক্তির নমনীয় ব্যবহার , এবং 
€8) সমস্ত কার্কলাপের পরিকল্পনা । 

এবারে প্রথমটি ধরা যাক । 

যেহেতু জাপান শক্তিশালী দ্বেশ এবং সে-ই আক্রমণ চালাচ্ছে, আর চীন 

হচ্ছে ছুর্বল দেশ এবং সে প্রতিরক্ষা করছে, তাই এটা নির্ধারিত হয়ে 

যাচ্ছে যে, সামগ্রিকভাবে আমাদের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হচ্ছে রণ- 

নীতিগত প্রতিরক্ষাত্বক ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। যুদ্ধলাইনের বিষয়ে বলতে গেলে 


৮ 


বলা যায়, শত্রুরা বহির্লাইনে লড়াই চালাচ্ছে আর আমর! অন্তর্লাইনে লড়াই 
চালাচ্ছি। পরিস্থিতির এট। একটা দিক। কিন্তু আর একটা দিকও আছে 
- সেটি হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত শক্রবাহিনী যদিও শক্তিশালী (অস্ত্রশস্ত্র ও 
সৈম্তদের কোন কোন গুণে ও কোন কোন উপকরণে ), কিন্ত সংখ্যায় তারা 
কম; আর আমাদের বাহিনী যদিও ছূর্বল ( অনুরূপভাবে শুধু অস্ত্রশস্ত্র ৪ 
আমাদের সৈন্দের কোন কোন গুণে ও কোন কোন উপকরণে ), কিন্ত সংখ্যায় 
'অতান্ত বিরাট । তাছাড়া শত্রু হচ্ছে একটা বিদেশী জাতি যারা আমাদের 
দেশ আক্রমণ করেছে, আর আমরা স্বদেশের মাটির বুকে বিদেশী জাতির 
সেই আক্রমণকে প্রতিরোধ করছি; এ থেকে নির্ধারিত হয়ে ঘাচ্ছে নিম্নলিখিত 
রণনীতি £ রণনীতিগত প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে আক্রমণাত্সক যুদ্ধাভিষান ও 
লড়াই করা, রণনীতিগত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধাভিধান ও লড়াই 
করা এবং বণনীতিগত অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধো বহির্লাইনের যুদ্ধাভিষান ও 
লড়াই করা সম্ভব এবং ত। দরকাবও। গোটা প্রতিরোধ-যুদ্ধে এই রকমের 
রণনীতিই "গ্রহণ করতে হবে! নিয়মিত যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ব__উভয় ক্ষেত্রেই 
এটা খাটে । গেরিলাযুদ্ধ শুধু এই রণনীতি কার্ধকরী করার মাত্রায় ও রূপেই 
ভিন্ন। গেরিলাযুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্কলাপ সাধারণতঃ আকস্মিক আক্রমণের 
রূপ নিয়ে থাকে । যদিও নিয়মিত যুদ্ধের ক্ষেত্রেও আকস্মিক আক্রমণ চালানো 
উচিত আর তা! চালানোও সম্ভব, তবুও আকম্মিকতার মাত্রাটি এ ক্ষেত্র 
অপেক্ষাকৃত কম। গেরিলাযুদ্ধ ক্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি 
আর যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে শক্রকে পরিবেষ্টিত করার অন্ত আমাদের 
বহির্লাইনের ঘেরটি খুবই ছোট । এ সবেই দেখা যায় নিয়মিত যুদ্ধের সঙ্গ 
গেরিলাযুদ্ধের পার্থকা। 

তাই এটা দেখ। যাচ্ছে যে, লড়াই চালনায় গেরিলা বাহিনীগুলিকে 
ঘথাসম্ভব বেশি করে সৈন্যশক্তি সমাবেশ করতে হয়, গোপনে ও দ্রুতগতিতে 
কাজ করতে হয়; শক্রর ওপর আকন্মিক আক্রমণ করতে এবং লড়াইয়েব ভ্রুত 
সমাপ্চি ঘটাতে হয়, আর নিক্ষিয় প্রতিরক্ষ! করা, গড়িমসি করা এবং লড়াইয়ের 
আগে সৈন্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়াটাকে তাদের অবশ্ই 
' কঠোরভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। অবশ্ঠ, গেরিলাযুদ্ধে শুধু যে রণনীতিগত 
প্রতিরক্ষা অন্ততৃক্তি থাকে তা নয়, পরস্ত তাতে রণকৌশলগত প্রাতিরক্ষাও 
'্তভৃক্ত থাকে। লড়াইয়ের সময়ে শক্রকে আটকে রাখার ও বাহিরী-চৌকী 
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ধারক ক্রিয়াদি, শক্রর শক্তি নষ্ট করার, ও শক্রকে হয্বরান করে দেবার 
উদ্দেস্তে সংকীর্ণ পথে, ছুর্গম স্থানে, নদনদীতে অথবা গ্রামে গ্রাতিরোধের বিন্যাস- 
ব্যবস্থা এবং পশ্চাদপসরণের সময়ে ফৌজকে নিরাপদ করার ভারপ্রাপ্ত 
বাহিনীর কার্ধকরণ ইত্যাদি--এ সবই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের রণকৌশলগত 
প্রতিরক্ষার অন্ততুক্ত। কিন্তু গেরিলাযুদ্ধের মৌলিক কর্মপন্থাকে অবশ্যই 
আক্রমণাত্রক হতে হবে, আর চরিত্রের দিক থেকে গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে 
নিয়মিত যুদ্ধের তুলনায় অনেক বেশি আক্রমণাত্বক । উপরস্ত এই ধরনের 
আক্রমণাস্ক কার্কলাপকে অবশ্তই আকনম্মিক আক্রমণেব রূপ নিতে হবে, 
আবার আমাদের শক্তিকে সাড়স্বরে দেখিয়ে নিজেদের সবকিছু প্রকাশ 
করে দেওয়াটা নিয়মিত যুদ্ধের থেকে গেবিলাযুদ্ধে আরও বেশি অন্থচিত। 
যদিও. কোন কোন ক্ষেত্রে গেরিলা লড়াই কয়েকদিন প্যস্ত চালু রাখা 
ঘেতে পারে, ষেমন বিচ্ছিন্ন ও সাহাধা থেকে বঞ্চিত কোন একটি ক্ষুদ্র 
শক্রবাহিনীর ওপরে আক্রমণ কয়েকদিন চালু বাখতে পারা যায়। কিন্ত 
গেরিলাযুদ্ধে লড়াইয়ের দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা সাধারণভাবে নিয়মিত 
যুদ্ধের তুলনায় আরও বেশি, শত্র ষে শক্তিশালী এবং আমর। ছূর্বল 
--এ ঘটনা থেকেই ত৷ নির্ধারিত হয়। নিজেব বিক্ষিপ্ত চরিত্রে কারণেই 
গেরিলাযুদ্ধ সবত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে আব শক্রব মধ্যে বিশৃংখল। সৃষ্টি করা, 
তাকে আটকে বাখা, ক্ষতিসাধন কর। এবং জর্নসাধারণেব মধো কাজ চালানোর 
মতো বহু কাজে ও কর্তবো এব নীতি হচ্ছে সৈনাশক্তিকে ছড়িয়ে রাখা, কিন্ত 
ঘখন কোন গেরিলাবাহিনী অথবা কোন গেরিল। সৈনাসংস্থান শত্রুকে ধ্বংস 
করতে লেগে থাকে এবং বিশেষ করে তারা যখন শক্রর আক্রমণকে চূর্ণবিচুর্ণ 
করতে কঠোরভাবে চেষ্টা করছে, তখন তাদের প্রধান সৈনাশক্তিকে অবশ্াই 
কেন্দ্রীভূত করতে হবে । “বিরাট শন্তি কেন্দ্রীভূত করে শক্রর একটা ক্ষুত্র 

ংশের ওপরে আঘাত হান।'-এট। আজও গেরিলাযুদ্ধের রণক্ষেত্রে লড়াই 
চালনার অন্যতম নীতি হয়ে রয়েছে। 

তাই এটাও দেখা যাচ্ছে যে, আমরা যদি জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে 
সামগ্রিকভাবে ধরি, তাহলে শুধু নিয়মিত ও গেরিল! এই উভয়বিধ যুদ্ধের 
আক্রমণাত্মক যুদ্ধাভিষান ও লড়াইয়ের ক্রমপুঞ্জিত ফলাফলের মাধামে : অর্থাৎ 
ব্মাক্রমণাত্সক কার্কলাপের বহু বিজয়লাভের মাধ্যমেই আমরা আমাদের 
রণনীঘ্িগত গ্রতিরক্ষার লক্ষ্য অর্জন করতে পারি এবং চূড়ান্তভাবে জাপানী 
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লাগ্রাজাবাধকে পরাঞধিত ধরতে পাধি। শুধু নিশ্পন্তির ধু যুক্ঠাভিষান 
ও লড়াইয়ের জ্রমপুজিত ফলাঞলের মাধামে অর্থাৎ আক্রমণীত্বক যুদ্ধাভিঘান ও 
লড়াইয়ের ভ্রুত নিষ্পত্তির কারণে বহু বিদ্বয় অর্জন করার মাধ্যমেই আমরা 
আমাদের রণনীতিগত দীর্ঘস্থায়িত্বের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি? ধার অর্থ, 
একদিকে প্রতিরোধ করার শক্তিসামর্থ্য আমাদের বাড়িয়ে নেবার জন্য সময় 
পাওয়া এবং একই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তনকে ও শক্রর 
আভান্তরীণ ভাঙনকে ত্বরাহ্থিত করা ও তার প্রতীক্ষা করা, নাতে আমরা 
বণনীতিগত পাণ্টা আক্রমণ "শুর করতে এবং চীন থেকে জাপানী আক্রমণকারী- 
দের বিতাড়িত করতে সমর্থ হই । আমাদের অবশ্যই প্রতিটি লড়াইয়ে উৎকষ্ট 
২সন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং রণনীতিগত গ্রতিরক্ষার পবায়েই হোক 
কিংবা বণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পথায়েই হোক, সুদ্ধাভিযান ৪ লডাইয়ের 
মধো বহির্লাইনেব লড়াই চালাতে হবে, শক্রকে ঘিবে ধনে ধ্বংস কনতে হবে, 
তাকে পুরোপুরি ঘিরে ধরতে না পাবলেণ্ তাক এক অণশকে ঘিরে ধরতে হবে, 
ঘেবা শক্রকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে না পারলেও তাব এক অংশকে ধ্বংস 
কবতে হবে এব ঘর] শক্রবাহিনীর বহু সংখাক সৈন্যকে বন্দী করতে না 
পারলেও তাদেবকে বিরাট সংখায় হতাহত কবতে হবে । এ ধরনের বন্ধ 
নির্মলীকরণেব লভডাইয়েব ক্রমপ্ুঞিত ফলাফলেব ভেতব দিয়েই শুধু আমরা 
শক্রব ও আমাদের পারস্পরিক অবস্থাকে বদলে দিতে পাবি__শক্রব ণনীতিগত 
পবিবেষ্টনকে অর্থাৎ তা বহির্লাইনেব লাই চালনাব নীন্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে 
চুবমার কবে দিতে পাবি, আব অবশেষে আন্তজাতিক শক্তিসহৃহেব সংগে ও 
জাপানী জনগণেব নিপ্রবা সংগ্রামের সগে সমন্যসাধন কনে জ্ঞাপানী 
সাম্রাজাবাদীদেব চাবির্দিক থেকে ণঘিবে ধবতে পার্কে এবং একবাবেই তাদের 
ধ্বংস কবতে পাবি। এইসব ফল অজন করতে হয় মুখাতঃ নিয়মিত চুদ্ধেব 
মাধামে, গেবিলাযুদ্ধ তাতে শুধু গৌণ অবদানই যোগায়। যাই হোক, উভয়ের 
ক্ষেত্রেই ঘা সাধাবণ, তা হচ্ছে একট। বিবাট জয়লাভেব জন্য অনেকগুলি ছোট 
ছোট জয়কে জডো করা । এখানেই নিহিত রয়েছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ- 
যুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিগত ভূমিকা । 

এখন গেরিলাযুদ্ধে উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনাব বিষয়ে আলোচনা 
করা যাক । 

গেরিলাযুদ্ধে উদ্যোগের অর্থ কি? 


রে'কোন যুদ্ধে মুদ্ধরত উভয় পক্ষই রণক্ষেত্র, রণভূমিতে। যুদ্ধ-দদঞ্চলে এমনকি 
সমগ্র যুদ্ধে উদ্ভোগ নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্ত চেষ্টা করে, কারণ সৈল্ত- 
বাহিনীর পক্ষে উদ্ভোগের অর্থ হচ্ছে কার্ধকলাপের ত্বাধীনতা । উদ্ভোগ হারিয়ে 
ফেললে সৈম্তবাহিনী নিক্ষিয় অবস্থায় পড়তে বাধা হয়, কাধকলাপের স্বাধীনতা 
তার আর থাকে না এবং সম্পূর্ণ ধবংস বা পরাজয়ের বিপদের মুখে সে পড়ে । 
ত্বভাবতঃই, রণনীতিগত প্রতিক্ষায় ও অন্তর্লাইনের লড়াই চালনায় উদ্যোগ 
হাতে নেওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন আর বহির্লাইনে আক্রমণাত্মক লড়াই চালনায় 
সেটা অর্জন করা সহজতর। কিন্ত, জাপানী সাম্রাজ্যবাদের দুটি মৌলিক 
দুর্বলতা রয়েছে--বধা, তার সৈন্যশক্তি অপ্রচুর, আর অন্য দেশের মাটিতে 
সে লড়াই করছে। উপরন্ধ, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনের শক্তিকে কম করে 
ধরেছে আর জাপানী যুদ্ধবাজদের আভ্যন্তরীণ ছন্ঘ রয়েছে বলে পরিচালনায় 
বু ভূলক্রটির উদ্ভব ঘটেছে, ঘথা শক্তিবৃদ্ধির জন্য নতুন সৈন্যবাহিনী অল্প অল্প 
করে আনা, বণনীতিগত সমন্বয় বিধানের অভাব, ফোন কোন সময়ে আক্রমণের 
মুখ্য দিকৃ-নির্দেশের অভাব, কোন কোন লড়াই চালনার স্থযোগ কাজে লাগাতে 
ব্যর্থতা এবং পরিবেষ্টিত সৈন্যদের নিশ্চিহ করে ফেলতে বিফলতা, ইত্যাদি । 
এইসব তূলক্রটিগুলিকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের তৃতীয় দুর্বলতা হিসেবে ধরতে 
পারা যায়। তাই আক্রমণাজ্মক হওয়ার ও বহির্লাইনে লডাই চালাবাব 
স্থবিধা সত্বেও জাপানী যুদ্ধবাজর ক্রমে ক্রমে উদ্যোগক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে; 
হারিয়ে ফেলছে তাদের সৈন্যশক্তির অপ্রাচুষের (তাদের দেশ ছোট, জনসংখ্যা 
অল্প, সম্পদসম্ভার অপ্রতুল, সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতির ) কারণে, তার! 
ঘে অন্য দেশের মাটিতে ফুদ্ধ করছে ( তাদের যুদ্ধ হচ্ছে সাম্রাজাবাদী ও নৃশংস 
বর্বর যুদ্ধ) এই ঘটনার কারণে এবং পরিচালনায় তাদের বোকামিব্‌ কারণে। 
বর্তমানে যুদ্ধটি শেষ করতে জাপান ইচ্ছুক নয়, সমর্থও নয় , তাছাড়া তার রণ- 
নীতিগত আক্রমণ এখনো৷ শেষ হয়ে যায়নি, কিস্ত সাধারণ গতিধারায় যেমন 
দেখা ঘায়__তার আক্রমণ একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ । এটা হচ্ছে তার 
(তিনটি ছূর্বলতার অবশ্থস্তাবী পরিণতি । জাপান গোটা চীনকে গ্রাস করতে 
পান্সে না। জাপান একদিন অবশ্তই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কিয়: অবস্থায় 
ফেলবে, আর তার লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে । পক্ষান্তরে, যুদ্ধের শুরুতে 
চীন বেশ একট! নিষ্রিয় অবস্থায় ছিল; কিন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করে এখন সে নয়া 
নীতি- চলমান যুদ্ধের নীতি, অর্থাৎ যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে আক্রমণাত্মুক 


১৬৩৭ 


কার্ধকলাপ, ভ্রত নিষ্পত্তির ও বহির্মাইনের় লড়াই চালাবার নীতি গ্রহণ 
করেছে, আর গ্রহণ করেছে গেরিলাযুদ্ধকে ব্যাপকভাবে প্রনারিত করার নীতি, 
তাই দিনে দিনে উদ্যোগের অবস্থা গড়ে উঠছে। 

উদ্ভোগের প্রশ্ন কিন্ত গেরিলাধুদ্ধের ক্ষেত্রে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ । কারণ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে গেরিলাবাহিনী অত্যন্ত কঠিন পরিবেশে সামরিক কার্বকলাপ 
চালায়__পশ্চান্তাগবিহীন অবস্থায় যুদ্ধ করা, নিজেদের দুর্বল শক্তি নিয়ে শক্রর 
শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করা, অভিজ্ঞতার অভাব (গেরিলা- 
বাহিনী ধখন নতুন তৈরী করা হয়) এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া প্রভৃতি । তংসন্বেও 
গেরিলাযুদ্ধে নিজের উদ্যোগ গড়ে তোলা সম্ভব, আর তার মুখ্য শর্ত হচ্ছে 
উপরে উল্লিখিত শক্রর তিনটি দুর্বলতাকে কাজে লাগানো । শক্রর সৈম্ত- 
শক্তির অপ্রাচুখের স্বযোগ নিয়ে ( সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে 
গেলে ), গেবিলাবাহিনীগুলি বিরাট বিরাট এলাকাগুলিকে তাদের সামরিক 
কাধকলাপের ক্ষেত্র হিসেবে সাহসের সংগে বাবহার করতে পারে; শক্র যে 
বিদেশী আক্রমণকারী, সে ঘে চরমতম বর্বর নীতি অনুসরণ করছে, এই ঘটনার 
সঘোগ্‌ নিয়ে গেরিলা বাহিনীগুলি অকুতোভয়ে কোটি কোটি জনগণের সমর্থন- 
লাভ করতে পারে; শক্রর পরিচালনার বোকামির স্থষোগ নিয়ে গেরিল৷ 
বাহিনীগুলি সাহসের সংগে তাদের নিজেদের বুদ্ধিমত্তাকে পুরোপুরি কাজে 
লাগাতে পাবে । শিয়মিত বাহিনীর পক্ষে শক্রর এই সমস্ত ছবলতার সুযোগ 
গ্রহণ করা ও ভাকে পরাজিত করার জন্য এই স্থঘোগকে কাজে লাগানো 
অবশ্ঠ কর্তব্ম, গেরিলাবাহিনীর পক্ষে এইরকম করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ । 
গেরিলাবাহিনীর নিজের ছুবলতাকে সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে কমিয়ে 
আনতে পাবা যায়। উপরন্ত, কোন কোন সময়ে এই হুধললতাগ্তলিই আবার 
উদ্যোগলাভের অন্ধুকূল শর্ত হয়ে ওঠে । যেমন ধরা যাক : গেরিলাবাহিনীগুলি 
ছোট ; ঠিক সেই কারণেই তার! শক্রর পশ্চান্তাগে রহশ্তজনকভাবে আবিভূত 
ও অদৃশ্ঠ হতে পারে, শক্র তাদের কিছুই করতে পারে না । তার। কাধকলাপে 
এত বেশি স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে, ঘ। বিবাটাকার নিয়মিত বাহিনী 
কখনো করতে পারে লা। 

কয়েকদিক থেকে শক্র ঘখন সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণ চালায়, তখন 
গেরিলাবাহিনীর পক্ষে উদ্যোগ হাতে রাখা কঠিন আর উদ্ভোগ হারিয়ে ফেলা 
খুবই সহজ । এ অবস্থায় সঠিকভাবে তার মূল্যায়ন ও বিস্তাসব্যবস্থা না করা 


১৩৩ 


হলে গেরিলাধাহিনীর সহজেই নিক্ষিয় অবস্থায় পড়ার সম্ভাবনা দেখ! দেয়, 
আর তার ফলে শক্রর সমকেন্দ্রাভিমৃখী আক্রমণকে চুর্ণবিচুর্ণ করতে তা৷ ব্যর্থ 
হয়। শক্র যখন প্রতিরক্ষাত্বক বাবস্থা গ্রহণ করে আর আমরা যখন 
। স্আক্রমণাত্ক কাধকলাপ চালাই, তখনো! এটা ঘটতে পারে। তাই উদ্ধোগ 
' উদ্ভুত হয় পরিস্থিতির (আমাদের নিজেদের ও শক্রর ) সঠিক মৃলায়ন থেকে 
এবং সঠিক ষামরিক ও রাজনৈতিক বিন্যাসব্যবস্থা থেকে । বান্তব অবস্থার 
নংগে সংগতিবিহীন এক হতাশাপূর্ণ মূল্যায়ন এবং তার থেকে উদ্ভুত নিষ্রিয় 
 বিস্তাসব্যবস্থার ফলে আমরা নিঃসন্দেহে উদ্যোগ হারিয়ে ফেলব আর 
নিজেদেরকে একটা নিক্ষিয় অবস্থায় নিক্ষেপ করব । পক্ষান্তরে, বাস্তব অবস্থার 
সংগে সংগতিবিহীন অতি-আশাবাদী মূল্যায়ন ও তার থেকে উদ্ভৃত দুঃসাহসিক 
( অপ্রয়োজনীয় ছুঃসাহসিকত। ) বিস্যাসবাবস্থাঁও উদ্যোগের হানি ঘটাবে এবং 
আমাদেরকে শেষ পযস্ত হতাশাবাদীদের অনুরূপ অবস্থায় নিয়ে যাবে। 
উদ্যোগ কিন্তু প্রতিভাবান বাক্তির কোন সহজাত গুণ নয়, পরস্ক সেটা হচ্ছে 
এমন একটা কিছু, ঘা বুদ্ধিমান নেতা বাস্তব অবস্থার সংস্কারমুক্ত পযালোচন। 
ও সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে এবং সঠিক সামরিক ও রাজনৈতিক বিন্তাস- 
ব্যবস্থার মাধ্যমে অজন করে থাকে । স্থতরাং, উদ্যোগ হচ্ছে এমন একটা। 
জিনিস যাকে সচেতন প্রয়াসের দ্বারা লাভ করতে হয়, এটা তরী মাল হিসেবে 
হাতে পাওয়া যায় না। 

কোন তৃল মূলায়ন ও বিস্তাসব্যবস্থার কারণে অথবা শক্রর অতাস্ত প্রবল 
চাপের ফলে নিক্ষিয় অবস্থায় পড়তে বাধা হলে গেরিলাবাহিনীর অবশ্ঠ কর্তব্য 
হবে সেই অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্ত কঠোর চেষ্টা চালানো । কেমন 
করে তা কর। ঘাবে, সেটা নির্ভর করে অবস্থার ওপরে । বনু ক্ষেত্রে দরকার 
“সরে যাওয়া” । সরে যাওয়ার সামর্থ্য হচ্ছে গেরিলাবাহিনীর বিশেষ বৈশিষ্টা | 
নিক্ষিয় অবস্থা থেকে বেরোবার ও উদ্ঠোগকে পুনবায় অর্জন করার মৃখ্য 
পদ্ধতি হচ্ছে সরে যাওয়া । কিন্কু এটাই একমাত্র পদ্ধতি নয়। শক্র যখন 
পুরোদমে ক্ষমতাশালী আর আমরা যখন চরম অন্ুবিধায়, প্রায়শঃই ঠিক সেই 
সময়টাই হচ্ছে এমন একটি মুহূর্ত, যখন অবস্থাটা ঘুরতে শুরু করে শক্রর 
প্রতিকূলে এবং আমাদের অনুকূলে । “আর একটু বেশি সময় ধরে সহ করার" 
প্রয়াসে প্রায়শঃই একট। অন্থকৃল পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটে ও উদ্যোগ পুনরায় 
অঙ্জিত হয়। 


এবারে নমনীয়তার সম্পর্কে আলোচনা! কর! যাক। 

নমনীয়তা হচ্ছে উদ্ঠোগের একটি মূর্ত অভিবান্তি। নিয়মিত যুদ্ধের 
তুলনায় গেরিলাযুদ্ধেই সৈনাশক্তির নমনীয় ব্যবহার অধিকতর আবশ্তক | 

গেরিলাযুদ্ধের পরিচালককে অবশ্ঠই ' উপলব্ধি করতে হবে যে, শক্র ও 
আমাদের মধো বিদ্যমান পরিস্থিতিটিকে পরিবর্তন করার ও উদ্যোগক্ষমত। লাভ 
করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে সৈনাশক্তির নমনীয় বাবহার ' গেবিলা- 
যুদ্ধের প্রতিই এমন যে, সৈন্যশক্তিকে অবশ্যই হাতের কর্তবাভার ম্রসানে এবং 
শত্রুর "অবস্থা, ভৌগোলিক পরিবেশ এ স্থানীয় অধিবাসীদের মনোভাব প্রভৃতি 
অবস্থ! অনুসারে নমনায়ভাবে বাবহার করতে হবে; তার মুখ্য পদ্ধতি হচ্ছে 
সৈনাশক্কিকে বিক্ষিপ্ত করে বাবহার করা, সৈনাশক্তিকে কেন্দ্রীভৃন্ম করে বাবহার 
করা এবং সৈন্যশক্তির অবস্থান পরিবর্তন কর।। “গরিলাবাহিনাগুলির বাবহারের 
ব্যাপারে, গগরিলাধুদ্ধের পরিচালকের অবস্থাটা হচ্ছে জালক্ষেপণকান- মংশ্য- 
জীবীর মতো।, জালটাকে তার খুব ছড়িয়ে ফেলতে হবে আর দৃভাে চেপে 
গুটিয়ে আনতে হবে । জাল ছন্ডিয়ে ফেলবার সময়ে কুলের গভীরতা, ম্রাতের 
গতি এবং কোন বাধাবিপা্তি রয়েছে কিনা, এ সবকিছু মংশ্যজ্গাবাকে অবস্থাই 
ভাল করে দেখে নিতে হবে; অন্তরূপভাবেই, গেবিলাবাহিনীগুছিকে বিক্ষিপ্ত 
করে বাবহার করার সময়ে “গরিলাযুদ্ধের পরিচালককে সধত্্রে অব্ন্াই লক্ষ 
করতে হবে যে, পরিশ্থিত্তিব 'অজ্ঞানতা « ভুল কাধকলাপের কারণে যেন ক্ষতি 
ভোগ করতে না হয়। কে দৃঢ়ভাবে “চিপে গুটিয়ে আনার তন্য ০হস্মজীবা 
যেমন জালের দডিটাকে শক্ত হাতে অবশ্ঠই ধরে বাধে, তেঘান গেবিলাধুদ্ধের 
পরিচালককেও তাব সমস্ত বাহিনীাগুলির সঙ্গে ষোগাযোগ অবশ্তই বজায় 
রাখতে হবে এবং এবং তার মুখা শক্তিৰ পযাণ্ধ পরিমাণ অণ্শকে স” সনয়েই 
নিজের হাতের কাছে তৈরা রাখতে হবে । মাছ ধরার ব্যাপারে যেমন ঘন বন 
স্থান পরিবর্তন কর। দরকার, ঠিক তেমনি গেরিলাবাহিনার পক্ষেও ঘন ঘন 
অবস্থান পরিবর্তন করা দরকার । টৈন্যশক্তি বিক্ষিপ্ত করে ছভিয়ে দেওয়া, 
সৈম্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা এবং সৈম্তশক্তির অবস্থান পরিবর্তন করা গেরিলাযুদ্ধে 
নমনীয়ভাবে সৈন্যশক্তির বাবহাবের তিনটি পদ্ধতি ! 

সাধারণভাবে বলতে গেলে, গেরিলাবাহিনীর সৈন্তশক্তিকে বিক্ষিপ্ক করে 
ছড়িয়ে দেওয়াকে, দর্থাৎ 'সমগ্রকে অংশে অংশে ভেঙে দেওয়াকে'-_ মুখাতঃ 
নিয়লিখিত এই কয়েকটি ধরনের অবস্থায় কাজে লাগানো হয় : (১) শক্র 
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আত্মরক্ষামূলক কার্যকলাপে রত থাঁকে এবং আমাদের লৈন্তশক্তিকে জড়ো 
করে লড়াই করার স্থধোগ সাময়িকভাবে থাকে ন! বলে আমরা যখন ব্যাপক 
ক্রণ্টে শক্রকে বিপদগ্রস্ত করতে চাই, তখন; (২) যে এলাকায় শক্রর নৈন্ঠশক্তি 
ছুর্বল সেখানে আমরা ঘখন ব্যাপকভাবে তাকে হয়রান ও ক্ষতিসাধন করতে 
চাই, তখন $ (৩) শক্রর লমকেন্দ্রীভিমুখী আক্রমণকে আমর! যখন ভাঙতে 
পারি না এবং নিজেদের আমর। যখন অপেক্ষাকৃত কম প্রকট করে সরে পড়তে 
চেষ্টা করি, তখন, (৪) ভৌগলিক পরিবেশ বা রসদাদি সরবরাছের দ্বার! 
আমরা যখন সীমাবদ্ধ; অথব। (৫) একট। ব্যাপক এলাকা জুড়ে আমরা যখন 
জনসাধারণের মধ্যে কাজ চালাই। কিন্তু পরিস্থিতি ঘাই হোক না কেন, 
সৈম্তশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেবার সময়ে নিয়লিখিত বিষয়গুলির প্রতি 
আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত : (১) একেবারে সমানভাবে ষেন সৈশ্তশক্তিকে 
আমরা কোনদিনই বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে না দিই; পরস্ত কৌশলী অভিষানের 
জন্য সুবিধাজনক এলাকায় সৈন্তশক্তির একটা অপেক্ষাকৃত বিরাট অংশকে 
আমাদের রেখে দেওয়া উচিত, যাতে করে সম্ভাব্য জরুরী অবস্থার মোকাবিলা 
কর! যায় এবং ছড়িয়ে দেওয়ার ভেতরে যে কর্তবাটি সম্পাদিত করা হচ্ছে, তার 
একট ভারকেন্দ্র থাকে; আর (২) বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়া প্রত্যেকটি 
বাহিনীর জন্য সুস্পষ্ট কর্তব্যভার, কার্ধকলাপের ক্ষেত্র, কাধকলাপের মেয়াদ, 
একত্র মিলবার স্থান ও ষোগাযোগের পদ্ধতি প্রভৃতি আমাদের ধাধ করে দেওয়া 
উচিত। ৃ | 

সৈন্তশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে ব্যবহার করার পদ্ধতিটি অর্থাৎ 'অংশগুলিকে 
সমগ্রে সম্মিলিত করার" পদ্ধতিটি শক্র খন আক্রমণ চালায় তখন তাকে ধ্বংস 
করার জন্ত প্রায়শঃ প্রয়োগ করা হয়; কখনেো৷ কখনো একে প্রয়োগ করা হয় 
শক্র যখন আত্মরক্ষামূলক কার্কলাপে রত তখন তার কিছু কিছু অ-চলমান 
সৈন্দলফে ধ্বংস করার জন্য । সৈন্যশক্তির কেন্দ্রীভূতকরণ বলতে চরম 
কেন্দ্রীভূতকরণ বোঝায় না» পরস্ত বোঝায় একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকে ব্যবহারের 
জন্য মুখ্য সৈন্যশক্তি জড়ো করা, এবং শক্রকে আটকে রাখার, তাকে হয়রান 
ও তার ক্ষতিসাধন করার অখব] জনসাধারণের মধো কাজ চালানোর উদ্দস্ত 
'অন্যান্য দিকে ধবেহার করার জন্য সৈন্যশক্তির অংশ বিশেষ রাখা বা. পাঠিয়ে 
 দেওয়া। 
পরিস্থিতি অন্থযায়ী নমনীয়ভাবে সৈনাশক্তিকে বিক্ষি করে ছড়িয়ে 
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দেওয়া বা তাকে কেন্ত্রীভূত কর। গেরিলাযুদ্ধের প্রধান পদ্ধতি হলেও আমাদের 
সৈম্তশক্তিকে কেমন করে নমনীয়ভাবে সরিয়ে নেওয়া (অবস্থান পরিবর্তন 
করা) যায়, তাও আমাদের অবশ্ঠই জানতে -হবে। যখন শক্র বুঝবে ষে 
গেরিলাবাছিনী সাংঘাতিকভাবে তাকে বিপদগ্রস্ত করছে, তখনট সে গেরিলাদের 
দমন করার জন্য সৈম্ত পাঠাবে অথবা আক্রমণ করবে । অতএব গেরিলা- 
বাহিনীগুলিকে পরিস্থিতির বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে। লড়াই করা 
সম্ভব হলে যেখানে তার! আছে সেখানেই তাদের লড়াই করা উচিত; আর 
সম্ভব না হলে অন্যত্র সরে ঘেতে তাদের দেরী করা উচিত নয়। কখনে। 
কখনে। শক্র সৈন্যবাহিনীগুলোকে একে একে ধ্বংস করার ওদ্গেশ্টে গেরিল।- 
বাহিনীগুলে৷ এক জায়গায় শত্রুকে ধ্বংস করে অবিলম্বে অন্য জায়গায় শত্রুকে 
শেষ করে ফেলবার জন্য সরে “তে পারে; এমনও হয় যে, কোন বিশেষ 
স্থানে অবস্থ। যুদ্ধের অনুকুল ন। হলে অবিলঙ্গে সেখানকার শক্রদলকে ছেভে 
দিয়ে অন্যন্্ শক্রর সংগে লড়াই করতে তাদের ধেতে হতে পারে । কোন 
বিশেষ স্থানে শক্রবাহিনীর প্রবলতার দরুন পরিস্থিতি বিশেষ গুরুতর হয়ে 
উঠলে “গবিলানাহিনীর গডিমসি করে সেখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়, 
পরস্ত বিদ্রাৎগতিতে তাদের অন্যত্রে সরে পডা উচিত । সাধারণতঃ সৈন্য- 
শক্তিকে গোপনে ও ত্বরিৎগতিতে স্থানান্তরিত করতে হয়। শক্রকে ফাকি 
দেবার, তাকে ফাদে ফেলবার ও বিভ্রান্ত করবাব উদ্দেশে তাদের সব! কলা- 
কৌশল ণবহাব কর! উচিত, ধরা যাক, পুবের দিকে আক্রমণের ভান করে 
পশ্চিম দ্রিকে আক্রমণ চালানে।, এই মুহূর্তে দক্ষিণে আবার পর মুহূর্তেই উত্তরে 
এসে হাজির হওয়া, আঘাত ছেনেই সবে পড়া ও রাতে কাধকলাপ চালানো, 
প্রভৃতি ' 

সৈন্তশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়ার, কেন্দ্রীভূত করাব এবং 
স্থানান্তরিত করার নমনীয়তা হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধে উদ্যোগের মূর্ত অভিবাক্তি; 
অপরপক্ষে, অনমনীয়ত৷ ও গতিহীনতা! অবশ্তই আমাদেরকে নিহ্ছিয় অবস্থায় 
ফেলবে ও অপ্রয়োজনীয় লোকসান ঘটাবে । কিন্তু কোন নেতা বিচক্ষণ কিনা, 
ত। নমনীয়ভাবে সৈন্তশক্তির ব্যবহার করার গুরুত্ব বোঝার মধ্যেই শুধু 
নিহিত নয়, বরং বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে যথাসময়ে সৈম্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত 
করে ছড়িয়ে দেওয়ার, কেন্ত্রীতূত করার ও স্থানাস্তরিত করার নিপুণতার মধ্যেও 
তা নিছিত। পরিবর্তন আন্দাজ করার ও ঝোপ বুঝে কোপ মারার উপযুক্ত 


১০৭ 


সময় নির্বাচনের এই বিচক্ষণতা সহজে অর্জন কর। যায় না; খোল। মনে যারা 
পূর্মালোচনা করে এবং অধাবসায়ীভাবে অগ্সন্ধান ,ও চিন্তা করে, শুধু তারাই 
তা অর্জন করতে পারে । নমনীয়তা ঘাতে হঠকারী কার্কলাপে পরিণত না 
হয়, তার জন্য সাবধানে পরিস্থিতির বিচার-বিবেচনা অপরিহাষ। 

পরিশেষে, পরিকল্পনা সম্পক্িিত প্রশ্বটর আলোচনায় মাসা যাক। 
পরিকল্পনা ছাড। গেবিলাযুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব । গেরিলাযুদ্ধ এলোমেলোভাবে 
চালানে! ঘেতে পারে__এই ধারণার অর্থ হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধ নিয়ে খেলা করা 
অথবা গেরিলাযুদ্ধ সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ দেওয়া। কোন গোটা গেরিলা 
এলাকার কাধকলাপ, অথবা একটি গেরিলাবাহিনী বা৷ গেরিলা সৈন্তসংস্থানের 
, কার্ষকলাপ আরম্ভ করার আগে বথাসম্তব পুংখান্ুপুংখ পরিকল্পনা অবস্থাই 
করে নিতে হবে, এটাই হচ্ছে সমস্ত কার্ধকলাপের আগাম প্রস্ততি । অবস্থাকে 
উপলব্ধি করা, কর্তবা স্থির করা, সৈনাশক্তির বিন্যাস বাবস্থা করা, সামরিক 
ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া, রসদাদির সরবরাহেব বাবস্থা করা, সাক্তসরঞ্জাম- 
গুলিকে সাজিয়ে রাখা, জনসাধারণের সাহাষোর যথোপযুক্ত বাবহান করা 
প্রভৃতি__এ সবই হচ্ছে “গরিলা নেতাদের কান্জের অঙ্গ, এইসব কাঙ্জকে 
তাদের অবশ্থই ষত্ব সহকারে বিচার-বিবেচনা কবে দেখতে হবে, কাষকবাঁডাবে 
এগুলিকে সম্পাদন করতে হবে এবং কিভাবে সম্পাদন কর] হচ্ছে ত প্র করে 
দেখতে হবে । অনাথায় কোন উদ্যোগ, নমনীয়তা ও আক্রমণই সম্ভব হবে 
না। এটা ঠিক থে নিয়মিত যুদ্ধে যে উচ্চ মানের পরিকল্পনার অবকাশ থাকে। 
গেরিলাযুদ্ধের অবস্থায় তা থাকে না, এবং “গরিলাযুদ্ধে উচ্চ মানের পুংখাগপুংখ 
পরিকল্পন্ধ করার চেষ্টা করা হলে সেটা হুল হবে । কিন্তু বাস্তব অবস্থ' অগুসারে 
যতটা সম্ভব পুংখানুপুংখভাবে পরিকল্পনা কর! দরকার, কারণ এটা বোঝা 
উচিত যে, শক্রর বিরুদ্ধে লড়াই করাট। তামাশা নয় । 

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলিতে গেরিলাযুদ্ধের রপনীতিগত নাতির প্রথম 
সমস্তা_-উদ্ভোগের সংগে, নমনীয় ও স্ুপরিকলিতভাবে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে 
আক্রমণাত্মক লড়াই করা, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই কবা এবং 
অন্তর্নাইনে যুদ্ধ চালনার মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই চালিয়ে যাবা” ন"তিটিকে 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে । গেরিলাযুদ্ধের রপনীতিতে এটাই হচ্ছে মূল সমস্টা। এই 
সমন্তার সমাধান হলেই সামরিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে গ্রেরিলাযুদ্ধের জয়লাভের 
গুরুত্বপূর্ণ গ্যারার্টি পাওয়া যায় । 


এখানে বন বিষয়ের আলোচন। করা হলেও সেগুলির সবই ঘুরপাক খাচ্ছে 
যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে আক্রমণ চালানোকে কেন্দ্র করে । আক্রমণে বিজয়লাভ 
করার পরেই শুধু উদ্ভোগকে চূড়ান্তভাবে করায়ত করতে পারা যায়। সব 
আক্রমণাত্মক লড়াইকে আমাদের নিজেদের উদ্যোগে সংগঠিত করতে হবে, 
বাধ্যবাধকতার চাপে পড়ে আক্রমণ শুরু কর। অবশ্যই চলবে না । আক্রমণাত্বক 
লড়াই চালনার প্রয়াসকে কেন্দ্র করেই আবতিত হয় সৈ্তশক্তি ব্যবহারের 
নমনীয়তা , আর পরিকল্পনাও অনুরূপভাবে দরকার মুখ্যত: আক্রমণের জয়- 
লাভকে স্নিশ্চিত করার জন্য । রণকৌশলগত প্রতিরক্ষা ঘদি আক্রমণ 
চালাবার কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহাযা না করে, তবে তা অর্থহীন । 
ক্রুত নিষ্পত্তি বলতে একটা আক্রমণের গতিমাত্রা বোঝায় ; আর বহির্লাইন 
বলতে “বাঝায় আক্রমণের কর্মপরিধি এলাকা । শক্রকে ধ্বংস করার একমাত্ 
উপায় হচ্ছে আক্রমণ এব সেটাই হচ্ছে আবার নিজেকে রক্ষা করারও মুখা 
উপায় । নিছক প্রতিরক্ষা ও পশ্চাদপসরণ কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে 
শুধুমাত্র একটি সা্রিক ও আংশিক ভূমিকাই গ্রহণ করতে পারে, শক্রকে 
ধ্বংস করার কাকজ তা একেবারেই অকেজো । 

উপবো ভু পাতি নিয়মিত যুদ্ধে ও গ্েরিলাযুদ্ধে উভয়ক্ষেত্রেইী মূলতঃ 
একবকম , শুধুমাত্র অভিব্যক্তির বাতিতেই কিছুটা পার্থক্য ঘটে। কিন্ত 
গেরিলাঘুদ্ধের ক্ষেত্রে এই পার্থকাটি লক্ষ্য কর গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজন । অভি- 
বাক্তিব বাতিতে এই পার্থকা থাকার জন্যই নিয়মিত যুদ্ধের লড়াই চল্ণার 
পদ্ধতিগুলির থেকে “গরিলাযুদ্ধের লড়াই চালনার পদ্ধতিগুলি ভিন্ন হয়, আর ছুই 
বীতিব এই পাথকাকে গুলিয়ে ফেললে গেবিলাযুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব হয়ে উঠবে । 


পঞ্চম অধ্যায় 


নিয়মিত যুদ্ধের সংগে সমব্বযসাধন 

গেরিলা যুদ্ধের রণনীতির দ্বিতীয় সমস্যাটি হচ্ছে নিয়মিত যুদ্ধের সংগে তার 

সমন্থয়সাধন । এটা হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের বাস্তব কাধকলাপের প্রক্কাতি অন্থসারে 

লড়াই চালানোর ব্যাপারে গেরিলাযুদ্ধের ও নিয়মিত যুদ্ধের মধোকার সম্পর্ক- 

টাকে ব্যাখ্যা করার বিষয়। শক্রকে কার্করীভাবে পরাজিত করার কাজে 
এই সম্পর্কের উপলদ্ধিটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । | 


১০৪৯ 


পনিযঘিত যুদ্ধের সংগে গেরিলাযুদ্ধের সমন্বয় ভিন রকমের ; রণনীতির 
(িগ ও লড়াইয়ের সময় । 

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, গেরিলাযুদ্ধে শক্রর পশ্চান্ভতাগে শত্রুকে পঞ্চ 
করার, তাকে আটকে রাখার ও তার সরবরাহ পথ নই করে দেবার ভূমিকা 
পালন করছে এবং সারা দেশের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ও ' জনগণকে মানসিক- 
ভাবে অনুপ্রাণিত করছে,_-এবং এ লবই হচ্ছে রণনীতিগতভাবে নিয়মিত যুদ্ধের 
সংগে গেরিলাযুদ্ধের সমম্বয়সাধন । তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশের গেরিলাযুদ্ধের 
কথাই ধরা যাক। অবশ্ঠ, দেশব্যাপী জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হবার 
আগে, সেখানে সমন্বয়ের প্রশ্টিই ওঠেনি, কিন্তু এই যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে 
এ ধরনের সমন্বয়ের তাৎপর্যটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে উঠেছে । সেখানকার 
গেরিলার! শক্রর ষে সৈনিকটিকে নিহত করে, তাদের ওপরে যে গুলিটি বায় 
করতে তার! শত্রকে বাধ্য করে, এবং তার! শক্রর ঘে সৈনিকটিকে মহাপ্রাচীরের 
দক্ষিণে অগ্রসর হতে বাধ। দেয়, প্রতিরোধ-যুদ্ধের গোটা শক্তিতে £সগ্ডলির 
প্রত্যেকটিকে অবদান হিসেবে ধরা! যেতে পারে। উপরস্ত, এটাও স্পষ্ট ঘে, 
মানসিক দিক থেকে সেগুলি গোটা শক্রবাহিনী ও সমগ্র জাপানের ওপর 
হুতাশাকারী প্রভাব ফেলছে এবং আমাদের গোটা সৈনাবাহিনী ও জনগণের 
ওপর ফেলছে উৎসাহজনক প্রভাব । পিপিং-স্থইযুয়ান,। পিপিং-হানখো, 
ভিয়েনসিন-পুখো, তাতুৎ পুচৌ, চেংতিং-তাইয়ুয়ান, আর শাংহাই-হাংচৌ রেল- 
পথের ছই পাশে চালিত গেরিলাধুদ্ধ ষে রণনীতিগত সমন্বয়ের ভূমিকা গ্রহণ 
করেছে তা অর্থরও স্পষ্ট। বর্তমানে শক্র ঘখন রণনীতিগত আক্রমণ করছে, 
তখনই নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর নংগে সমন্থয়সাধন করে গেরিলাবাহিনী যে শুধু 
রণনীতিগত প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকাই গ্রহণ করছে তাই নয়; শক্র ঘখন রণ- 
নীতিগত আক্রমণ শেষ করে তার অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে স্থরক্ষিত.করার কাজে 
লি হবে, তখন নি্বমিত সৈন্যবাহিনীর সংগে শুধুমাত্র সমনবয়সাধন করে শক্রর 
রক্ষাত্বক কার্ধকলাপে সে যে বাধা দেবে তাই নয়; উপরন্ত ষখন নিয়মিত সৈনা- 
বাহিনী রণনীতিগত পাণ্টা আক্রমণ তর করবে, তখন নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর 
সংগে সম্ন্বয়সাধন করে শত্রুকে তাড়িয়ে দেবে এবং সমস্ত হত ভূমিকে পুনরুদ্ধার 
করবে. গেরিলাবাহিনী । রূপনীতিগত সমবয়সাধনে গেরিলাযুদ্ধের মহান 
ভূষষিকা্টিকে উপেক্ষা করা অবশ্যই চলবে না। গেরিলাধাহিনীর এবং নিষ্নমিত 
সৈন্যবাহিনীর পরিচালকদের এই ভূমিকাট্টিকে অবন্তই স্প্ভাবে বুঝতে হুবে | 
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এ ছাড়া, গেরিলাযুদ্ধ যুদ্ধাভিষানে নিয়মিত যুদ্ধকর্মের সংগে সমন্বয়- 
লাধনের ভূমিকাও গ্রহণ করে। উদাহরণ, ইয়ানমেনকুয়ানের উত্তর ও দক্ষিণে 
গেরিলাবাহিনী তাতৃং-পুচৌ রেলপথটিকে এবং পিংসিংকুয়ান ও ইয়্াংফাংখৌ- 
এর ছুই মোটরগামী পথটিকে ধ্বংস করে তাইসুয়ানের উত্তরস্থ সিনখো 
যুদ্ধাভিযানে সমন্বয়লাধনের যে ভূমিক। গ্রহণ করেছে তা খুবই উল্লেখযোগ্য ৷ 
আর একটি উদাহরণ, শক্রর দ্বারা ফেংলিংতু দখলের পর গোটা শানসী 
প্রদেশের এধার থেকে ওধার অবধি ব্যাপকভাবে চালিত গেরিলাধুদ্ধ (ঘা 
প্রধানত: নিয়মিত সৈন্তবাহিনী চালাচ্ছে) শেনসী প্রদেশে হোয়াংহো নদীর 
পশ্চিমের ও হোনান প্রদেশে হোয়াংহো নদীর দক্ষিণের প্রতিরক্ষামূলক 
যুদ্ধের সংগে ষে যুদ্ধাভিধানগত সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করেছে তা আরও 
গুরুত্বপূর্ণ । আবার শক্র ঘখন দক্ষিণ শানতুং আক্রমণ করেছিল, তখন গোটা 
উত্তর চীনের পাচটি প্রদেশে চালিত গেরিলাধুদ্ধ আমাদের সৈল্গবাহিনীর 
দক্ষিণ শানতুংয়ের যুদ্ধাভিযানের সংগে সমন্বয়সাধনে বিরাট অবদান 
জুগিয়েছিল । এ ধরনের কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে শক্রবাহিনীর পশ্চান্তাগস্থ 
সমস্ত গেরিল! ঘাটি এলাকার পরিচালকদেরকে অথব! সাময়িকভাবে সেখানে 
প্রেরিত গেরিলা সৈম্যাসংস্থানের পরিচালকদেরকে অবশ্তই নিজেদের সৈম্- 
শক্তিকে ভালভাবে বিন্তাস করতে হবে, সময় ও স্থানীয় অবস্থা অনুসারে 
বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে শক্রকে পঙ্গু করে ফেলার, তাকে আটকে 
রাখার, তার সরবরাহ পথ নষ্ট করে দেবার এবং অন্তর্লাইনে বিভিন্ন 
যুদ্ধাভিযানে রত আমাদের সৈশ্তবাহিনীকে মানসিক দিক থেকে অনুপ্রাণিত 
করার উদ্দেস্তে এবং এইভাবে যুদ্ধাভিষানে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব বহন 
করার জন্য শক্রর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে ছূর্বল স্থানে সক্রিয়ভাবে 
কার্যকলাপ চালাতে হবে । নিয়মিত সৈন্তবাহিনীর সংগে যুদ্ধাভিঘানে সমন্বয় 
সাধন করার দিকে মনোযোগ ন৷ দিয়ে প্রত্যেকটি গেরিলা এলাকা অথবা 
প্রত্যেকটি গেরিলাবাহিনী যদি শুধু নিজ নিজ ইচ্ছা অন্যায়ী চলে, তাহলে, 
ঘদিও সাধারণ রণনীতিগত সামরিক কার্যকলাপে তারা সমন্ব়সাধনের কিছু 
ভূমিক। গ্রহণ করতে থাকবে, তবুও ঘুদ্ধাভিযানে সমন্বয়সাধণ না করার কারণে, 
তাদের এই র্ণনীতিগত সমন্ব্নসাধনের তাৎপর্য কমে যাবে । এই বিষয়ে 
গেরিলাযুদ্ধের সমস্ত পরিচালক্ষ্ধের গভীরভাবে মনোষোগ দেওরা উচিত। 
এই উদ্দেস্তে পৌছাবার জন্ত ব্যাপকভাবে বেতার যোগাযোগ স্থাপন করা 
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নমদ্ব. অপেক্ষান্কত বৃহত্তর গেরিলাবাহিনী ও গেরিল। সৈল্তলংস্থানের পক্ষে 
একাস্ত প্রয়োজন । | 

পরিশেষে লড়াইয়ের সমন্বয়সাধন, অর্থাৎ রণক্ষেত্রে লড়াই করার সমন্থয়- 
সাধনই হচ্ছে অন্তর্লাইনে রণক্ষেত্রের নিকটবর্তী সমস্ত গেরিলাবাহিনীর 
কর্তবা। অঅবশ্ব এটা শুধু নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর কাছাকাছি গেরিলাবাহিনী 
অথব! নিয়মিত সৈন্যবাহিনী থেকে সাময়িকভাবে প্রেরিত গেবিলাবাহিনীর 
বেলায়ই খাটে । এইরকম অবস্থা গেরিলাবাহিনীকে নিয়মিত সৈন্তবাহিনীর 
পরিচালকদের নির্দেশান্থসারে তার ওপর ন্যান্ত কর্তবা সম্পাদন করতে হয়। 
সাধারণতঃ এ কাজ হচ্ছে শক্রবাহিনীর কোন অংশকে আটকে বাখা, শক্রর 
মরব্রাহ পথ নষ্ট করে দেওয়া, শক্রর অবস্থার পবেক্ষণ করা এবং পথপ্রদর্শক 
হওয়া, ইতাদি। নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর পরিচালকদের নির্দেশ না থাকলেও, 
গেরিলাবাহিনীকে নিজের উদ্যোগে এইসব কাজ্ত করা উচিত। হাত গুটিয়ে 
বসে থাকার, নড়াচড়া ও লড়াই না করার অথবা লভাই না কবে নডাচডা 
করার মনোভাব গেরিলাবাহিনীর পক্ষে সম্পূর্ণ অসহনীয়। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 

ঘাটি এলাকা স্থাপন 

জাপ ৰ্বিরোধী গেরিলাধুদ্ধের রণনীতির তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে ঘাটি এলাকা 
স্থাপন সম্পকিত সমস্যা, ষে সমস্তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বটা যুদ্ধে দীঘস্থাস্্রী 
চরিত্র ও নির্মমতা থেকে আসে। কাবণ আমাদের হত ভূখণ্ডের পুনরুদ্ধারটা 
শুধুমাত্র তখনই সম্ভব হবে, যখন দেশজোডা রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ 
শুরু হবে; ততদিনে শত্রুর ফ্রণ্ট চীনের মধ্যভাগের গতীঁর অবধি বিস্তৃত হয়ে 
পড়বে এবং দেশকে দুইভাগে বিভক্ত করে ফেলবে, আর আমাদের মাতৃভূমির 
একটা ছোট, ভাগ, এমনকি হয়তো-বা তার বড় ভাগটাই, শক্রর কবলে পড়ে 
তার পশ্চান্তাগে পরিণত হবে । শক্র-কবলিত এই বিরাট এলাকায় সর্বত্রই 
আমাদের ছড়িয়ে দিতে হবে গেরিলাযুদ্ধ, শত্রর পশ্চান্তাগকে তার ফ্রন্টে পরিণত 
করতে হবে, আর তার দখলীরুত গোট। ভূখণ্ডে অবিরামভাবে যুদ্ধ করতে বাধ্য 
করতে হবে তাকে । যতদিন অবধি আমাদের রপনীতিগত পাল্টা আক্রমণ 
শুর না হয় এবং যতদিন অবধি আমাদের হত তৃথণ্ডের পুনরুদ্ধার ন। হয়, 
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ততগিম পর্ধ্ত শক পশ্চতাগে জটলজাবে গ্লেকিলাযুদ্ধ চালিয়ে ধাওয়া দরকার ; 
ফতদিন আবধি চালিয়ে ধাওয়া! দরকার ধর্দিও তা! সঠিক করে নির্ধারণ কর! 
অসম্ভব, কিন্তু, নিঃসন্দেহে সেজন্য বেশ দীর্য সময় লাগবে । এই কারিশেই 
যুদ্ধটা হবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। একই সময়ে অধিকৃত এলাকায় নিজের স্বার্থকে 
স্থুরক্ষিত করার উদ্গেস্টে শক্র অবশ্যই গেরিলাযুদ্ধের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামকে 
দিন দিন তীব্রতর করবে, বিশেষ করে তার রণনীতিগত আক্রমণ বন্ধ করার 
পরে, অবশ্থাই গেরিলাবাহিনীকে নিষ্টুরভাবে দমন-পীড়ন শুরু করবে | এইভাবে 
দীর্ঘস্থায়িত্বের সাথে নির্মমভাবে যোগ হওয়ায় শক্রর পশ্চান্ভাগে ঘাটি এলাকা 
বাতিবেকে গেবিলাযুদ্ধকে জীইয়ে রাখাটা অসম্ভব | 

তাহলে, গেরিলাযুদ্ধেব ঘাটি এলাকাগুলো কি? এগ্রলো হচ্ছে রণনীতি- 
গত ঘটি, ঘাব ওপর নির্ভর করেই গেরিলাবাহিনী নিজেদের রণনীতিগত কর্তব্য 
পালন করে এবং নিজেদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করাব, শক্রকে ধ্বংস করার ও 
হটিয়ে দেবার লক্ষা অজন কবে । এবকম বণনীতিগত ঘাটি না থাকলে আমাদের 
সকল রণন১নগত কর্তব্য পালন করার এবং যুদ্ধেব লক্ষ্য হাসিল করার জন্ত 
নির্ভর কবাৰ মতো! কিছুই থাকবে না । পশ্চাপ্তাগবিহীন লডাই হচ্ছে শত্রুর 
পশ্চাঞ্জাগে গেবিলাধুদ্ধেক একটা বৈশিষ্ট্য । কারণ গেবিলাবাহিনী দেশের 
সার্বাবণ পশ্চান্তাগ “থকে বিচ্ছিন্ন । ভবু, ঘাটি এলাকা বাদ দিয়ে গেবিলাযৃদ্ধ 
দীর্ঘকাল ধবে টিকে থাকতে এবং বিকাশলাভ কবতে পাবে না। বস্কতঃ ঘাটি 
এলাকাগুলোই হচ্ছে গেবিলাযুদ্ধেব পশ্চাছ্ছাগ ৷ 

ইতিহাসে 'তন্ততঃ ভ্রামামাণ বিদ্রোহী ধ্বনেব বনু কৃষক-যুদ্ধ হয়েছিল, 
কিন্তু সেগুলির কোনটাই সফল হয়নি । উন্নত যোগাযোগ বাবস্থা ও প্রুক্তি- 
বিচার বর্তমান যুগে ইতন্ততঃ ভ্রামামাণ বিদ্রোহীব পদ্ধতি বাবহার করে বিজজ্ব- 
লাভ করার প্রচেষ্টাট! এখন একেবারেই অমূলক কল্পন। তবু, আন্মকের নিব 
কৃষকদের মধ্যে এই ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীর ভাবটা এখনো রয়ে গেছে, আব তাদের 
এই ভাবটা গেবিলাযুদ্ধের পরিচালকদের মস্তিষ্কে দানা বেঁধে ওঠে ঘষে, ঘাটি 
এলাকার না৷ আছে কোন দরকার, না আছে তাব কোন গুরুত্ব । তাই, গেরিলা- 
যুদ্ধে পরিচালকদের মন্তিস্ক থেকে এই ভ্রামামাণ বিজ্রোহীর ভাবকে দূর করে 
দেওয়াটা হচ্ছে ঘাটি এলাকা স্থাপনের নীতি নির্ধারণ করার পূর্বশর্ত । ঘাঁটি 
এলাকা স্থাপন কর! উচিত কিনা এবং তাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা উচিত 
কিনা--এই সমস্যাটা, অন্য কথায়, ঘাটি এলাকা স্থাপনের মতাদর্শ এবং ভ্রামাষাণ 
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বিস্োহীর মতাদর্শের মধ্যেকার সংগ্রামের সমন্তাটা যেকোন গেরিলাযুদ্ধেই উঠে 
থাকে, এবং কিছুটা 'পরিমাণে আমাদের জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধও ভার 

ব্যতিক্রম নয়। তাই, ভ্রামামাণ বিদ্রোহীবাদের ধারণার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত 

সংগ্রাম হবে একটি অনিবার্ধ প্রক্রিয়া । ভ্রামামাণ বিজ্রোহীবাদকে পুরোপুরি- 

ভাঁবে পরাভূত করা হলে এবং ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার নীতিকে চালু কর! 
ও কাজে প্রয়োগ কর! হলেই কেবল দীর্ঘকাল ধরে গেরিলাযুদ্ধ বজায় রাখার 

পক্ষে অনুকূল অবস্থা দেখা দেয়। 

ঘটি এলাকার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্পষ্টভাবে বাখা| করার পর. ঘাটি 

এলাকা স্থাপনের সময়ে নিয়লিখিত সমস্যাগুলি অবশ্ই উপলব্ধি করা ও সমাধান 
-কর1 উচিত । এই সমস্যাগুলি হচ্ছে; বিভিন্ন ধরনের ঘাটি এলাকা, গেরিলা 

অঞ্চল ও ঘাটি এলাকা? ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের শর্ত, ঘাঁটি এলাকার স্বদৃীকরণ 

ও সম্প্রসারণ এবং আমাদের ও শক্রর দ্বারা ব্যবহৃত কয়েক প্রকারের 

পরিবেষ্টন । 


১। বিভিন্ন ধরনের ঘাটি এলাকা 
জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের ঘণটি এলাকাগুলি প্রধানতঃ তিন ধরনের £ 
পার্বত্য অঞ্চলের ঘাটি এলাকা, সমতলভূমির ঘাঁটি এলাকা ও নদী-হ্্দ মোহন! 
অঞ্চলের ঘাঁটি এলাকা । 
পার্বত্য অঞ্চলে ঘণটি এলাক1 গড়ে তোলার সথবিধাটি সুস্পষ্ট, ছাংপাই১, 
, উতাই২, তাইহাং৩, তাইশান৪, ইয়ানশান৫, মাওশানত পর্বতে যেসব ঘাটি 
এলাকা স্থাপিত হয়েছে বা হচ্ছে অথব1 হবে, তার সবগুলিই এই ধরনের । 
এইসব ঘাঁটি এলাকা হচ্ছে এমন স্থান, যেখানে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধ 
দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে ঘাওয়া সবচেয়ে বেশি সম্ভব, সেগুলি হচ্ছে জাপ-বিরোধী 
প্রতিরোধ-যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ । শকত্রর পশ্চাভাগে অবস্থিত সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলে 
গেরিলাযুদ্ধকে আমাদের পরিপুষ্ট করে তুলতেই হবে এবং ঘাটি এলাকা স্থাপন 
করতেই হবে। 
অবস্ঠ, পর্বতের তুলনায় সমতলভূমি কিছুটা কম উপযোগী, কিন্ত সমতল- 
ভূমিতেও গেরিলাফুদ্ধের বিকাশসাধন করা বা কোন ঘাটি এলাক৷ স্থাপন 
করা কোনরকমেই অসম্ভব নয়। বস্তৃতঃ, হোপেই সমতলভৃ্বিতে এবং উত্তর 
1৭9 উত্তর-পশ্চিম শানতুংয়ের সমতলভূমিতে ব্যাপকবিস্তৃত গেরিলাযুদ্ধ এ কথাই 
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প্রমাণ করে যে, সমতপভূমিতেও “গেরিলাধুদ্ধের বিকাশনাধন করা সম্ভব । 
_-সমতলভূমি এলাকাগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী ঘাটি এলাকা স্থাপনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে 
এখনো কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কিন্তু এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাময়িক 
ঘাটি এলাক! গড়ে তোলা সস্তব, আর বলা যায় ঘে, ছোট ছোট বাহিনীর 
অথবা মরশুমী চরিজ্রের ঘাটি এলাকা স্থাপন করা সম্ভব। কারণ একদিকে 
সমস্ত ভূখণ্ডে সৈন্যশক্তি বণ্টনের জন্য শক্রর হাতে ষখেষ্ঠ সংখ্যক সৈন্যশক্তি 
নেই, আর সে এক তুলনাবিহীন বর্বরতার নীতি চালিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে 
চীনের রয়েছে সুবিশাল ভূখণ্ড ও বিরাট সংখাক জনগণ ধারা জাপানকে 
রূখেছেন, এইসব অবস্থাই সমতলভূমিতে গেরিলাযুদ্ধকে বিকশিত করার ও 
সাময়িক ঘাটি এলাকা গড়ে তোলার অন্থকুল বাস্তবমুখী শর্ত যুগিয়েছে । 
অধিকন্ত, ঘদি ঘথার্থ সামরিক পরিচালন! কর হয়, তাহলে অবশ্ঠ বলা উচিত 
যে, ছোট ছোট বাহিনীর অস্থায়ী কিন্ধ দীর্ঘকালীন ঘাটি এলাকা স্থাপন করা 
সম্ভব" | 'মাটামুটিভাবে বলতে গেলে, শক্র যখন তার রণনীতিগত আক্রমণ শেষ 
করে নিজেন অধিকৃত অঞ্চলকে স্ববক্ষিত কাব পধায়ে প্রবেশ করে, তখন “স 
যে গেরিলাযুদ্ধের সমত্ত ঘাঁটি এলাকা ওপর বর্বর আক্রমণ শুরু করবেই, তাতে 
কোন সন্দেহ নেই । আর মে আক্রমণের সবচেষে প্রথম ধাক্কাটা শ্বভাবতঃই 
এসে পড়বে মমতলভূমিন “গরিলা ঘটি এলাকাগুলিব ৪পবে। তখন মমতল- 
ভূমিতে কাধকলাপে রত বড বড় “গরিলা সৈন্যসংস্থান সেখানে দীথকাল ধরে 
যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না এবং পবিস্থৃতি অন্থসারে ধীবে ধীরে পার্বত্য 
অঞ্চলে সরে যেতে হবে । টদাহরণম্বরূপ, হোপেই সমতলভূমি থেকে উত্াই 
ও তাইহাং পাহাডে সবে যাওয়া এবং শানতুঃ সমতলভূমি থেকে আ্ুইশান 
পাহান্ডে ৪ শানতুং উপদ্ধীপে সরে বাওয়া। কিন্ত, জাতীয় যুদ্ধের অবস্থায় 
বহু ছাট ছোট গেরিলাবাহিনী বজায় রাখা, স্তবিস্তীর্ণ সমতলভূমির বিভিন্ু 
জেলা গুলিতে সেগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং লড়াইয়ের একটা পরিবর্তনশীল 
পদ্ধতি গ্রহণ করা, অর্থাৎ ঘাটি এলাকাগুলিকে এক স্থান থেকে অন্ত স্থানে 
স্থানান্তরিত করার লড়াইয়ের পদ্ধতি গ্রহণ করাটা ষে অসম্ভব তা৷ বলা যায় না। 
গ্রীষ্মকালে উচু শশ্তচারার “সবুজ বনিকা” এবং শীতকালে জমে যাওয়া নদীর 
্থঘোগ নিয়ে মরশুমী চরিজ্রের গোরলাযুদ্ধ চালানো নিশ্চয়ই সম্ভব। বর্তমানে 
শত্রুর পক্ষে গেরিলাদের ওপর আক্রমণ করার মতো বাড়তি শক্তি নেই এবং 
ভবিষ্যতেও তার পক্ষে এর জন্য যথেই& শক্তি থাকবে না, এই অবস্থায় বর্তমানে 
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লমভলভূমিতে গেরিলাুদ্ধকে ব্যাপকভাবে পরিপুষ্ট করার ও সামযলিক. ঘাটি- 
এলাকা স্থাপন করার নীতি এবং ভবিষ্যতের জন্য ছোট ছোট বাহিনীর 
'গেরিলাযুদ্ধকে, কমপক্ষে মরশুমী চরিত্রের গেরিলাযুদ্ধকে অটলভাবে চালিয়ে 
যাওয়ার এবং অস্থায়ী ঘাটি এলাক। স্থাপনের নীতি. নির্ধারণ. করাটা. একাস্ত 
প্রয়োজন । | 

নদী-হ্বদ-মোহনা অঞ্চলে গেরিলাযুদ্ধকে পরিপুষ্ট করার এবং ঘাটি এলাকা 
স্থাপন করার সম্ভাবনা বাস্তবতঃ সমতলভূমির চেয়ে. বেশি, যদিও পার্ধত্য 
অঞ্চলের তুলনায় তা কিছুটা কম। ইতিহাসে তথাকথিত “সামুদ্রিক বোখেটে' 
জল-দন্ারা” অসংখা নাটকীয় যুদ্ধ চালিয়েছিল, চীনা লালফৌজের যুগে হোংহু 
হ্রদের এলাকায় গেবিলাযুদ্ কয়েক বছর ধরে টিকে ছিল। এসবই প্রমাণ 
করে যে, নদী-হদ-মোহনা 'অঞ্চলে গেরিলাযুদ্ধ 'গড়ে তোলা ও ঘাটি এলাকা 
স্থাপন করা সম্ভব। কিন্তু এইদিকে বিভিন্ন জাপ-বিরোধী পার্টি ও দল এবং 
জাপ-বিরোধী জনগণ এখনে যথেষ্ট দৃষ্টি দেয়নি। যদিও এই ধরনের অঞ্চলে 
গেরিলাযুদ্ধ গড়ে তোলার জন্য বিষয়ীগত অবস্থা এখনো পাকা! হয়নি, তবুও 
নি:সন্দেহে আমাদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং কাজ শুরু করা উচিত। দেশ- 
ব্যাপী গেরিলাযুদ্ধের বিকাশসাধনের একটা দ্িক হিসেবে ইয়াংসি নদীর 
উত্তরের হোংজে হুদ অঞ্চলে, ইয়াংসি নদীর দক্ষিণের তাইছু ত্রদ অঞ্চলে, এবং 
নদী বরাবর ও সমুক্রোপকৃলে শত্র-অধিকৃত সমস্ত নদী-মোহনা-খাড়ি অঞ্চলে 
ভালভাবে গেরিলামুদ্ধ সংঘটিত করা এবং এই. নদী-হ্রদ-মোহনা অঞ্চলে ও তার 
কাছাকাছি দীর্ঘস্থায়ী ঘ্বাটি এলাকা স্থাপন করা উচিত। যাঁদ তানা করা 
হয় ভবে নিঃসন্দেহে জলপথে পরিবহনের স্থবিধা শক্রর হাতে তুলে দেওয়া হবে; 
জাপ-বিরোধা প্রাতিরোধ-যুদ্ধের বণনীতিগত পরিকল্পনায় এটা একটা ফাক, 
এই ফাককে যথাসময়ে ভরে নেওয়। উচিত । 


২। গেরিল। অঞ্চল.ও ঘাটি এলাকা 


শক্রুর পশ্চান্তাগে চালিত গেরিলাযুদ্ধের পক্ষে গেরিলা অঞ্চল ও ঘাটি 
এলাকার মধ্যে তফাৎ আছে। যেসব এলাকার চারিদিকে শক্রর দখল রয়েছে 
কিন্তু বার মধ্যভাগ শত্রুর অধিরুতত নয়, অথবা শক্রুর ঘ্বারা দখল করা হয়েছিল 
কিন্ত 'ইতিমধ্যেই পুনরুদ্ধার করা হয়েছে-_যেমন, উতাই পার্বত্য এলাকার 
( অর্থাৎ শানসী-চাহার*হোপেই সীমান্ত এলাকার) কোন. কোন জেলা 
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এবং তাইছাং ও তাইপান পাহাড়ী এলাকার কোন কোন জায়গা সেইসব 
এলাকা হচ্ছে তৈরী ঘটি এলাক', গেরিলাবাহিনীর পক্ষে এগুলোর ওপর 
নির্ভর করে গেরিলাযুদ্ধ প্রসারিত “করা খুবই স্থবিধাজনক ৷ কিন্ত এইসব খাটি 
এলাকার অন্যান্ত জায়গার অবস্থাটা ভিন্ন, যেমন উতাই পার্বত্য এলাকার 
পৃ ও উত্তরভাগে-__অর্থাৎ পশ্চিম হোপেই ও দক্ষিণ চাহারের কোন কোন 
অংশে এবং পাওতিংয়ের পূর্বস্থ ও ছ্যাংচৌ"র পশ্চিমস্ত অনেক জামগায় ; 
গেরিলাযুদ্ধের গোড়ার দিকে গেরিলার! এই জায়গাগুলিকে পুরোপুরি অধিকার 
করে ন্রিতে সক্ষম হয়নি, তন তারা শুধু সেখানে ঘন ঘন গেনিলা-হানাই দিতে 
পেরেছিল । গেরিলাবাহিনী যখন আসে তখন এই জ্কায়গাগুলি থাকে গেরিলা- 
বাহিনীর দখলে, আর তারা সরে গেলেই জাপানের পুতুল সরকারের অধীনে 
পভে। এই ধরনের এলাক। এখনো গেরিলাযুদ্ধের ঘাটি এলাকা হয়ে গগেনি, 
বরং এগুলি হচ্ছে এমন স্থান ধাকে বলতে পারা যায় গেরিলা অঞ্চল । এই 
রকমের গেরিলা অঞ্চল খন গেবিলাধুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার “ভতর দিয়ে 
যাবে, অর্থাৎ বিরাট সংখাক শক্রসৈনাকে খন সেখানে নিশ্চিহ্ন বা পরাজিত 
কর! হবে, পুতুল সরকারকে যখন ধ্বংস করা হবে, জনসাধারণেব সক্রিয়তাকে 
ধখন জাগিয়ে তোলা হবে, জাপ-বিরোধী গণ-সংগঠনগুলি যখন গড়ে উঠবে, 
জনসাধারণের স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী খন বিকশিত হয়ে উঠবে এই জাপ- 
বিবোধী শাসনব্যবস্থাকে ষখন সেখানে প্রতিষ্টিত করা হবে, তখন এইরকমের 
গেবিলা অঞ্চগুলি ঘাটি এলাকায় বূপান্তবিত হবে । এই ঘাটি এলাকা গুলোকে 
আমাদের পর্বপ্রতিষিত ঘাটি এলাকার সঙ্গে জুডে দেওয়াটাকেই আমরা 
ঘণটি এলাকার প্রসার বলছি । 

(কান কোন জায়গায়, গেবিলাযুদ্ধের কাধকলাপের গোটা ত্ঞ্চলই শুরুতে 
গেরিলা অঞ্চল ছিল। এর উদাহরণ হল হোপেইর গেরিলাযুদ্ধ। সেখানে 
দীর্ঘকাল ধরে পুতুল শাসনব্যবস্থা চলে আসছে; স্থানীয় বিদ্রোহী জনসাধারণের 
সশস্ত্র বাহিনী ও উতাই পর্বত থেকে প্রেরিত গেরিলা শাখাবাহিনীব কার্ধকলা- 
পের শুক্ুতে তারা এই অঞ্চলে কেবলমাত্র কতকগুলো ভাল জায়গা বেছে নিয়ে 
নিজেদের সামগ্সিক পশ্চান্তাগ হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছিল; সেটাকে 
সাময়িক ঘাটি এলাকা বলা ষায়। যখন এই এলাকার শক্রকে ধ্বংস 
করা হবে জনসাধারণকে উদ্ধদ্ধ করার কাজ প্রসারিত হবে, শুধু তখনই 
এই এলাকাটা গেরিল। অঞ্চল থেকে রূপান্তরিত হয়ে একট। অপেকারুত 
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দৃঢস্থায়ী ঘাটি এলাকায় পরিণত হবে। 

স্থতরাং দেখ! যায় যে, গেবিল! অঞ্চলকে ঘাঁটি এলাকায় পব্িণত করাটা 
হচ্ছে একটি কষ্টসাধ্য সৃজনশীল প্রক্রিয়া । গেরিলা! অঞ্চলটা ঘাটি এলাকায় 
পরিণত হুল কিনা তা এই অঞ্চলে কি পরিমাণে শক্রকে ধ্বংস করা হয় এবং 
জনসাধারণকে কি মাত্রায় উদ্ধ,দ্ধ করা হয়, তার ওপরে নির্ভর করে নির্ধারণ 
করা যায় । 

বন্ু অঞ্চলই দীর্ঘকাল পর্যস্ত গেরিলা! অঞ্চল হিসেবে থেকে যাবে। এইসব 
অঞ্চলকে নিজের কর্তৃত্বে রাখার জন্ত শত্রু সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে, কিন্ত 
সেখানে কোন দৃ্স্থায়ী পুতুল সরকার স্থাপন করতে সে সক্ষম হবে না; 
আমরাও সর্বশক্তি দিয়ে গেরিলাযুদ্ধ প্রসারিত করার চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা 
সেখানে জাপ-বিবোধী রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপনের লক্ষ্য অর্জন করতে পারব 
না। শক্রর দখল করা'রেলপথ বরাবর ও বড় বড শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে 
এবং সমতলভূমির কোন কোন এলাকায় এ ধরনের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া 
যায় । 

শক্রর গ্র-্ল সৈনাশক্তির দ্বারা সংরক্ষিত বড বড শহর রেলস্টেশন ও “কান 
. কোন সমতলভূমির এলাকাগুলির ক্ষেত্রে গেরিলাুদ্রটা শুধু তাদের নিকটবর্তা 
জায়গা পধন্তই ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাদের ভেতর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না, 
সেখানে পুতুল সরকারের অপেক্ষাকৃত দৃঢ্থায়ী শাসনবাবস্থা থাকে । এটা হচ্ছে 
আবার আর এক ধরনের অবস্তা ৷ 

আমাদের নেতৃত্বের লে অথব। শক্রর প্রচণ্ড চাপে ওপরে বণিত অবস্থা 
তার বিপরীতে পরিবন্তিত হতেও পারে, অর্থাৎ আমাদের ঘাটি এলাকা একটা 
গেরিলা অঞ্চলে পরিণত হতে পারে, গেরিলা অঞ্চল শত্রর অপেক্ষাকৃত দৃঢস্থায়ী 
দখলীকৃত এলাকাষ রূপান্তরিত হতে পারে । এ ধরনের অবস্থা দেখা দেওয়া 
সম্ভব এবং তার জনয গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকদের বিশেষভাবে সজাগ থাকতে 
হবে। 
তাই, গেরিলাুদ্ধ ও শক্রর সংগে আমাদের সংগ্রামের ফলে, শক্র-অধিরুত 
গোটা অঞ্চলে নিয়লিখিত তিন ধরনের জায়গায় ভাগ করা যায় : প্রথম, 
আমাদের গেরিলাবাহিনী ও আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার কতৃ স্বাধীন 
জাপ-বিরোধী ঘাটি এলাকা; দ্বিতীয়, জাপানী সাম্রাজাবাদ ও তার পুতুল 
সরকারের অধিকৃত এলাকা ; আঁর তৃতীয়ট৷ হচ্ছে মধ্যবর্তা এলাকা ঘাকে দখলে 
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নেবার জন্ত দু'পক্ষের মধ্যে সংগ্রাম চলছে, অর্থাৎ গেরিলা অঞ্চল । গেরিলা- 
যুদ্ধের পরিচালকদের কর্তবা হচ্ছে প্রথম ও তৃতীয় ধরনের এলাকাকে ঘত বেশি 
সম্ভব বিস্তৃত করা, এবং দ্বিতীয় ধরনের এলাকাকে যথাসম্ভব সংকৃচিত কর! । 
এটাই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের রণনী তিগত কর্তব্য | 


৩। ঘশাটি এলাকা স্থাপনের শর্ত 


ঘাটি এলাকা! স্থাপন করার “মীলিক শর্ত হচ্ছে-_-একটি জাপ-বিরোধী 
সশস্ত্র বাহিনী থাক! চাই এবং তার দ্বার। শত্রকে পরাজিত কর! ও জনসাধারণকে 
জাগিয়ে তোল! চাই । স্থতরাং, ঘাটি এলাকা স্থাপনের সর্বপ্রথম সমস্ঠ। হচ্ছে 
সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার সমস্তা । গেরিলাযুদ্ধের নেতাদের অবশ্ঠই সর্বশক্তি 
দিয়ে এক বা একাধিক গেরিলাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে, আর সংগ্রামের ভেতর 
দিয়ে সেগুলিকে বিকশিত করে ক্রমে ক্রমে গেরিল! সৈন্তসংস্থানে পরিণত করতে 
হবে এবং কালক্রমে তাদেরকে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে ও নিয়মিত সৈল্ত- 
সংস্থানে বিকশিত করে তুলতে হবে। ঘাটি এলাকা স্থাপন করার জন্য মূল 
চাবিকাঠি হল একট৷ সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলা . সশস্ত্র বাহিনী দি না থাকে 
অথবা €সটা যদি দুর্বল হয়, তাহলে কিছুই করতে পারা ধাবে না। এটা হচ্ছে 
প্রথম শর্ত । 

ঘাটি এলাকা স্থাপনের দ্বিতীয় অপরিহাধ শর্ত হচ্ছে জনসাধারণের সহ- 
যোগিতায় সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা শক্রকে পরাজিত করা । শক্রর নিয়ন্ত্রণাধীন 
সব জায়গাই হচ্ছে শত্রর ঘাটি এলাকা, গেরিলাযুদ্ধের ঘাটি এলাকা নয়; এবং 
স্বতাবতঃই শক্রকে পরাজিত না করে তার ঘাটি এলাকাকে আমাদের 
গেরিলাধুদ্ধের ঘাটি এলাকায় রূপান্তরিত করা অসম্ভব । গেরিলাযুদ্ধের 
নিরন্ত্রণাধীন এলাকায়, শক্রর আক্রমণকে যদি প্রতিহত কর। না হয় এবং শক্রকে 
দি পরাজিত করা না হয় তাহলে আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন জায়গা- 
গুলিও শক্রর নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাবে, ঘাটি এলাকা স্থাপনের জন্ত কান 
সম্ভাবনাই আর থাকবে না। 

ঘাটি এলাকা স্থাপনের তৃতীয় অপরিহাধ শর্ত হচ্ছে সশস্ত্ব বাহিনীর 
শক্তিসহ সমস্ত শক্তিসামর্থয প্রয়োগ করে জাপ-বিরোধী গণ-সংগ্রাম গড়ে 
তোলা । এই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জনগণকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে 
তুলতে হবে, অর্থাৎ আত্মরক্ষাবাহিনী ও গ্রেরিলাবাছিনী সংগঠিত করতে 
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'হবে। আবার এই সংগ্রামের ভেতর দিয়েই বিভিন্ন গণ-সংগঠনকে গড়ে তুলতে 
হবে? শ্রমিক, কৃষক, যুব, নারী, কিশোর, ব্যবসাম্ী ও স্বাধীন পেশাদারী 
. মান্্ষ--সবাইকে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার ও সংগ্রামী মনোভাবের 
উন্নতির মাজা অঙ্সারে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জাপ-বিবোধী সংগঠনে 
সংগঠিত করতে হবে আর এইসব সংগঠনকে অবশ্বই ধাপে ধাপে প্রসারিত 
ও উন্নত করে তুলতে হবে। জনসাধারণের সংগঠন না থাকলে তারা নিজেদের 
জাপ-বিরোধী শক্তিকে কার্করী করতে পারে না। এই সংগ্রামের ভেতর 
দিয়ে আমাদের অবশ্যই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্ন দেশপ্রোহীদের শক্তিকে দিমূল 
করে ফেলতে হবে; এটা শুধু জনসাধারণের শক্তির ওপরে নির্ভর করেই 
'সম্পন্ধ করতে পারা যায়। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে এ ধরনের সংগ্রামের 
ভেতর দিয়েই স্থানীয় জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার অথব। 
তাকে হ্ুদঢ় করার জন্য জনসাধারপকে উদ্ধদ্ধ করা। (েখানে পূর্বের চীন 
শাষনব্যবস্থা শক্রর দ্বার! বিধ্বস্ত হয়নি, সেখানে বাপক জনসাধারণের সমর্থনের 
ভিত্তিতে আমাদের অবশ্তই সেই শাসনবাবস্থাটাকে পুনর্গঠিত ও সদ করে 
তুলতে হবে ; আর যেখানে সেটা শক্রর দ্বার] বিধ্বন্ত হয়েছে সেখানে আমাদের 
' উচিত ব্যাপক ক্রনসাধারণের প্রচেষ্টায় সেটাকে আবার গড়ে তোল । সেটা 
হচ্ছে জাপ-বিবোধী জাতীয় যুত্তফ্রণ্টের নীতিকে কাংকরী করার জন্য রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতার সংস্থা, আর এই সংস্থাকে অবশ্ঠই আমাদের একমাত্র শক্র_ 
জাপানী সাআজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুর অর্থাৎ দেশড্রোহী ও প্রতিক্রিয়া 
শীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য জনগণের সমস্ত শক্তিকে এক্যবন্ধ করা 
উচিত। 

জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা, শক্রকে পরাজিত করা ও জন- 
' সাধারণকে উহ্নদ্ধ করা এই তিনটি মৌলিক শর্তের ক্রমপরিপূরণের ভেতর 
দিয়েই শুধু সমত্ত গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকা সত্যিকারভাবে স্থাপন করন্তে 
পার যায় । 

এগুলো ছাড়া আমাদের অবশ্টই ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক শর্তেরও 
উল্লেখ করতে হবে । ইতিপূর্বে “বিভিন্ন ধরনের ঘাটি এলাকা' নামক পরি- 
'চ্ছেদে আমরা ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে তিনটি ভির ধরনের অবস্থা উল্লেখ 
করেছিলাম? এখানে শুধুমাত্র একটি প্রধান চাহিদার কথা বৃলা হবে, আর 
দে চাহিদা! হচ্ছে যে, এলীকাঁটিকে স্থবিদ্বীর্ণ হতে হবে! চারিদিকে অথবা! 
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তিন দিক থেকে শক্রর দ্বারা পরিবোটিত জায়গায় পার্ধতা অঞ্চলই দীর্ঘস্থারী 
খাটি এলাকা স্থাপনের পক্ষে সবচেয়ে ভাল জায়গ1? কিন্ত প্রধান বিষয় হচ্ছে 
ঘে, গেরিলাবাছিনীর কৌশলী অভিযান চালাবার জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকা 
দরকার অর্থাৎ এলাকাটিকে হতে হুবে স্ববিস্তীর্ণ। এই শর্ত, অর্থাৎ স্ুবিস্তীর্ণ 
এলাক1 পেলে গেরিলাযুদ্ধকে সমতল অঞ্চলেও প্রসারিত করতে ও তাকে 
টিকিয়ে রাখতে পার] যায়, নদী-হৃদ-মোহনা অঞ্চলের তে! কথাই নেই। চীন 
দেশের স্ববিশালতা ও শক্রর সৈম্বশক্তির অপর্ধাপ্ততা ইতিমধ্যেই “মোটামুটিভাবে 
চীনের গেণ্রলযুদ্ধকে এই শর্তটি জগিয়েছে। গেরিলাধুদ্ধ চালানোর সম্ভাবনার 
দিক থেকে এইটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত; 
কারণ বেলজিয়ামের মতো ছোট দেশে এই শর্ত নেই, তাই সেখানে গেরিলা- 
যুদ্ধের সম্ভাবনাও খুবই কম, এমনকি “মাটেই পাকে না। কিন্ত চীনদেশে 
এই শর্ত লাভ করার জন্য কোন চেষ্টারই দরকার হয় না, আবার এট! কোন 
অমীমাংসিত সমশ্তাও নয়, এই শর্তটি প্রকৃতির দান হিসেবেই এখন শুধু মানুষের 
বাবারের অপেক্ষাতেই রয়েছে । 

প্রাকতিক চরিতের দিক থকে দেখতে গেলে অর্থ নৈতিক শর্তের চৰিত্র 
ভৌগোলিক শর্তটির সাথে সাদশ্রপূর্ণ। কারণ আমরা এখন মরুভূষিব ভেতরে 
ঘাটি এলাকা স্থাপনের কথা আলোচন] করছি না, “সথানে কোন শক্র নেই । 
আমরা শক্রর পশ্চাস্ভাগে ঘটি এলাকা স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা করছি! 
শক্র যেসব জায়গায় ঢুকে পড়তে পান্ধে তার পুতোকটিতেই নিশ্চয় বনু আগে 
থেকেই চীনা বাসিন্দারা বসবাস করে আসছে, আর জীবিকার অর্থ নৈতিক 
ভিত্বিও অনেক পূর্ব থেকেই রয়েছে, তাই ঘাটি এলাকা স্থাপনেব ব্যাপারে 
সেখানে অর্থ নৈতিক শর্তাদি বাছাই করার প্রশ্ন আদে ওঠে না। যেখানেই 
চীন। বাসিন্দা! ও শক্রসৈনাদের দেখতে পাওয়া যায়, তা অর্থ নৈতিক অবস্থা 
যাই হোক না কেন, সেখানে সর্বত্রই গেরিলাধুদ্কে প্রসারিত কবার জন্ত 
এবং স্থায়ী: বা অস্থায়ী ঘাটি এলাকা গড়ে তোলার জন্য আমাদের .বখাসাধা 
চেষ্টা করা৷ উচিত । কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টি নিয়ে এই প্রশ্ব বিচার করলে 
ব্যাপারট। হয় অন্যরকম ; এদিক থেকে যে সমস্য। দেখা দেবে, তা হচ্ছে অর্থ- 
নৈতিক নীতির সমস্তা, এটা ঘাটি এলাকা স্থাপনের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
গেরিলাযুদ্ধের ঘাটি এলাকার অর্থ নৈতিক নীতি অবশ্যই জাপ-বিরোধী জাতীয় 
ফুক্তক্রপ্টের মূল নীতিকে অহুসরণ করে চলবে, অর্থাৎ আধিক বোবাটিকে যুক্তি- 
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সংগভভাবে বণ্টন কবে দিতে হবে এবং বাণিজ্যকে রক্ষা করতে হবে। কি 
রাজনৈতিক ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থাগুলি, কি গেরিলাবাছিনী, কারুই এই 
মূল নীতিকে লংঘন কর! উচিত নয়, অন্তথায় ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার ও 
গেরিলাধুদ্ধকে টিকিয়ে রাখার বাপারে প্রতিকূল প্রভাব পড়বে । আব্বিক 
বোঝার যুক্তিনংগত ব্টনের অর্থ হল “যাদের টাকা আছে তারা টাকা দান 
করবে", আর গেরিলাবাহিনীর জন্য কৃষকদেরও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে খাস্যশম্ত 
সরবরাহ করতে হবে। বাণিজ্যের সংরক্ষণ বলতে বোঝায় যে, গেরিলা- 
বাহিনীগুলিকে খুবই নিয়ম-শৃংখলানিষ্ঠ হতে হবে; আর প্রমাণিত দেশক্রোহী- 
দের দোকানগুলি ছাড়া! কোন বাবসায়ীর দোকান বাজেয়াঞ্ড করাকে কঠোর- 
ভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। এটা সহজ ব্যাপার নয়, কিন্ত এই নীতি নির্ধারিত 
হয়ে গেছে, তাকে অবশ্াই পালন করতে হবে । 


৪; ঘণাটি এলাকার সুদৃটীকরণ ও সম্প্রসারণ 
চীনে আক্রমণকারী শক্রদেরকে কয়েকটি ঘাটিতে অর্থাৎ বড় বড় শহরে ও 
প্রধান ষোগাঘোগ পথ বরাবর এলাকায় আবদ্ধ করে রাখার উদ্দেশ্টে গেরিলাদের 
অবশ্যই নিজেল্ে ঘাটি এলাকা গুলি থেকে গেবিলাযুদ্ধকে চাবিদিকে যথাসম্ভব 
প্রসারিত করতে হবে, আর শক্রর প্রত্তোকটা ঘণাটির একেবারে নিকটে গিয়ে 
তার ওপরে চাপ দিতে হবে; এইভাবে শক্রর অস্তিত্বকেই বিপদলংকুল কনে 
তুলতে হবে, তার সৈন্তদের মনোবলকে ভেঙে নড়বডে কবে দিতে হবে, এর 
*গে সংগেই গেরিলাযুদ্ধের ঘাটি এলাকা সম্প্রসারিত করা হবে, এটা একান্ত 
প্রয়োজনীয় । এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অবস্থাই গেরিলাযুদ্ধে রক্ষণশীলতা- 
বাদের বিরোধিতা করতে হবে। তা আরামপ্রিয়তা থেকেই ভড্ভুত হোক 
কিংবা শক্রর শক্তিকে খুব বড় করে দেখার ফলেই আস্থক, উন্তয় অবস্থায়ই 
রক্ষণশীলতাবাদ জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে লোকসান টেনে আনবে; এটা 
গে্রিলাযুদ্ধের পক্ষে এবং মূল ঘাঁটি এলাকাগুলির পক্ষেও ক্ষতিকর। অন্যদিকে 
ঘাটি এলাকা ন্তদুট-করার কাজটিকে ভোল৷ উচিত নয়। এই ব্যাপারে মৃখ্য 
কাজ হবে জনসাধারণকে উদ্বদ্ধ ও সংগঠিত কর! আর গেবিলাবাহিনী ও স্থানীয় 
সশস্ত্র বাহিনীকে ট্রেনিং দেশুয়া। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালিয়ে ধাবার জন্য এবং 
ঘাটি এলাকাকে আরও প্রসারিত করার জন্য এ ধরনের স্থদৃচীকরণের দরকার 
নুদ্ুচীকরণের অভাবে সোৎসাহ সম্প্রসারণ অসম্ভব । গেরিলাযুদ্ধে আমরা যদি 
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নুদু়ীকরণের কাজটিকে ভূলে গিয়ে শুধুই সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি দিই, তাহলে 
শত্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে আমর! অসমর্থ হব; আর ফলে শুধু যে সম্প্র- 
সারণের পত্ভাবনাই হারাব তা-ই নয়, পরস্ত ঘাঁটি এলাকাগুলির মূল অন্তিত্ব- 
টাকেও বিপদ্াপন্ন করে ফেলব । সঠিক নীতি হচ্ছে স্থদৃচীকরণের সংগে নংগে 
সম্প্রসারণ করা । এট! হচ্ছে এমন ভাল পদ্ধতি, ধার ফলে ধখন আমাদের 
আক্রমণের ইচ্ছ। থাকে তখন তা করতে পারি, আর যখন আমাদের আত্মরক্ষার 
প্রয়োজন তখন তাও করতে পারি। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে, প্রতিটি গেরিলা- 
বাহিনীর ক্ষেত্রে ঘাটি এলাকাকে স্থদৃঢ় করার ও সম্প্রসারিত করার সমস্তাটি 
অবিরতই ওঠে । অবশ্ত অবস্থা অনুযায়ী এ সমস্তার বাস্তব সমাধান কর! 
উচিত । এক সময়ে সম্প্রসারণের ওপরে জোর দিতে হয়, অর্থাৎ গেরিলা অঞ্চলকে 
সম্প্রসারিত করার ও গেরিলাবাহিনী বার্ডীনোর কাজের ওপরে জোর দিতে 
হয়। আবার অন্য এক সময়ে স্বদ্রচীকরণের ওপরে জোর দিতে হয়, অর্থাৎ 
ভ্রোস দ্রিতে হয় জনসাধারণকে সংগঠিত করার ও সশস্ত্র বাহিনীকে ট্রেনিং 
দেওয়ার কাজের ওপরে | যেহেতু প্রকৃতিতে সম্প্রসারণ ও স্বদৃটীকরণ ভিন্ন 
সামরিক বিশ্যাসিব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতিও তদনুসারে ভিন্ন হবে, তাই অবস্থা অন্ু- 
সারেই «এক একটার ওপর এক এক সময়ে গুরুত্ব আরোপ করার দরকার হয়, 
শুধু তাহলেই এ সমশ্ার একটা কাধকরী সমাধান সম্ভব | 


৫1 আমাদের ও শত্রর পারস্পরিক পরিবেষ্টনের রূপ 


সামগ্রিকভাবে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে বিচার করলে কিছুমাত্র 
সন্দেহ থাকে ন। ঘে, রণপীতিগতভাবে আমরা শক্রর দ্বারা পরিবেষ্টিত, কাবণ 
শক্ত বণনীতিগত আক্রমণ চালাচ্ছে আর লড়াই চালাচ্ছে বহির্লাইনে এবং 
আমরা রয়েছি রণনীতিগত প্রতিক্ষায় ও লড়াই চালাচ্ছি অন্তর্লাইনে । শক্রর 
দ্বারা আমাদেরকে পরিবেষ্টিত করার এটা হচ্ছে প্রথম রূপ । কারণ বহিলাইন 
থকে বিভিন্ন পথ ধরে আমাদের দিকে অগ্রসরমান শক্রর বিরুদ্ধে আমাদের 
সংখাগত বিপুলতর সৈন্যশক্তি ব্যবহার করে আমরা যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াই- 
গত আক্রমণ করার এবং বহির্লাইনের লড়াই চালানোর নীতি প্রয়োগ করি, 
তাই বিভিন্ন পথ দিয়ে অগ্রসরমান শক্রর প্রত্যেকটি অংশ আমাদের দ্বারা 
পরিবেষ্টিত হয়। আমাদের দ্বারা শত্রুকে পরিবেষ্টনের এটা হচ্ছে প্রথম রূপ। 
শক্রর পশ্চান্ভাগে অবস্থিত গেরিঞীযুদ্ধের ঘাটি এলাকাগলির কথ আমর] ঘদি 


১২৩ 


“বিরেদা করি-_ প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন ঘাঁটি এলাকাকে পৃথক পৃথক করে ধরলে 
“জেগুলি উতাই পার্বত্য অঞ্চলের মতো চারিদিক থেকে পক্রর স্বারা পরিবেষ্টিত 
অথব1 উত্তর-পশ্চিম শানসী এলাকার মতে তিনদিক থেকে শক্রর ছারা পরি- 
বেহিত। শক্রর পরিবেষ্টনের এটা হচ্ছে ছিতীয় ূপ। কিন্তু, ঘদি সবগুলি ঘটি 
এলাকাকে একসংগে ধরা হয় এবং ষদি নিয়মিত বাহিনীর যুক্তক্ণ্টের সংগে 
গেরিলাধুদ্ধের সমস্ত ঘাঁটি এলাকাকে একসংগে মিলিয়ে তার সম্পর্কাদি বিচার 
কর। হয়, তাহলে দেখা যায় যে, আমরাও বন্থল পরিমাণে শক্রকে পধিবেষ্টিত 
করেছি। যেমন, শানসী প্রদেশে তাতুংপুচৌ রেলপথটিকে তিনদিক দিয়ে 
(পূর্ব ও পশ্চিম পার্খবদেশ ও দক্ষিণ প্রান্ত) এবং তাইযুয়ান শহরটিকে চারিদিক 
দিয়ে ঘিরে বরেছি আমবা ; হোপেই ও শানতুং প্রভৃতি প্রদেশে এরকম পরি- 
বেষ্টনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে । এটি হচ্ছে শক্রকে ঘিরে ধবার আমাদের দ্বিতীয় 
্ূপ। তাই দেখ! যাচ্ছে ঘে, শক্রর দ্বারা পরিবেষ্টনের ছুটি রূপ এবং আমাদের 
হবার পরিবেষ্টনেরও ছুটি রূপ এ যেন ওয়েইচী দাবা খেলার৯ মতো। শক্র 
ও আমাদের দুই পক্ষের চালিত যুদ্ধাভিযান ও লড়াইগুলি ষেন ওয়েইছী দাবা 
খেলায় পরস্পরের 'ঘূ'টিগুলি দখল করে নেবার মতো, আর শক্রু কর্তৃক 
স্থরক্ষিত ঘটি স্থাপন ও আমাদের দ্বারা গেরিলা! ঘণটি এলাক! প্রতিষ্ঠা ষেন 
ওয়েইছী দাবা! খেলায় “ফাঁকা ঘর স্বাপন করার' মতে! । “ফাক। ঘব স্থাপন 
করার ব্যাপারেই শক্রবাহিনীর পশ্চা্ঠাগে গেরিলাযুদ্ধের ঘাটি এলাকার 
গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিগত ভূমিকাটি প্রকাশ পায়। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ- 
যুদ্ধের €এই সমন্তাটিকে 'আমরা তুলে ধরেছি এ-কারণেই যে, একদিকে 
গোটা রাষ্ট্রের সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং অন্যদিকে বিভিন্ন এলাকাব গেরিলা- 
ঘুদ্ধের পরিচালকরা! উভয়েই যেন শক্রর পশ্চান্তাগে গেরিলাযুদ্ধের বিকাশ- 
সাধন করাকে ও সমস্ত সম্ভবপর স্থানে ঘাটি এলাকা স্থাপন করাকে নিজেদের 
আলোচা বিষয়ে স্থান দেন এবং এই সমস্যাকে রণনীতিগত কর্তবা হিসেবে 
সম্পাদন করেন । আমরা বদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনকে একট রণনীতিগত 
ইউনিট, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্তান্য সম্ভাব্য দেশ-_ প্রত্যেককে একটি 
রণনীতিগত ইউনিট করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি জাপ-বিরোধী 
ফট গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমরা তখন শঞ্রর চাইতে আর একটা 
বেশি পরিবে্নের পদ্ধতি হাতে পাব,.এবং এইভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
'সঞ্চলে বছিলাইিনের লড়াই চালিয়ে ফ্যাসিবাদী জাপানের বিরুদ্ধে পরিবেই্নী 
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আক্রমণ চালিয়ে ষেতে পারব । অবস্ঠ, বর্তমানে এর কার্ধকরী তাৎপধ ন! 
থাকলেও এ ধরনের ভবিস্তৎ সম্ভাবন] অসম্ভব নয়। 


সপ্তম অধ্যায় 


গোরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত প্রতিরক্ষা 
. ও রণনীত্তিগত আক্রঙণ 
গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির চতুর্থ সমস্য৷ হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত 
প্রতিরক্ষা ও রপনীতিগত আক্রমণের সমস্যা। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা যে 
আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের নীতির কথ উল্লেখ করেছি, জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধে. 
যখন আমরা প্রতিরক্ষাত্ক অবস্থায় রত এবং খন আমরা আক্রমপাত্ক 
অবস্থায় রত, তখন বাস্তবে কিভাবে সেই আক্রমণাত্ক লড়াইয়ের নীতি 
কাধকরী করা ঘায়, এটা তারই সমস্য।। 
দেশজোড়া রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রূণনীতিগত আক্রমণের ( সঠিক 
করে বলতে গেলে বল! উচিত রণনীতিগত পাণ্টা আক্রমণের ) মধো গেবিলা- 
যুদ্ধের প্রতিটি ঘাটি এলাকার ভেতরে ও তার চারিদিকে ছোট ছোট আকারের 
রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত আক্রমণ ঘটতে থাকে । রণনীতিগত 
প্রতিরক্ষা বলতে আমরা বোঝাই সেই সময়কার রণনীতিগত পরিস্থিতি ও 
রণনীতিগত নীতিকে, যখন শক্র আক্রমণাত্মক অবস্থায় বত আর আমরা 
প্রতিরক্ষাত্বাক অবস্থায় লিপ্ত; রণনীতিগত আক্রমণ বলতে আমরা বেবাই 
সেই সময়কার রণনীতিগত পরিস্থিতি ও রণনীতিগত্ত নীতিকে, যখন শব্র 
প্রতিরক্ষায় রত আর আমরা আক্রমণে লিপ্ত । 


১। গেরিসাযুদ্ধে রণনীতিগত প্রতিরক্ষা 


গেরিলাযুদ্ধ বেধে উঠবার এবং সেটা যথেষ্ট মাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠৰার 
পর শক্র অবশ্বাস্তাবিরূপেই গেরিলাধুদ্ধের ঘটি এলাকাগুলিকে আক্রমণ কববে, 
আক্রমণ করবে বিশেষ করে সেই লময়ে ষখন গোটা দেশটির বিরুদ্ধে তার রণ- 
নীতিগত আক্রমণ বন্ধ করে সে তার দখল-করা এলাকাগুলিকে সংরক্ষিত করার 
নীতি গ্রহণ করে। এ ধরনের আক্রমণের অবশ্স্তাবিতাকে বোকা একান্ত 
দরকার, কারণ অন্যথায় গেরিলাধুদ্ধের পরিচালকরা একেবারেই প্রস্তাতিহীন, 
অবস্থায় ধরা পড়ে যাবে আর শক্রর প্রচণ্ড আক্রমণেরামুখে পড়ে তার। নিঃসন্দেছে: 
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আতংকগ্রন্ত, ও হতভম্ব হয়ে পড়বে এবং তাদের বাহিনী শক্রর দ্বার! পরাজিত 
হবে। ৰ 

গেরিলাদের ও তাদের ঘণটি এলাকাগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার উদ্দেশে 
শক্র প্রায়শই সমকেন্দ্রীভিমুখী আক্রমণের পদ্ধতি অবলম্বন করতে থাকবে? 
যেমন, উতাই পার্বত্য অঞ্চলে ইতিমধ্যে যে চার-পাচটি তথাকথিত “শাস্তিমূলক 
অভিযান' হয়েছে, তার প্রত্যেকটাতেই শক্রর! একই সময়ে তিন, চার, এমনকি 
ছয় বা সাতটি দিক থেকে স্থপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয়েছিল। গেরিলাযুদ্ধ 
প্রসারিত হয়ে উঠবার মাত্রাটা যত বাড়বে, তার ঘাটি এলাকার অবস্থান ঘত 
বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে, এবং শক্রর রণনীতিগত ঘাঁটির ও মুখ্য যোগাযোগপথের 
পক্ষে বিপদের আশংকাট। ঘত বেশি বাড়বে, গেরিলাবাহিনী ও তার ঘাটি 
এলাকার ওপর শক্রর আক্রমণও ততই তীব্রতর ও হিংশ্রতর হবে। তাই 
কোন গেরিলা এলাকার ওপরে শক্রর আক্রমণ ষত বেশি হিংশ্তর ও তীব্রতর 
হয়, তাতে প্রমাণিত হয় যে, সেখানকার গেরিলাযুদ্ধের সফলতা ততই “বশ 
আর নিয়মিত যুদ্ধের সংগে গেরিলাযুদ্ধের সমন্বয়সাধনও ততই বেশি কাষ্কবী 
হয়েছে । 

যখন শত্র কয়েকটি পথ দিয়ে সমকেন্দ্রাভিম্খী আক্রমণ চালাতে থাকে, 
তখন গেবিলাযুদ্ধের নীতি হচ্ছে সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা 
আক্রমণ করে শক্রর সেই আক্রমপটাকে চুরমার করে দেওয়া। যদি শক্র 
কয়েকটি পথ দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে, কিন্ত প্রতিটি পথে শুধুমাত্র একটি 
বড় জুথবা ছোট বাহিনী থাকে, তার ঘদি কোন অন্ুগমনকারী বাহিনী না 
থাকে এবং অগ্রগমনের পথে সে সৈন্তশক্তি মোতায়েন করতে অসমর্গ হয়, 
ছুর্গাদি গড়ে তুলতে ও ঘোটরগাড়ী চলার উপষোগী রাস্তা তৈরী করতে না 
পারে, তাহলে শক্রর এই ধরনের সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণকে সহজেই চুরমার 
করতে পারা ঘায়। এই সময়ে, শত্রু আক্রমণে রত, সে বহির্লাইনে লড়াই 
চালাতে থাকে ; আমর! তখন প্রতিরক্ষায় রত এবং অন্তর্লাইনে লড়াই চালাতে 
থাকি। আমাদের সৈন্য বিন্তাস-ব্যবস্থার ব্যাপারে আমাদের উচিত শক্রর 
কয়েকটি কলামকে আটকে রাখার জন্য আমাদের গৌণ সৈন্তশক্তিকে বাবার 
করা, আর শক্রর. একটি কলামের মোকাবিলা করার জন্ত আমাদের প্রধান 
সৈম্তশক্তিকে ব্যবহার করা, এই বাপারে যুন্ধাভিযান ও লড়াইয়ের আকম্বিক 
আক্রমণের পদ্ধতি (মুখযতঃ ওৎ পেতে থেকে আক্রমণ করার পদ্ধতি ) গ্রহণ 
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করা শক্রবাহিনী ধখন চলমান তখন তার ওপরে আঘাত হানা । শত্রু শত্তি” 
শালী হওয়া সত্বেও, তার ওপরে বারংবার আকস্মিক আক্রমণ করার ফলে সে” 
দুর্বল হয়ে পড়বে এবং প্রায়শই মাঝপথে পশ্চাদপসরণ করবে ; তখন গেরিলা- 
বাহিনীগুলি পশ্চাদ্ধাবনের সময়ে অব্যাহতভাবে শক্রর ওপর আকন্রিক আক্রমণ 
চালিয়ে তাকে আরও বেশি দুর্বল করে ফেলতে পারবে । আক্রমণ থামাবার 
বা পশ্চাদপসরণ শুরু করার আগে শক্র সাধারণতঃ আমাদের ঘাটি এলাকার 
ভেতরকার জেলা-শহর গুলি অথবা অন্যান্ত শহরগুলি দখল করে নিয়ে থাকে । 
আমাদের উচিত এইসব েলা-শহরগুলি অথব! অন্যান্ত শহর গুলিকে ঘিরে 
ধরা, তার খাগ্য সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া ও যোগাঘোগ বাবস্থা কেটে 
দেওয়।; এবং যখন সে আব টিকতে না পেরে পিছু হটতে শুরু করে, তখন 
আমাদের উচিত “সই স্তঘোগ নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে আক্রমণ 
করা। শত্রর একটি কলামকে পবাজিত করার পরে অন্য একটি শত্র-কলামকে 
চর্ণবিচর্ণ করার জন্য আমাদের টসন্যশক্তি সরিয়ে নেওয়া উচিত, আনু এইভাবে 
শক্রর সৈন্যবাহিনীগুলিকে একে একে চুরমার কবেই শক্রব সঘকেন্দরাভিম্খী 
আক্রমণকে চর্ণবিচর্ণ কৰে দেওয়া উচিত । 

উতভাই পার্বতা অঞ্চলেব মতো! একটি বিরাট ঘাঁটি এলাকায় গভে ওঠে 
একটি “সামরিক তঞ্চল', যা চাবটি বা পাঁচটি কিংবা তারও বেশি সংখাক 
'ামরিক উপ-অঞ্চলে' বিভক্ত থাকে আর প্রত্যেকটি সামরিক উপ-অঞ্চলের 
নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী থাকে ঘা ম্বাগ্রীনভাবে লড়াই চালাতে পারে উপবে 
বণিত রণপদ্ধতিগুলিকে বাবহার করে এই সশস্থ বাহিনী গুলি প্রায়শই একই 
সময়ে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শক্রুব 'মাক্রমণগুলিকে চুরমার কবে দিয়েছে । 

শক্রর সমকেন্্ীভিমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালনার 
পরিকল্পনায় সাধারণভাবে আমরা আমাদের প্রধান সৈন্যশক্তিকে অন্তর্লাইনে 
মোতায়েন করে রাখি। কিন্ত হাতে খন প্রচুর সৈন্যশক্তি থাকে তখন 
শক্রর যোগাষোগ ব্যবস্থাকে বানচাল করার ও শক্রর পাহাঘাকারী অতিরিক্ত 
বাহিনীগুলিকে আটকে রাখার জন্য আমাদের গৌণ শক্কিগুলিকে ( ঘেমন, 
জেলা বা মহকুমার গেরিলাবাহিনী, এমনকি প্রধান শক্তি থেকে পৃথক করে 
নেওয়া তার একাংশকে ) বহির্লাইনে সামরিক কার্ধকলাপে বাবহার করা 
উচিত। শক্র বদি আমাদের ঘাঁটি এলাকায় ঢুকে দীর্ঘকাল ধরে বসে থাকে, 
তাহলে আমাদের উপরে বিত রণপদ্ধতিটিকে পাণ্টে নিষ্ষে প্রয়োগ করতে 
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পারি, অর্থাৎ শক্রকে আবদ্ধ রাঁধার জন্ত আমাদের বাহিনীর একাংশকে খাটি 
এলাকার ভেতরে রেখে শক্র ঘে অঞ্চল থেকে এসেছে সেই অঞ্চলটিকে . আক্রমণ 
করার কাজে আমাদের প্রধান শক্তিকে নিয়োগ করতে পারি, আর সেখানে 
সক্রিয়ভাবে আমাদের কর্মতৎপরত৷ চালাতে পারি । এইভাবে আমরা দীর্ঘকাল 
ধরে বসে থাক সেই শক্রকে সরে এসে আমাদের প্রধান শক্তিকে আক্রমণ 
করতে প্রলুক্ধ করতে পারি; এ হচ্ছে 'ওয়েই রাজ্যকে অবরোধ করে চাও 
রাজ্যকে বাচানোর" ১০ পদ্ধাতি। 

সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে স্থানীয় জনগণের 
জাপ-বিরোধী আত্মরক্ষাবাছিনী ও সমস্ত গণ-সংগঠনগুলির উচিত যুদ্ধে যোগ- 
দানের জন্ত সামগ্রিকভাবে সমাবিষ্ট হওয়। আর সর্বপ্রকারে ও সব উপায়ে আমাদের 
সৈম্তবাহিনীকে সাহাষ্য করা ও শক্রর বিরোধিতা করা । শক্রর বিরোধিতা 
করার ব্যাপারে, স্থানীয় সামরিক আইন জারি কর! এবং ঘতটা। সম্ভব “আমাদের 
প্রতিরক্ষার কাজ জোরদার করা ও ক্ষেতগুলিকে পরিষ্কার করা”__এ ছুটিই 
হচ্ছে গুরুত্বপূণ ৷ প্রথমটির উদ্দেস্ট হচ্ছে দেশত্রোহীদের দমন করা ও শত্রুকে 
খবরাখবর পেতে না দেওয়া; আর পরবতীঁটির লক্ষা হচ্ছে লডাই চালাতে 
সাহাধ্য করা ( আমাদের প্রতিরক্ষার কাজ জোরদার করা ) ও শকত্রকে খাছ্যশসা 
পেতে না দেশয়া ( ক্ষেতগুলিকে পরিষ্কার কর1)। এখানে “ক্ষেতগুলিকে 
পরিষ্কার করার? অর্থ হচ্ছে ফসল পাকা মাত্রই তাড়াতাডি কেটে নেওয়া । 

শক্র যখন পিছু হটে প্রায়শঃই সে তখন দখলীরুত শহর গুলোর বাড়ীঘর 
আর তার পালাবার পথের ধারের গ্রামগ্ডুলিকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। এ- 
সবের উদ্দেশ হচ্ছে গেবিলাযুদ্ধের ঘাটি এলাকাগুলির ক্ষতিসাধন করা। 
কিন্তু এটা করতে গিয়ে নিজেকে সে তার পরবতী আক্রমণের সময়ে থাকার 
বাড়ীঘর ও খাগ্যশস্য থেকে বঞ্চিত করে ফেলে ধার ফলে নিজেরই ক্ষতি হুয়। 
একটি বিষয়ের দুটি পরস্পরবিরোধী দিক বলতে ষ। বোঝায় এটি হচ্ছে তারই 
এক মূর্ত দৃষ্টান্ত । 

' শরক্রর প্রচণ্ড সমকেন্দ্রাভিমুখখী আক্রমণের বিরুদ্ধে বারবার সামরিক কাধ- 
কলাপের পরও সেই আক্রমণকে চুর্ণবিচুর্ণ করাট। অসস্ভব বলে প্রমাণিত হওয়ার 
আগে গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকের পক্ষে তার নিজের-ঘাটি এলাকা পরিত্যাগ 
করে অন্য ঘাটি এলাকায় রে ঘাবার প্রচেষ্টা করা উচিত হবে না এই 
অবস্থায়, হতাশাব্যঞক মনোভাবের উন্তবকে ঠেকানোর প্রতি যনোযোগ দেওয়া, 
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উচিত । হরি পদ্দিচালকেরা ফোন নীতিগত ভূল না করে বসে, উবে 
সাধারপরভারে পার্বত্য অঞ্চলে শক্রর সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণকে চুর্ণবিচুর্ণ 
করতে আর ঘণটি এলাকাকে অধাবসায় সহকারে বজায়, রাখতে পার! বাক়। 
শুধুমাত্র সমতলভূমির অঞ্চলে, প্রচণ্ড সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের মুখোমুখি 
হলে, বাস্তব অবস্থার আলোকে নিয়লিখিত সমস্তার বিবেচনা করা উচিত £ 
উক্ত অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত কার্যকলাপ চালাবার জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট গেরিলা- 
বাহিনীকে রেখে বড় গ্েেরিল। সৈন্যসংস্থানগুলিকে সাময়িকভাবে পার্বত্য অঞ্চলে 
সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, ধাতে শক্রর প্রধান বাহিনী অন্যত্র সরে গেলে তারা. 
আবার ফিরে এসে সমতলভূলিতে তাদের কাধকলাপ আবার শুরু করতে পারে । 

চীনদেশের বিরাট আয়তন ও শক্রর সৈন্যশক্তি অপর্ধাপ্ত--এই ছন্বপূর্ণ 
অবস্থার কারণে, সাধারণভাবে বলতে গেলে গৃহযুদ্ধের সময়ে কুওমিনতান্ত 
ষে দুর্গনীতি প্রয়োগ করেছিল, সেই নীতিকে জাপানীরা অবলম্বন করতে 
পারে না। কিন্তু, তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানাদির পক্ষে যেসব গেরিলা ঘাঁটি 
এলাকা বিশেষ বিপদের কারণ স্থষ্টি করে, সেগুলির বিরুদ্ধে তারা এই দূর্গ- 
নীতিটি নির্দিষ্ট পরিমাণে কাজে লাগাতে পারে এমন সন্তাবনাকে আমাদের 
হিসেবে ধরা উচিত। তবুও এ ধবনের অবস্থাতেও এসব এলাকায় অধ্যবসায় 
সহকারে গেরিলাযুদ্ধকে চালিয়ে ধাবার জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে। 
গৃহযুদ্ধের সময়েও আমরা গগরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যেতে পেরেছিলাম__এই 
অভিজ্ঞতা অনুসারে জাতীয় যুদ্ধে তেমন গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যেতে আমরা 
আরও বেশি সক্ষম, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহে নেই। সৈম্তশক্তির তুলনায়, 
আমাদের কোন কোন ঘাটি এলাকার বিরুদ্ধে শক্র তার গুণগতভাকে ও 
পরিমাণগততভাবে প্রভৃত উৎকৃষ্ট সৈন্তশক্তিকে নিয়োগ করতে পারলেও শক্রর 
ও আমাদের মধ্যেকার জাতীয় ছন্্টির মীমাংসার উপায় নেই, আর শক্রর 
পরিচালনার ছুবলতাগুলিও অপরিহায । জনসাধারণের ভেতরে গভীর কাজকর্ম 
আমাদের লড়াই চালনার নমনীয় পদ্ধতির ওপরেই আমাদের বিজয় প্রতিষ্ঠিত । 


২। গেরিলাযুদ্ধে রণনীতিগত আক্রমণ 
শত্রর একটি আক্রমণকে আমরা চুর্ণবিচূর্ণ করার পর এবং শক্র আর 


একটি নতুন আক্রমণ শুরু করার আগে শক্র রত থাকে রণনীতিগত প্রাতি- 
রক্ষায়, আর আমরা রত থাকি রণনীতিগত আক্রমণে । 
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এ সময়ে, যে শক্রবাহিনীকে পরাজিত করার ব্যাপারে আমর! ব্বনিশ্চিত 
নই এবং য। নিজের প্রতিরক্ষাত্বক অবস্থানে সুরক্ষিত হয়ে বসেছে, তাঁকে 
আক্রমণ করা আমাদের লড়াইয়ের নীতি নয়; পরস্ত আমাদের নীতি হচ্ছে 
নির্দিষ্ট এলাকায় শক্রর যেসব ছোট ছোট সৈন্তদল ও চীনা দেশপোহীদের 
সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবিলা করতে আমাদের গেরিলাবাহিনী সক্ষম, সে 
সবগুলিকে সুপরিকন্পিতভাবে ধ্বংস কর1 ও বিতাড়িত করা, আমাদের অধিকৃত 
এলাকাকে সম্প্রসারিত করা, জাপ-বিরোধী সংগ্রামের জন্য জনসাধারণকে 
জাগিয়ে তোলা, আমাদের সৈম্তবাহিনীকে আবার পূর্ণ করে নেওয়া”'ও তাদের 
ট্রেনিং দেওয়া এবং নতুন গেরিলাবাহিনী সংগঠিত করা। এইসব কর্তব্যগুলি 
বেশ কিছুটা সুসম্পন্ন করার পরেও যদি শত্রু প্রতিরক্ষায় রত থাকে তাহলে 

আমরা আমাদের নতুন করে দখল করা এলাকাগুলিকে আরও বেশি 
সম্প্রসারিত করে নিতে পারি, আর যেখানে শক্রর শক্তি ছুবল সেইসব 
“শহর ও যৌগাঘোগ লাইনগুলোকে আক্রমণ করে অবস্থা অনুসারে দীঘকাল 
ধরে বা'সাময়িকভাবে তা দখল করে রাখতে হবে । এসবই হচ্ছে বণ*াতিগত 
আক্রমণের কর্তব্য আর তার উদ্দেশ্ট হচ্ছে শত্রুর 'ঞ্তিরক্ষায় ** থাকার 
স্থযোগ গ্রহণ করে আমাদের নিজেদের সামরিক শক্তি ও জ»!ণারণের 
শক্তিকে কার্করীভাবে বিকশিত করা, শক্রব শৃ্তকে কাবকব" *. প হাস 
কর! এবং প্রস্ততি চালানো, ঘাতে করে শক্র যখন আবার আম!,দণ ওপর 
আক্রমণ করবে, তখন আমর। তাকে স্ৃপরিকদ্িতভাবে ও প্রচণ্ড শাঘাতে 
চুর্ণবিচুপু করতে পারি। 

আমাদের বাহিনীর বিশ্রাম ও ট্রেনিং একান্ব দরকার, আর | করার 
সবচেয়ে ভাল সুযোগ হচ্ছে সেই সময়টা, যখন শক্র প্রতিরক্ষাত্বক ক''কলাপ 
নিয়ে ব্যস্ত । এর অর্থ ষে অন্য সবকিছু থেকে নিজেদের সরিয়ে কোপ 'কবল- 
মাত্র বিশ্রাম কর। ও ট্রেনিং দেওয়া তা নয়, বধং এর অর্থ হত্ডে '*'মাদের 
'অধিরুত এলাকা গুলিকে সম্প্রসারিত করার, শক্রর ছোট ছোট সৈগ”” এলিকে 
ধ্বংস করার ও জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলার কাজ চালানোর প"" প'গে 
বিশ্রাম ও ট্রেনিংয়ের জন্য সময় খুজে বের করা । সাধারণতঃ এই সম পাদ্য 
ও বিছানাপত্তর-পোশাকপরিচ্ছদ জোগাড় কবা ইত্রাদির ক” *-শ্যার 
গমাধানের জন্যও প্রয়াস করা হয় । | 

'মাবার এই হচ্ছে সেই সময়, ধখন বাপকমান্ভায় শত্রর যে :৮-৮ খে 
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'গুলিকে ধ্বংস করা, তার পরিবহুণব্যবস্থাকে ব্যাহত করা, এবং আমাদের 
নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধাভিযানে প্রত্যক্ষ সাহায্য দেওয়া হয়। 

এই লময়েই গোটা! গেরিল। ঘাটি এলাকা গেরিলা অঞ্চল ও গেরিলাবাহিনী 
উল্লাসে উচ্ছৃদিত হয়ে ওঠে, 'আর শত্রুর দ্বারা বিধ্বস্ত ও লুন্ঠিত এলাকাগুলি 
ক্রমে ক্রমে স্থবশৃংখল অবস্থায় ফিরে আসে ও পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। 
শক্রদখলীরুত এলাকায় জনসাধারণও আনন্দে মেতে ওঠেন, আর গেরিলাদের 
ধশ:কীর্তনে চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে । পক্ষান্তরে, শত্রর ও তার পদলেহী 
কুকুর চান দেশর্রোহাদের ভেতরে একদিকে বাড়তে থাকে উদ্বেগআতংক ও 
বিভেদ, অন্যদিকে তেমনি বাড়তে থাকে গেবিলাবাহিনী ও ঘাটি এলাকার 
প্রতি তাদের ত্বণা, আর গেরিলাযুদ্ধের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্ততিও হয়ে 
ওঠে তীব্রতর | স্থতরাং, রণনীতিগত আক্রমণ চালানোর সময়ে গেবিলাযুদ্ধের 
পরিচালকদের উল্লাসে আহ্বহার। হয়ে শত্রুকে তুচ্ছ করে দেখা উচিত নয়, আর 
আমাদের আভান্থরীণ এঁকা প্রতিষ্ঠিত কবার এবং ঘাটি এলাকাকে ও নিজেদের 
সৈন্যবাহিনীকে সুদ্র় করার কাজ ভূলে যায়৷ উচিত নয়। এই সময়ে, শত্রুর 
কাধকলাপকে অণশ্যই নৈপুণ্যের সংগে লক্ষা করতে হবে, আমাদের বিরুদ্ধে 
শক্ররা আবার আক্রমণের চেষ্টা করছে কিনা তার ইঙ্গিত-আভাস লক্ষা করতে 
হবে, ঘাতে করে শ্রর আক্রমণ শুরু হওয়া মাত্রই যথাষথভাবে আমাদের রণ- 
নীতিগত আক্রমণ শেষ করে রণনীতিগত প্রতিরক্ষার পধায়ে প্রবেশ করতে 
পারি 'এবং দেই প্রতিবক্ষার মর্া দিয়ে শক্রর আক্রমণকে চর্ণবিচূর্ণ করতে 
পাকি : 


অষ্টম অধ্যায় 

গ্রেরিলাবুদ্ধকে চলম।ন যুদ্ধে বিকাশসাধন 

জাপ-বিরোধা গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির পঞ্চম সমন্তাটি হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধকে 
চলমান যুদ্ধে বিকাশসাধন। এ বিকাশসাধন প্রয়োজন ও সম্ভব, কারণ যুদ্ধটি 
হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী ও নির্মম । চীন যদি দ্রুতগতিতে জাপানী আক্রমণকারীদের 
পরাজিত করে নিজের হারানো জমি পুনরুদ্ধার করে নিতে পারত, এবং যুদ্ধটি 
যদি দীর্ঘস্থায়ী ও নির্ষম না হতো, তাহলে গেবিলামুদ্ধের চলমান যুদ্ধে বিকাশ- 
সাধনের দরকার হতো না। কিন্ত অবস্থাটা সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের, এ যুদ্ধটি 
হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী আর নির্মম, তাই চলমান যুদ্ধে বিকাশলাভ করেই কেবল 
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গেরিলামুদ্ধ. নিজেকে এ ধরনের যুদ্ধের সংগে খাপ খাইয়ে নিতে পারে । যুদ্ধটি- 
দীর্ঘস্থায়ী ও নির্মম বলেই গেরিলাবাহিনী প্রয়োজনীয় অদ্রিপরীক্ষার মধ্যে পোড় 
খেয়ে ক্রমে ক্রমে নিজেদেরকে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে পরিবন্তিত করতে 
পারে, এই ক্রমপরিবর্তনের ভেতর দিয়ে তাদের লড়াই চালনার পদ্ধতিটিও 
ক্রমশঃ নিয়মাবদ্ধ হয়ে ওঠে আর গেরিলাযুদ্ধটা৷ চলমান যুদ্ধে পরিণত হয়। 
গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকদের অবস্থাই এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতাকে 
স্পষ্টভাবে উপলদ্ধি করতে হবে, শুধু তাহলেই তারা গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে 
বিকাশসাধনের নীতিতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকতে এবং এই নীতিকে স্থপরি- 
কল্পিতভাবে পালন করতে পারে । ূ 

এখন বন্ছু জায়গাতেই, ঘেমন উতাই পার্বত্য অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে, নিয়মিত 
সৈম্তবাহিনীর দ্বারা প্রেরিত শক্তিশালী শাখাবাহিনীই গেরিলাঘুদ্ধের বিকাশ- 
সাধন করছে। সেখানকার লড়াই সাধারণতঃ গেরিলা ধরনের হলেও শুরু 
থেকেই তাতে চলমান যুদ্ধের উপাদানও ছিল। যুদ্ধ যতদ্দিন ধরে চলবে ততই 
এই উপাদানও দিন দিনই বেড়ে চলবে? এটাই হচ্ছে আজকের জাপ-বিরোধী 
গ্রেরিলাযুদ্ধের শেষ্টত্ব,' এট শুধু যে গেবিলাযুদ্ধকে ক্রুতভাবে প্রসারিত করে 
তা নয়, উপরস্ত তাকে ভ্রুতভাবে উন্নত করে তোলে, স্থতরাং তিনটি উত্তর-পূর্ব 
প্রদেশের গেরিলাযুদ্ধের তুলনায় এখানে গেরিলাযুদ্ধ চালাবার পক্ষে অবস্থা 
অনেক বেশি উন্নত। 
- গেরিলাযুদ্ধ, চালিয়ে যাচ্ছে এমন গেরিলাবাহিনীগুলিকে চলমান যুদ্ধের 
চালনাকারী নিয়মিত সৈন্তবাহিনীতে রূপাস্তরের জন্য ছুটি শর্তের প্রয়োজন-__ 
সংখাগত, বৃদ্ধি ও গুণগত উন্নতি । সংখাগত বৃদ্ধির ব্যাপারে, জনগণকে 
সৈন্তবাহিনীতে যোগদানের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সমাবেশ কর ছাড়াও, ছোট 
ছোট বাহিনীগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে নেবার পদ্ধতিও অবলম্বন কর! যায়; 
গুণগত উন্নতি নির্ভর করে যুদ্ধে যোদ্ধাদের পোড় খাইয়ে দু করার ও অত্র 
শঙ্কের গুণের উন্নতিসাধনের ওপরে | 

ছোট ছোট বাহিনীগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে নেবার ব্যাপারে, একদিকে 
স্থানীয়ভাবাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে, য! শুধু স্থানীয় স্বার্থের ওপরেই 
ঘনোষোগ দেয় এবং ফলে কেন্ত্রীয়করণ ব্যাহত হয়; আর অন্তদিকে সতর্ক 
থাকতে হবে বিশুদ্ধ সামরিক মন্যোবৃত্তির বিরুদ্ধেও, থা স্থানীয় দ্বার্থের ওপরে. 
সু দেয় না। 
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স্থানীয় গেরিলাবাহিনী ও স্থানীয় সরকারের ভেতরে স্থানীয়তাবাদের অস্তিত্ব 
রয়েছে; তার! প্রায়শঃই শুধু স্থানীয় স্বার্থেরই যত্ব নেয়, সামগ্রিক স্বার্থকে ভূলে 
যায়; অথবা তারা আলাদা আলাদা কার্যকলাপ চালাতে পছন্দ করে, সমষ্ট্রগত 
কাজকর্ষে অভান্ত নয়। প্রধান. গেরিলাবাহিনীর অথবা৷ গেরিলা সৈন্যসংস্থানের 
পরিচালকদের অবশ্ই এই অবস্থাকে বিবেচনা করতে হবে এবং ক্রমে ক্রমে ও 
আংশিকভাবে কেন্দ্রীভূত করার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে 
অব্যাহতভাবে গেরিলাযুদ্ধ প্রসারিত করার জন্য স্থানীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তি 
থাকে; পরিচালকদের অবশ্থই সর্বপ্রথমে ছোট ছোট বাহিনীগুলিকে যুক্ত 
কার্ধকলাপে লাগিয়ে দেওয়া আর তারপরে সেগুলির সাংগঠনিক কাঠামোকে না 
ভেঙে ও কর্মীদের অদলবদল না করে সেগুলিকে নিজেদের বাহিনীর সংগে 
মিলিয়ে এক করে নেওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, ঘাতে করে সেই ছোট 
বাহিনীগুলি বড় দলের সংগে সহজে মিলে যেতে পারে । 

স্থানীধতাবাদের উপ্টোদিকে, বিশ্বদ্ধ সামরিক মনোবুত্তি হচ্ছে প্রধান 
বাহিনীগুলির সেইসব পরিচালকদের ভূল দৃষ্টিকোণ, যারা কেবল নিজেদের 
বাহিনীগুলিকে বাড়িয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর আর স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে 
সাহাযা করতে অবহেলা করে! এ কথা তারা জানে না ষে, গেরিলাযুদ্ধের 
চলমান যুদ্ধে বিকাশসাধনের অর্থ গেরিলাযুদ্ধকে বর্জন কর! নয়, বরং তার অর্থ 
হচ্ছে বাপকবিস্তৃত গেরিলাযুদ্ধের মধো ক্রমে ক্রমে এমন একটি প্রধান শক্তির 
স্থষ্টি করা যা চলমান যুদ্ধ চালাতে সক্ষম, এবং এই প্রধান শক্তির আশেপাশে 
এমন বহুসংখাক গেরিলাবাহিনী অবশ্যই থাকবে যেগুলি ব্যাপক গেরিলাযুদ্ধ 
' চালিয়ে ধাবে। এই বন্সংখ্যক গেরিলাবাহিনী হচ্ছে প্রধান শক্তির প্রবল 
সহায়ক বাহিনী, এগুলি আবার প্রধান শক্তির অব্যাহত সম্প্রসারণের অফুরন্ত 
উৎস। তাই, কোন প্রধান বাহিনীর পরিচালক যদি বিশুদ্ধ সামরিক মনোবৃত্তির 
ফলে স্থানীয় জনসাধারণ ও স্থানীয় সরকারের স্বার্থের ওপরে দৃষ্টি না দেওয়ার 
তুল করে বসেন, তাহলে এই তৃলটিকে অবস্থাই শুধরে, নিতে হবে, সংশোধন করে 
নিতে হবে প্রধান শক্তির সম্প্রসারণ ও-স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি__-এ 
দুটিই ষাতে ধথাষোগ্য স্থান পেতে পারে তার জন্য । 

গেরিলাবাহিনীর গুণকে উন্নত করার অন্য অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় হচ্ছে রাজ- 
নীতি, সংগঠন, সাজসরঞ্রাম, সামরিক প্রয়োগকৌশল, রণকৌশল ও শৃংখল। 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন করা, আর ক্রমে ক্রমে নিজেদেরকে নিয়মিত সৈন্ত 
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বাহিনীর আকারে গড়ে তোল এবং গেরিল। রীতি পরিহার করা1। গেরিলা 
বাহিনীগুলিকে নিয়মিত সৈগ্ভবাহিনীর স্তরে উন্নীত করার গ্রয়োজনীয়ত। 
সম্বন্ধে কম্যাগ্ডার ও যোদ্ধাদের উভয়কেই উপলব্ধি করানো, এ লক্ষ্যে পৌছানোর 
জন্য তাদের প্রচেষ্ট৷ চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়া এবং রাজনৈতিক কাজকর্মের 
মাধ্যমে এ লক্ষের অর্জনকে স্থনিশ্চিত করাটা হচ্ছে রাজনীতিগতভাবে একান্ত 
আবশ্তক । সাংগঠনিক ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক হুল ক্রমে ক্রমে নিয়মিত 
স্েন্সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মনংস্থা গড়ে তোলা, 
সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের প্রস্তুত করা, সামরিক ও রাজনৈতিক কর্ম- 
পদ্ধতিকে গ্রহণ কর। এবং নিয়মিত সরবরাহ ও চিকিৎসার বাবস্থ। ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠিত করা । সাজসরঞ্জামের ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্রের গুণকে 
উন্নত কর। ও আরও বিভিন্ন রকমের অন্ত্রশস্ ঘোগাড কর] এবং প্রয়োজনীয় 
ফোগাযোগবাবস্থা। সম্পকিত সরঞ্রামের সরবরাহ বৃদ্ধি করা । সামরিক প্রয়োগ- 
কৌশল ও রণকৌশলের ক্ষেত্রে, গেরিলাবাহিনীকে নিয়মিত সৈন্যসংস্থানের 
প্রয়োজনীয় স্তরে উন্নীত করা দরকার | শ'খলার ক্ষেত্রে, এমন স্তরে উন্নীত 
হওয়া দরকার যাতে করে সর্বত্রই একই মানদণ্ড মেনে চলা হয়, প্রতিটি আদেশ 
দভাবে পালন করা হয় বযতিক্রমহীনভাবে, এবং সমস্ত রকমের টিলেঢাল। ভাব 
নির্মল হয়। এইসব কর্তবাগুলি সম্পাদনের জন্য দরকার একটা দীঘস্থায়ী 
প্রয়াস-প্রক্রিয়া, রাতারাতি তা করতে পার! ঘায় না; কিন্ক সেউদিকে 
আমাদের অবশ্ই এগিয়ে. ষেতে হবে। শুধুমাত্র এইভাবেই গেরিলাুদ্ধের 
ঘটি এলাকায় প্রধান সৈ্সংস্থান গড়ে উঠতে পারে এবং উদ্ভুত হয়ে উঠতে 
পারে চলমান যুদ্ধ," যা শক্রর ওপরে আঘাত হানার বাপারে আরও বেশি 
কার্কর। যেখানে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী থেকে প্রেরিত শাখাবাহিনী অথবা 
কয়ীরা থাকে, সেখানে অপেক্ষাকৃত সহজভাবেই এই ধরনের লক্ষাটা অজন 
করতে পারা যায়। অতএব গেরিলাবাহিনীকে নিয়মিত বাহিনীর দিকে 
বিকাশলাভ করতে সাহায্য করার দায়িত্ব সব নিয়মিত সৈন্বাহিনীরই 
রয়েছে। 
নবম অধ্যায় 
পরিচালনার লম্পর্ক 
জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির শেষ সমস্যাটি হচ্ছে পরিচালনার, 
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সম্পর্কের সমন্য। । এই সমশ্যার সঠিক সমাধানই হচ্ছে নিবি : অবাধ 
বিকাশের অন্যতম শর্ত। 

যেহেতু গেরিলাবাহিনী হচ্ছে নিম্নস্তরের সশস্ত্র সংগঠন, আর তার বৈশিষ্ট 
হচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে কার্কলাপ চালানো, তাই গেরিলাযুদ্ধের পরিচালনার 
পদ্ধতিটি নিয়মিত যুদ্ধের পরিচালনার পদ্ধতির মতে। উচ্চমাত্রার কেন্দ্রীয়করণের 
অনুমতি দেয় না। নিয়মিত যুদ্ধের পরিচালিত পদ্ধতিতে যদি গেরিলাযুদ্ধের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেষ্টা কর! হয়, তাহলে গেরিলাযুদ্ধের উচ্চমান্রার নমনীয়তা 
অপরিহাধ্ভাবেই গণ্ভীবদ্ধ হয়ে পড়বে, .আর গেরিলাযুদ্ধের প্রাণশক্তি নিঃশেষ 
হয়ে যাবে । উচ্চমাত্রার কেন্দ্রীভূত পরিচালপন। হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের উচ্চমাত্রার 
নমনীয়তার সরাসরি বিপরীত এবং তাই এক্ষেত্রে তা অবশ্ঠই প্রয়োগ করা 
উচিত নয় এবং করতে পারাও যায় না। 

তবু এর অর্থ এই নয় যে, কোন কেন্দ্রীভূত পরিচালন। ছাড়াই গেরিলাঘুদ্ধ 
সাফলাজনকভাবে বিকাশলাভ কবতে পারে। একই সময়ে যখন ব্যাপক 
নিয়মিত যুদ্ধ ও বাপক গেরিলাযুদ্দধ চলে তখন উভয়ের ধথাযোগাভাবে 
সমন্বিত কার্যকলাপ চালানো দরকার; .তাই এখানে এই ছুইয়ের সমন্বিত 
কাকলাপের জন্য একটি পরিচালনার প্রয়োজন, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সেনাপতিমগ্ডলী 
ও যুদ্ধাঞ্চল গুলির সেনাপতিদের দ্বারা রণনীতিগত সামরিক কার্বকলাঁপের 
একীভূত পরিচালনার প্রয়োজন । একটা গেরিল। অঞ্চলে বা! গেরিলা ঘাটি 
এলাকায় বহু গেরিলাবাহিনী থাকে, যাদের মধ্যে প্রধান শক্তি হিসেবে 
সাধারণতঃ একটা বা কয়েকটা গেরিল। ঠসন্যসংস্থান থাকে । কখনো কখনো 
নিয়মিত সৈন্যসংস্থানও থাকে ), আর সহায়ক শক্তি হিসেবে ছোট-বড় 
অনেকগুলি গ্েরিলাবাহিনী থাকে, তা ছাড়া উৎপাদনের কাজ থেকে 
অবিচ্ছিন্ন এমন ব্যাপক জনগণের সশস্ত্র শক্তিও থাকে__তখন সেখানকার 
শক্ররাও সাধারণতঃ নিজেদেরকে একট। একীভূত বাবস্থা হিসেবে গড়ে তুলে 
একসংগে গেরিলাযুদ্ধের মোকাবিলা করে। সেইজন্ত, এই ধরনের গেরিলা 
অঞ্চলে বা ঘণটি এলাকায় একটা একীভূত পরিচালন অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত 
পরিচালনার সমস্য! দেখা দেয় । 

তাই, চরম, কেন্দ্রীয়করণ ও নিরঙ্কুশ বিকেন্দ্রীকরণ-_উভয়েরই বিরুদ্ধে 
গেরিলাযুদ্ধের পরিচালনার নীতি হওয়া উচিত রণনীতিগত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত 
পরিচালনা আর যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে বিকেন্দ্রীভূত পরিচালন! । 
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। ঝূখনীতিগত ক্ষেত্রে ফেন্দ্রীভূত পরিচালনার মধ্যে রয়েছে বাষ্র ফর্ৃক 
সমগ্র গেবিলাযুদ্ধের পরিকল্পনাকরণ, প্রতিটি যুদ্ধাঞ্চলে নিয়ন্মিত যুদ্ধের সংগে 
গেরিলাযুদ্ধের সমন্বয়সাধন এবং প্রত্যেকটি গেরিলা অঞ্চলে বা! ঘাটি এলাকায় 
সেধানকার সমস্ত জাপ-ব্ররোধী সশস্ত্র শক্তির অন্ত একীভূত পরিচালন] । 
এসব ক্ষেত্রে সামঞ্জশ্ত, একত্ব ও কেন্দ্রীয়করণের অভাব ক্ষতিকর, আর সামধস্ 
এএকত্ব ও কেন্দ্রীয়করণকে অর্জন করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে। 
সাধারণ ব্যাপারে, অর্থ রণনীতির চরিজ্রবিশিষ্ট ব্যাপারে নিয়তর স্তরগুলিকে 
অবশ্ঠই উচ্চতর স্তরের কাছে রিপোর্ট করতে হবে এবং উচ্চতর স্তরগুলির 
নির্দেশ মেনে চলতে হবে, ঘাতে করে মিলিত কাধকলাপের সফলতা সুনিশ্চিত 
রুরা যায়। তবু এখানেই কেন্ত্রীয়করণকে থামতে হয়, এই সীমা অতিক্রম 
করা, নিম্ততর স্তরগুলিব বিশিষ্ট ব্যাপারে--ধরা যাক যুদ্ধাভিষান ও লড়াইয়ের 
জন্ত বিশিষ্ট সৈন্য্ট 'সব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে, হস্তক্ষেপ করা অন্ুর্ধপভাবেই 
ক্ষতিকর হবে | : 1 এইসব বিশিষ্ট ব্যাপারকে অবশ্ঠই সাধন করতে হবে 
বিশিষ্ট অবস্থা অনুসারে, যা এক সময় থেকে অন্য সময়ে, এক স্থান থেকে 
অন্ত স্থানে বদলে যায়, আর এইসব বিশিষ্ট অবস্থা অতি দূরবর্তী উচ্চতর 
স্তরের সংস্থার জ্ঞানের একেবারে বাইরে । এটাই হচ্ছে যুদ্ধাভিানে ও 
লডাইয়ে বিকেন্দ্রীভূত পরিচালনার নীতি । এই নীতিটা সাধারণভাবে 
নিয়মিত যুদ্ধের লভাই চালনায়ও খাটে, বিশেষ করে যোগাঘোগ বাবস্থ। 
যখন পর্যাপ্ত নয় তখন তে। খাটেই। এক কথায়, এট] হচ্ছে একটা! একীভূত 
রণনীতিগ্রত পরিচালনার অধীন ও স্বতন্ত্র গেরিলাযুদ্ধ। 

গেরিলা! ঘাটি এলাকায়, যেখানে একটি সামরিক অঞ্চল গডে তোলা হয়, 
যা কতকগুলি সামরিক উপ-অঞ্চলে বিভক্ত, প্রতিটি সানরিক উপ-অঞ্চল 
কয়েকটি জেলায় বিভক্ত, আর প্রতিটি জেল আবার কতকগুলি মহুকুমায় 
বিভক্ত, সেখানে নিয়র্ূপের অধীনতার ব্যবস্থা চালু হয়; মহকুম। সরকার 
জেল! সরকারের অধীন, জেলা সরকার সামরিক উপ-অঞ্চলের সদর দপ্তরের 
খঅধীন, সামরিক উপ-অঞ্চলের সদর দখর" সামরিক অঞ্চলের ' সদর দপ্তরের 
অধীন, আর প্রত্যেকটি সশস্ত্র বাহিনীকে অবশ্ঠই তার চরিত্র অন্থসারে 
এইগুলির একটার-না-একটার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বের অধীনে থাকতেই হয়। উপরে 
উজজিখিত মূল নীতি অস্ুসারে এই সবগুলির মধ্যেকার পরিচালনার সম্পর্ক 
নিযরূপ : লাধারণ নীতির বিষয়গুলি উচ্চতর স্তরে" কেন্দ্রীভূত ছয়, আর বাস্তব 
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অবস্থা অনুসারে বাস্তব কার্ধকলাপ সম্পাদিত হয়, নিয্নতর স্যরগুলির স্বাধীন 
ও ন্বতন্ত্র কার্ধ চালনার অধিকার থাকে । কোন উচ্চতর স্তরের নি্নতর 
স্বরে গৃহীত কোন বাস্তব কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু যতামত থাকলে, উচ্চতর স্তর 
তার অভ্িমতকে “নির্দেশ হিসেবে পেশ.করতে পারে এবং তাই করা উচিত, 
কিন্ত সে অভিমতকে অবশ্ঠই অপরিবর্তনীয় “আদেশ' হিসেবে জারী করা উচিত 
নয়। এলাকা ঘত বিস্তীর্ণ হবে, পরিস্থিতি যত জটিল হবে, আর উচ্চতর স্তর 
ও নিয়তর' ব্তরের মধো দূরত্বটা ত'বেশি হবে, ততই আরও বেশি প্রয়োজন 
হবে এই ধরনের বাস্তব কার্ধকলাপে নিয়তর স্তরগুলিকে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রোর 
অধিকার দেওয়া, এবং এই কারধকলাপকে আর৪ বেশি স্থানীয় চরিত্র দেওয়া, 
তাকে স্থানীয় 'অবস্থার প্রয়োজনের সংগে আরও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে খাপ 
খাওয়ানো, যাতে 'করে নিয্নতর স্তর গুলির ও স্থানীয় কম্মীদের স্বাধীনভাবে কাজ 
করার সামর্থা পরিপুষ্ট করে তুলতে, জটিল পরিবেশের মোকাবিলা! করতে এবং 
জয়যুক্তভাবে গেরিলাযুদ্ধকে প্রসারিত করতে পারা যায়। কেন্দ্রীভূত কার্ধ- 
কলাপে রত কোন বাহিনী বা সৈন্যসংস্বার আভান্তরীণ পরিচালন! সম্পর্কে 
কেন্দ্রীভূত পরিচালনার নীতি প্রয়োগ করা উচিত, কারণ এখানে অবস্থাটা 
পরিষ্কার; কিন্ত এই বাহিনী বা সৈন্যসংস্থা বদ্দি একবার বিক্ষিপ্ত কাধকলাপ 
শুর করে দেয়, তখন সাধারণ বাপারে কেন্ত্রীয়করণের ও বিশিষ্ ব্যাপারে 
বিকেন্দ্রীকরণ নীতিটি প্রয়োগ করা উচিত, কারণ উচ্চতর নেতৃত্বের কাছে তখন 
বিশিষ্ট অবস্থাটি পরিষ্কার হতে পারে না। 

ধা কেন্দ্রীভূত কর] উচিত, তা কেন্দ্রীভূত না করার অ হচ্ছে উচ্চতর 
স্তরগুলি কর্তৃক কর্তব্যে অবহেলা, এবং নিয়তর স্তরগুলি কর্তৃক 'স্বচ্ছাচাবীভাবে 
কর্তৃত্ব করা। এটাকে যে-কোন উচ্চতর ও নিয়তর ্তরগুলির মধোকার 
' সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সামরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সয করতে পারা যায় 
না। যেখানে বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিত, সেখানে ঘদি তা করা ন! হয়, তাহলে 
তার অর্থ হয় উচ্চতর স্তরগুলির দ্বারা ক্ষমতাকে একচেটিয়া করে নেওয়। আর 
নিয্তর স্তরগুলির উদ্যোগের অভাক। এটাকেও যে-কোন উচ্চতর ও নিম়্তর 
স্তরগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে গেরিলাধুদ্ধের পরিচালনার 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায় না। উপরে যেসব নীতি- বর্ণনা করা হল, 
শুধু সেগুলিই হুচ্ছে পরিচালনার সম্পর্কের সমস্ার সঠিক সমাধানের কর্মপন্থা; 
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কা 

১। .ছাংপাই পর্ধত হচ্ছে চীনের উত্তর-পুব সীমান্তে অবস্থিত একটি 
পবতমাঙা । ১৯৩১ লালের ১৮ই সেপ্টেখ্ঘর ঘটনার পর ছাংপাই পার্বত্য 
অঞ্চলটি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত জাপ-বিরোধী গেরিলা 
ঘাটি এলাকায় পরিণত হুয়েছিল। 

২1 উতাই পর্বত হচ্ছে শানসী, চাহার ও হোপেই প্রদেশ তিনটির 
সীমান্তে অবস্থিত পর্বতমালা । ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে চীনা কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতৃত্বে' পরিচালিত অষ্টম রুট বাহিনী উতাই পার্বত্য অঞ্চলকে কেন 
করে শানসী-চাহার-হোপেই জাপ-বিরোধী ঘাটি এলাকা গভে তুলতে শুরু 
করে। 

৩। তাইহাং পবত হচ্ছে শানসী, হোপেই ও হোনান প্রদেশের সীমান্তে 
অবস্থিত একটি পবতমালা । ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে অইম রুট বাহিনী 
তাইহাং পাবা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ-পূর্ব শানসী জাপ-বিরোধী ঘাটি 
এলাকা গড়ে তুলতে শর করে। 

৪। তাইশান পবত শানতুং প্রদেশের মধাভাগে অবস্থিত, এটা হচ্ছে 
তাই-ই পবধতমালার অন্ততম প্রধান শৃঙ্গ । ১৯৩* সালের শীতকালে চীন। 
কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত গ্রেরিলাবাহিনী তাই-ই পার্ততা অঞ্চলকে 
কেন্দ্র করে মধ্য শানতুং ঘাটি এলাকা গড়ে তুলতে শুরু করে । 

৫1) ইয়ানশান পরত হচ্ছে হোপেই ও রেহো। প্রদেশেব সীমান্ছের 
পর্বতমালা । ১৯৩৮ সালের গীক্ষকালে ইয়ানশান পার্বতা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে 
অষ্টম কুট বাহিনী পূব হোপেই জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাক গভে তুলতে শুরু 
নর 

৬। মাওশান পর্বত দক্ষিণ কিয়াংল্তে অবস্থিত। ১৯৩৮ লালের জুন: 
মাসে চীন? কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত নতুন চতুর্থ বাহিনী মাওশান 
পার্বতা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ কিয়াংস্থ জাপ-বিরোধা ঘাটি এলাক। গড়ে 
তু্তে শুরু করে। : 

শে ।  জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিকাশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছিল 
যে, সমতলভূমি অঞ্চলেও দীর্ঘস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা সম্ভব, এবং 
বছ জায়গায় এইরূপ ঘাটি এলাকা স্থায়ী ঘাটি এলাকায় পরিণত হতেও পারে। 
অঞ্চলের সুবিশালতা, সেখানকার বিরাট জনসংখ্যা, কমিউনিস্ট পার্টির নীতির 
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সঠিকতা, জনসাধারণের ব্যাপক সমাবেশকরণ ও শক্রর সৈন্তশক্তির স্বল্পতা 
ইত্যাদি ইত্যাদি_এটাকে সম্ভব করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে কমরেড মাও 
সে-তুঙ বিশেষ বিশেষ নির্দেশগুলিতে এই কথাটিকে , আরও স্পষ্টভাবে দ্ধযর্থহীন 
ভাষায় ঘোষণা করলেন । ্‌ 

৮। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন 
আমেরিকায় জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন বৃদ্ধি পেয়ে সামনের দিকে 
এগিয়ে চলেছে। অনেক দ্রেশে জনগণ তাদের নিজন্ব বিপ্লবী ও প্রগতিশীল 
শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলের তমসাচ্ছন্ন 
শাসনের উচ্ছেদ ঘটাবার জন্য লাগাতর সশস্ত্র সংগ্রাম" করেছেন। এঘ্বার! 
প্রতীয়মান ঘে নতুন এ্তিহাসিক পরিস্থিতিতে__ঘখন সমাজতান্ত্রিক শিবির, 
পনিবেশিক দেশগুলিতে জনগণের বিপ্রবী শক্তিসমূৃহ এবং সারা ছুনিয়ায় 
গণতন্ত্র ও প্রগতির জন্য কঠোর প্রচেষ্টারত জনগণের শক্তিসমূহ ষখন সামনের 
দিকে বিরাট বিরাট পদক্ষেপ ফেলছে, যখন বিশ্ব পু জিবাদী ব্যবস্থা; আরও ছূর্বল 
হচ্ছে, এবং যখন সা্াজাবাধীদের গঁপনিবেশিক শাসন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে_ 
এমন অবস্থায় আজ ষে সমস্ত দেশ গেরিলা যুদ্ধকৌশল অনুসরণ করছে তা 
জাপানেব বিরুদ্ধে চীনের জনগণের তখন ষে ধরনের গেরিলাযুদ্ধের প্রয়োজন 
হয়েছিল সেরকম হবে না'। অন্য কথায়, গেবিলাযুদ্ধ সফলভাবে সেইসব দেশেই 
পরিচালন। কর। যেতে পারে যে দেশের ত্খণ্ড বিরাটাকার নয়, ষেমন কিউবা, 
আলজেরিয়া, লাওস ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম । 

৯। ওয়েইছী দাবা হচ্ছে চীনের একটা অত্যন্ত প্রাচীন ধরনের খেল। | 
এ থেলায় ছকের ওপরে পরস্পরের ঘু'টিগুলিকে ঘিরে ধরার চেষ্টা করে ছুজন 
খেলুড়ে | 'কোন খেলুড়ের কোন একটা বা কতকগুলি ঘুটি প্রতিপক্ষের দ্বারা 
পরিবেষ্টিত ঘুটিগুলির মধো যদি নিদিষ্ট পরিমাণে ফাকা ঘর থাকে তাহলে 
ঘুটিগুলি তথনে। 'জ্যান্ত' বলে ধর! হয়। 

১৯। শ্রীষ্টপূর্ব ৩৫৩ সালে চাও রাজোর রাজধানী হানতানকে অবরোধ 
করেছিল ওয়েই রাজা । ছী রাজ্যের রাজা তার ছুই সেনাপতি- খিয়ান চী 
আর স্থন পিনকে ঠৈন্ত নিয়ে চাওএর সাহাযোর জন্য ঘেতে আদেশ দিল। 
স্থন পিন মনে করল যে, ওয়েই রাজোর শ্রেষ্ঠ সৈন্যবাহিনী চাও রাজ্যের ভেতরে 
ঢুকে পড়েছে আর তাদের নিজেদের বাজ শুধু সামান্ত সৈম্যশক্তি রেখেছে । 
অতএব, স্থুন পিন ওয়েই রাজ্যকে আক্রমণ করল, আর নিজেদের দেশকে রক্ষা 
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করার অন্ত ওয়েই বাহিনী ভখন চাও রাজ্য থেকে সবে এল । . ওয়েই বাহিনীর 
নিদারুণ আস্তির যোগ নিয়ে ছী সৈন্তবাহিনী কুইলিংয়ের ( আজকের শানতুং 
প্রদেশের হোজে জেলার উত্তর-পূর্ব) লড়াইক্সে তাদেরকে ভীষণভাবে পরাজিত 
ফরল। এইভাবে হানতানের অবরোধ উত্তোলিত হুল। নেই থেকে চীনা 
রণবিশারদরা অনুরূপ রণপদ্ধতিকে 'ওয়েই রাজাকে অবরোধ করে চাও রাজাকে 
বীচানো? বলে বর্ণনা করতে থাকে । 
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দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ লম্পর্কে 
মে, ১৯৩৮ 
ূ লমন্তার ভুত্রপা্ড 
(১) জাপ-বিরোধী মহান প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম বাৰিকী-_৭ই জুলাই 
ঘনিয়ে আসছে । প্রায় এক বছর হুল গোট! জাতির শক্তিসমূহ এঁক্যবদ্ধ হয়ে 
গ্রতিরোধ-যুদ্ধে অটল থেকে এবং দৃঢ়তার সংগে .যুক্তস্রণ্টকে রক্ষা করে শত্রুর 
বিরুদ্ধে বারত্বপূর্ণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাচ্যের ইতিহাসে. এই যুদ্ধের কোন 
পূর্বনজির নেই? পৃথিবীর ইতিহাসেও এ যুদ্ধ এক মহান যুদ্ধ হিসেবে স্থান 
লাভ করবে। সারা ছুনিয়ার জনগণ মনোযোগের সংগে এই যুদ্ধের গতিধারা 
লক্ষা করছেন। যুদ্ধের দূর্শশায় জর্জরিত ও আপন জাতিকে বাচিয়ে রাখার 
জন্য সংগ্রামরত প্রতিটি চীনা প্রতিদিনই যুদ্ধে জয়লাভের ভন্য স্বাকুল আকাঙ্ষা 
প্রকাশ করছেন । কিন্তু আসলে যুদ্ধের গতি 'কি হবে? আমরা কি জিততে 
পারব? শীঘ্ঘই কি আমরা জিততে পারব ? অনেকেই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কথা 
বলছেন; কিন্তু এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে কেন? দীধঘস্থায়ী যুদ্ধ কিভাবে চালাতে 
হয়? অনেকেই চূড়ান্ত বিজয়ের কথ! বলছেন, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয়ই-ব। কেন 
আমাদের হবে? চূড়ান্ত বিজয় কিভাবে অঞ্জন করা যায় ?--এইসব প্রশ্নের উত্তর 
ষে প্রতোকেই খুঁজে পেয়েছেন, তা নয়। এমনকি আজও অধিকাংশ লোকই 
তা পাননি। স্থতরাং জাতীয় পরাধীনতার তত্বের পরাজয়বাদ' প্রবক্তারা আগ 
বাড়িয়ে জনসাধারণকে বলছে, চীন পদানত হবে এবং চূড়ান্ত বিজয় চীনের হবে 
না। ' পক্ষান্তরে, কিছু সংখ্যক ধৈধহীন বন্ধু এগিয়ে এসে জনসাধারণকে ব্লছে 
ঘেঃ চীন অচিরেই বিজয় অর্জন করবে, এর জন্য কোনরকমের বিরাট প্রয়াসের 
দরকার নেই । এইসব অভিমত কি সঠিক? আগাগোড়াই আমরা বলে আসছি, 
এগুলি ঠিক নয় । যাই হোক, আমরা ঘা বলে আসছি, অধিকাংশ লোকই এখনে) 
তা উপলব্ধি করেননি । এটা কিছুটা এই কারণে যে, আমরা যথেষ্ট প্রচার ও 
ব্যাখ্যামূলক কাজ করিনি, আর কিছুটা এই কারণে ষে, বাস্তব ঘটনাদ্দির বিকাশ 
_১৮৩ সালের ২৯শে মে খেকে ওয়া জুম অবধি ইয়েবানে জাপ-বিরোধী গ্রতিয়োধ-ুদ্ধের 
পর্যালোচনা-নখিভিতে কমরেড মাও সে-তু্ড এই বক্তৃতামালা গ্রদ্ধান করেছিলেন। 
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এখনো! ভতটা। হয়নি যে তাদের সহজাত প্রকৃতির স্বরূপ প্রকাশ পাবে এবং স্পট 
ভাবে তার চেহারা মানছষের চোখে ধরা পড়বে । তাই জনসাধারণ তার সামগ্রিক 
গতি ও পরিণতিকে দৃরদশিতার সংগে দেখার অবস্থায় ছিলেন না এবং সেই 
কারণে তারা নিজেদের সামগ্রিক কর্মনীতি ও কৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার 
অবস্থায়ও ছিলেন না । এখন অবস্থা ভাল হয়েছে । দশ মাসের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা 
জাতীয় পরাধীনতার সম্পূর্ণ অমূলক তত্বকে নম্যাৎ করে দেবার পক্ষে এবং 
ভ্রুত বিজয়ের তত্ব থেকে আমাদের ধের্যহীন বন্ধুদের বুবিয়ে-স্থবিয়ে নিরম্ত 
করার পক্ষে যথে। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই সারসংকলনগত বিশদ 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন অন্থভব করছে । তারা বিশেষভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধেব ব্যাখ্যা 
চাইছে । তা চাওয়ার কারণ, একদিকে তার বিরুদ্ধে রয়েছে জাতীয় পবাধীন- 
তার তত্ব ও দ্রুত বিজয়ের তত্ব, এবং অন্যদিকে রয়েছে এই যুদ্ধ সম্পর্কে 
ভাসাভাস। উপলন্ধি। 'লুকৌছিয়াও ঘটনা৯ থেকে শুরু করে আমাদের চল্লিশ 
কোটি মানুষ একসাথে প্রয়াস চালিয়ে আসছে, এবং চূড়ান্ত বিজয় চীনেরই 
হবে ।'__-এই স্ুত্রটি জনসাধারণেব মধ্যে বাপকভাবে প্রচলত । এটা একটা 
সঠিক ুত্র, কিন্তু বাস্তব সারমর্ষ দিয়ে তাকে পূর্ণতা দান করা দরকার । জ্গাপ- 
বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও যুক্তত্রন্ট টিকে থাকতে পারে বু উপাদানের কারণে 
সে উপাদানগুলো হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে শুরু করে কুণমিনতাঁড পযস্ত 
দেশের সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি, শ্রমিক ও কৃষক থেকে শুরু করে বুর্জোয়াশেণী 
পর্যন্ত সারা দেশের জনগণ এবং নিয়মিত সৈ্যবাহিনী থেকে শুরু করে গেবিল' 
বাহিনী পর্যস্ত দেশের যাবতীয় সশস্ক সৈন্যশক্তি; আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
এগুলির ব্যাপ্তি-সমাজতাস্ত্িক দেশ থেকে শুরু করে সকল দেশের ন্যায়পরায়ণ 
জনগণ পর্যস্ত ; শক্র শিবিবের ক্ষেত্রেও এগুলির প্রসার হচ্ছে এবং তাদের 
মধ্যে আছে জাপানে যারা যুদ্ধের বিরোধিতা করে তাদের থেকে শুরু করে 
ফ্রণ্টে যেসব জাপানী সন্ত যুদ্ধের বিরোধিতা করে তারা পর্স্ত। এক কথায়, 
এইসব শক্তির সবাই কম বা বেশি মাত্রায় অবদান জুগিয়েছে আমাদের 
প্রতিবোধ-যুদ্ধে। বিবেকসম্পর্প প্রতিটি মানুষের উচিত তাদের প্রতি শ্রঙ্ধা 
জানানো! । আমরা কমিউনিস্টরা জাপ-বিরোধী অন্যান্ত পার্ট ও দলের 
সংগে এবং সমগ্র জনগণের নংগে মিলে একটিমাত্র উদ্দেস্ট নিয়ে এগিয়ে চলেছি 
__সে উদ্দেস্ট হচ্ছে সুদৃঢ় প্রচেষ্টায় সমস্ত শক্তিকে এক্যবন্ধ করে হিংম্র জাপানী 
'আক্রমণকারীদের পরাজিত করা । এ বছরের পয়না জুলাই তারিখে চীনা. 
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কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার ১৭তম বার্ধিকী অনুষ্ঠিত হবে। জাপ-বিরোধী 
প্রাতিরোধ-যুক্ধে আরও ভালভাবে এবং আরও ব্যাপকভাবে নিজের শক্তি প্রয়োগ 
করতে প্রতিটি কমিউনিস্টকে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্টে প্রয়োজন হচ্ছে 
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধকে গুরুত্বসকারে পর্যালোচনা করা। তাই আযষার এই 
আলোচনাগুলে! দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর্যালোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে । দীর্ঘস্থায়ী 
যুদ্ধের প্রাসঙ্গিক ঘাবতীয় সমস্যা সম্পর্কেই আমি বলার চেষ্টা করব, কিন্তু সমস্ত 
সমন্যা নিয়ে আলোচন। করতে পারব না, কারণ একটি বত্তৃতামালাতেই 
প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে পুরোপুরিভাবে আলোচন। করা সম্ভব নয়। 

(২) জাপ-বিয়োধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের দশ মাসের সমগ্র অভিজ্ঞতা চীনের 
অনিবার্ধ পরাধীনতাব তত্ব ও চাঁনের দ্রুত বিজয়ের তত্ব ঘষে ভূল-_সেকথাই 
প্রমাণ করে। প্রথমোক্ত তত্বটি আপোব করার ঝোঁক স্বষ্টি কবে আর শেষোক্তটি 
শত্রর শক্তিকে কম করে দেখার কোক স্টি কবে। সমন্যা সম্পর্কে এই 
উতন্ভয় বিচার পদ্ধতিই হচ্ছে 'আাম্মকেন্দিক 9 একতরফা, কিংবা এক কথায় 
অবৈজ্ঞানিক | 

(৩) জাপ-বিরোধা প্রতিরোধ-যুদ্ধের আগে জাতীয় পরাধীনতার তত্ের 
বিষয়ে অনেক কথা শোনা যেত । কেউ কেউ বলত 2 “অন্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে শত্রুর 
চেয়ে চীন নিকৃষ্ট, আর যুদ্ধ করলেই সে হারতে বাধা? অন্যেরা বলত, “চীন 
ঘার্দ সশস্ব প্রতিরোধে অগ্রসর হয়, তাহলে মে নিশ্চিতভাবে আর একটি 
আবিলিনিয়ায় পরিণত হবে । প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে জাতীয় 
পরাধীনতার তত্ব সম্পর্কে খোলাখুলি কথাবার্তা শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু সে 
সম্পর্কে গোপনে কথা চলছেই, আর তা চলছে বাপক মাত্রায়হ । দৃষ্টান্তম্বরূপ, 
আপোষের আবহাওয়া মাঝে মাঝেই ঘনীভূত হয়ে ওঠে, আর আপোষের 
প্রবক্তার! যুক্তি দেখায় ; যুদ্ধ অব্যাহত রাখলে, অনিবাধভাবেই পদানত 
হব”২। হুনান থেকে একজন ছাত্র চিঠিতে লিখেছে : 

গ্রামে সব কিছুতেই কষ্ট অনুভব করি । আমি একা প্রচার করতে 
গিয়ে ধখন যেখানে লোকদের পাই, তখনই সেখানে তাদের সংগে আমাকে 
কথা বলতে হয়। ঘেসব লোকের সংগে 'আমি কথা বলেছি, তারা কিন্ত 
অজ্ঞ বা নির্বোধ নয় । কি ঘটছে তার কিছুটা উপলব্ধি তাদের সবারই 
আছে। আমার বক্তব্য সম্পর্কেও তারা খুবই কৌতৃহলী। কিন্তু যখন 
আমার নিজের আত্মীয়ন্বজনের সংগে দেখা হয়, তখন সবসময্ই তারা 
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বলে : প্চীন.জিততে পারে না, সে পদানত হবেই' |. এটা খুবই বিরক্তিকর: 

লাগে। সৌভাগ্যক্রমে তারা তাদের মতামতকে চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়ায় 

না। নাহলে তো অবস্থাটি সত্যসতাই খারাপ হতো। তারা যা বলত, 

কৃষকরা ত্বভাবতঃই তা বেশি বিশ্বাম করত। ' 
- এধরনের চীনের অনিবাধ পরাধীনতার মতবাদীরাই আপোষকামী' 
ঝেৌকের সামাজিক বুনিয়াদ গড়ে তোলে । চীনে সর্বত্রই এ ধরনের লোককে 
দেখতে পাওয়া যায়, আর তাই জাপ-বিরোধী ফ্রপ্টের মধ্যে যে-কোন সময়ে 
আপোষের সমস্তাটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং এ সমস্যাটি 
সম্ভবত: যুদ্ধের শেষ পর্যায় পর্যস্তই থাকবে । এখন স্থাচৌ-এর পতন ঘটেছে 
'আর উহান বিপদাপন্ধ। তাই আমি মনে করি এ ধরনের জাতীয় পরাধীনতার 
তত্বকে তীব্রভাবে খণ্ডন করাটা অলাভজনক হুবে না । 

(8) প্রতিরোধ যুদ্ধের এই দশ মাসের মধ্যে তাড়াছড়ো-ব্যাধিন্চক 
সব রকমের মতামতও দেখা দিয়েছে । যেমন, প্রতিরোধ-যুদ্ধের গোড়াতে 
অনেকেই অমূলকতাবে আশাবাদী ছিল। তারা জাপানের শক্তিকে কম করে 
ধরেছিল, এমনকি মনে করেছিল ঘে জাপানীরা, শানসীর কাছাকাছিও আসতে 
পারবে না । জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত ভূমি- 
কাটিকে কেউ কেউ অবহেল। করেছিল, “সামগ্রিক বিচারে চলমান যুদ্ধ প্রধান 
আর গেরিলাযুদ্ধ সহায়ক ; আংশিক .বিচারে গেরিলাযুদ্ধ প্রধান, চলমান 
যুদ্ধ সহায়ক" এই বক্তবাটিকে তারা সন্দেহ করেছিল । “গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে 
মৌলিঝ, কিন্তু অনুকূল অবস্থায় চলমান যুদ্ধের সুযোগ নষ্ট করো না'__অষ্টম রুট 
বাহিনীর এই রপনীতিকে তারা৷ সমর্থন করে না। এই বণনীতিকে তারা মনে 
করত 'যাস্ত্রিক' বিচারদৃষ্টিত বলে । শাংহাইয়ের লড়াইয়ের সময়ে কেউ কেউ 
বলত £ “আমর। যদি তিন মাস পধস্ত যুদ্ধ চালাতে পারি, তাহলে আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি পরিবতিত হতে বাধ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্তই সৈন্ত পাঠাবে, 
আর যুদ্ধও শেষ হয়ে যাবে । প্রতিরোধ-যুদ্ধের ভবিষ্যতের জন্য তার! তাদের 
আশাকে মুখ্যত; নিবদ্ধ করে রেখেছিল বৈদেশিক সাহাষ্যের ওপরে ।৪ তাই- 
এরচুয়াং বিজয়ের৫ পর কেউ কেউ এ অভিমত পোষণ করত যে, স্থ্াচৌ-এর 
যুজাভিষানকে “দমাধা-নির্ধারক লড়াই, হিসেবে লড়তে হবে, এবং বলত যে, 
আগেকার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের নীতিটি বদলে দিতে হবে। এট লড়াইটি হচ্ছে 
শক্রর সর্বশেষ মরগ-কামড়” "আমরা 'ঘদি জিতি তাহলে জাপানী যুদ্ধবাজদের 
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আত্মবিশ্বাম ও মনোবল ভেঙে পড়বে, আর তখন তারা শুধু নিজেদের 
শেষ বিচারের দিনের জন্যই প্রতীক্ষ। করতে পারবে ।৬ এইরকমের কথ! তার! 
বলত। পিংসিংকুয়ান-এর বিজ্ঞ? কারও কার৪ মাথা ঘুরিয়ে দিল; ' তাই 
এরচুয়াং-এর বিজয় আর্‌ও অনেকের মাথা ঘুরিয়ে দিল। স্থতরাং শক্র উহান 
আক্রমণ করবে কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিল। অনেকে ভাবে 
“সঞ্ভবতঃ না", আবার অন্যান্ত অনেকে ভাবে এনিশ্চয়ই 'না। এই ধরনের 
সন্দেহ যাবতীয় প্রধান প্রধান সমশ্যাকে পিধ্যাপ্ত করতে পারে। যেমন £ 
আমাদেল জাপ-বিরোধা শক্তি কি যথেষ্ট? এর উত্তর হ্যা-স্চক হতে পারে, 
কারণ শক্রর আক্রমণ রোধ করার জন্য আমাদের বর্তমান শক্তিই যথেষ্ট, তাহলে 
আর শক বাডানোট। কিসের জন্য? 'অথনা যেমন £ জাপ-বিরোবী জাতীয় 
যুক্তফরণ্টটিকে নদ কবার ৪ সম্প্রসারিত কবার শ্লোগানটি কি এখনো সঠিক ? 
এর জবাব না-স্থচক হতে পাবে, কারণ যুক্তফট তাব বর্তমান অবস্থাতেই 
শক্রকে হটিয়ে দেবার পক্ষে বথেঈ শক্তিশালা, স্ততরাং আরু তাকে সুদ 
ও সম্প্রসারিত করা কেন? অথব। যেমন £ কুটনাতিতে এ আন্তর্জাতিক 
প্রচাবে আমাদের পচেষ্টাকে কি জোবদার কলতে হবে? এখানেও জবাবটি 
না-স্থচক হতে পারে । অথবা যেমন £ টৈগ্তবাবস্থ: ও রাজনৈতিক বাবস্থার 
সংস্কাগসাপন করা, গণ-গান্দোলন পরিপুষ্ট কবে তোল জাতীয় প্রতিরক্ষার 
জন্য শিক্ষা; চালু করা, “দশুদ্রাহী ও ট্রট্ক্ষিপস্থাদের, দমন কর।, সামরিক শিল্পের 
বিকাশ-ঘটানে। এবং জনগণেব জাবিকার উন্নতিসারধন--এইসব কাজ আমাদের 
গুরুত্বসহকারে করা উচিত কিনা? অথবা যেমন £ উহান, কুয়াংচৌ ও উত্তর- 
পশ্চিমেব প্রতিরক্ষা এবং শক্রব পশ্চান্ভাগে গেরিলাযুদ্ধের এ:০গ পুরিপুষ্টির 
শ্লোগানগুলি কি এখনো সঠিক ? উত্তবগুলো সবই না-স্থচক হতে পারে । এমন 
লোকও আছে যারা যুদ্ধপরিস্থিতিতে বিন্দুমাত্র অনুকূল ঝোক দেখা দেওয়ার 
মুহূর্তেই কুণমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টর ভেতরকার সংঘধকে তীব্রতর 
করে তুলতে তৈরী এবং এইভাবে তারা বহির্দেশায় থেকে অন্তর্দেশীয় ব্যাপারে 
দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। অপেক্ষাকৃত কোন বড় লড়াইয়ে যখনই জয় হয়, অথবা 
শত্রুর আক্রমণ যখনই সাময়িককালের জন্য থেমে ধায়, তখনই প্রায়শঃ এটা 
ঘটে। উপরোল্লিখিত এই সবগুলিকেই আমরা রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রের 
অদুরদ্পিতা বলি। এইসব কথা শুনতে গেলে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়, কিন্ত 
বাস্তবে এগুলে। একেবারেই অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন কথা মাত্র । জাপ-বিরোধী 
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প্রতিরোধ-যুদ্ধকে বিজয়ের লংগে চালিয়ে ঘাবার জন্য এইসব অস্তঃারশূন্য 
কথাকে বেটিয়ে বিদায় করাট! নিশ্চয়ই উপকারে আসবে । 

(৫) এখন প্রশ্ন হচ্ছে £ চীন কি পদানত হবে? এর উত্তর হচ্ছে : হবে 
না, চূড়াস্ত বিজয় চীনেরই হবে । চীন কি সত্বরই বিজয় অর্জন করতে পারে ? 
জবাব হচ্ছে £ না, চীন সত্বর বিজয় অঞ্জন করতে পারে না, জাপ-বিরোধী: 
প্রতিরোধ-যুদ্ধ হবে দীধস্থায়ী যুদ্ধ। 

(*) এই প্ররশ্নগুলি সম্পর্কে মুখা যুক্তিগুলিকে আমর! ছুই বছর আগেই 
 জাধারণভাবে দেখিয়েছিলাম। ১৯৬৩ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে -সীআন 
ঘটনার” পাচ মাস আগে এবং লুকৌচিয়াও ঘটনার বার মাস আগে মাকিন 
সাংবাদিক মিঃ এডগার স্বো'র সংগে এক সাক্ষাৎকার প্রমঙ্গে চীন-জাপান যুদ্ধের 
পরিস্থিতির একটা সাধারণ মূল্যায়ন আমি করেছিলাম এবং জয়লাভের জন্য 
বিভিন্ন নীতির উল্লেখও আমি করেছিলাম । পুনরায় স্মরণ করিয়ে “দওয়ার 
আন্ত নিয়লিখিত কয়েকটি উধৃতি তুলে দিচ্ছি £ 

প্রল্স ঃ 'চীন কোন্‌ অবস্থায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে পরাভূত 
ও ধ্বংস করতে পারে ? 
উত্তর: তিনটি শর্তের প্রয়োজন £ প্রথম, চীনে একটি জাপ-বিরোধী 
যুক্তক্রণ্টের প্রতিষ্ঠা । দ্বিতীয়, জাপ-বিরোধী একটি আতন্তজাতিক যুক্তত্রণ্ট 
_ গড়ে তোল! ; তৃতীয়, জাপানী জনগণের ও জাপানী উপনিবেশগুলিতে 
জনগণের বিপ্রবী আন্দোলনের উদ্ভব। চীনা জনগণের . দৃষ্িকোণ থেকে 
বলতে গেলে, এই তিনটি শর্তের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চীন! 
জনগণের বিরাট এঁক্য। 
এস্স : এই ফুদ্ধ কতদিন চলবে বলে আপনি মনে করেন । 
উত্তর : সেট। নির্ভর করে চীনের জাপ-বিরোধী যুক্তক্রণ্টের শক্তির 
ওপরে এবং চীন ও জাপান-_ছুই দেশের অন্যান্য বু নির্ণায়ফ উপাদানের 
ওপর । অর্থাৎ চীনের নিজম্ব শক্তি হচ্ছে মুখ্য বসত, তাছাড়া চীনের 
' প্রতি আন্তর্জাতিক সাহাধ্য.এবং জাপানের বিপ্লবের দ্বার! প্রদত্ত সাহাাও 
সরুত্বপূর্ণ | চীনের জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট যদ্দি প্রবলভাবে ব্রিকাশলাভ 
করে আর কার্ষকরীর্ূপে তাকে ষ্দি অন্থভূমিকভাবে ও উল্নস্বভাবে সংগঠিত 
করা হয়, যারা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে তাদের নিজস্ব বিপদের কারণ 
বলে উপলব্ধি করে সেই লরকারগুলি ও সেইনব দেশের জনগণ ষদি চীনকে 
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প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়, এবং জাপানে বদ্ধি সত্বর বিপ্লব ঘটে, তাহলে 
ুদ্ধটি তাভাতাড়ি শেষ হবে, আর চীনও তাড়াতাড়ি বিজয় অর্জন করবে। 
এইসব শর্তগুলি যদি দ্রুতগতিতে বাস্তবে পরিণত না৷ হয়, তাহলে যুদ্ধ 
বিলম্বিত হবে। কিন্ত পরিণতি হবে একই-জাপান নিশ্চিতভাবেই 
পরাজিত হখে আর চীন নিশ্চয়ই জবযুক্ত হবে। শ্তধু আত্মত্যাগই হবে 
বৃহত্তর, আর অত্যান্ত কষ্টকর একটা সময্মের ভেতর দিয়ে যেতে হবে 
আমাদের । 

প্রশ্নঃ রাজনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিতে এই যুদ্ধের বিকাশের গতিধারা 
সম্পর্কে আপনার মত কি? 

উত্তর £ জাপানের মহাদেশীয় নীতি ইতিমধ্যেই স্থিরীকৃত হয়ে গেছে। 
যারা মনে করে, জাপানের সংগে আপোষ করে চীনের ভূখণ্ডের ও সার্ব- 
ভোৌম অধিকারের আরও খানিকটা জাপানের হাতে তলে দিয়ে জাপানী 
আক্রমণকে রুখতে পারবে, তারা কেবল নিছক উদ্ভট কল্পনারই প্রশ্রয় 
দিচ্ছে, আমরা নিশ্চিত জানি যে, নিম্ন ইয়াংসি উপতাকা ও. আমাদের 
দক্ষিণের বন্দরগুলি ইতিমধ্যেই জাপান সাম্রাজাবাদের মহাদেশীয় কার্ষ- 
ক্রমের অন্ততৃত্ত হয়েছে । উপরস্ত, জাপান চায় ফিলিপাইন, শ্াম, 
ভিয়েতনাম, মালয় উপদ্বীপ ও ওলন্দাজাধিরূত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল 
করে নিতে, যাতে করে অন্যান্য দেশ থেকে চীনকে বিচ্ছিন্ন করা যায় এবং 
দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশীন্ত মহাসাগরের ওপরে একচেটিয়া অধিকার কায়েম 
করা যায়। এই হচ্ছে জাপানের সামুদ্রিক নীতি । এমন স্ময়ে চীন 
সন্দেহাতীতভাবে একটা অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় এসে পড়বে । কিন্তু চীনা 
জনগণের অধিকাংশই বিশ্বাম করে যে, এ ধরনের অস্থবিধাকে কাটিয়ে ওঠ 
যাবে, শুধু বড় বড় বাণিজ্যিক বন্দর-শহরের ধনীরাই হচ্ছে পরাজয়বাদী, 
কারণ তারা তাদের বিষয়সম্পত্তি হারানোর ভয়ে ভীত | ধঅনেকেই মনে 
করে ঘে, একবাঁর চীনের উপকূলসীম! জাপান কর্তৃক অবরুদ্ধ হলে চীনের 
পক্ষে অব্যাহতভাবে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হবে। এটা বাজে কথা। একে 
খণ্ডন করার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে লালফৌজের যুদ্ধের ইতিহাসটি তুলে ধরা 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গৃহযুদ্ধে সালফৌজের অবস্থাটি ঘ৷ ছিল, তার থেকে: 
জাপ-বিবোধী প্রতিরোধযুদ্ধে চীনের অবস্থা অনেক বেশি ভাল। চীন 
একটা বিরাট দেশ, দশ থেকে বিশ কোটি নরনারী অধুষিত চীনের একট! 
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অঞ্চল জাপান দখল করে নিতে সমর্থ হলেও আমর! কিন্ত তখনে। পরাক্জিত 
হওয়া থেকে অনেক দুরেই.থেকে যাব। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে 
যাবার জন্য প্রভূত শক্তি তখনে। আমাদের থাকবে, আর জাপানকে 
সমগ্র যুদ্ধে অবিরত নিজের পশ্চাত্তাগে আত্মরক্ষাত্বক লড়াই চালাতে হবে । 
চীনের অর্থবাবস্থার বিভিন্নতা ও অসমতা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের 
পক্ষে বরং ক্বিধাজনক । যেমন, মাকন যুক্তরাষ্ট্রের অবশিষ্টাংশ থেকে 
নিউইয়ককে বিচ্ছিন্ন করলে যতট। ক্ষতি হবে, শাংহাইকে চীনের অব- 
শিষ্টাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে নিশ্চয়ই" চীনের ততটা গুরুতব ক্ষতি হবে 
না। চানের সামুদ্রিক উপকূলসীমাকে জাপান অবরোধ করে রাখলেও 
তার পক্ষে চীনের উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম অঞ্চলকে অবরোধ 
করা অসম্ভব; তাই, আবার বলছি, সমস্তাটির মর্ষকেন্দ্র হচ্ছে সমগ্র চীনা 
জনগণের একা ও একটি দশজোড়া জাপ-বিবোধী ফ্রন্ট গডে তোলা । 
বস্ছদিন থেকেই তামরা তা বলে আমছি। 

প্রশ্ন : যুদ্ধটি ষদি দীৎকাল ধরে চলে এবং জাপান যদি সম্পূর্ণভাবে 
পরাভূত না হয়, তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি কি জ;পানের সংগে একটা শাস্তি 
আলোচনা করতে রাজী হবে, এসং চানের উপ্তর-পৃধ অঞ্চলে জাপানের 
শাসন স্বীকার করে নেবে? 

স্টস্তর : নাঁ। গোটা দেশের জনগণের মতো চীনা কমিউনিস্ট পার্টিও 
চীনের মাটির এক ইঞ্চি জমিও জাপানকে দখল করে রাখতে দেবে না । 

প্রশ্প£ আপনার তে এই মুক্তিযুদ্ধে অন্গসরণীয় মুখা রণনাতি কি 
হওয়া উচিত ? 

উত্তর : আমাদের রণনীতি হওয়া উচিত একটা অতাস্ত সম্প্রসারিত ও 
পরিবর্তনশীল যুক্তফ্রণ্টে লড়াই চালাবার জন্য আমাদের প্রধান শক্তিকে 
নিয়োগ করী। বিজয় অর্জনের জন্য চীনা! সৈন্তবাহিনীর অবশ্ঠই বিস্তৃত 
রপক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রার চলমান যুদ্ধ চালাতে হবে, ভ্রত অগ্রগমন ও 
পশ্চাদপসরণ, দ্রুত সমাবিষ্ট ও বিক্ষিপ্িকরণ করতে হবে। এটা হচ্ছে 
বিরাটাকারের চলমান যুদ্ধ, এবং অবস্থানগত যুদ্ধ নয়; অবস্থানগত যুদ্ধ 
সম্পূর্ণভাবে প্রতিরক্ষাত্বক অবস্থা, গভীর পরিখা, উচু উচু ছুর্গ ও প্রতি- 
রক্ষাত্বক -অবস্থানস্থিতির ধারাবাহিক সারির ওপরে নির্ভরশীল । এতে 
কিন্তু যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থানগুলোকে ছেড়ে দেওদা। বোঝায় না 
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এইসব জায়গায় যদি সুবিধে হয়, তাহলে অবশ্তই অবস্থানগত যুদ্ধ চালাতে 
হবে। কিন্ত গোটা পরিস্থিতিকে বদলাবার্‌ জন্য ঘে রণনীতি 'অবশ্ঠই 
প্রয়োজন, তা হচ্ছে চলমান যুদ্ধের নীতি । অবস্থানগত যুদ্ধ৪ও দরকার, 
কিন্ত সেটি সহায়ক এবং গৌণ ভূমিকা! গ্রহণ করবে । ভোগোলিক দৃষ্টিতে 
রণক্ষেত্রটি এত বিস্তৃত যে, আমাদের পক্ষে সবচেরে বেশি কার্ধকী ভাবে 
চলমান যুদ্ধ চালানে! সম্ভব । আমাদের বাহিনীর প্রচণ্ড প্রাণশক্তিসম্পরপ 
কাধকলাপের মুখে জাপানী বাহিনী সতর্ক হতে বাধ্য । তার যুদ্ধযন্ত্রটি 
হচ্ছে গুরুভার ও মম্থরগতি আর ত্তাব কাধক্ষমতা হচ্ছে সীমিত । আমরা 
ধদি আমাদের সৈন্তশন্তিকে একটা সন্কীর্ণ রণক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করে এবং 
শত্তিক্ষয়ী সুদ্ধ চালিয়ে শক্রকে প্রতিরোপ করি, তাহলে আমাদের বাহিনী 
ভৌগোলিক 'অবস্থাব গঅর্থ নৈতিক সংগঠনের স্তবিধাদির ভযোগ খোয়াবে 
এবং আবিসিনিয়া যে ভুল করেছিল আমরাও সেই ভুল করে বসব । 
যুদ্ধের প্রথম পথায়ে কোনরকমেব বিব্লাটাকারের নির্ধারক লড়াই আমাদের 
এডিয়ে চলতে হবে এবং প্রথমে চলমান লড়াইকে কাজে লাগিয়ে শক্র- 
সৈন্যদের মনোবল ও যুদ্ধক্ষমতাকে ক্রমে ক্রমে ভেওে দিতে হবে । 

চলঘান যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈম্তবাহিনী নিয়োগ 
কর] ছাডাও রুষকনের মর্ধো বহুসংখাক গেরিলা ইউনিট সংগঠিত করতে 
হবে । এটা জানা উচিত ?য, গোটা দেশের কৃষকদের থেকে প্রতিবোধ- 
যুদ্ধ চালাবাব জন্য যে অন্তনিহিত শক্তিকে সমাবেশ করা যায়, তিনটি 
 উত্তব-পূর্ব প্রদেশের জাপ-বিরোধী “ন্বচ্ছাসেবক বাহিনীগুলি হচ্ছে শুধু তার 
ছাট একটা অংশেরই প্রকাশ মাত্র । চাঁনা কৃষকদের প্রভৃত অন্তনিহিত 
শন্তি আছে। উপযুক্তভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত হলে তাবা জ্ঞাপানী 
বাহিনীকে দিনের মধো চবিবশ ঘণ্টা উদ্বান্ত করে লাখতে পারে এবং 
হয়রান ও বিপষস্ত করে দিয়ে মবার সামিল করতে পারে । এ কথাটি 
স্মরণ বাখতে হবে যে, যুদ্ধটি লডা হবে চীনদেশের বুকে, অর্থাৎ জাপানী 
বাহিনী শক্রভাবাপন্ন চীন| জনগণেব দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পনিবেষটিত হতে 
বাধা ; সে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধসাম গ্রী বাইরে থেকে আনতে এবং 
সেগুলিকে নিজে পাহারা দিয়ে রক্ষা! করতে বাধা হবে; তাঁর 'যাগাঘোগ 
পথকে রক্ষা করার জন্য তাকে প্রবল সৈন্যশক্তি অবশ্ঠই নিয়োগ করতে 
হবে এবং আকম্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিয়তই সতর্কভারে পাহারা দিতে 
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হবে? তাছাড়া, মাষ্ুরিয়ায় ও জাপানের 'অভ্যন্তরেও বিরাট সংখ্যক সৈল্ত' 
মোতায়েন করতে হবে। রর 

_. সুদ্ধের গতিপথে চীন বহুসংখ্যক জাপানী সৈল্যকে বন্দী করতে এবং 
বহুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করে নিজেকে অস্ত্রসজ্জিত 
করে নিতে পারবে; একই সময়ে চীন আবার বৈদেশিক সাহাধাযও লাভ 
করবে, ঘাতে করে ধাঁরে ধীরে চীনের সৈন্তবাহিনীর সাজসরঞ্জাম উন্নত হয়ে 
উঠবে । তাই, যুদ্ধের শেষের পর্যায়ে চীন অবস্থানগত যুদ্ধ চালাতে সমর্থ 
হবে এবং সমর্থ হবে জাপানের অধিকৃত এলাকাগুলির ওপর অবস্থানগত 
আক্রমণ চালাতে । এইভাবে চীনের দীর্ঘ প্রতিরোধ-যুদ্ধের চাপে জাপানের 
অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়বে ; এবং অসংখ্য লড়াইয়ের কষ্টভোগের ফলে চুরমার 
হয়ে যাবে জাপানী সৈম্তদের মনোবল । আর চীনের ক্ষেত্রে, তার 
প্রতিরোধ-যুদ্ধের অস্তশিহিত শক্তি দিন দিন প্রস্ফুটিত ও বধিত হয়ে 
উঠবে আর বিরাট সংখ্যক বিপ্লবী জনসাধারণ নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনের 
'উদ্দেস্ত্ে অবিরামভাবে যুক্তস্রণ্টে ঝাপিয়ে পড়বে । এইনব উপাদানকে 
অপরাপর উপাদানের সংগে সংযুক্ত করে আমরা জাপানের অধিকৃত 
অঞ্চলের ছুর্গ ও ঘণটিগুলির ওপর চূভাম্ত ও মারাত্মক আঘাত হানতে এবং 
চীনের মাটি থেকে আগ্রাসী জাপানী সৈম্তবাহিনীকে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ 
হব। (এডগার নো £ উত্তর-পশ্চিম চীনের রূপরেখা ) 


দশ মাসের প্রতিরোধ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে উপরোল্লিখিত অভিমত- 


গুলি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সেগুলি সঠিক বলে 
প্রমাণিত হবে। 


(৭) ১৯৩৭ সালের ২৫শে আগস্ট তারিখে লুকৌচিয়াও ঘটনার পরে 


ছুই মাস পূর্ণ হবার আগেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার 
বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির কর্তবা সম্পক্কিত সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে 
দিয়েছিল £ / 


 লুকৌচিয়াওয়ে জাপানী আক্রমণকারাঁদের সামরিক প্ররোচনা! ও তাদের 
পিপিং ও তিয়েনসিন দখল করে নেগ্য়াটা হুচ্ছে চীনের মুল অংশের 
ওপরে তাদের ব্যাপক আক্রমণের সুচন] মাত্র । যুদ্ধের উদ্দোশ্তে ইতিমধ্যেই 
জাপানী আক্রমগকারীর। তাদের জাতীয় শক্তিসমাবেশ করতে শুরু করেছে । 
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তাদের তথাকবিত "পরিস্থিতিকে আরও গুরুতর করে তোলার কোন 
ইচ্ছ! নেই”--এই প্রচারটি হচ্ছে তাদের আক্রমণকে আড়াল করে রাখার 
নিছক ধৃত্জাল। 

৭ই জুলাইয়ে লুকৌচিয়াওয়ের প্রতিরোধ হচ্ছে চীনের দেশব্যাপী 
প্রতিরোধ-যুদ্ধের স্ুত্রপাত মাত্র। | 
. চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তখন থেকে স্ুত্রপাত হয়েছে একটা 
নতুন পধায়ের-_প্রতিরোধ-ঘুদ্ধ চালানোর পধায়ের। প্রতিরোধ-যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তরতির পধায়টি শেষ হয়ে গেছে। এই নতুন পর্যায়ের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে 
 জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সমস্ত শক্তিকে একন্রিত 
করা। 

প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিস্ঞয় অর্জনের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে ইতিমধোই সুচিত 
প্রতিরোধ-যুদ্ধকে গোটা জাতির সামগ্রিক প্রতিরোধ-যুদ্ধে পরিণত করা | 
শুধুমাত্র এই ধরনের গোটা জাতির সার গ্রক প্রতিরোধ-ুদ্ধের মাধামেই 
চুড়ান্ত বিজয় অর্জেত হতে পারে । 

প্রতিরোধ-যুদ্ধের বর্তমান গুরুতর ছুর্বলতাসমূহ ভবিষ্যতে প্রতিরোধ- 
যুদ্ধের প্রক্রিধায় বহু বিপত্তি, পশ্চাদপসরণ, আভ্যন্তরীণ, বিভক্তি ও বিশ্বাস- 
ঘাতকতা, সাময়িক ও আংশিক আপোষাদি এবং এই ধরনের অন্যান্য প্রাতি- 
কল অবস্থা ঘটাতে পারে । তাই এটা উপলব্ধি করতে.হবে ঘে, যুদ্ধটি হবে 
কষ্টসাধা ও দীধঘস্থায়ী। কিন্ত আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইতিমধোই স্চিত 
প্রতিরোধ-যুদ্ধ আমাদের পার্টি ও সারা দেশের জনগত”ন প্রয়াস-প্রচেষ্টার 
ভেতর দিয়ে যাবতীয় বাধাবিপত্তিকে দূর করে দেবে আর অব্যাহতভাবে 
এগিয়ে যাবে ও বিকাশলাভ করবে । 
প্রতিৰোধ-যুদ্ধের দশ মাসের অভিজ্ঞতার আলোকে উপরোল্লিখিত অভিমত- 
গুলিও সঠিক প্রমাণিত হয়েছে এবং ভবিস্বতেও তা সঠিক বলে প্রমাণিত হবে । 
(৮ যুদ্ধের প্রশ্নে ভাববাদী ও যাস্ত্রিক প্রবণতা হচ্ছে ঘাবতীয় ভ্রমাত্বক 
অভিমতের জ্ঞানতবগত উৎস। সমন্তাঁর প্রতি বিচার-দৃষ্টির বাপারে এ ধরনের 


প্রবণতাযুক্ত লোকদের পদ্ধতি হচ্ছে আত্মুমুখী ও একতরফা! ৷ হয় তারা একে- 
বারেই অমূলক ও নিছক আত্মমৃখী কথাবার্তায় মেতে ওঠে, আর না হয়, সমন্তার 
কোন একটা দিক অথবা একটা সময়ের অভিব্যক্তির ওপরে ভিত্তি করে তাকে 


অনুপ মনের রং লাগিয়ে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে একট। গোটা সমস্তায় অতিরঞ্জিত 
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করে তোলে। কিন্তু মানুষের ভ্রমাত্মক অভিমতগুলে। ছুইভাগে বিভক্ত হতে 
পারে : এক ধরনের অভিমত হচ্ছে মৌলিক এবং পারম্পধগীল-_ এগুলো 
শোধরানে। কঠিন; অন্য ধরনের অভিমত হচ্ছে আকম্মিক ও সাময়িক, এগুলো 
শোধরানো। সহজ । যেহেতু দুই-ই ভূল, তাই উভয়কেই শুধবে নেওয়া দরকার । 
স্ৃতরাং যুদ্ধের প্রশ্নে ভাববাদী ও যাস প্রবণতাগুলোর বিরোধিতা করে এবং 
যুদ্ধের পযালোচনা করার সময়ে একট! বাস্তব ও সর্বতোমুখী বিচারদষ্টি গ্রহণ 
করেই শুধু আমরা যুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত টানতে পারি। 


সমস্যার ভিডি 

(৯) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটি দীধস্থায়ী যুদ্ধ কেন? আর চূড়ান্ত 
বিজয় কেনই-বা চীনের হবে? এইসব উত্তির ভিত্তিকি? 

চীন-জাপানের যুদ্ধটি যে-কোন প্রকারের একটি যুদ্ধ মাত্র নয়, এটা হচ্ছে 
বিংশ শতাব্দীর ৩০-এর দশকে আধা-পনিবেশিক ও আধা-সামস্ততান্থ্িক চীন 
আর সাম্ত্রাঙ্াবাদী জাপানের মধো জীবন-মরণের যুদ্ধ। (গাটা সমশ্তার ভিত্তি 
নিহিত রয়েছে এইখানেই । এই যুদ্ধের দুটি পক্ষের বছ বৈসাদৃশ্স্চচক বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে । পধায়ক্রমে সেগুলির আলোচনা নীচে করা হবে। 

(১০) *পপ!না পক্ষ। প্রথমতঃ, জাপান হচ্ছে একটি শক্তিশালী 
সাম্রাজ্যবাদী দেশ। সামরিক, অর্থনৈত্তিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তিতে 
প্রাচ্চে তার স্বান প্রথমে, এবং ছুনিয়ার পাচ না ছয়টি প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী 
'দেশের গ্লরধো জাপান হচ্ছে অন্যতম । এটা হচ্ছে জাপাদনন আগ্রাসী যুদ্ধের 
বুনিয়াদী শর্ত । যুদ্ধের অবশ্ুস্তাবিতা ও চীনের পক্ষ দ্রুত জয়লাভের অসস্ভাবাতা 
উদ্ভূত হয় জাপানের সাম্রাজ্যবাদী বাবস্থা থেকে এবং তার বিরাট সামরিক, অর্থ- 
নৈতিক ও রাজনৈতিক-নাংগঠনিক শক্তি থেকে । যাই “হাক, দ্বিতীয়তঃ, 
জাপানের সামাজিক অধব্যবস্থার সাম্রাজাবাদী চরিত্রটি থেকে উদ্ভূত হয় তার 
যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র-তার এ যুদ্ধ অধঃপতনমুখী ও বর্বরোচিত ৷ বিংশ 
শতান্ধীর ৩০-এর দশকের জাপানী সাম্রাজাবাদের আভান্তরীণ ও বহির্দেশীয় 
হন্বগুলি তাকে যে শুধু তুলনাহীন মাত্রার দুঃসাহসিক যুদ্ধ শুরু করতে বাধা 
করেছে তাই নয়, পরস্ধ চরম পতনের মুখে তাকে ঠেলে দিয়েছে । সামাজিক 
বিকাশের দিক থেকে বলতে গেলে, জাপান এখন আর বর্ধিষুঃ দেশ নয়। 
জাপানের শাসকশ্রেণী ঘা! চায়. সেই সমদ্ধির পথে এ যুদ্ধ জাপানকে নিয়ে ঘাবে 
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না, বরং তাকে নিয়ে যাবে ঠিক তার বিপরীত পথে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের 
সবনাশের পথে। জাপানের যুদ্ধের অধঃপতনমুখী চরিত্র বলতে আমরা.ঘ] বোঝাই 
ত৷ হচ্ছে এই । জাপানী সাম্রাজাবাদ হচ্ছে সামনিক-সামস্যতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ । 
এর এই বৈশিষ্টোর সংগে যুদ্ধের অধঃপতনমূখী চরিত্রটি মিলে জাপানের মৃদ্ধের 
বিশেষ বদ"তার উদ্ভব ঘটায় । "মার এ সবেব ফলে চবমমাত্রায় জাপানের 
অন্ভান্যবে শ্রেণী-লিরোপ, জাপানী ৪ চানা জাতিৰ মধো বৈরিতা এপ” জাপান ৪ 
ছুনিয়াব অপরাপর অপিকাংশ দেশের মধো বৈবিত! জেগে উঠবে | জ্ঞাপানের 
যুদ্ধের অধঃপঙনমুখী ও বর্বরোচিত চবিব্র্ট হবে তাক অবশ্যন্তাবা পরাজয়ের মুখ্য 
কারণ । এ-টকুতেই শেষ নয় । ততার়ত$, জাপানের যুদ্ধ যশ চালিত হচ্ছে তার 
বিরাট সামবিক, শর্থনৈতিক ও রাক্ষনৈতিক-সাণগঠনিক শক্তির চিভিতে, তবুও 
সেই একই সময়ে “পটি আবান চালিত হচ্ছে তার সহঙ্জাত দৃবলতাব ভিত্তিতে ও। 
যদিও জাপান্র সামরিক, আথনৈতিক ও বাক্তনৈ-তক-সাংগঠনিক শল্তি বিরাট, 
তবুও এ শক্তি পরিমাণগতভানে আপযাপ্ত । জাপান হচ্ছে ভুলনামূলক ভাবে 
একটি ছোট দেশ । জনবলে এব" সামবিক, শাধিক ও বজ্গত শক্ডিতে হাঁন 
বলেই সে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সহা করতে পারে না। জাপানে শানকর" বুদ্ধেব 
মাধামে এই জম্বিঠাটির সমাধান করুত চাইছে, কিন্ক ভনরূপভাবেই তারা 
যা চাইছে তাদ্ও উল্টোটিই তার পাবে । অর্থাং এই অক্রবিধ। মেটাবার ক্ষন্য 
তার৷ যুদ্ধ বাধিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধেব ফলে তাদের 'ন্তবিধা আরও গুরুতর হয়ে 
উঠবে, এমনকি আগে জাপানের যা ছিল তাও ফুরিয়ে ঘাবে  চত্রর্থতঃ, এবং 
শেষতঃ, ছুনিয়াব ফাসিবাদী দেশগুলির কাছ থেকে জ্ঞাপান “ আন্তজাতিক 
সাহাযালাভ করতে পারে, কিন্তু একই সময়ে ক্ঞাপান আন্তভডাঁতিক বিবোধা 
শক্তির মোকাবিলা করতে বাঁধা, সেটি তার পাওয়া "আন্তজাতিক মাহাযোব 
থেকে অনেক (বশি গুরুতর । এই দরুনেব বিরোধী শক্তি ক্রমশঃ বাজবে এবং 
অবশেষে তা যে শুধু ফাসিবাদী দেশগুলোর সাহাযাকে অতিক্রম করে যাবে 
তাই নয়, পরন্ধ খাদ জাপাণনর ওপবও চাপ 'দবে। এ হচ্ছে বিধি ব। 
অন্যায় কাজ সামান্যই সমর্থনলাভ কবে এবং এই ফলশ্রুতি উদ্ধৃত হয় জাপানের 
যুদ্ধের নি্জন্ব প্রকৃতি থেকেই | সংক্ষেপে বল! যায়, জাপানের শষ্ঠত্ব বেছে তাৰ 
যুদ্ধ চালাবার বিরাট নামর্থে আর তার দুধলতা রয়েছে তার যুদ্ধের অধঃপতনমৃখী 
ও বধরোচিত চবিজে, তার জনবল ও বস্তুগত সম্পদ্সস্তারেব আপ্রতুলতায় এবং 
তার নগণা আন্তজাতিক সাহাষো । এ সবই হচ্ছে জাপানী পক্ষের বৈশিষ্টা। 


১৫৩ 


(১১) চীনা পক্ষ। প্রথমতঃ, আমাদের দেশ হচ্ছে একটি আখা- 
খপনিবেশিক ও আধা-সামস্ততান্ত্রিক দেশ। আফিম যুদ্ধ৯, তাইপিং স্বর্গীয় 
রাজোর যুদ্ধ১০, ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলন৯৯, ১৯১১ সালের বিপ্লব১২ 
এবং উত্তর অভিযান১৩--এ সবই ছিল আধা-ওপনিবেশিক ও আধা-সামস্ত- 
তান্ত্রিক অবস্থা থেকে চীনকে মুক্ত করার জন্য তিপ্রবী বা সংস্কার আন্দোলন, 
কিন্তু এ সবগুলিকেই গুরুতর বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল,। তাই চীন 
এখনে রয়েছে একটি আধা-গুপনিশিক ও আধা-সামস্ততান্িক দেশ। আমরা 
এখনো দুর্বল দেশ এবং সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তিতে 
শক্রর থেকে ছূর্বল। যুদ্ধের অব্শস্তাবিতা ও চীনের পক্ষে দ্রুত জয়লাভের 
অসম্ভাবাতার ভিত্তি এখানেও দেখতে পাওয়া যায়। তবুও, দ্বিতীয়ত: আজ 
চীনের মুক্তি আন্দোলন তার বিগত একশ বছরের ক্রম:বর্ধমান পরিপুষ্টির 
ফলে ইতিমধ্যেই পৃববর্তী যেকোন এঁতিহাসিক পধায়ের থেকে ভিন্ম। 
'অন্তর্দেশীয় ও বহির্ধেশীয় বিরোধী শক্তিগুলি এই মুক্তি-আন্দোলনে গুরুতর 
বিপত্তির স্থষ্টি করে থাকলেও, “সই একই সময়ে সেগুলি আবার চীনা জনগণকে 
পোড় খাইয়ে বজ্রকঠোর করে তুলেছে । আজ চীন সামরিক, অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক এব: সাংস্কৃতিকভাঁবে জাপানের মতে। ততটা শক্তিশালী ন। হলেও 
তার ইতিহাসের যেকোন সময়ের তুলনায় চীনে এখন অধিকতব প্রগতিশীল 
উপাদান রয়েছে । চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতহ্বাধীন সৈন্তবাহিনী 
হচ্ছে এইসব প্রগতিশল, উপাদানের প্রতিনিধি । এই প্রপাতির ভিত্তিতেই 
চীনের বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে 
পারে। জাপানী সাম্রাজাবাদ পতনোন্মুখ_-তার ঠিক বিপরীতে চীন হচ্ছে 
ভোরের সর্ষের মতো একটি উদীয়মান দেশ। চীনের যুদ্ধ হচ্ছে প্রগতিশীল 
আর এই ধরনের প্রগতিশলতার কারণ থেকেই উদ্ভূত হয় তার যুদ্ধের স্যায়সঙ্গত 
চরিত্র । এট! ন্যায়যুদ্ধ বলেই তা চীনের সমগ্র জাতিকে এঁকা বদ্ধ হতে উদ্ধ,দধ 
করতে পারে, শক্রদেশের জনগণের মধ্যে সহানুভূতি জাগাতে পারে এবং 
ছুনিয়ার অধিকাংশ দেশের সমর্থনলাভ করতে পারে। তৃতীয়তঃ, আবার 
জাপানের বিপরীতে চীন হচ্ছে একটা অত্যান্ত বিরাট দেশ, স্্বিশাল তার 
ভূখণ্ড, সমৃদ্ধ তাঁর সম্পদসভার, বিরাট তার জনসংখ্য। এবং প্রচুর তার সৈন্য, 
তাই একটি দীর্ঘকালব্যাপী ধুদ্ধ চীন সইতে পারে। চতুর্থত; এবং শেষত:, 
চীনের যুদ্ধের. প্রগতিশীল ও ন্যায়সজত চরিত্রের কারণে সে পেয়েছে একটা, 
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ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থন। এটাও জাপানের তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ 
যেহেতু জাপান অন্যায় কাজ করছে, তাই সামান্ত সমর্থনই সে লাভ করছে। 

ংক্ষেপে বলা যায়, চাঁনের অস্ত্রবিধা রয়েছে তার সামরিক দুর্বলতায়, আর 
তার ম্থবিধ। রয়েছে তার যুদ্ধের প্রগতিশীল ও ন্যায়সঙ্গত চরিত্রে, তার বিরাট 
ভৌগোলিক আয়তনে ও তার প্রভৃত আন্তর্জাতিক সমর্থনে । এইগুলিই হচ্ছে 
চীনের বৈশিষ্ট্য । 

(১২) এইভাবে দেখতে পারা যায় যে, জাপানের বিরাট সামরিক, অর্থ- 
নৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তি রয়েছে, কিন্তু তার যুদ্ধটি হচ্ছে অধঃ- 
পতনমুখী ও বর্বরোচিত, তার জনবল ও বস্তুগত সম্পদসম্ভার অপ্রচুর এবং 
আন্তর্জাতিকভাবে সে এক প্রতিকূল অবস্থায় অবস্থিত । পক্ষান্তরে, চানের 
সামরিক, অথ নৈতিক ও রাঞ্জনৈতিক-সাংগঠমিক শক্তি অশেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও 
এখন সে প্রগতির যুগে রয়েছে, তার যুদ্ধ হচ্ছে প্রগতিশীল ও ন্যায়সঙ্গত . আবার 
সে হচ্ছে একটা বিরাট দেশ--এটা হচ্ছে এমন একটা উপকরণ, ষা তাকে 
দীর্ঘস্থায়ী বুদ্ধ চালিয়ে ঘেতে সমর্থ করে , অধিকন্তভ অর্ধিকাংখশ দেশ কর্তৃক সে 
সমঘিত হবে ।--উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্য গুলি হচ্ছে চীন-জাপান যুদ্ধের মৌলিক 
ও পরম্পর-বিরোধা বৈশিশ্ট্য । এইসব বৈশিষ্ট্যই নির্ধারণ করেছে ও করছে উভয় 
পক্ষের রাজনৈতিক নীতি এবং সামবিক রণনীতি ৪ রণকৌশল, নির্ধারণ করেছে 
ও করছে যুদ্ধের দীঘস্থায়া চবিত্র এব" তার পরিণতি, থা, চূড়ান্ত বিজ্ুয় চীনেরই 
হবে, জাপানের নয । এ যুদ্ধ হচ্ছে এই সব-বশিষ্ট্য গুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা । 
যুদ্ধের গতিপথে সেগুলি বদলাবে আপন আপন প্রকৃতি অনুষায়ী, আর এর 
থেকে আসবে অন্তান্ত সবকিছু । এইসব বৈশিষ্ঠা বাস্তবভাবে বিদ্যমান, 
লোকজনকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে সেগুলিকে উদ্ভাবন কর' হয়নি ; এগুলি হচ্ছে যুদ্ধের 
যাবতীয় £মীলিক উপাদান, এবং এগুলি অপূর্ণ অংশ নয়; উভয় পক্ষের ঘাবতীয় 
বড় ও ছোট সমস্াগুলির মধো এবং যুদ্ধের সর্ব পধায়ের মধো পরিলক্ষিত হয় 
এগুলি, আর এগুলি মোটেই অবজ্ঞার বস্ত নয়। ঘি কেউ চীন-জাপান যুদ্ধের 
পধালোচন। করতে গিয়ে এ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভূলে যায়, তাহলে সে নিশ্চয়ই ভূল 
করবে, এবং তার কোন কোন অভিমত কিছু সময়ের জন্য কোন মানুষের 
বিশ্বাস অজন করলেও এবং সেগুলিকে সঠিক মনে হলেও, যুদ্ধের গতিধারা 
সেগুলিকে নিশ্চিন্তভাবে তল বলে প্রমাণ করবে । এইসব বৈশিষ্টোর ভিত্তিতেই 
এখন আমরা ঘাবতীয় আলোচ্য সমস্কার ব্যাখ্যা শুরু করক। 
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জা্ীয় পরাধীনতার তত্ত্বের খণ্ড 


(১৩) জাতীত্ব পরাধীনতার মতবাদীদের চোখে শক্রর প্রধলতার ও 
আমাদের দুর্বলতার তুলনামূলক বৈসাদৃশ্ত ছাড়া আর কিছুই পড়ে না। আগে 
তারা বলত, “প্রতিরোধ করলে অনিবাধভাবেই পদানত হব", আর এখন আবার 
বলছে, "যুদ্ধ অবাহত রাখলে অনিবাধভাবেই পদানত হব”, শক্তিশালী 
হলেও জাপান ছোট, আর দুর্বল হলেও চীন বিরাট__আমরা শুধু এ কথা বলেই 
তাদের বিশ্বাস করাতে পারব না। ছোট কিন্তু শক্তিশালী দেশ একটি বিরাট 
অথচ দুর্বল দেশকে পরাভূত করতে পারে, উপরস্ত একটি অনগ্রসর দেশ একটি 
অগ্রসর দেশকে পরাজিত করতে পারে--এটি প্রমাণ করার জন্বা তারা 
ইউয়ান কর্তৃক স্বং বংশের ধ্বংসসাধন, এবং ছিং কর্তৃক মিং বংশের দ্বংস- 
সাধনের মতো এঁতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিতে পারে । আমরা যদি বলি ষে, এই 
ঘটনাগুলি ঘটেছিল বহুদিন আগে, এগুলি বর্তমানের বিষয়টি প্রমাণ করতে 
পারে না, তাহলে তারা একটি ছোট অথচ শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ ঘে 
একটা বিরাট অথচ দুর্বল ও অনগ্রসর দেশকে পরাভৃত করতে পারে, তা প্রমাণ 
করার জনা ব্রিটেন কর্তৃক ভারতবর্কে পদানত করার নজিরটি দেখাতে পারে। 
হতরাং, আমাদের অবশ্যই অনানা যুক্তিও প্রদর্শন করতে হবেঃ তাহলেই 
কেবল আমরা সমস্ত জাতীয় পবানীনতার মতবাদীদের চুপ করিয়ে দিতে ও 
তাদের বিশ্বাস করাতে পারব এবং এখনো ঘার। বিভ্রীস্ত বা অস্থিরসংকল্প আছে 
তাদের প্রত্যয় জন্মাবার আর প্রতিরোধ-যুদ্ধে তাদের আস্থাকে ভ্োরদার 
করার জনা প্রচারের কাজে লিপ্ত সমস্ত লোকজনকে পধাঞ্ধ যুক্তি যোগাতে 
পারব । 

(১৪) তাহলে কি যুক্তি আমাদের খাড়া করা উচিত? যুগের বৈশিষ্টা | 
এই বৈশিষ্টা মূর্তভাবে প্রতিভাত হয়েছে জাপানের অধংপতনমূখিতা 9 সমর্থনের 
স্বল্পতার মধো আর চীনের প্রগতি ও সমর্থন প্রাচধোর মধা দিয়ে। 

(১৫) 'শামাদের যুদ্ধ যে-কোন ধরনের একটি যুদ্ধ মাত্র নয়। 'এটি বিংশ 
শতাব্দীর ৩, এর দশকে চীন ও জাপানের মধো অনুষ্ঠিত, যুদ্ধ। আমাদের 
শঞ্রু সম্পর্কে বলতে গেলে, প্রথমে সে হচ্ছে মরণোন্সুখ সাম্রাজ্যবাদ । পে 
ইতিমধ্যেই তার অধঃপত্তনুমুখী যুগের কবলিত । ব্রিটেন কর্তৃক ভারতবর্কে 
পদ্দানতকরণের সময়েও পুঁজিবাদ ছিল প্রগতির যুগে । সেই সময়ের জ্রিটেনের 
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থে অবস্থা ছিল, জাপান যে এখন শুধু ভার থেকেই ভিন রক্যমর অবস্থায় আছে 
তা-ই নয়, পরস্ত বিশ বছর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সে নিজে যে রকম 
অবস্থায় ছিল, তার থেকেও আজ তার অবস্থা ভিন্ন। বর্তমান যুদ্ধটি শুরু 
হয়েছিল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের, সর্বোপরি ফ্যাসিবাদী দেশগুলির সার্বজনীন 
ধ্বংসের প্রাক্কালে, ঠিক এই কারণেই শক্র বাচার শেষ চেষ্টা হিসেবে এই 
হঠকারী যুদ্ধ বাধিয়েছে । তাই, এই যুদ্ধের ফলে যে ধ্ৰংসপ্রাঞ্চ হবে, সে চীন 
নয়_বরং সে হবে জাপানী সাত্রাক্ঞাবাদের শাসকচক্র, এটা হচ্ছে অনিবার্য 
ও অবশ্য্ভাবা। উপরন্ত, জাপান এমন একটা সময়ে এ যুদ্ধ বাধিয়েছে, খন 
ছুনিয়ার বছ দেশ ঘুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে অথবা পড়ার মুখে, যখন বর্বর 
মাক্রমণের এবেরুদ্ধে তার। সবাই লড়ছে বা লাই করার জন্য তৈরী হচ্ছে, আর 
চীনের স্বার্থ তনিয়ার অধিকাংশ দেশ ও জনগণের স্বার্থের সংগে গ্রথিত হয়ে 
গেছে । দ্বনিয়ার অধিকাংশ দেশ ও জনগণের মবো জাপান ষে বিরুদ্ধতার 
স্যষ্টি করেছে এবং ক্রনবর্ধমানভাবে যে বিক্ুদ্ধতার সৃষ্টি করবে, তার মুল কারণ 
এটাই । 

(১৩) চানের খাপার কি? অন্য যে-কোন এতিহাসিক যুগেক চ'নের 
সংগে আজকের চীনের তুলনা চলে না। আধাী-উপশিবেশিক এ আধা-সামস্ত- 
তান্ত্রিক সমাজ--এট। হচ্ছে চীনের শৈশিষষ্ট্য, তাই তাকে দুবল দেশ বলে 
গণা কবা হয়। কিন্তু সেই একই সময়ে এতিহাসিকভাবে চীন এখন তার 
প্রগতির যুগে, আর এটাই হচ্ছে তার জাপানকে হারিয়ে দিতে সক্ষম হবার 
মুখা কারণ। আমরা যখন বলি যে, জাপ-বিরোধী 'শ্রতিরোধ-যুদ্ধ হচ্ছে 
প্রগতিশীল, তখন আমরা সাধাবণ বা সাবজনীন অর্থে গতিকে বোঝাই 
না; এবং ষে অর্থে ইতালার বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার যুদ্ধ কিংবা! তাইপিং স্বগীয় 
রাক্তোর যুদ্ধ অথবা সিনহাই বিপ্রব প্রগতিশীল .ছিল, সেই অর্থেও প্রগতিকে 
আমরা বোঝাই না, চীন আজ যে অর্থে প্রগতিশীল, সেই অথেই প্রগতিকে 
আমরা বোঝাই । কোন্‌ দিক থেকে আজকের চীন প্রগতিশীল? সে প্রগতি- 
শীল, কারণ আজ সে আর পুরোপুরি সামস্ততান্ত্রিক দেশ নয়, ইতিমধোই চীনে 
পুঁজিবাদের উত্তব হয়েছে, উত্তব হয়েছে বুজোয়াশ্রেণীর ও সর্বহারাশ্রেণীর, এবং 
এখানে রয়েছেন ব্যাপক জনগণ ধারা ইতিমধ্যেই উদ্ধ,দ্ধ হয়ে উঠেছেন' বা 
উঠছেন, আমাদের একটি কমিউনিস্ট পার্টি আছে, আমাদের আছে একটি রাজ- 
নৈতিকভাবে প্রগতিশীল ফৌজ অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন চীন। 
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শাঁিফৌজ, আছে বু দশকের বিপ্লবের এঁতিহ ও অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে 
চীৰ। কথিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হবার পরবর্তী সতের বছরের অভিজ্ঞতা । 
এইসব অভিজ্ঞতাই চীনা জনগণকে ও চীনের রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে শিক্ষা 
ফান করেছে আর এগুলিই আজ গড়ে তুলেছে জাপ-বিরোধী একোর বুনিয়াদ। 
যদি এ কথা বলা হয় যে, রাশিয়ায় ১৯০৫ সালের অভিজ্ঞতাকে বাদ দিলে 
১৯১৭ সালের জয়লাভ অসম্ভব হতো, তাহলে আমবাও বলতে পারি ষে, 
বিগত সতের বছরেব অভিজ্ঞতাকে বাদ দিলে আমাদেব এই জাপ-বিরোধী 
যুদ্ধাট জেতাও অসম্ভব হবে। এটাই হচ্ছে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি | 

বর্তমান আন্তর্জীতিক পরিস্থিতিতে চীন এ যুদ্ধে নিঃসঙ্গ নয়, আর এই 
ঘটনাটিও ইতিহাসে নজিববিহীন। অতাঁতে চীনের যুদ্ধগুলোই হোক অথবা 
ভাবতবর্ষের যুদ্ধগুলোই হোক, সবই লভা হয়েছিল বিচ্ছিন্নভাবে । দ্বনিয়াজোডা 
যে অভূতপুধ বাপক ও গভীব গণআন্দোলন জেগে উঠেছে অথবা৷ উঠছে এবং 
চীনুকে সাহাধ্য করছে, তা আমব' শুধু বর্তমানেই দেখতে পাই | ১৯১৭ সালেব 
রুশ বিপ্লবও আন্তজাতিক সমর্থনলাভ কবেছিল এবং তার ফলে কশ শ্রমিক ও 
কৃষকর1 জয়লাভ করেছিল। কিন্তু আজ আমবা যে সমথনলাভ কবছি, সই 
সমর্থন তার মতে! মাত্রায় বাপক ও প্ররুতিতে গভীব নয়। আজকের বিশ্বে 
গণ আন্দোজ্ন ব্যাপকতায় ও গভীরতায় অভূত্তপূর্বভাবে বিকশিত হয়ে উঠছে। 
বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব আজকেব দিনের আন্তর্জাতিক 
রাজনীতিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । আব সোভিয়েত ইউনিষন 
নিশ্চয়ই চরম উৎসাহের সংগে চীনকে সাহাধ্য করবে , বিশ বছন আগে এ 
ধরনের কিছুই ছিল না। এই সবই চীনেৰ চুভান্ত ব্জিয়ের জন্য শষ্টি কবেছে 
বা! করছে অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহেব | যদিও বিবাট পবিমাণেব প্রতাক্ষ 
সাহায্যের এখনো অভাব এবং সেটা শুধু ভবিষ্যাতেই আসবে, তবুও চীন 
বিরাট দেশ বলেই সে তার যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সমর্থ হবে, আর সমর্থ হবে 
প্রগতিশীল ও আন্তর্জাতিক নাহাধ্যকে ত্বরান্বিত কবতে এবং তার প্রতীক্ষা 
করতে। 

(১৭) তছুপরি জাপান হচ্ছে একটা ছোট দেশ, ভূ-আয়তন তার ছোট, 
সম্পদসস্ভার তার স্বক্প, জনসংখ্যা তার কম, আর সৈন্তসংখা। তার সীমিত 
কিন্ত চীন হচ্ছে বিরাট এক দেশ, ভূ-আয়তন তার স্থবিশাল, সম্পদসন্তারে সে 
সমৃদ্ধ জনসংখ্যা তার বিরাট,*আঁর সৈন্ও তার প্রচুর। তাই প্রবলতা 


১৫৮ 


ও তুর্যরতার বৈসাদৃশ্ত ছাড়াও, একটি ছোট দেশ, অধঃপতনমূখিতা ও .নগণ্য 
সমর্থন_ বনাম 'একটি- বিরাট দেশ, প্রগতি ও প্রচুর সমর্থনের বৈসাদৃশ্তও 
রয়েছে। চীন যে কোনদিনই পদানত হবে না-_এটাই হচ্ছে তার ভিত্তি। 
যদিও প্রবলতা ও দুর্বলতার বৈসাদৃশ্ঠ 'থেকে স্থির হয়েছে যে, কিছুদিনের 
জন্য ও কিছুটা পরিমাণে জাপান চীনে যথেচ্ছাচার করতে পারে, চীনকে 
অনিবাধভাবেই দুর্গম পথে এগুতে হবে, আর জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হবে 
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধ নয়; তবুও ছোট দেশ, অধঃপতনমুখিতা ও 
নগণা সমর্থন-__বনাম বিরাট দেশ, প্রগতি ও প্রচুর সমর্থনের এই বৈসাদৃশ্ 
থেকেই আবার স্থির হয়েছে ষে, জাপান চীনে চিরকাল ধরে যথেচ্ছাচার করে 
যেতে পারবে না এবং চরম পরাজয় তাকে অবশ্ই ভোগ করতেই হবে, পক্ষান্তরে 
চীন কোনমতেই পদানত হবে ন।, পরন্ধ চুড়ান্ত বিজয় সে অর্ভন করবেই । 

(১৮) আবিসিনিয়া পদানত হয়েছিল কেন? প্রথমতঃ, সে ষে শুধু দুর্বল 
দেশই ছিল তাই নয়, পরস্ধ “স “ছাট ছিল। দ্বিতীয়তঃ, সে চীনের মতো! 
অতটা প্রগতিশীল ছিল না, সে ছিল প্রাচান দেশ-_ক্রীতদান ব্যবস্থা থেকে 
সে তখন ভূমিদাস বাবস্থায় উন্নীত হচ্ছিল। সেদেশে না ছিল পুঁজিবাদ, ন! 
ছিল বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টির তো কথাই ওঠে না। চীন 
বাহিনীর মতো তার কোন সৈন্বাহিনীও ছিল না, অষ্টম রট বাহিনীর মতো 
বাহিনী তো অনেক দুরের কথা৷ তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সমর্থনের 
প্রতীক্ষা করার সামর্থ্য তার ছিল না এবং নিঃসঙ্গভাবে তাকে লড়তে হয়েছিল । 
চতুর্থতঃ, 'এবং সর্বা্দিক গুরুত্বপূর্ণ, ইতালীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের পরিচালনায় 
ভূল ছিল । তাই আবিমিনিয়া পদানত হয়েছিল | কিন্তু, এখনো আবিসিনিয়ায় 
বেশ বাপক গেরিলাযুদ্ধ চলছে এবং যদি হাবসীরা অটলভাবে এই যুদ্ধ চালিয়ে 
যান, তাহলে পরবর্তীকালের বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তনে তারা তাদের মাতৃ- 
ভূমিকে পুনরুদ্ধার করতে, সমর্থ হবেন। 

(১৯) “প্রতিরোধ করলে অনিবাষভাবেই পনানত হব” এবং “যুদ্ধ 
অব্যাহত রাখলে অনিবার্ভাবেই পদানত হব*_এই বক্তব্য প্রমাণ করার 
জন্য জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীরা যদি আধুনিক চীনের মুক্তি-আন্দোলনের 
বার্থতার ইতিহাসের নজির দেখায়,. তাহলে সে ক্ষেত্রেও পুনরায় আমাদেত্ব 
জবাব হচ্ছে £ “যুগট1 ভিন্ন” । চীনের নিজস্ব অবস্থা, জাপানের আভ্যন্তরাঁণ 
পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশ--সবই আগের চেয়ে ভিন্ন। জাপান 
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এখন আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, আর চীন এখনো অপরিবন্তিত আধা- 
গঁপনিবেশিক ও আধা-সামস্ততাস্ত্রিক অবস্থায় রয়েছে, এবং এখনো খুব ছূর্বল। 
এটা খুবই গুরুতর অবস্থা। জাপান এখনো তার দেশের জনগণকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে পাবে এবং চীনের ওপর আক্রমণ করার জন্য আন্তজাতিক ত্বন্বগুলোকে 
অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগাতে পারে, এ সবই ইচ্ছে বাস্তব ঘটনা | কিন্তু দীর্ঘ- 
কালব্যাপী যুদ্ধেব প্রক্রিয়ায় এই পরিস্থিতি বিপরীত দিকে মোড় ফিরতে 
বাধ্য । এখনো। এটা ঘটেনি, কিন্তু ভবিষ্যতে এটা অবশ্যই ঘটবে । কিন্তু 
জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীর] এই বিষয়টিকে অবহেলা করেছে । আর চীনের 
ক্ষেতে? চানে হাত্রমধোই নতুন মানুষ, নতুন রাজনৈতিক পার্টি, নতুন 
সৈশ্যবাহিনী এবং নতুন নীতি--জাপানের বিরুদ্ধে প্রন্তরোধের নীতি _গড়ে 
উঠেছে, দশাপিক পছর আগে ধা ছিল আজ পবিস্থিতিটি তার “থকে অনেক 
ভিন্নতর হয়েছে, শুধু তা-ই নয়, অধিকস্ত এগুলির অবশ্যন্তাবীরূপে আরও. বেশি 
অগ্রগতি ঘটবে । চীনের ইতিহাসে মুক্তি-আন্দোলনগুলি বাবংবার পাধা- 
বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিল, এবং তার ফলে বর্তমানের জাপ বিকোধা প্রতিবোধ- 
যুদ্ধের জন্ত চীন অধিকতর শক্তি সঞ্চয় কবতে সক্ষম হয়নি ।- -এটি হচ্ছে অতান্ত 
বেদনাকব &ঁতিহাসিক শিক্ষা__আাক্ত থেকে আর আমাদের নিজেদেক কোন 
বিপ্রবী শক্তিকে নষ্ট করা চলবে না বর্তমান অবস্থাতে যথাসাধা চেষ্টা 
করলে আমর নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যেতে পারল এবং আমাদেল প্রতি- 
রোধের শক্তিকে বাড়িয়ে নিতে পারব | মহান জাপ-বিরোধী জাতীয় 
যুকতস্রণ্টই,হচ্ছে এইসব প্রয়াসের মুখা দিক। আন্তর্জাতিক সমর্থনে বাপারে 
বল। ধায়, প্রভৃত ও প্রতাক্ষ সাহাযা এখনে নজবে না পড়লেও আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি আগের থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন হয়ে উঠেছে এবং এখন প্রভৃত ও 
প্রতাক্ষ সাহায্যের শর্ত টতরা হতে চলছে । আধুনিক চীনের মুক্তি-আন্দোলনের 
অসংখ্য বার্থতার বাস্তব এবং অন্তনিহিত কারণ ছিল, কিন্ত আজ পরিস্থিতি 
সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন । যদিও আজ আমাদের অনেক বাধা-বিপত্তি রয়েছে ঘা জাপ- 
বিরোধী প্রতিবোধ-যুদ্ধকে ছুঃসাধা করে তুলেছে_যেমন শক্রর প্রবলতা ও 
আমাদের দুর্বলতা, শক্রর অস্থবিধা সবেমাত্র শুরু হয়েছে, আমাদের প্রগ্রতি 
আদে। বথেষ্ট নয়, ইত্যাদি-_তবুও শক্রকে পরাদ্ভৃত করার জন্য বন্ধ অনুকূল 
শর্ভও আছে । আমাদের শুধু দরকার আত্মগত প্রয়াস-প্রচেষ্টাকে সেগুলির, 
সংগে জুড়ে নেওয়া, তাহলেই আমরা বাধ।-বিপত্তি অতিক্রম করে জয়লাভ 
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করতে সমর্থ হব। এই ধরনের অস্থকৃল শর্তাদি আমাদের ইতিহাসে আগে 
আর কোনদিনই ছিল না। আর ঠিক সেই কারণেই জাপ-বিরোধী গ্রাতিরোধ- 
যুদ্ধটি অতীতের 'মুক্তি-আন্দোলনের মতো ব্যর্থতায় শেষ হবে না। 


আপোব, ন| প্রতিরোধ ? 
দুর্নীতি, ন! প্রগতি? 

(২০) ওপরে এটা সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা কর! হয়েছে ষে, জাতীয় পরাধীনতার 
তত্বটি হচ্ছে অমূলক । কিন্তু এমন অনেক লোক আছে, যারা জাতীয় পরাধীন- 
তার মতবাদী নয়, তার। সৎ শ্বদেশপ্রেমিক। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা 
কিন্ত তবুও গভীরভাবে উদ্ধিগ্ন । ছুটি বিষয় তাদের উদ্দিগ্ন করছে__জাপানের 
সংগে আপোষের ভয়, আর রাজনৈতিক প্রগতির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশয় । 
এই ছুটি উদ্বেগজনক প্রশ্ন লোকজনের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে এবং 
তাদের সমাধানের ভিত্তি এখনো পাওয়া যায়নি । এই ছুটি প্রশ্ন সম্পর্কে একবার 
পযালোচলা কনে দখ। যাক । 

(২১) আগে যেমন বলা হয়েছে, আপোষের প্রশ্বটির একটি নিজন্ব 
সামাজিক উৎস আছে, এবং যতদিন পর্যন্ত এই উৎস থাকবে ততদিন আপোষের 
প্রশ্বটিও উঠতে বাধা । কিন্তু আপোষ সফল হবে না। এই বিষয়টি প্রমাণ 
করার অন্য আবারও আমাদের দরকার শুধু জাপান, চীন ও আত্তজ্জাতিক 
পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করা । প্রথমতঃ, জাপানকে দেখা যাক। জাপ- 
বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের একেবারে শুরুতে আমরা অন্মান করেছিলাম ঘে, 
এমন একটা সময় আমবে যখন আপোষের অন্ককুল একটা আবহাওয়া দেখা 
দেবে, মর্থাৎ উত্তর চীন, কিয়াংস্থ ও চেকিয়াং প্রদেশগুলো৷ দখল করে নেবার 
পরে জাপান সম্ভবতঃ চীনকে আত্মসমর্পণ করাবাঁর জন্য কোন ফন্দি আটবে । 
সত্য বটে, ফন্দি সে এটেছিল; কিন্তু সঙ্কটজনক সময়টি তাড়াতাড়ি কেটে 
গিয়েছিল, এবং তার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, শক্র সর্বত্রই একটা বর্বর নীতি 
অনুসরণ করছিল এবং প্রকাশ্ভাবে লুন চালাচ্ছিল। চীন আত্মসমর্পণ 
করলে প্রতিটি :চীনা.স্বদেশহীন ক্রীতদাস হয়ে পড়ত। শক্রর এই লুঠনাত্মক 
নীতির অর্থাৎ চীনকে পদানত করার নীতির ছুটি দিক আছে £ বৈষয়িক এবং 
মানসিক । এগুলোর উভয়টিই ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল চীন! লোকের ওপরে 
প্রয়োগ কর! হয়; শুধু ষে নিচু স্তরের লোকজনের ওপরে প্রয়োগ করা হয় তাই 
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মাও (২য়)-_-১১ 


নয়, এমনকি উচু স্তরের লোকজনের ওপরেও তা প্রয়োগ করা হয়-_-অবশ্থ 
শেযোক্তদের সংগে কিছুটা! ভত্রভাবে ব্যবহার কর! হয়, কিন্তু তফাৎ শুধু মাত্রার, 
নীতির নয়। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশে শক্র যে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল সেই পুরানো ব্যবস্থাই এখন আবার সে চীনের অভ্যন্র- 
ভাগে কাজে লাগাচ্ছে । বৈষয়িকভাবে, সাধারণ মানুষের খাছ্য ও বস্ত্র সে কেড়ে 
নিচ্ছে, এইভাবে ব্যাপক জনসাধারণকে সে ক্ষুধায় ও শীতে কাদাচ্ছে; 
উৎপাদনের হাতিয়ার সে লুঠ করছে, এইভাবে ধ্বংস করছে ও গোলাম বানাচ্ছে 
চীনের জাতীয় শিল্পকে । মানসিক দিক থেকে সে কাজ করে চলেছে চীন! 
জনগণের জাতীয় সচেতনতাকে ধ্বংস করার জন্ত । “উদীয়মান স্র্ধ' মার্কা 
পতাকাতলে প্রত্যেক চীনাই বাধ্য হচ্ছে সহজবস্ট প্রজা হতে ও ভারবাহী 
জানোয়ার বনতে-_চীন! জাতীয় ভাবধারার অণুমাত্র -রেশও দেখানো তাদের 
পক্ষে নিষিদ্ধ । এই বর্বর নীতিকে চীনের অভান্তরে গভীর পর্যস্ত শক্র নিযে 
ধাবে। তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে জাপান যুদ্ধ থামাতে অনিচ্ছুক । ১৯৩৮ 
সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখের জাপানী কাবিনেটের বিবৃতিটিতে ঘোষিত 
নীতিটি১৪ এখনে! একগু য়েভাবে চালিয়ে যাওয়। হচ্ছে, এবং তা না চালিয়ে 
পারে না, আর এতে চীন জনগণের সর্বস্তরকে রাগিয়ে তুলেছে । জাপানের 
যুদ্ধের অধঃপতনমূখী ও বর্ষর চরিত্রের জন্য এই রাগের সৃষ্টি হয়েছে। “ছুরধোগের 
হাত থেকে রেহাই নেই", আর তাই জাপানের বিরুদ্ধে চরম বৈরিতা৷ দান! 
বেধে উঠেছে । এই অনুমান কর! যায় ষে, ভবিষ্তে কোন সময় শক্র আবার 
চীনকে আত্মনমর্পণ করাবার ফন্দি সআ্বাটকে এবং কোন কোন জাতীয় 
পরাধীনতার মতবাদীর। আবার আটসসাট বেঁধে বেরিয়ে আসবে, আর খুব সম্ভব 
কোন কোন বৈদেশিক উপাদানের (ব্রিটেন, মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের 
শ্সভ্যন্তরে, বিশেষ করে ব্রিটেনের উচ্চতর স্তরের মধ্যে এ ধরনের লোককে 
 'দেখতে পাওয়া যায়) সংগে ষড়যন্ত্রের অংশীদার হিসেবে যোগলাজস করবে। 
কিন্তু ঘটনাগ্রবাহের অবসশ্থস্তাবী গতিধারা আত্মলমর্পণ করতে দেবে না। 
জাপানের যুদ্ধের একগ্য়ে ও বিশেষ ধরনের বর্ধর চরিত্র গ্রশ্থের এই একটি 
দিককে স্থির করে দিয়েছে । 

(২২) দ্বিতীয়তঃ, চীনের কথাই ধর1 যাক। জাপ-বিরোধী প্রাতিরোধ- 
যুদ্ধ অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার চীনের তিনটি উপাদান আছে। প্রথম 
হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি, যা হুল জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার জন্ত 
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খঅনগণকে পরিচালন! করার নির্ভরযোগা শক্তি । তার পরে আসছে কুণওমিনতাঙ । 
ব্রিটেন ও আমেরিকার ওপরে নির্ভরশীল সে। -তাই ব্রিটেন ও আমেরিকা! 
না বললে কুওমিনতাঙ জাপানের কাছে আশঙ্মসমর্পণ করবে না। সর্বশেষে 
হচ্ছে অন্যান্য পার্টি ও দলগুলো, এদের অধিকাংশই আপোষের বিরোধী এবং 
প্রাতিরোধ-যুদ্ধের সমর্থক। এই তিনের এঁক্োর পরিপ্রেক্ষিতে যে-কেউ আপোষ 
করবে, সে দেশক্রোহীর পধায়তৃক্ত হবে এবং তাকে শাস্তি দেবার অধিকার 
প্রত্যেকেরই থাকবে । যারা দেশদ্রোহীর পর্যায়তৃক্ত হতে চায় না, তাদের 
সকলেরই এক্যবদ্ধ জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে শেষ অবধি চালিয়ে 
পাওয়া ছাড়া আর গত্যস্তর নেই, স্থতরাং আপোষ কদাচিত সাফলযলাভ 
করতে পারে। 

(২৩) তৃতীয়ত:, এবারে আস্তর্জীতিক দিকটি দেখা যাক। জাপানের 
মিত্রশক্তিগুলি এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের উচ্চস্তরের কিছু কিছু লোক 
ছাড়া গোটা দুনিয়া চীনের দ্বার৷ প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে, চীন 
কর্তক আপোষ করার বিপক্ষে । এই উপাদান চীনের আশাকে বলীয়ান 
করে তোলে । আজ গোটা দেশের জনগণ এই আশা পোষণ করে যে, 
আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ টীনকে ক্রমবর্ধমান সাহায্য দেবে । এই আশা মিথা। 
নয়। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব চীনকে তার প্রতিরোধ- 
যুদ্ধে অন্থ্প্রাণিত করবে । অভ্ূতপূর্বভাবে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত 
ইউনিয়ন সর্বদাই চীনের স্বখ-ছুঃখের অংশভাগী হয়েছে । যারা কেবল মুনাফা 
চায়, সেই সমস্ত পুর্জিবাদী দেশের উচ্চস্তরের লোকদের থেকে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন সম্পূর্ণ বিপরীত, সোভিয়েত ইউনিয়ন সকল দুর্বল ও ক্ষুত্র জাতিকে 
এবং যাবতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের প্রতি সাহায্যদানকে তার নিজের কর্তব্য বলে মনে 
করে। চীন যে নিঃসঙ্গভাবে লড়ছে না--এর ভিত্িটি শুধু সাধারণভাবে 
গোট। আন্তর্জাতিক সাহায্যেই নয়, পরস্ত তার ভিত্তি রয়েছে বিশেষ করে 
সোভিয়েতের সাহায্যে ও সমর্থনে । চীন ও সোভিয়েত ইউনিয্বনের মধ্যেকার 
নিবিড় ভৌগলিক সান্নিধ্য জাপানের সক্কটকে বাড়িয়ে তোজে আর চীনের 
প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য অনুকূল অবস্থার স্যপ্টি করে। জাপানের সংগে চীনের 
ভৌগোলিক সান্নিধ্য প্রতিরোধ-যুদ্ধে চীনের বাধাবিপত্তিকে বাড়িয়ে দেয়। 
পক্ষান্তরে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে ভৌগলিক সান্গিধ্য হচ্ছে জাপ-বিরোধী 
প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে একটি অন্থুকৃল শর্ত । 
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(২৪) তাই এই সিদ্ধান্ত টানা যায় যে, আপোষের বিপদ আছে কিন্তু 
তাকে অতিক্রম করা যায়। কারণ শক্র তার নীতিকে কিছুটা পরিমাণে 
সংশোধিত করতে পারলেও তাকে মৌলিকভাবে বদলে নিতে পারে না। 
চীনে আপোষের সামাদ্ধিক উৎস রয়েছে, কিন্তু আপোষ-বিরোধীরাই হচ্ছে 
সংখ্যাণ্তরু। আতন্তজাতিকভাবে কিছু কিছু শক্তি আপোষের পক্ষে, কিন্তু 
প্রধান শক্তিগুলি প্রতিরোধ চালানোর পক্ষে। এই তিনটি উপাদানের 
সংযোজনে আপোষের বিপদকে অতিক্রম কর! সম্ভব হয়ে ওঠে, এবং ল্ভব 
হয়ে ওঠে ক্তাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে শেষ পধস্ত চালিয়ে যাওয়া | 

(২৫) এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া যাক। দেশের রাজনৈতিক 
প্রগতি প্রতিরোধ-যুদ্ধকে অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার সংগে অবিচ্ছেছ্ভাবে 
যুক্ত। রাজনৈতিক প্রগতি ঘতই বেশি হয়, ততই অটল প্রয়াস আমরা 
চালাতে পারি প্রাতিরোধ-যুদ্ধে. আবার তই বেশি অটল প্রয়াস আমরা 
প্রতিরোধ-যুদ্ধে চালাই ততই বেড়ে ওঠে রাজনৈতিক প্রগতি । কিন্তু 
মৌলিকভাবে সেটি নির্ভর করে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের 
অব্যাহত প্রচেষ্টার ওপরে । কুওমিনতাঙ শাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অস্বাস্থ্যকর 
অভিবাক্তি অতান্ত গুরুতর হয়েছে । বছরের পর বছব ধরে এইসব অবাঞ্চনীয় 
উপাদানগুলি পুক্ীভূত হওয়াব ফলে বাপক স্বদ্দেশপ্রেমিকদের মধ্যে গুরুতর 
উদ্বেগ ও হয়বানির স্থষ্টি হয়েছে । কিন্তু প্রতিরোধ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ইতিমধোই 
প্রমাণ করে দিয়েছে ষে, অতীতে বনু বছরে ঘতট। প্রগতি চীনা জনগণ করেছিল, 
গত দশ. মাসেই ততটা এগিয়েছে, তাই হতাশার “কোন কারণ নেই । দীর্ঘ 
দিনের পুষ্কীভূত ছুর্নীতি জাপানকে রুখবার জন্য জনগণের শক্তি বৃদ্ধির গতি- 
বেগকে গুরুতরভাবে বাহত করছে, আমাদের জয়লাভের পরিধিকে কমিয়ে 
দিচ্ছে এবং যুদ্ধে আমাদের ক্ষতিসাধন করছে। কিন্ত তবুও চীনে, জাপানে 
এবং সারা দুনিয়ায় সামগ্রিক পরিস্থিতিটি আজ এমন যে, চীনা জনগণ প্রগতি 
না করেই পারেন না। প্রগতিকে ব্যাহত করার উপাদান-_দুনীতির অস্তিত্বের 
কারণে এই প্রগতি মন্থর হয়। প্রগতি ও প্রগতির মস্থরগতি হচ্ছে বর্তমান 
পরিস্থিতির ছুটি বৈশিষ্ট্য | যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনের সংগে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য 
সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তাই স্বদেশপ্রেমিকদের কাছে এটি হুচ্ছে গভীর উদ্বেগের কারণ । 
কিন্ত আমর! এখন রয়েছি একটি বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্যে, আর বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে 
একটা বিষ-প্রতিষেধক, এ যে শুধু শত্রুদের বিষ নাশ করে তাই নয়, বরং 
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আমাদের নিজেদেরও ক্লেদ থেকে মুক্ত করে। প্রতিটি নায় বিপ্রবী যুদ্ধই হচ্ছে 
প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন এবং বনু বস্তকে ত৷ রূপান্তরিত করতে পারে অথবা তাদের 
রূপান্তরের পথ উন্মুক্ত করে দিতে পারে। চীন-জাপান যুদ্ধ চীন-জাপান 
উভয় দেশকেই রূপান্তরিত করবে; 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে এবং যুক্তফরণ্টে চীন যদি 
অধ্যবসায়ের সংগে অবিচল থাকে, তাহলে পুরানো জাপান নিশ্চয়ই এক 
নতৃন জাপানে এবং পুরানো চীন এক নতুন চীনে পরিণত হবে ; আর চীন- 
জাপান উভয় দেশের লোক এবং সবকিছুই এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ও এই 
যুদ্ধের পরে রূপান্তরিত হবে । প্রতিবোধ-যুদ্ধ ও আমাদের দেশের গঠনকার্যকে 
পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বলে ধরাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত । জাপানও রূপাস্তারিত 
হতে পারে বলার অর্থ এই যে, জাপানের শাসকদের এই আগ্রাসী যুদ্ধ তাদের 
পরাজয়ের মধ্যে শেষ হবে এবং তা! জাপানী জনগণের বিপ্লব ঘটাতে পারে । 
জাপানী জনগণের বিপ্রবের বিজয়দিনটি হবে সেই দিন, যেদিন জ্বাপান 
রূপান্তরিত হবে । চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সংগে এ সবই 
নিবিডভাবে সংযুক্ত, আর এমন ভবিষ্ৎ সম্ভাবনা আমাদর হিসেবে ধরা উচিত । 


জাতীয় পরাধীনতার তত্ব ভুল, 

দ্রেত বিয়ের তস্বও ভূল 

(২৬) জাপান হচ্ছে শক্তিশালী অথচ ছোট দেশ, সে অধ:পতনমূখী এবং 
তার সমর্থন স্বল্প; আর চীন হচ্ছে দুর্বল অথচ বড দেশ, সে প্রগতিশীল এবং 
ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থনের অধিকাঁরী-_শক্র ও আমাদের মধ্যেকাব এইসব 
পরম্পরবিরোধী মৌলিক বৈশিষ্টাগুলোর ইতিমধোই আমরা তুলনা ও 
পরধালোচনা করেছি, জাতীয় পরাপীনতাঁর তত্বের খণ্ডন করেছি এবং আপোষ 
কেন অসম্ভব, এবং রাজনৈতিক প্রগতিই-বা কেন সম্ভব-_এইসব প্রশ্নের উত্তর 
আমর! দিয়েছি । জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীরা প্রবলতা ও দুর্বলতাব দ্বন্দের 
ওপরে জোর দেয় এবং তাকে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে সমগ্র সমস্যা সমাধানের যুক্তি 
হিসেবে ব্যবহার করে, আর এইভাবে অবহেলা করে অন্ঠান্ ছন্বগুলোকে । 
তারা কেবল শক্তির বৈসাদৃশ্টের কথ! বলে, এবং এটা তাদের একতরফা দৃষ্টি 
প্রমাণ করে; আবার তার ঘষে বস্তর এই একট। দিককেই ফুলিয়ে-ফাপিয়ে 
সমগ্রে অতিরঞ্জিত করে, এট! তাদের আত্মগত মনোভাবকে প্রমাণ করে। তাই 
সামগ্রিক দিক থেকে দেখতে গেলে তাদের দাড়াবার কোন ভিত্তি নেই এবং 
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তারা হচ্ছে ভুল। যার! জাতীয় পরাধীনতার মতবাদী নয় এবং মজ্জাগত 
হতাশাবাদীও নয়, অথচ কোন একটা মুহূর্তে এবং কোন একটা আংশিক 
বাপারে আমাদের ও শক্রর শক্তির অসমতার ছ্বারা কিংবা! দেশের দুর্নীতির 
দ্বারা! বিভ্রান্ত হওয়ার কারণে শুধু সাময়িকভাবে হতাশাভরা যানমিক অবস্থায় 
' পড়েছে, তাদেরও আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে যে তাদের বিচারদৃষ্টির 
উদ্তবও একদেশদশিতা ও আত্মগত মনোভাবের ঝোঁক থেকে । কিন্তু তাদের 
সংশোধন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, একবার তাদের সতর্ক করে দেওয়া হলেই 
তারা বুঝতে পারবে, কারণ তারা হচ্ছে স্বদ্বেশপ্রেমিক আর তাদের ভৃলটি 
হচ্ছে নিছক সাময়িক । 

(২৭) ভজ্রুত বিজয়ের মতবাদীরাও অনুক্ধপভাবেই ভূল । হয় তারা অন্যান্য 
ছম্বগুলোকেই শুধু মনে রেখে প্রবলতা৷ ও ছুবলতার ঘন্ছকে পুরোপুরি ভূলে ধায়, 
অথব] চীনের উতকৃষ্টতাকে এমনভাবে অতিরপ্রিত করে তোলে যে, তাতে আর 
বাস্তবতার লেশও থাকে ন! এবং তাকে চেনাও ঘায় না; কিংবা প্রবাদে যেমন 
আছে, “চোখের সামনে গাছের পাতী, ঢেকে রাখে পাহাড় তাইয়ের মাথা'__ 
তেমনিই তারা কোন একটা কালের ও স্থানের শক্তির অন্ুপাতকেই গোটা 
পরিস্থিতি হিসেবে গ্রহণ করে এবং ধৃষ্টভাবে মনে করে যে, তার! নিতৃ'লি। এক 
কথায়, শক্র ঘে শক্তিশালী আর আমর! যে দুর্বল এই বাস্তব কথাটি স্বীকার 
করার সাহাস তাদের নেই। প্রায়শঃই তারা৷ এই বিষয়টি অস্বীকার করে এবং 
ফলে সত্যের একটি দিকৃকে তার। অস্বীকার করে বসে । আবার আমাদের 
উৎকষ্টতাঁর সীমাবদ্ধতাকেও স্বীকার করার সাহস তাদের নেই, আর এইভাবেই 
তারা সত্যের আর একটি দ্দিককেও অস্বীকার কয়ে। ফল হয় এই ঘে, তার! 
ছোট ৰা! বড় ভুল করে বসে, এই ক্ষেত্রেও সেই আত্মগত মনোভাব ও একদেশ- 
দশিতাই আবার অমঙ্গল ঘটাচ্ছে। এ সব বন্ধুদের মন ভাল এবং তার! 
স্বদেশগ্রেমিকও বটে। কিন্তু এই “ভদ্রলোকদের উচ্চাকাজ্ষা সত্যই অতি-উচ্চ, 
হলেও তাদের বিচারগুলে। ভূল, সেই ভূল বিচার অস্থুসারে কাজ করলে নিশ্চয়ই 
দেওয়ালে মাথ। ঠেকে ধাবে। কারণ বাম্তবের সংগে মূল্যায়নের সজতি ন। 
থাকলে কার্কারণ তার উদ্দেস্ট সাধন করতে পারে না ; আর তৎসত্বেও কাজ 
করার অর্থ হবে ফৌজের পরাজয় ও শ্বদেশের পরাধীনতা। পরাজয়বাদীদের 
বেলায় যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, এতে করেও মেই একই ফল হবে। তাই এই ভ্রুত 
বিজয়ের তত্বটিও কোন কাজে আসবে না। 
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(২৮) আমর! কি জাতীয় পরাধীনতার বিপদাশঙ্কাকে অস্বীকার করি? 
না, আমরা তা করি না। আমি মানিযে, চীনের সামনে ছুটি ভবিস্তৎ 
সম্ভাবন। রয়েছে-_মুক্তি অথবা পরাধীনত।, আর এ দুটিব্ন মধ্যে তীব্র সংগ্রাম 
চলছে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মুক্তি অর্জন কর! এবং পরাধীনতাকে প্রতিহত 
কর । মুক্তি অর্জনের শর্ত হচ্ছে চীনের প্রগতি, যা হচ্ছে মৌলিক, আর 
তছপরি শক্রর বাধাবিপত্তি ও অস্থবিধা এবং আন্তর্জাতিক সাহাধ্য। জাতীয় 
পরাধীনতার মতবাদীদের সংগে আমাদের মতপার্থক্য আছে। বাস্যবনিষ্টভাবে 
ও সর্বাঙ্গীণভাবে আমরা জাতীয় পরাধীনতা ও মুক্তি_এই উভয় সম্ভাবনার 
ক্মন্ভিত্বকেই স্বীকার করি এবং এ বিষয়ে জোর দিই যে, মুক্তির সম্ভাবনা বেশি 
এবং মুক্তি অর্জনের শর্তাদি আমরাই দেখিয়ে দিই, আর সেই শর্তাদিকে 
স্থনিশ্চিত করার জন্য আমর প্রয়াস চালাই । পক্ষান্তরে জাতীয় পরাধীনতার 
মতবাদীরা আত্মগতভাবে ও একতরফাভাবে শুধু একটিমাত্র সম্ভাবনাকেই, 
অর্থাৎ শুধু পরাধীনতার সম্ভাবনাকে, স্বীকার করে, মুক্তির সম্ভাবনাকে 
অন্বীকার করে, আর এ কথ বলাই বান্ুল্য যে, মুক্তির জন্ত তারা প্রয়োজনীয় 
শর্তাদি দেখিয়ে দেবে না এবং সেগুলিকে স্থনিশ্চিত করার জন্য তারা চেষ্টা 
করবে না। আমর] আপোষের ঝোকগুলোকে ও ছুর্নীতিপরায়ণ ব্যাপার- 
গুলোকেও ন্বীকার করি, কিন্তু আমরা আবার অপরাপর ঝোকগুলোকে ও 
বাপারগুলোকেও দেখতে পাই এবং আমরা দেখিয়ে দিই ঘষে, অপরাপর 
ঝৌকগুলে! ও ব্যাপারগুলো! ক্রমে ক্রমে আপোষের ঝৌকগুলে৷ ও ছুর্নাতি- 
পরায়ণ ব্যাপারগুলোর ওপর প্রাধান্তলাভ করবে এবং এই দুয়ের মধ্যে তীব্র 
সংগ্রাম চলছে; উপরন্ত, হিতকর ঝোকগুলে৷ ও ব্যাপারগুলোর জয়লাভের জন্য 
আমর! প্রয়োজনীয় শর্তাদি দেখিয়ে দিই, চেষ্টা করি আপোষের ঝেৌককে 
অতিক্রম করতে এবং দুর্নীতিপরায়ণ ব্যাপারগুলোকে বদলে দিতে । স্মৃতরাং, 
আমরা ঠিক হতাশাবাদীদের বিপরীতে, আমরা আদৌ মনমরা নই। 

(২৯) আমরা যে দ্রুত বিজয় পছন্দ করি না তাও কিন্তু নয়; প্রত্যেকেই 
“শয়তানকে' রাতারাতি তাড়ানোর পক্ষেই আছে। কিন্তু আমর! বলতে চাই 
যে, সুনির্দিষ্ট শর্তাদির অভাবে দ্রুত বিজয় হচ্ছে এমন একটা কিছু, ঘা! বিরাজ 
করছে শুধু মনোরাজ্যে এবং যার বাস্তবে কোন অস্তিত্বই নেই_ত হচ্ছে নিছক 
একট। কল্পনা এবং ভ্রান্ত মতবাদ। তাই, শক্র ও আমাদের যাবতীয় অবস্থার 
বাস্তবগত ও সর্বাজ্ীণ মূল্যায়ন, করে আমরা দেখিয়ে দিই, চূড়ান্ত, বিজয় অর্জনের 
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একমাত্র পথ হচ্ছে রণনীভিগত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, এবং ক্রুত বিজয়ের 'নিছক 
অমূলক তত্বকৈ তাই আমরা নাকচ করে দিই । আমরা এই অভিমত পোষণ 
করি ধে, চুড়াস্ত বিজয় অর্জনের জন্য অপরিহাধ ঘাবতীয় শর্তাদিকে স্থনিশ্চিত 
করার জন্ত আমাদের অবশ্যই চেষ্টা চালাতে হবে এবং ধত বেশি পূর্ণতার সংগে 
ও দ্রুতগতিতে এই শর্তাদি প্রস্তত হবে, বিজয় সম্পর্কে আমর1 তত বেশি 
স্থনিশ্চিত হব, এবং তত বেশি তাডাতাড়ি আমরা সে বিজয় অর্জন করব। 
"আমরা মনে করি যে, শুধুমাত্র এইভাবেই যুদ্ধের গতিপথটিকে সংক্ষিপ্ত করতে 
পারা যায়, এবং আমরা অগ্রাহু করি ক্রত বিজয়ের তত্বকে, ঘা হচ্ছে শুধু 
শৃন্তগর্ত কথা ও শস্তায় বাজিমাত করার চেষ্টা] । 


দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কেন? 

(৩০) দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সমম্তাকে এখন একবার পর্যালোচনা করে দেখা 
ঘাক। 'দীরস্থায়ী যুদ্ধ কেন? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরে পৌছাতে পারা ঘায় 
কেবলমাত্র শক্র ও আমাদের মধোকার সমস্ত মৌলিক বৈপরীতাগুলির ওপর 
ভিত্তি করে। দৃষ্টান্তত্বরূপ, আমর! যদি শুধু এইটুকু বলি ষে, শত্রু হচ্ছে একটি 
শত্তিশালী সাম্রাজাবাদী রাষ্ট্র আর আমরা হচ্ছি একটা দুর্বল আধা-গঁপনিবেশিক 
ও আধা-সামস্ততান্ত্রিক দেশ, তাহলে জাতীয় পরাধীনতার তত্বের খাদে পড়ার 
বিপদ আমাদের থাকে | কারণ, কেবলমাত্র শত্তিশালীর বিরুদ্ধে দুর্বলের যুদ্ধ 
ঘটলেই কোন যুদ্ধ তত্বের দিক থেকে কিংবা বাস্তবে দীঘস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে 
না। আবার নিছক ছোটর বিরুদ্ধে বড়র, অথবা নিছক 'অধঃ:পতনমুখীর বিরুদ্ধে 
প্রগতিশলের, নগণ্য সমর্থনের বিরুদ্ধে প্রচুর সমর্থনে যুদ্ধ বাধলে ও অন্তর্ূপভাবে 
কোন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে না। বড় কর্তৃক ছোটকে দখল করে 
নেওয়া অথব! ছোট কর্তৃক বড়কে দখল করে নেওয়া তো গতানুগতিক ঘটন]। 
প্রগতিশীল দেশ ঘি শক্তিশালী না হয়, তাহলে তার! প্রা্ই বিরাট অথচ 
অধ:পতনমুখী দেশ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আর এ কথা ঘা কিছু প্রগতিশীল 
অথচ শক্তিশালী নয় তার ক্ষেত্রেই প্রযোজা | প্রচুর বা নগণ্য সমর্থন হচ্ছে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্ত সহায়ক উপাদান । এর ভূমিকা কতটুকু হবে তা নির্ভর 
করে উভয়পক্ষের মৌলিক উপাদানের ওপরে । স্থতরাং আমরা ঘখন বলি, 
জাপ-বিরোধী গ্রাতিরোধ-যুদ্ধ হচ্ছে একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, তখন আমাদের 
সিদ্ধান্তটি উভয়পক্ষের সমস্ত, উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেই উদ্ভূত হয়। 
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-শত্র শক্তিশালী আর আমরা ছূর্বল__ আমাদের দেশের পদ্দানত হওয়ার বিপ্র 
রয়েছে । কিন্তু অন্যান্য ব্াপারে শক্রর দুর্বলতা রয়েছে আর আমাদের আছে 
শ্রেষ্ঠতা। আমাদের প্রচেষ্টা শত্রর শ্রেষ্ঠতাকে কমাতে পারে এবং তার 
ছুর্বলতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। পক্ষান্তরে, নিজেদের প্রচেষ্টার ভেতর 
দিয়ে আমর! আমাদের শ্রেষ্ঠতাকে বাড়িয়ে নিতে এবং দুর্বলতাকে দূর করতে 
পারি। তাহ আমরা চূড়ান্ত জয়লাভ করতে এবং জাতীয় পরাধীনতাকে 
প্রতিহত করতে পারি । আর পরিশেষে শত্র পরাজিত হবে এবং তার গোটা 
সামত্রাজাবাদী বাবস্থার ধ্ৰংসকে এড়িয়ে ঘেতে পারবে ন। ৷ 

(৩১) শক্রর শুধু একটিমাত্র বাঁপারে শ্রেষ্ঠতা আছে, কিন্তু দুর্বলতা তার 
অন্য সকল ব্যাপারে , আবার আমাদের দুর্বলতা হচ্ছে স্থধুমাত্র একটি বাপারে, 
কিন্ত অন্যান্য সকল ব্যাপারে আমাদের রয়েছে শ্রেষ্টতা ! তবু কেন এতে একটা 
ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত কর। যায় না, বরং বর্তমানে শক্রব জ্রন্ত একটা উংকৃষ্ 
অবস্থিতি জার আমাদের জন্য একটা নিকৃট অবস্থিতি স্থ্ট রয়েছে ? খুবই 
স্পষ্ট ষে, এরকম বাহিক দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্বের বিবেচনা করা উচিত নয় । ব্যাপারটা 
হচ্ছে এই যে, শক্র ও আমাদের মধো শক্তির বৈষমা এখনো খুব বেশি . 
শত্রুর দুর্বলতাগুলি এখনে। এমন যথেষ্ট মাত্রায় বিকশিত হয়ে ওঠেনি এবং 
বর্তমানে সেগুলি বিকশিত হয়ে উঠতেও পারে না, ঘাতে করে তার প্রবলতাকে 

ংস করে দিতে পারে , আবার আমাদের শ্রেষ্ঠতাও এমন যথেষ্ট মাত্রায় 
বিকশিত হয়ে ওঠেনি এবং বর্তমানে সেগুলি বিকশিত হয়ে 'উঠতে৪ পারে 
ন।, ধাতে করে আমাদের ছুর্বলতার ক্ষতিটি পূরণ করে দিতে পারে। হৃতরাং 
ভারসামা এখনো হতে পারে না, হতে পারে শুধু ভারসাম্যহীনতা। 

(৩২) যদিও প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও যুদ্ধণ্ট রক্ষা করে আমাদের প্রয়াস 
চালিয়ে যাওয়ার ফলে-_শক্র শক্তিশালী আর আমরা ছুবল, শত্রু উৎকৃষ্ট 
অবস্থিতিতে আর আমরা নিকৃষ্ট অবস্থিতিতে__এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন 
হয়েছে, তবুও এখনো পথস্ত কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। তাই যুদ্ধের 
একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে শত্র নির্দিষ্ট মাত্রায় জয়লাভ করতে পারবে আর আমরা 
নিদিষ্ট মাত্রায় পরাজয় বরণ করব। কিন্তু শক্রর জয়গুলি ও আমাদের পরাজয়- 
গুলি শুধু এই নিদিষ্ট পধায়ে ও নিদিষ্ট মাত্রায় সীমাবদ্ধ এবং সেগুলিকে ছাড়িয়ে 
ঘেতে পারবে না__শক্রু সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে পারবে না আর আমরা সম্পূর্ণ- 
ভাবে পরাজিত হব ন!।--এর কারণ কি? কারণ এই ষে, প্রথমতঃ, একেবারে 
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তরু থেকেই শক্রর প্রবলতা ও আমাদের ছর্বলত। ছিল আপেক্ষিক এবং সেগুলি 
নিরত্কুশ ছিল না ছ্িতীয়তঃ, আমাদের প্রতিরোধ-যুন্ধ ও যুক্তস্রপ্ট অটলভাবে 
চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় শক্রর প্রবলতা ও আমাদের দুর্বলতা আরও বেশি 
আপেক্ষিক হয়ে উঠবে। প্রারভ্ভিক পরিস্থিতির কথ! ধরা যাক, শক্র শক্তিশালী 
হুলেও অন্তান্ত ক্ষেত্রের প্রাতিকূল উপাদানগুলি তার সেই শক্তিকে দ্বাস করেছে; 
কিন্ত তবুও তার উৎকৃষ্ট অবস্থিতিকে বানচাল করার জন্ত যথেষ্ট মাত্রায় শক্তিত্বাস 
তখনে৷ করেনি; আমর ছুর্বল হলেও অন্ঠান্ত ক্ষেত্রের অনুকূল উপাদানগুলি 
আমাদের দুর্বলতার ক্ষতিটি পূরণ করেছে। কিন্তু তবুও আমাদের নিকুষ্ট 
অবস্থাকে বদলে দেবার মতো যথেষ্ট মাত্রায় ত ঘটেনি । তাই ফলত; শত্রু 
হচ্ছে আপেক্ষিকভাবে শক্তিশ্খলী আর আমরা আপেক্ষিকভাবে ছুর্বল; শক্র 
রয়েছে তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট অবস্থায়, আর আমর! রয়েছি তুলনামৃলকভাবে 
নিক অবস্থায় । উভয়পক্ষে প্রবলতা ও দুর্বলতা, উৎকুষ্টতা ও নিক্ষ্টতা কোন- 
দিনই নিরক্কশ ছিল না। আর তাছাড়। যুদ্ধের সময়ে আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধ 
ও যুক্তপ্রণ্ট অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার ফলে শক্রর ও আমাদের মধ্যে 
আগেকার প্রবলতা ও দুর্বলতা, উত্কষ্টতা ও নিকষ্ঠতার পরিস্থিতির আরও 
পরিবর্তন ঘটেছে । স্মতরাং শক্রর জয়গুলি ও আমাদের পরাজয়গুলি শুধু 
নির্দিষ্ট পধায়ে ও নির্দিষ্ট মাত্রায় সীমাবদ্ধ, আর তাই যুদ্ধটি হয়ে ওঠে দীধস্থায়ী । 

(৩৩) কিন্তু পরিস্থিতি অব্যাহতভাবে বদলে যাচ্ছে । যুদ্ধের মধ্যে আমরা! 
দি সঠিক সামরিক ও রাজনৈতিক রণকৌশল নিয়োগ করি, কোন নীতিগত 
ভুল না করি এবং সর্বাধিক প্রশ্াস চালাই, তাহলে যুদ্ধটি প্রলঙ্বিত হওয়ার সংগে 
লংগে শক্রর প্রতিকূল উপাদানগুলি ও আমাদের অনুকূল উপাদানগুলি উভয়ই 
বেড়ে উঠবে, আর অনিবার্ষভাবেই শক্রর ও আমাদের প্রবলতা ও ছুর্বলতার 
আগেকার মাত্রাটা পরিবতিত হতে থাকবে, উভয়পক্ষের উৎকৃষ্ঠতা ও নিকষ্টতার 
পরিস্থিতিতেও পরিবর্তন ঘটতে থাকবে । একটা নতুন ও নির্দিষ্ট পধায় এলে 
প্রবল্ত। ও ছুর্বলতার মাত্রায় এবং উৎকষ্টতা ও নিকুষ্টতার পরিস্থিতিতে বিরাট 
পরিবর্তন ঘটবে, আর তার ফলে শক্র পরাজিত হবে, অমর! হব জয়ী । 

(৩৪) শক্র এখনো কোনমতে তার প্রবলতার স্থযোগ কাজে লাগাতে 
পারে। আমাদের প্রতিরোধ-ুদ্ধ এখনে! তাকে মৌলিকভাবে ছূর্বল করে 
দেয়নি । তার জনশক্তির ও র্ুম্পদসভারের অপ্রতৃলতা এখনে! তার আক্রমণকে 
রোধ করতে পারে না? পক্ষান্তরে তার জনশক্তি ও সম্পদসস্ভার তার 


১৭৩. 


আক্রমণকে নির্দি্ মত্রা পর্যস্ত বাচিয়ে রাখতে পারে । শক্রর নিজ দেশের 
শ্রেদীবিরোধ এবং চীনা জাতির প্রতিরোধ-_-এই উভয়কেই তীব্রতর করে 
ভুলতে পারে এমন উপাদানগুলি, অর্থাৎ শত্রুর যুদ্ধের অধঃপতনমূখ্বী ও বর্বর 
প্রকৃতি, এখনে! এমন পরিস্থিতির স্থষ্টি করেনি, যা তার আক্রমণকে মৌলিক- 
ভাবে ব্যাহত করতে পারে। শক্রর আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার উপাদান এখনে! 
রয়েছে পরিবর্তন ও বিকাশের পর্যায়ে, এবং শক্র এখনো সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়েনি । আমাদেরকে সাহাষ্য করবে বলে কথা দিয়েছে এমন অনেক 
দেশের অন্ত্রশ্ত্রগোলাবারুদ ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কাচামালের কারবাৰী 
পু'জিপতিরা এখনো মুনাফার লোভে জাপানকে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ 
সরবরাহ করে চলছে*৫, এবং সেইসব দেশগুলির সরকার১৬ এখনো সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সংগে একযোগে বাস্তব উপায়ে জাপানকে শান্তিবিধান করতে 
অনিচ্ছুক । এ বই নির্ধারিত করে দিচ্ছে যে, আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধ 
তাড়াতাড়ি জয়লাভ করতে পারবে না, সেটি হবে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ । 
সামরিক, অথনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চীনের ঘেসব দূর্বলতা 
প্রকাশ পায়, দশ মাসের প্রতিরোধ-যুদ্ধে তার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তা 
সত্বেও শত্রর আক্রমণকে ব্যাহত করার ও আমাদের পাণ্টা আক্রমণের প্রস্তুতির 
জন্য ষতট! প্রয়োজন, তার থেকে আমরা এখনো বন্ছ দুরে । উপরস্ত, পরিমাণের 
দিক থেকে আমাদের কিছু ক্ষতি ভোগ করতে হয়েছে । চীনের যাবতীয় 
অনুকূল উপাদানগুলি ঘদিও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে, তবুও সেগুলি যাতে 
শক্রর আক্রমণকে রুখবার ও আমাদের পাণ্টা আক্রমণ প্রত্মত করার পক্ষে 
যথেষ্ট মাক্রায় পৌছাতে পারে, তার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রবল চেষ্টা চালাতে 
হবে। দেশের ভেতর থেকে দুর্নীতি দূরীকরণ ও প্রগতি ত্বরান্থিতকরণ কিংব৷ 
বিদেশে জাপানের সমর্থক শক্তিগুলির দূরীকরণ ও জাপ-বিরোধী শক্তিগুলির 
সম্প্রসারণ এখনো ঘটেনি । এইসব আবার নির্ধারণ করে দিচ্ছে ষে, আমাদের 
যুদ্ধটি তাড়াতাড়ি জয়লাভ করতে পারবে না, এবং সেটি কেবলমাত্র একটি 
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধই হতে পারে । 


দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভিনটি পর্বা় 
(৬) ঘেহেতু চীন-জাপান যুদ্ধটি হচ্ছে একটি দীঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং চূড়াস্ত 
“জয় হবে চীনের, তাই এই যুক্তিস্গতভাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে ঘে, 
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ই ছবীতসথাস্থী যুদ্ধটি তিনটি পরধায়ের ভেতর দিয়ে ঘাবে। প্রথম পধায়টি হবে 
শক্ত রণনীতিগত আক্রমণ 'ও আমাদের রপণনীতিগত প্রতিরক্ষার সময়ক্কাল। 
স্থিতীয় পর্যায় হবে শক্রর রণনীতিগত-সংরক্ষণের ও আমাদের পান্ট। আক্রমণের 
প্রস্তুতির সময়কাল। তৃতীয় পর্যায় হবে আমাদের রপনীতিগত পাণ্টা আক্রমণের 
ও শত্রর রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের সময়কাল । তিনটি পধায়ে বাস্তব 
পরিস্থিতি কি হবে সে সম্পর্কে ভবিষ্বুদ্ধাণী কর অসম্ভব, কিন্তু বর্তমান অবস্থার 
আলোকে যুদ্ধের কয়েকটি প্রধান ঝেোকের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ কর! 
ষেতে পারে৷ বান্তব ঘটনার গতি প্রবাহ হবে অত্ন্ত ঘটনাবহুল এবং আ্বাকা- 
বাক। ও পরিবর্তনশীল, আর চীন-জাপান যুদ্ধের “ঠিকুজী' তৈরী করা কারও 
পক্ষেই সম্ভব নয়; তবুও যুদ্ধের রণনীতিগত পরিচালনার জন্য দরকার হচ্ছে 
যুদ্ধের ঝোকগুলির একটা খসড়। রূপরেখা তৈরী করা । তাই, যদিও পরবর্তী 
ঘটনাদির সংগে আমাদের খসড়া রূপরেখাটি সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না এবং 
সেই পরবর্তী ঘটনাদির দ্বারাই তা শুধরে নেওয়া যাবে, তবুও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের 
দৃঢ় ও অর্থপূর্ণ রণনীতিগত পরিচালনার জন্যই খসড়া রূপরেখাটি তৈরী করা 
এখনই প্রয়োজন । 
(৩+) প্রথম পধায়টি এখনো “শষ হয়নি । শক্রর দুরভিসান্ধি হচ্ছে কাণ্টন, 
উহান ও লানচৌ দখল করা এবং এই তিনটি বিন্দুর মধ সংযোগ স্থাপন করা। 
এই উদ্দেশ্যটি লাধনেব ক্ন্য শক্রকে অন্ততঃপক্ষে ৫ ডিভিসন-__প্রায় ১৫ লক্ষ 
সৈন্ত ব্যবস্থার করতে হবে, দেড থেকে ছুই বছর সময় বায় করতে হবে এবং 
এক হাজার কোটিরও বেশি ইয়েন খরচ করতে হবে। এত গভীরে ঢুকতে 
গিয়ে সে প্রচণ্ড বাধাবিপত্তি ও অস্থবিধাদির সম্মুখীন হবে এবং তার ফল হবে 
এমন সর্বনাশা, যা কল্পনার অতীত। ক্যান্টন-হানকৌ। রেলপথ ও সীআন- 
লানচৌ মোটর যাতায়াতের সডককে সম্পূর্ণভাবে দখল করে নেবার অপচেষ্টা 
করতে গিয়ে শক্রকে অতান্ত বিপজ্জনক যুদ্ধ লড়তে হবে এবং তাতেও তার 
ছরভিসন্ধি পুরোপুরি সাধিত না হতে পারে। কিন্ত আমাদের যুদ্ধচালনার 
পরিকল্পনা করতে গিয়ে এই অনুমানের ওপরে ভিত্তি করতে হবে ঘে, শক্র এই 
তিনটি বিন্দু, এমনকি এই তিনটি বিন্দু ছাড়াও আরও কোন কোন অঞ্চল দখল 
করে নিতে পারে এবং সেগুলির মধ্যে সংযোগও নাধন করতে পারে; আর 
আমাদের উচিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জনা বিন্যাসবাবস্থা করা যাতে করে শক্ত 
করলেও আমরা তার সংগে. এটে উঠতে সমর্থ হই। এই পায়ে যুদ্ধের যে 
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রূপটি আমর। গ্রহণ করব তা হচ্ছে মুখ্যতঃ চলমান যুদ্ধ, আর গেরিলাযুদ্ধ ও 
অবস্থানগত যুদ্ধ হবে তার সম্পূরক । কুওমিনতাঙ সামরিক কর্তৃপক্ষের আত্মগত 
ভুলের কারণে এই পর্যায়ের প্রথমদিকে অবস্থানগত যুদ্ধকে প্রধান স্থান 
দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তবুও গোটা পরধায়ের দৃঠিকোণ থেকে এটি 
হচ্ছে সম্পূরক | এই পর্যায়ে চীন ইতিমধ্যেই একটি ব্যাপক যুক্তস্রপ্ট গড়ে 
তুলেছে এবং অভূতপূর্ব একা অর্জন করেছে। চীনকে আত্মসমর্পণ করতে প্রলুক 
করার জন্য শক্র ত্বণ্য ও নির্লজ্জ উপায় অবলম্বন করেছে এবং ভবিস্াতেও করতে 
থাকবে, আর এইভাবে বেশি প্রয়াম না করেই তার দ্রুত নিষ্পতির পরি- 
কল্পনাকে হাসিল করার এবং গোটা চীনদেশকে দখল করে নেবার অপচেষ্ট' 
করেছে ও করবে । তৎসত্বেও এযাবৎকাল সে বার্থ হয়েছে, ভবিষ্যতেও তার 
পক্ষে সাফলালাভ করা কঠিন। এই পধায়ে প্রত পরিমাণ লোকসান 
সত্বেও চীন যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে, আর €সইটিই হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে 
তার জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-ুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রধান ভিন্ভতি। এই 
পযায়ে সোন্ভয়েত ইউনিয়ন ইতিমধোই চীনকে ভাল বকম সাহাধা দিয়েছে। 
আর শক্রর পক্ষে, ইতিমধোই সৈন্তের মনোবল ভেডে পড়াব লক্ষণ দেখা 
দিয়েছে, এই পধায়ের গোড়ার দ্রকে ষেমন ছিল তার তুলনার এর মধ্য ভাগে 
শত্রুর স্থলবাহিনার আক্রমণের গতিবেগ কম এবং শেষেব দিকে এ গতিবেগ 
আরও কমে যাবে। তার আথিক বাবস্থায় ও অর্থনীত্তির ক্ষেত্রে নিঃশেষণের 
লক্ষণাদি দেখা দিতে শুরু করছে, তার জনসাধারণ ও সৈন্যদের মধো রণ্লাস্তি 
দেখা দিতে শুরু করছে, যুদ্ধের পরিচালক চক্রের ভেতরে 'যুদ্ধহতাশা প্রকাশ 
পেতে আরম্ভ করছে এবং যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্ট বা: । 

(৩৭) দ্বিতীয় পধায়কে বল। ষেতে পারে রণনীতিগত ভারমাম্যের পধায়! 
শত্রর সৈন্তশক্তির অপধাঞ্ততা ও আমাদের দৃঢ় প্রতিরোধের কারণে প্রথম 
পর্যায়ের শেষাংশ শক্র নিদিষ্ট সীমায় তার রণনীতিগত আক্রমণের শেষ 
গম্তব্যস্থলগুলি স্থির করে নিতে বাধা হবে, আর এই শেষ গন্তব্যস্থলগুলিতে 
পৌছে তার রণনীতিগত আক্রমণ থামিয়ে দেবে এবং অধিকৃত এলাকাগুলিকে 
সংরক্ষিত করার পধায়ে প্রবেশ করবে । এই দ্বিতীয় পধায়ে শক্র তার অধিরুত 
এলাকাগুলিকে সংরক্ষিত করার চেষ্টা করবে, তাবেদার সরকার স্থাপনের 
কপট পদ্ধতির মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলিকে নিজস্ব করে নেবার প্রয়াস চালাবে” 
আর চীনের জনগণকে প্রচণ্ডভাবে লু£ন করবে । কিন্ত সে দৃঢ় গেরিলাযুদ্ধের 
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উনীগি হযে পড়বে। প্রথম পর্ধীয়ে শক্রর পশ্চান্তাগে লৈজূশক্তি খুবই কম, 
এই সুযোগ নিয়ে আমাদের গেরিলাযুদ্ধ ব্যাপক মাত্রায় বিফাশলাভ করবে 
এবং বছ ঘাটি এলাকা স্থাপিত হবে, এটা মূলতঃ শক্রর অধিকৃত এলাকাগুলির 
সংরক্ষণকে বিপদাপন্ন করে তুলবে । তাই হ্বিতীয় পর্যায়েও ব্যাপক যুদ্ধ হবে। 
এই পর্যায়ে আমাদের যুদ্ধের রূপটি হবে মৃখাতঃ গেরিলাযুদ্ধ, আর সহায়ক 
ভূমিকা গ্রহণ করবে চলমান যুদ্ধ। চীন তখনে! বিরাট নিয়মিত সৈন্যবাহিনী 
রাখতে পারবে, কিন্তু অবিলম্বে রণনীতিগত পাণ্টা আক্রমণ শুরু করা তার 
পক্ষে কঠিন হবে, কারণ, একদিকে শকত্র তার অধিকৃত বড় বড শহরগুলিতে ও 
যোগাষোগের প্রধান প্রধান পথে রণনীতিগতভাবে প্রতিরক্ষাত্থক অবস্থিতি 
গ্রহণ করবে এবং অন্যদিকে চীন তখনে! প্রকৌশলগতভাবে যথোপযুক্তবকমে 
স্থসজ্জিত হয়ে উঠবে না। শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিরক্ষায় নিষুক্ত 
সৈম্তর। ছাড়। আমাদের সৈম্তবাহিনীকে বিপুল সংখ্যায় সরিয়ে দেওয়া হবে 
শক্রর পশ্চান্তাগে, সেখানে তারা অপেক্ষারুত ছড়িয়ে পড়া বিন্যাসব্যবস্থায় 
থাকবে; আর সেখানকার ষেসব এলাকা শক্রর অধিকারে নয়, সেইসব 
এলাকায় নিজেদের ভিত্তি স্থাপন করে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সশস্্বাহিনীৰ 
সংগে সহযোগিতা করে তার। শক্র-অধিকৃত এলাকার বিরুদ্ধে বাপক ৪ প্রচণ্ড 
গেরিলাযুদ্ধ চালাবে, এবং শক্রকে যথাসম্ভব চলস্ত অবস্থায় লিগ করিয়ে তাকে 
চলমান লড়াইয়ে ধ্বংস করবে- শানসী প্রদেশে এখন ধেমন কর হচ্ছে। এই 
দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধটি হবে নিম, আর বহু এলাকাই গুরুতর বিনাশের কবলে 
পড়বে । কিন্ত গেরিলাযুদ্ধ জয়যুক্ত হতে পারবে, আর গেরিলাযুদ্ধ হ্থপরিচালিত 
হলে শক্র তার অধিকৃত এলাকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাত্র নিজের অধিকারে 
রাখতে পারবে, বাকি দুই-তৃতীয়াংশ থাকবে আমাদের হাতে । এটা হবে 
শত্রর বিরাট পরাজয় আর চীনের পক্ষে এক বিরাট জয় । গোটা শক্র-অধিকৃত 
এলাকা! তখন তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে : প্রথমতঃ, শক্রর ঘাটি 
এলাক1$ দ্বিতীয়তঃ, আমাদের গেরিলাযুদ্ধের ঘাটি এলাকা; এবং তৃতীয়ত:, 
উভয়পক্ষের প্রতিতস্িতাতূক্ত গেরিল! অঞ্ল। আমাদের ও শক্রর ভেতরকার 
শক্তিসাষ্যে পরিবর্তনের মাত্রার ওপনে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পরি- 
বর্তনের ওপরে নির্ভর করবে এই পর্যায়ের স্থিতিকাল । সাধারণভাবে বল! ঘায়, 
এই পর্ধায়টা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হরে, তার জন্ত আমাদের অবশ্ঠই প্রস্তুত থাকতে 
হবে এবং এই পর্যায়ের কষ্টসাধ্য পথকে অটলভাবে অতিক্রম করতে হুবে। 
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“চীনের পক্ষে, এটা . ইবে খুবই কষ্টকর সময়; ছুটি গুরুতর লমন্ত! হবে ক্অ্নৈতিক 
অন্থবিধাদি ও দেশক্রোহীদের অন্তর্াতী কার্কলাপ। চীনের ফুক্তক্রণ্টকে 
ভাঙবার জন্ত শক্ররা সবরকম চেষ্টা করবে, আর সমস্ত শক্র-অধিকৃত এলাকার 
দেশপ্রোহীদের সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে তথাকথিত “একীভূত সরকার' গড়ে 
ভুলবে । বড় বড় শহুরগুলির পতনের ফলে এবং যুদ্ধের ছুর্ভোগাদির কারণে 
আমাদের ভেতরকার দোছুলাচিত্ত ব্যক্তিরা আপোষের জন্য ঠেঁচাবে আর 
হতাশাপূর্ণ মনোভাব গুরুতর আকারে বেড়ে উঠবে। তখন আমাদের কর্তব্য 
হবে একপ্রাণ হয়ে অপ্রতিহত অধ্যবসায় নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য গোটা 
দেশের জনসাধারণকে উদ্বদ্ধ করে তোলা,, যুক্তত্রণ্টকে সম্প্রসারিত ও স্থসংবদ্ধ 
করা, ঘাবতীয় নৈরাশ্ট ও আপোষের ভাবধারাকে ঝে টিয়ে বিদায় করা, কঠোর 
সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রেরণ দেওয়া ও নতুন যুদ্ধকালীন নীতি প্রয়োগ 
করা, এবং এমনি করেই অটলভাবে এই পধায়ের কষ্টসাধা পথ অতিক্রম করা । 
এই দ্বিতীয় পর্যায়ে, স্থিরসংকল্প হয়ে একটি সংযুক্ত সরকারকে বজায় রাখার জন্য 
গোটা। দেশকে আমাদের আহ্বান জানাতে হবে, ভাঙনের বিরোধিত। করতে 
হবে, স্থপবিকল্লিতভাবে যুদ্ধের পদ্ধতির উন্নতিসাধন করতে হবে, সেন্ত- 
বাহিনীকে পুনর্গঠন করতে হবে, সমগ্র জনগণকে সমাবেশ করতে হবে এবং 
পাণ্টা আক্রমণের জন্য প্রস্ততি নিতে হবে। এই পর্যায়ে, আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি জাপানের পক্ষে আরও বেশি প্রতিকূল হয়ে পড়বে; যদিও 
নিজেকে “সিদ্ধ ঘটনার সংগে খাপ খাইয়ে নেবার সেই চেম্বারলেন ধরনের 
বাত্তববাদের' কথাও উঠতে পারে, কিন্তু তবুও প্রধান আভর্ষ'তিক শক্তিগুলি 
চীনকে আরও বেশি সাহাযা দেবার জন্য উন্মুখ হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
ও সাইবেরিয়ার প্রতি জাপানের আক্রমণাশঙ্কা আগের চেয়ে আরও বেশি 
দেখা দেবে, এমনকি নতুন যুদ্ধও বেধে ঘেতে পাবে । জাপানের ক্ষেত্রে, তার 
কয়েক ভজন ডিভিসন সৈন্য চীনের অথৈ জলে পড়ে ধাবে। স্থবিস্তৃত গেরিলা- 
যুদ্ধ ও জনগণের জাপান-বিরোধী আন্দোলন এই বিরাট জাপানী বাহিনীকে 
ক্লাস্ত-্রান্ত করে দেবে, একদিকে প্রতৃত পরিমাণে তার ক্ষতিসাধন করবে এবং 
অন্যদিকে তার স্বদেশে ফেরার জন্য কাতরতা, রপক্লান্তি ও এমনকি যুদ্ধ- 
বিরোধী মনোভাবকে আরও বাড়িয়ে দেবে, এমনি করে এই বাহিনীর 
মনোবলকে ভেঙে দেবে । যদিও এ কথা বলা ভুল হবে ষে চীনের লুঠনে জাপান 
আদে। কোন ফলই পাবে না, তবুও পুঁজির স্বল্পতার ফলে ও গেরিলাযুদ্ধের 
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বারা হয়রান হয়ে জাপান সম্ভবত; ভ্রুত ও ভালরকম কোন ফললাভ কর 
পারবে না। এই দ্বিতীয় পর্যায়টি হবে গোটা যুদ্ধের উত্তরণপর্ধায় এবং লবচেয়ে 
কঠিন সময়, কিন্তু এটা হবে গোটা যুদ্ধের মোড় ঘুরবার সন্ধিক্ষণ। চীন 
ত্বাধীন' দেশ হয়ে উঠবে কি একটা উপনিবেশে পধবমিত হবে, তা প্রথম 
পযায়ে বড় বড় শহরগুলিকে নিজ অধিকারে ধরে রাখা বা! খোয়ানোর দ্বারা 
নির্ধারিত হুবে না, পরস্ত লেটি নির্ধারিত হবে দ্বিতীয় পধায়ে গোটা জাতি 
কিভাবে সচেষ্ট হয় তার মাত্রার দ্বারা । জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে, যুক্তফ্রণ্টে 
এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে আমর] দি অটল থাকি, তাহলে চীন এই দ্বিতীয় পায়ে 
ছুরবলতাকে প্রবলতায় বদলে নেবার ক্ষমতা অঞ্জন করবে । চীনের জাপ- 
বিরোধী প্রাতিরোধ-যুদ্ধের ত্রি-অঙ্ক নাটিকার এটি হবে দ্বিতীয় অস্ক। আর এই 
নাটিকার সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রচেষ্টার মাধামে সম্ভব হয়ে উঠবে 
একটি সবচেয়ে চমৎকার শেষ অস্কের অভিনয় । 

(৩) তৃতীয় পর্যায়টি হবে আমাদের হ্ৃত অঞ্চলগুলির পুনরুদ্ধারের জন্ত 
পাণ্টা আক্রমণের পধায়। পূর্ববর্তী পধায়ে চীন নিজেই যে শক্তি গড়ে 
তুলেছে এবং এই তৃতীয় পধায়েও যে শক্তি বেডে চলতে থাকবে, মুখাত: তার 
ওপরেই নির্ভর করবে এই হত অঞ্চলগুলির পুনরুদ্ধার । কিন্তু শুধু চীনের 
একার নিক্তম্ব শক্তিটিই যথেষ্ট হবে না। আন্তজাতিক শক্তিসমূহের সমর্থনের 
ওপরে ও জাপানের ভেতরে যে পরিবর্তনাদি ঘটবে তার ওপরেও আমাদের 
নির্ভর করতে হবে, অন্যথায় আমরা জয়লাভ করতে পারব না। আন্তর্জাতিক 
প্রচার ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে চীনের কাজ এতে বেডে যাবে । এই পধায়ে, 
আমাদের যুদ্ধ তখন আর রণনীতিগত প্রতিরক্ষাত্থুক হয়ে থাকবে না, পবস্ত 
সে তখন পরিণত হুবে রণনীতিগত পাণ্টা আক্রমণে, নিজেকে সে তখন প্রকাশ 
করবে রণনীতিগত আক্রমণে; আর সে যুদ্ধ তখন আব রণনীতিগত 
অস্তর্লাইনে লড়া হবে পা, বরং সে যুদ্ধ তখন ক্রমে ক্রমে সরে যাবে রণ- 
নীতিগত বহির্লাইনে | যুদ্ধ করতে কগতে খন আমরা ইয়ালু নদীর তীরে 
পৌছাব, শুধু তখনই এই যুদ্ধ শেষ হয়েছে বলে মনে করতে পারা যাবে। 
তৃতীয় পধায়টিই হবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের শেষ পধায়। আমরা যখন শেষ পর্যস্ত 
যুদ্ধ চালিয়ে ফাওয়ার কথা বলি, তখন আমরা এই পর্যায়ের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার 
পথটি পেরিয়ে যাবার কথাই বোঝাই । আমাদের চালিত যুদ্ধের প্রধান 
রূপটি এই পর্যায়েও হবে ঠলমান যুদ্ধ, কিন্ত অবস্থানগত যুদ্ধের গুরুত্ব বাড়বে ॥ 
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ঘদি বলি যে, তৎকালীন পরিবেশের কারণে প্রথম পর্যায়ে অবস্থানগত গ্রতি- 
রক্ষাকে গ্রকুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে পার! যায় না, তবে পরিবেশের পরিবর্তন 
ও কর্তব্যের প্রয়োজনের কারণে তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থানগত আক্রমণ বেশ শুরুত্ব- 
পূর্ণ হয়ে উঠবে । তৃতীয় পর্যায়েও চলমান যুদ্ধ ও অবস্থান্গত যুদ্ধের পরিপূরক 
ভূমিক। নিয়ে গেরিলাযুদ্ধ রণনীতিগতভাবে সহযোগিতামূলক ভূমিকা গ্রহণ 
করবে, এট দ্বিতীয় পধায় থেকে ভিন্ন । 

(৩৯) কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে, যুদ্ধটি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী আর তাই প্রকৃতিতে 
নির্মম । গোটা চীনকে গিলে ফেলতে শক্র সমর্থ হবে না, কিন্তু বেশ দীর্ঘদিনের 
জন্য বহুস্থান সে নিজের দখলে রাখতে পারবে । চীন তাড়াতাড়ি জাপানীদের 
তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে না, কিন্ত চীনের বৃহত্তর অংশ চীনের হাতেই 
থাকবে । পরিশেষে শত্র হারবে আর আমরা জিতব, কিন্তু সে জয়লাভ করতে 
আমাদের একটি দুর্গম পথ পেরিয়ে আসতে হবে । 

(৪০) এই দীর্ঘ ও নির্মম যুদ্ধের ভেতর দিয়ে চীনা জনগণ পোড় খেয়ে 
ইস্পাত-কঠিন ভয়ে উঠবেন। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক পার্টিগুলিও 
অগ্নিতে পোড় খাবে এবং পরীক্ষিত হয়ে উঠবে । যুক্রফ্রণ্টকে অবশ্থই টিকিয়ে 
রাখতে হবে ; যুক্তফ্রণটকে দৃঢ়ভাবে টিকিয়ে রাখলেই কেবল আমরা অটলভাবে 
যুদ্ধ চালিয়ে ষেতে পারি ; আবার যুক্তফ্রণ্টকে দৃঢ়ভাবে টিকিয়ে রাখা ও যুদ্ধকে 
অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার ভেতর দিয়েই শুধু আমর চূড়ান্ত বিজস্বলাভ করতে 
পারি। শুধুমাত্র এইভাবেই সমস্ত বাধাবিপত্তি ও অন্গবিধাকে দূর করতে পারা 
ঘায়। যুদ্ধের হুর্গম পথ পেরিয়ে আমরা এসে পৌছাব বিজয়ের রাজপথে । 
এই হচ্ছে যুদ্ধের স্বাভাবিক যুক্তি । 

(৪১) তিন পর্যায়ে শক্র ও আমাদের শক্তির অনুপাতে পরিবর্তন 
নিম্নলিখিত পথে চলবে £ প্রথম পর্যায়ে শত্রু উংকুষ্ট অবস্থায় থাকবে আর আমরা 
নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকব । আমাদের নিকৃষ্টতার ব্যাপারে আমাদের অবস্থাই 
জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পূর্বমুহূর্ত থেকে শুরু করে এই পর্যায়ের শেষ 
প্ধস্ত ছুটি ভিন্ন ধরনের পরিবর্তনকে হিসেবে ধরতে হবে । প্রথম ধারণাটি 
হচ্ছে খারাপের দিকে পরিবর্তন। প্রথম পধায়ে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি, অর্থাৎ 
ভূমিসীমা, জনসংখ্যা, অর্থ নৈতিক শক্তি, সামরিক শক্তি ও সাংস্কৃতিক 
সংস্থায় হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে চীনের প্রারস্তিক নিকৃষ্টতার অবস্থা আরও গুরুতর 
হয়ে উঠবে । প্রথম পর্যায়ের শেষদিকে, এই হ্রাসপ্রান্তিটি সম্ভবত: বেশ 
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প্রচুয হবে, প্রচুয় হবে বিশেষ করে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে । জ্বান্ভীয় পরাধীনতার 
তত্ব ও আপোষের মতবাদের ভিত্তি ছিসেবে এই বিষয়টি, কোন কোন 
লোকের দ্বার! ব্যবন্ৃত হবে। কিন্ত দ্বিতীয় প্রক্যরের পরিবর্তন অর্থাৎ ভালর 
দিকে পরিবর্তনকেও অবশ্তই লক্ষ্য করতে হবে । এই পরিবর্তনে আছে যুদ্ধে 
লব্ধ অভিজ্ঞতা, সৈম্বাহিনীর প্রগতি, রাজনৈতিক প্রগতি, জনগণের সমাবেশ, 
_ মতন পথে সংস্কৃতির বিকাশ, গেরিলাযুদ্ধের উত্তব, আন্তর্জাতিক সাহাধোর বৃদ্ধি 
ইতাদি ইত্যাদি । প্রথম পর্যায়ে খারাপের দিকে ঘা! থাকে ত হচ্ছে পুরানো 
পরিমাণ ও গুণ, আর তার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে মুখ্যতঃ পরিমাপগত। ভালর 
'দিকে ঘা থাকে তা হচ্ছে নতুন পরিমাণ ও গ্রণ, আর তার্‌ বহিঃপ্রকাশটি হচ্ছে 
মুখ্যতঃ গুণগত । দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে ঘাবার ও চুড়ান্ত জয়লাভ করার 
'আমাদের সামর্থোর ভিত্তি যোগায় এই দ্বিতীয় ধরনের পরিবর্তন । 

(৪২) প্রথম পর্যায়ে, শক্রর পক্ষে ছুই ধরনের পরিবর্তন ঘটে । প্রথম 
ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে মন্দাভিমুখী পরিবর্তন, ঘ৷ প্রতিফলিত হয় কয়েক লক্ষ 
হতাহতের মধ্য দিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ক্ষয়ক্ষতিতে, সৈন্যদের মনোবলের 
অবনতিতে, স্বদেশে গণ-বিক্ষোভে, বাণিজ্য সংকোচনে, এক হাজার কোটির 
বেশি ইয়েনের খরচে, বিশ্বজনমত কর্তৃক নিন্দিত হওয়াতে, ইত্যাদিতে | এই 
প্রকারের পরিবর্তনও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে ঘাবার ও চুড়ান্ত জয়লাভ করার 
জন্ত আমাদের.সামর্থোর ভিত্তি ধোগায়। কিন্তু অন্থবূপভাবে আমরা অবশ্বই 
শত্রপক্ষের দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্তনটিকেও হিসেবে ধরব । এ পরিবর্তন হচ্ছে, 
'ভালর দিকে পরিবর্তন ৷ অর্থাৎ ভূমিসীমায়, জনসংখ্যায় ও সম্পদসম্ভারে তার 
সম্প্রসারণ । এটাও হচ্ছে আমাদের জাপ-বিরোধী প্রতিরৌধ-যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী 
প্রকৃতির ও ক্রুত বিজয়ের অসভ্ভাবাতার ভিত্তি। কিন্তু এই একই সময়ে কিছু 
কিছু লোক এইটিকেই তাদের জাতীয় পরাধীনতার তবের ও আপোষের 
মতবাদের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করবে । ফাই হোক, শক্রপক্ষের ভালর 
'দিকে এই পরিবর্তনটির সাহয়িক ও আংশিক প্রর্কতিটিকে আমাদের অবশ্যই 
হিসেবে ধরতে হবে । আমাদের শক্র হচ্ছে ধ্বংসের মুখে ধেয়ে চল! লায্রাজাবাদী 
রাষ্ট্র আর তাদের দ্বারা চীনের জমি দখল সাময়িক ৷ চীনে গেরিলাযুদ্ধের বলিষ্ঠ 
ক্মবৃদ্ধি তার দখলীকৃত অঞ্চলকে বান্তবতঃ সঙ্কীর্ণ এলাকায় লীমিত করে 
রাখবে । উপরস্ধ, জাপান কর্তৃক চীনা ভূখণ্ড দখল করে নেওয়াটা আবার 
জাপান ও অন্তান্ত দেশগুলির মধ্যে ছন্দের কষ্ট করেছে এবং ঘন্বকে তীত্রতর, 
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্করেছে। তাছাড়া, তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশের অভিজ্ঞতায় এটা দেখা গেছে 
"যে; বেশ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে জাপান সাধারণত; শুধু মূলধন খরচ করবে, 
কিন্তু মেই সময়ে মুনাফা লাভ করতে পারবে না। এ সবই আবার জাতীয় 
পরাধীনতার তত্ব ও আপোষের মতবাঁদকে খণ্ডন করার জগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী 
যুদ্ধের ও চুড়াস্ত বিজয়ের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত একটি ভিত্তি আমাদের 
হাতে তুলে দেয়। 

(৪৩) দ্বিতীয় পর্যায়ে উভয় পক্ষের উপরোক্ত পরিবর্তনগুলি বিকশিত হতে 
থাকবে । পরিস্থিতি সম্পর্কে সবিস্তারে ভবিষ্যদ্বাণী করা না গেলেও যোটামুটি- 
ভাবে বলা যায় জাপান চলতে থাকবে নিম্নমুখী ধারায় চীন চলতে থাকবে 
উধধ্বমূখী ধারায়।১৭ যেমন, চীনের গেরিলাযুদ্ধে জাপানের সামরিক ও আরিক 
শক্তি ভয়ানকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হবে, জাপানে জনগণের অসন্তষ্টি বুদ্ধি পাবে, তার 
সৈন্দের মনোবলের আরও অবনতি ঘটবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে জাপান 
আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে । আর চীনের বেলায় £ রাজনৈতিক, সামরিক ও 
সাংস্কৃতিক ক্ষেতে এবং জনগণের সমাবেশে চীন আরও বেশি অগ্রগতিলাভ 
করবে ; গেরিলাযুদ্ধ আরও বেশি বিকশিত হয়ে উঠবে; দেশের অভাস্তরভাগে 
কত্র শিল্প ও ব্যাপক কুধির ভিত্তিতে কিছু মাত্রায় নতুন অর্থ নৈতিক উন্নতি 
দেখা! দেবে; আন্তর্জাতিক সমর্থন ক্রমে ক্রমে বাড়বে; এবং এখন ধা আছে 
গোটা পরিস্থিতিটা তার থেকে অনেক ভিন্ন ধরনের হবে। এই দ্বিতীয় পর্ধায়টি 
বেশ লম্বা সময় ধরে চলতে পারে, আর সেই সময়ে শত্র ও আমাদের শক্কির 
অন্ছপাতে একটা! বিরাট বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটবে-_চীন ক্রমে ক্রমে উঠছে 
আর জাপান ক্রমে ক্রমে পড়ছে। চীন তার নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে বেরিয়ে 
আসবে, কিন্তু জাপান তার উৎকৃষ্ট অবস্থাটি খোয়াবে। প্রথমে ছুটি দেশ যথা- 
ঘথভাবে সমকক্ষ হয়ে উঠবে, আর তাব্রপরে তাদের আগেকার আপেক্ষিক 
অবস্থা উল্টে যাবে। তারপরে, চীন মোটামুটিভাবে রণনীতিগত পাণ্টা 
আক্রমণের প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করে পাশ্টা আক্রমণের ও শক্র বিতাড়নের পর্যায়ে 
প্রবেশ করবে । এটি বারংবার বলা দরকার যে, নিকৃষ্টতা থেকে উৎকৃষ্টতায় 
পরিবর্তনে এবং পাণ্টা আক্রমণের প্রস্তাতিকে পূর্ণাঙ্গকরণে লাগবে তিনটি জিনিস, 
যেমন, চীনের নিজস্ব শক্তির বৃদ্ধি, জাপানের অস্বিধাদির বুদ্ধি এবং চীনের 
আন্তর্জাতিক সমর্থনের বৃদ্ধি। এইসব শক্তির সংযুক্তিই চীনের উৎকুষ্টতার 
শষ্টি করবে এবং পাণ্টা আক্রমণের প্রস্ততি সম্পন্ন করবে। 
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&7 ভীদের, মানৈতিক ও অর্থ নৈতিব, বি্বাপের, ব্বনসতায“ গুকস। 
দুড়ীর পরাযে বপনীততিগত পান্টা। আজহণ তার প্রথমদিকে সারা দেশে একটা! 
পর্াবাস্চসারী ও সান ছবি উপস্থাপিত করবে না, পরস্ধ চরিজ্ধে তা! হবে 
আঞলিক-_এখানে উঠছে, আবার ওখানে পড়ছে। এই পর্যায়ে চীনের 
যত্তক্রণ্টকে ভাগবার জন্ত শক্র তার নানারকম বিভেদকারী কৌশল প্রয়োগের 
প্রয়াসে টিলে দেবে না; তাই, চীনের আভ্যন্তরীণ একা বজায় রাখার কাজটি 
আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং এটি আমাদের স্থনিশ্চিত করতে হবে 
থে, রণনীতিগত পান্টা আক্রমণ যেন আভাস্তরীণ মতবিরোধের দরুন মাঝপথে 
ভেঙে না পডে। এই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিটি চীনের পক্ষে অত্যন্ত 
অনথকৃল হয়ে উঠবে । আর চীনের কর্তব্য হবে এই ধরনের আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতিটির স্থষোগ গ্রহণ করে পূর্ণ মুক্তি অর্জন এবং ম্বাধান গণতাম্ত্রিক রাষ্ট্র 
স্থাপন কর, আবার একই সময়ে এর অর্থ হবে বিশ্বের ফ্যাসিবাদ বিরোধী 
আন্দোলনকে সাহায্য করা । 

(8৫) নিকষ্টতা থেকে সমতায় এবং তারপরে সমতা থেকে উতকৃ্টতায় 
চলবে চীন, আব জাপান চলবে উংকুষ্টত। থেকে সমতায় এবং তাবপরে সমতা 
থেকে নিকুষ্টতায় । চীন চলবে প্রতিরক্ষা থেকে ভারসায্যাবস্থায় এবং তারপরে 
পাণ্টা আক্রমণে, আর জাপান চলবে আক্রমণ থেকে সংরক্ষিতকবণে এবং 
তারপরে পশ্চাদপসরণে-_এইরকমই হবে চীন-জাপান যুদ্ধের প্রক্রিয়া ও চীন 
জাপান যুদ্ধের অবস্তস্তাবী গতিধারা । 

(৪১) তাহ প্রশ্ন ও সিদ্ধান্তগুলি হবে নিয়ন্রপ : চীন কি পদানত হবে? 
উত্তর হচ্ছে; না, চীন পদানত হবে না, পরস্ সে চুড়ান্ত বিজয়লাঁভ করবে। 
চীন কি তাডাতাঁভি জিততে পাববে ? উত্তর হচ্ছে : না, চীন তাডাতাডি 
জিততে পারবে না, ঘুদ্ধাটি অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হবে। এই সিদ্ধান্তগুলি কি 
ঠিক? আমি মনে করি এগুলি ঠিক। 

(৪৭) এইসব কথা শুনে-জাতীয় পরাধীনতার ও আপোষের মতবাদীরা 
আবার ছটে এসে বলবে : নিকৃষ্ঠতা থেকে সমতায় আসতে চীনের দরকার 
জাপানের সমান সামরিক ও অর্থ নৈতিক শক্তি; আর সমতা থেকে উতকষ্টতায় 
আসতে তার দরকার হবে জাপানের থেকে বৃহত্তর সামরিক ও অর্থ নৈতিক 
শক্তি; কিন্তু এট! অসম্ভব, তাই উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি ঠিক নয়। 

(৪৮) এট। মেই তথাকথিত মতবাদ যে, “অস্ত্রই লবকিছু নির্ধারণ 
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কিরে'১৮ যুদ্ধের প্রশ্নের প্রতি এট! হচ্ছে. একটা! বাস্িক বিচারদৃষ্টি। একটি 
আত্মগত ও একতরফা অভিমত।' আমাদের অভিমত এই মতের বিগপরীত। 
'আমরা শুধুই অস্ত্র দেখি না/ উপরন্ধ জনশক্তিকেও দেখি। অস্ত্র হচ্ছে যুদ্ধের 
একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু নির্ধারক উপাদান নয় নির্ধারক উপাদান 
হচ্ছে মানুষ, বন্ত নয়। শক্তির তুলনা শুধু সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির 
তুলনাই নয়, বরং জনশক্তি ও নৈতিক শক্তির তুলনা । সামরিক ও অর্থ নৈতিক 
শক্তি অপরিহার্ধবূপেই মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয়। চীনাদের, জাপানীদের 
ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের জনগণের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ যদি জাপ-বিরোধী 
প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে দাড়ায় তাহলে জবরদস্তির মাধ্যমে জাপানের অল্পসংখ্যক 
লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি কেমন করে উংকৃষ্ই 
হিসেবে গণ্য হতে পারে? তা যদি উৎকৃষ্ট না হয়, তবে অপেক্ষারত নিকুষ্ট 
সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী চীন কি উংরুষ্ট হয়ে ওঠে না? 
কোনই সন্দেহ নেই যে, চীন যদি দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যায় 
এবং যুক্তফ্রন্টে অটল থাকে, তাহলে তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি 
ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠতে পারবে । আর আমাদের শক্রর বেলায়, দীর্ঘ 
যুদ্ধের দ্বারা এবং অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় দ্বন্দের দ্বারা সে ছুর্বল হয়ে পড়বে, ফলে 
তার সামরিক ও অর্থ নৈতিক শক্তি তখন বিপরীত মুখে পাণ্টে ঘেতে নাধ্য। 
এই অবস্থায়, চীনের উৎকঈ হয়ে উঠতে না পারার কি কোন কারণ আছে? 
আর শুধু এই-ই সব নয়। আপাততঃ আমরা অন্যান্য দেশের ₹'।এরক ও অর্থ- 
নৈতিক শক্তিকে বিরাট পরিমাণে ও প্রকাশ্টে আমাদের শক্তি হিসেবে ধরতে 
না পারলেও, ভবিষ্যতেও কি পারব না? জাপানের শক্র যদি শুধুই চীন ন] হয়, 
ভবিষ্যতে যদি এক বা একাদিক অন্য দেশ তাদের বেশ প্রচুর সামরিক ও অর্থ- 
নৈতিক শক্তির দ্বার প্রকাশ্তটে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষাত্মক কাবকলাপ 
কিংব। আক্রমণ চালায় এবং প্রকাশ্তটে আমাদের সাহায্য করে, তাহলে আমাদের 
উৎকুষ্টতা কি আরও বৃহত্তর হবে না? জাপান হচ্ছে ছোট দেশ, তার যুদ্ধ হচ্ছে 
অধঃপতনমুখী ও বর্বর, এবং আন্তর্জীতিকভাবে সে ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়বে ; চীন হচ্ছে বিরাট দেশ, তার যুদ্ধ হচ্ছে প্রগতিশীল ও নায়সঙ্গত, এবং 
আন্তর্জাতিকভাবে সে অধিক থেকে অধিকতর সমর্থনলাভ করবে । এইসব 
উপাদানের দীর্ঘমেয়াদী পরিপুষ্টির ফলে শক্র ও আমাদের মধ্যেকার আপেক্ষিক 
অবস্থাটি নিশ্চিতত্বীবে পাণ্টে না যাবার কোন কারণ আছে কি? 


১৮১ 


(৪৯) কত বিজয়ের দতবাদীরা কিন্তু বোঝে না বে, যুদ্ধ হুচ্ছে একটি: 
শক্তির প্রতিধোগিতা। তারা উপলব্ধি করে না যে, যুদ্ধরত উভয় পক্ষের 
শক্তির অন্থাতে নির্দিষ্ট মাত্রার পরিবর্তন ঘটার , আগে রণনীতিগ্রতভাবে 
নিধারক লড়াই করতে ও বখার্থ সময়ের আগে মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হতে 
চেষ্টা করার কোন ভিত্তি নেই। তাদের অভিমতকে কাজে প্রয়োগ করতে 
হলে আমাদেব মাথাগুলি অনিবার্ষভাবেই ইটের দেওয়ালে ধাকা খাবে । অথবা, 
তারা শুধু মজা! করার জন্যই নিছক বক্বক্‌ করছে, তাদ্দের অভিমতটিকে প্রয়োগ 
করতে প্রকৃতপক্ষে তার প্রস্তুত নয়। পরিশেষে প্রমান বাস্তব মশায় এসে 
এইসব বাচালদের মাথায় এক বালতি ঠাণ্ড। জল ঢেলে দেবে, তাদের নিছক 
বাক্বাগীশ স্বরূপটি ফাস করে দেবে-_এই বাকাবাগীশর] শম্তায় কিস্তি মাং 
করতে চায়, কষ্ট ছাভা কেষ্ট পেতে চায় । এ ধরনের অসার কচকচানি আগেও 
ছিল, আবার এখনো দেখছি, তবে এখন খুব বেশি নয়। কিন্তু যুদ্ধ যখন 
বিকশিত হয়ে ভারসামোর ও পাল্টা আক্রমণের পর্ধায়ে প্রবেশ করবে, তখন এ 
কচকচানি বেডে উঠতে পারে। কিন্তু একই সময়ে, দি প্রথম পধায়ে চীনের 
ক্ষয়ক্ষতি বেশ গুরুতর হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়টি যদি অতাত্ত দীর্ঘ হয়, তাহলে 
জাতীয় পরাধীনতার তত্ব ও আপোষের মতবাদ তখন আরও বেশি সোচ্চার 
হয়ে উঠবে । স্বতরাং আমাদের অগ্নিবর্ষণ মুখ্যত: জাতীয় পরাধীনতার তত্বের 
ও আপোষের মতবাদের বিরুদ্ধে পরিচালন! করতে হুবে, আর গৌণ অগ্নিবর্ষণের 
দ্বারা অলার কচকচানির আত বিজয়ের তত্বের বিরোধিতা করতে হুবে । 

(৫৭) যুদ্ধ যে দীর্ঘস্থায়ী হবে এটা নিশ্চিত, কিন্ত কেউই আগে থেকে 
বলতে পারে না যে, ঠিক কত মাস ও কত বছর এ যুদ্ধ চলবে । কারণ এটা 
সম্পূর্ণকূপে নির্ভর করে শক্র ও আমাদের শক্তির অন্থপাতে পরিবর্তনের মাত্রার 
ওপরে । ধার! যুদ্ধের মেয়াদকে সংক্ষিপ্ত করতে চায়, আমাদের নিজেদের 
শক্তি বাডাবার জন্য ও শক্রর শক্তি ত্রাস করার জনা কঠোর প্রচেষ্টা করা 
ছাডা তাদ্দের আর কোন উপায় নেই । নিদ্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় ঘে, 
একমাত্র পথ হচ্ছে যুদ্ধে বেশি বেশি বিজয় অর্জন করার জনা এবং শক্র- 
বাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য কঠোর চেষ্টা কর1; শক্র-অধিকৃত এলাকাকে 
ন্যনতমে কমিয়ে আনার অন্ত গেরিলাযুদ্ধ বিকশিত করে তোলার প্রচেষ্টা 
গ্রধূণ করা; যুক্তত্রণ্টকে হুদঢ় ও সম্প্রসারিত করার জনা এবং গোটা দেশের 
শত্তিকে কাবন্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা নতুন সৈন্যবাহিনী গড়ে 
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তোল! ও নতুন .ুদ্ধশিয়' বিকশিত.করে; তালার প্রচেষ্টা গ্রহগ করা; রাজ- 
নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা 
চালানে।; শ্রমিক, রুষক, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও জনগণের অন্তান্ত অংশকে 
জাগিয়ে তোলার জন্ত প্রচেষ্টা চালানো; শক্রবাহিনীকে ছিরবিচ্ছি কর।. ও 
তাদের সৈন্যদেরকে স্বপক্ষে টানার জন্য চেষ্টা করা; বৈদেশিক সমর্থন ও 
সাহীয্যলাভের জন্য আস্তর্জাতিক প্রচার চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ক্ষ, এবং 
জাপানী জনগণের, ও অন্যান্ত নিগীড়িত জাতির সমর্থনলাভের জন্য চেষ্টা 
এইসব করেই শুধু আমর! যুদ্ধের মেয়াদকে কমাতে পারি। কোন এম্রজালিক 
সোজ! পথ নেই। 


কঙ্গের করাতের ধরনের যুদ্ধ 

(৫১) নিশ্চয়তার সংগে আমর। বলতে পারি, মানবজাতির যুদ্ধইভিহাসে- 
একটি গৌরবময় ও বৈশিষ্ট্পূর্ণ পৃষ্ঠা লিখবে এই দীর্ঘস্থায়ী জাপ-বিরোধী; 
প্রতিরোধ-যুদ্ধ। ' এই যুদ্ধের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরস্পর সংবদ্ধ 
“কলের করাত, প্যাটার্ন_-একদিকে জাপানের বর্বরতা ও তার সৈম্তশক্তির 
স্বল্পতা এবং অন্যদিকে চীনের প্রগতিশীলতা ও তার ভূমিসীমার বিশালতা 

এইসব পরস্পরবিরোধী উপাদান থেকে উদ্ভূত হচ্ছে এই প্যাটার্ন । কলের 

করাত পাটার্নের যুদ্ধ ইতিহাসেও ঘটেছিল। অক্টোবর বিপ্লবের পরে রাশিয়ার 
তিন বছরের গৃহযুদ্ধে এ ধরনের অবস্থা দেখ! গিয়েছিল । কিন্তু চীনে কলেরু 
করাত পাটার্নের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার বিশেষ ধরনের দগঘস্থায়ী ও ব্যাপক 
চরিত্র, এইক্ষেত্রে তা ইতিহাসের যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে দেবে । এই কলের 
করাত প্যাটার্নট নিজেকে নিয়লিখিতভাবে প্রকাশ করে। 

(৫২) জন্তঙ্গাইন ও বহিল্গাইন। সামগ্রিকভাবে ধরলে জাঁপ৮ 
বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটি লড়! হচ্ছে অন্তর্লাইনে ৷ কিন্ত প্রধান সৈম্তবাহিনী 
ও গেরিলাবাহিনীগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের দিক থেকে প্রধান সৈম্তবাহিনী 
থাকে অন্তর্লাইনে আর গেরিলাবাহিনীগুলি থাকে বহির্লাইনে। এইভাবে . 
এরা শক্রকে ঘিরে সীড়াশির মতো! একটি আশ্চর্য দৃশ্য উপস্থাপিত করে।- 
বিভিন্ন গেরিল। অঞ্চলগুলির মধ্যেকার সম্পর্কেও এই একই কথা বলতে পাধ! 
ঘায়। তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, প্রতিটি গেরিলা অঞ্চল .হুচ্ছে 
অন্তর্লাইনে এবং অন্যান্ত অঞ্চলগুলি হচ্ছে বহির্লাইনে । তারা সবাই মিলে 
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খর সহমুখ গড়ে ভোলে আর সেগুলি শত্রকে সাড়াশির মধ্যে ধরে রাখে। 
যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে, রণনীতিগতভাবে অন্তর্লাইনে লড়াইরত নিয়মিত বাছিনী 
পম্চাদপসরণ করছে; কিন্তু রণনীতিগতভাবে বহির্জাইনে লড়াইরত গেরিলা- 
বাহিনীগুলি ব্যপিকডাবে শত্রুর পম্চার্বতী এলাকায় বিরাট পদক্ষেত্খে এগিয়ে 
চলবে, দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও বেশি প্রচণ্ডভাবে তারা এগুবে, আর এই"ডাবে 
দেখা দেবে পশ্চাদপসরণ ও অগ্রগমনের উভয়েরই এক আশ্চয ছবি । 

(৫৩) পশ্চান্বতী এলাকা থাকা ও না-থাক।। প্রধান সৈম্তবাহিনী 
দেশের মূল গশ্চান্বর্তী এলাকার ওপর নির্ভর করে যুদ্ধরেখাকে শত্র-অধিক্কৃত 
এলাকার সবচেয়ে অগ্রভাগের সীম। পযন্ত সম্প্রসারিত করে দেয়। আর দেশের 
মূল পশ্চার্তী এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেরিলাবাহিনীগুলি যুদ্ধরেখাকে শক্রর 
পশ্চাত্বত্তী এলাকায় সম্প্রসারিত করে দেয় । কিন্তু প্রত্যেকটি গেরিলা অঞ্চলে 
গেরিলাবাহিনীর নিজস্ব একটা ছোট পশ্চান্বর্তী এলাকা থাকে, এবং এর ওপর 
নির্ভর করেই গেরিলাবাহিনী অস্থায়ী যুদ্ধরেখা গড়ে তোলে। নিজ নিজ 
এলাকার শক্রর পশ্চান্তাগে ম্বল্পমেয়াদী সামরিক কাষকলাপ চালাবার জন্য প্রাতিটি 
গেরিলা অঞ্চল কর্তৃক প্রেরিত গেরিলাবাহিনীগুলির ব্যাপার হচ্ছে স্বতন্ত্র । 
তাদের না থাকে কোন পশ্চাঙ্বতী এলাকা, না থাকে যুদ্ধরেখা। নতুন যুগে 
যেখানেই স্থাবিশাল ভূমিসীমা, প্রগতিশীল জনগণ, অগ্রসর রাজনৈতিক পার্টি ও 
টৈন্ৃবাহিনী দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে বিপ্লব যুদ্ধের একটা বিশেষ বৈশিষ্টা 
হচ্ছে 'পশ্চাডুমিহীন লড়াই চালানো ।' এতে ভয়ের কিছুই নেই, বরং লাভের 
আনেক কিছু আছে । এ সম্পর্কে সন্দেহ রাখা উচিত নয়, ববং এটাকে চালু 
করার জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত। 

(6৪) পরিবেষ্টন ও প্রতি-পরিবেই্টন। যুদ্ধকে সামগ্রিকভাবে ধরলে 
কোন সন্দেহই থাকে না ষে, রণনীতিগতভাবে আমরা শক্রর দ্বার পরিবেহিত, 
কারণ শক্র রপনীতিগত আক্রমণ চালাচ্ছে এবং বহির্লাইনে সামরিক কাধকলাপ 
চালাচ্ছে, আর আমর! রপনীতিগত প্রতিরক্ষায় লিপ্ত এবং অন্তর্লাইনে সামরিক 
কার্ধকলাপ চালাচ্ছি । এটি হচ্ছে শক্র দ্বার] আমাদেরকে পরিবেষ্টন করার প্রথম 
রূপ। বিভিন্ন পথ ধরে আমাদের ওপরে আক্রমণে অগ্রসরমান এক বা অধিক 
শক্রকলামকে আমরাও আমাদের দিক থেকে পরিবেষ্টন করতে পারি, কারণ 
রণনীতিগতভাবে বহির্লাইন থেকে বিভিন্ন পথ ধরে অগ্রসরমান এইসব শঙ্র- 
কলাহগুলির বিরুদ্ধে সংখ্যাগতভাবে উৎরু সৈল্ভবাহিনী ব্যবহার করে যুদ্ধা- 
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ভিষান ও লড়াইয়ের ব্যাপারে বহির্গাইন থেকে সামরিক কার্যকলাপ চালাবার 
নীতি আমর কাজে লাগাই। শর্রফে প্রতি-পরিবেষ্টন করার এই হচ্ছে 
'আমাদের প্রথম কূপ । তারপর, পশ্চান্তাগে অবস্থিত গেরিলাযুদ্ধের ঘাটি এলাকা- 
গুলির কথা আমরা ধদি বিবেচনা করি--প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন ঘাটি এলাকাকে 
'পৃথক পৃথক করে ধরলে সেগুলি উতাই পার্বত্য অঞ্চলের মতো! চারিদিক থেকে 
শক্রর দ্বারা পরিবেষ্টিত, অথবা উত্তর-পশ্চিম শানসী এলাকার মতো! চ্িনদিক 
থেকে শক্রর ছারা পরিবেছিত । শক্রর পরিবেষ্টনের এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ব্ূপ। 
কিন্তু, যদি সবগুলি গেরিল। ঘাঁটি এলাকাকে একত্রে ধরা হয় এবং যদি নিয়মিত 
বাহিনীর অবস্থানক্ষেত্রের সংগে সমস্ত গেরিল। ঘাটি এলাকাকে একসংগে 
মিলিয়ে বিচার হয়, তাছলে দেখা যায়, 'সামরাও আমাদের দিক থেকে শক্রর 
বেশ অনেকগুলি বাহিনীকে পরিবেষ্টন করে থাকি । ঘেমন, শানসী প্রদেশে 
আমরা তাতুং-পুচৌ রেলপথটিকে (পূব ৪ পশ্চিম পার্খদেশ ও দক্ষিণ প্রান্ত) 
তিন দিক দিয়ে এবং তাইয়য়ান শহরটিকে চার দিক দিয়ে ঘিরে ধরেছি; 
আবার হোপেই ও শানতুং প্রদেশে এইরকম পরিবেষ্টনের বছ দৃষ্টান্ত রয়েছে । 
এটি হচ্ছে আমাদ্রে শক্রকে প্রতি-পরিবেষ্টনের দ্বিতীয় বূপ। এইভাবে 
শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টনের ছুটি রূপ আর আমাদের ছারা পরিবেষ্টনের ছুটি রূপ 
আছে, এ ষেন ওয়েইছী দ্রাবা খেলার মতো । শত্রু ও আমাদের ছুই পক্ষের 
চালিত যুদ্ধাভিধান ও লভাইগুলি ঘেন ওয়েইছী দাবা খেলায় পরম্পরের 
'ঘুটিগুলি দখল করে নেবার মতো, আর শত্রু কর্তৃক স্থরক্ষিত ঘাটি স্থাপন 
(ষেমন তাইমুয়ান শহর) ও আমাদের গেরিলা ঘাটি এলাক। প্রতিষ্টা 
(যেমন উতাই পাবত্য অঞ্চল) ষেন ওয়েইছী দাবা খেলায় “ফাকা ঘর 
স্থাপন করার মতো | যদি ছুনিয়াকেই ওয়েইছী দ্রাবা খেলার ক্ষেত্র হিসেবে 
ধরা হয় তাহলে আমাদের ও শক্রর মধো পরিবেষ্টনের আরও একটি তৃতীয় 
রূপ দেখা দেবে, যথা আগ্রাসী ফ্রণ্ট ও শান্তিফণ্টের মধোকার পরস্পর সম্পক | 
শক্র তার আগ্রাসী ফ্রন্ট দিয়ে চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্প ও চেকোক্সো- 
ভাকিয়! প্রভৃতি দেশগুলোকে পরিবেষ্টন করে, আর আমর! আমাদের শাস্তিস্রণ্ট 
দিয়ে প্রতি-পরিবেষ্টন করি জার্মানি, জাপান ও ইতালীকে । কিন্তু বুদ্ধের 
হাতের যতো৷ আমাদের পরিবেষ্টনও বিশ্বের এপাশে-ওপাশে অবস্থানরত পঞ্চ- 
ভূত পর্বত হয়ে উঠবে আর আধুনিক স্থন উোংরা- ফ্যাসিবাদী আক্রমণ 
ফারীরা, পরিশেষে তার তলায় চাপা পড়ে যাবে আর কোনদিনই তার তল! 
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থেকে বেরিয়ে আনতে পারবে না।৯৯ স্থৃতরাং, 'আমর। বদি আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে চীনকে একটি রণনীতিগত ইউনিট হিসেবে নিয়ে, এবং লোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও অন্তান্ত সম্ভাবা দেশগুলোর প্রত্যেককে এরটি রখনীতিগত ইউনিট 
হিসেবে নিক্মে এবং আরেকটি রণনীত্িগত্ ইউনিট হিসেবে জাপানের গণ- 
আন্দোলনকে নিয়ে প্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি জাপ-বিরোধী ফ্রপ্ট গড়ে 
তুলতে পারি, এবং এইভাবে যদি আমরা এমন একটি বিরাট জাল রচনা! করতে 
পারি, যার থেকে নিক্কৃতির কোন পথ আর ফ্যাসিবাদী স্থন উ-খোংরা পেতে 
পারে না, তাহলে সেটাই হবে শক্রর বিনাশের দিন। বস্ততঃ, যেদিন এই 
বিরাট জালটি মোটামুটি রচিত হবে, নিঃসন্দেহে- সেইদিনটি হবে জাপানী 
সাম্াজাবাদের সম্পূর্ণ উৎখাতের দিন। এটা মোটেই ঠাট্টা নয়, বরং এই-ই হচ্ছে 
যুদ্ধের অবশ্তন্তাবী গতিধার! । 

(৫৫) বড় এলাক। ও ছোট এজাকা। এ সম্ভাবনা আছে যে, চীনের 
মূল ভূখণ্ডের বৃহত্তর অংশ শক্র দখল করে নেবে, এবং শুধু হ্ুত্রতর অংশটি 
অক্ষত থাকবে । এটা হচ্ছে পরিস্থিতির এক দিক । কিন্তু তিনটি উত্তর-পূর্ব 
প্রন্দেশ ছাড়া, শক্র-অধিকৃত এই বৃহত্তর অংশের মধ্যে আসলে শক্র শুধু বড় বড় 
শহর, প্রধান যোগাযোগ পথ ও কোন কোন সমতল এলাকা অধিকার করে 
রাখতে পারে । গুরুত্বের দিক থেকে এগুলি সবই প্রথমশ্রেণীর হলেও, আয়তনে 
ও জনসংখ্যায় এগুলি সম্ভবতঃ শুধু শক্র-অধিকৃত এলাকার ক্ষুত্রতর অংশ; 
আর শঙ্র-অধিকৃত এলাকার বৃহত্তর অংশটি হবে গেরিল! এলাকা, ঘা সর্বত্রই: 
প্রসারিত হবে। এটি হচ্ছে পরিস্থিতির অপর একটি দিক। চীনের মূল 
ভূখগ্ডকে ছাড়িয়ে, গিয়ে আমরা যদি মঙ্গোলিয়া, সিনকিয়াং, সিংহাই ও 
তিব্বতকে হিসেবে ধরি, তাহলে অনধিকৃত এলাকাই হবে চীনা ভূখণ্ডের বৃহত্তর 
অংশ আর তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশকে হিসেবে ধরলেও শক্র-অধিকৃত এলাক। 
হবে, ক্ষুদ্রতর অংশ । পরিস্থিছির ৪ হচ্ছে আর একটি দিক। অক্ষত 
এলাকাটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, এবং তার বিকাশসাধনের জন্য আমাদের 
প্রস্থৃত প্রচেষ্টা চালাতে হবে? শুধু যে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রেই তার বিকাশসাধন করতে হবে তাই নয়, উপরস্ত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও 
তার রিকাশসাধন করতে হবে এবং সেটিও হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ । শক্র আমাদের, 
আগেকার সংস্কৃতি-কেন্্রগুলিকে সাংস্কতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকায় পরিণত 
করেছে, এবং আষাদের উদ্ধিত 'াগেকার সংস্কাতিগতভাবে পশ্চাৎপদ এলাকা- 
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গুলিকে সংস্কৃতি-কেন্ত্রে ূপাস্তরিত করা । লেই একই সময়ে শক্র পশ্চান্তাগে 
“ব্যাপক গেরিলা এলাকার বিকাশসাধনের কাছটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিভিন্ন দিক 
দিক্ষে তার বিকাশসাধন করতে হবে তার সাংস্কৃতিক কাধের বিকাশসাধনও 
করতে হুবে। এক কথায় বলা যায় ষে, চীনা ভূখণ্ডের বিরাট বিরাট অংশগুলি 
অর্থাৎ গ্রামীণ এলাকা প্রগতিশীল ও উদ্দবল অঞ্চলে রূপান্তরিত হবে, আর ছোট 
ছোট অংশগুলি অর্থাৎ শক্র-অধিকৃত এলাকাগুলি, বিশেষ করে বড় বড় শহর, 
সাময়িকভাবে হয়ে পড়বে পশ্চাৎপদ ও অন্ধকারময় অঞ্চল । 

(£৬) কাজেই এটা দেখা যাচ্ছে থে, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক-বিস্ীত জাপ- 
বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হচ্ছে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক- 
ভাবে একটি কলের করাতের প্যাটার্নের যুদ্ধ। যুদ্ধের ইতিহাসে এটি হচ্ছে 
এফটি আশ্চর্য দৃশ্ঠ, চীনা জাতির এক শৌোর্ধদৃপ্ত কীত্তিকলাপ এবং বিশ্ব 
আলোড়নকারী মহান কাধ । এ যুদ্ধ যে শুধু চীন আর জাপানকেই প্রভাবান্থিত 
করবে, শুধু যে এই ছুই দেশকেই এগিয়ে চলার জন্য বলিষ্ঠভাবে অনুপ্রাণিত 
করবে তা-ই নয় উপরস্ত গোটা ছুনিয়াকেও, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো 
উৎগীড়িত দেশগুলিকেও এগিয়ে চলতে অনুপ্রাণিত করবে । প্রতিটি চীন। 
লোকের উচিত সচেতনভাবে কলের করাত প্যাটার্নের এই যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়া, 
এটাই হচ্ছে নিজেকে মুক্ত করার জন্য চীনা জাতির যুদ্ধের রূপরীতি, এটাই 
হচ্ছে বিংশ শতাবীর ৩০-এর ও ৪০-এর দশকের যুগে একটি বিরাট আধা- 
খপনিবেশিক দেশের দ্বারা চালিত মৃক্তিযুদ্ধের বিশেষ র্ূপরীতি। 


চিরম্থা নী শাস্তির ওগ্ যুদ্ধ করা 

(৫৭) চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিটি চীনের 

ও গোট। ছুনিয়ার চিরস্থায়ী শাস্তি অর্জনের সংগ্রামের সংগে অবিচ্ছেদ্ভভাবে 
সংযুক্ত । কোন এঁতিহাসিক কালেই যুদ্ধ আজকের মতো চিরস্থায়ী শান্তির 
এত নিকটবর্তাঁ হয়নি । : শ্রেণীসমূছের আবির্ভাবের ফলে কয়েক হাজার বছর 
ধরে মানবজাতির জীবনটি যুদ্ধে ভরপুর হয়ে রয়েছে; কতই ন৷ যুদ্ধ লড়েছে 
প্রতিটি জাতি; যুদ্ধ ঘটেছে একটি জাতির ভেতরে কিংবা বিভির্ন জাতির 
মধো। পুঁজিবাদী সমাজের সাত্রাজাবাদী যুগে যুদ্ধগুলি চালানো হয় 
বিশেষ ধরনের ব্যাপক মাজ্সায় ও একটা বিশেষ নির্মমতার সংগে। বিশ বছর 
আগের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধটি ছিল ইতিহাসে অভূতপূর্ব, কিন্ত সেটিই 
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শেষ যুদ্ধ নয়। যে যুদ্ধ এখন শুরু হয়েছে, শুধু সেই শেষ যুদ্ধ হবার, 
কাছাকাছি আসে, অর্থাৎ মানবজাতির চিরস্থায়ী শাস্তির কাছাকাছি আসে। 
এ পর্যন্ত বিশ্ব জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুদ্ধে লিগ হয়েছে । দেখুন : ইতালী 
ও জাপান, আবিসিনিয়। আর স্পেন, তারপর চীন। যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলির 
জনসংখ্য প্রায় ৬ কোটির অঙ্কে উঠেছে, অর্থাৎ সার! ছুনিয়ার মোট জনসংখ্যার 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ । বর্তমান যুদ্ধের বৈশিষ্টাগুলি হচ্ছে তার চিরস্থায়ী 
শাস্তির সংগে তার নৈকটা । এ যুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন কেন? আবিসিনিয়ার সংগে 
যুদ্ধ করার পরে ইতালী স্পেনের সংগে যুদ্ধ করল, আর এই যুদ্ধে যোগ দিল 
জার্শানি। তারপরে জাপান আক্রমণ করল চীনকে । তারপরে কাদের পালা? 
নিঃসন্দেহে বলা যায়, হিটলার বৃহত রাষ্ট্রগুলির সংগে যুদ্ধ করবে। 'ফ্ামিবাদই 
হচ্ছে যুদ্ধ'২০__এ কথাটি পুরোপুরি সতা । বর্তমান যুদ্ধ একটি বিশ্বযুদ্ধে পরিণত 
হওয়ার প্রক্রিয়ায় যুদ্ধের বিরতি থাকবে না; মানবজাতি যুদ্ধের বিপধয়কে 
এডাতে পারবে না । তাহলে আমরা! কেন বলছি ঘে, বর্তমান যুদ্ধ চিরস্থায়ী 
শান্তির কাছাকাছি? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিশ্ব-পুঁজিবাদের ঘে সাধারণ 
সঙ্কট শুরু হয়েছিল তারই বিকাশের ভিত্তিতে ঘটেছে বর্তমান এ যুদ্ধটি। এই 
সাধারণ সঙ্কটই পু জিবাদী দেশগুলিকে একটি নতুন যুদ্ধের মুখে তাড়িয়ে নিয়ে 
চলেছে, আর সর্বপ্রথম, ফ্যাসিবাদী দেশগুলিকে নতুন ছুঃসাহমিক যুদ্ধের পথে 
ঠেলে দিচ্ছে । আমরা আগে থেকেই বলতে পারি যে, এ যুদ্ধের ফলে পুজিবাদ 
পরিত্রাণ পাবে না, -পরন্ধ সে ধ্বংসের মুখে যাবে । বিশ বছর আগের যুদ্ধের 
তুলনায় এ যুদ্ধটি হবে আরও বিরাট ও আরও বেশি নির্ষম; সকল জাতিকেই 
অনিবার্ধভাবে এ যুদ্ধে টেনে নামানে! হবে, দীর্ঘদিন ধরে চলবে এ যুদ্ধ, আর 
মানবজাতি প্রভূত দুঃখদুর্দশ। ভোগ করবে । কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের 
অস্তিত্ব ও লারা দুনিয়ার জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার উন্নতির ফলে 
এই যুদ্ধ থেকে নিঃসন্দেহে উদ্ভূত হবে মহান বিপ্লবী যুদ্ধসমূহ:..উদ্ভৃত হবে 
যাবতীয় প্রতিবিপ্রবী যুদ্ধের বিরোধিত! করার জন্য, আর এইভাবে সেগুলি 
বর্তমান যুদ্ধকে চিরস্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য সংগ্রামের চরিত্র দেবে। পরে 
যদি আর একটি যুদ্ধের যুগও আসে, তাহলেও চিরস্থায়ী বিশ্বশান্তি আর বেশি 
দূরে নয় ।. মানবজাতি একব]র বদি পুঁজিবাদকে বিলোপ করে দেয়, তাহলে 
সে চিরস্থায়ী শাস্তির যুগে পৌছে ধাবে এবং তখন যুদ্ধের আর কোন দরকারই 
থাকবে না। কি -সৈন্তবাছিনী, কি যুদ্ধজাহাজ, কি সামরিক বিমানপোত, 
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কি বিষাক্ত গ্যাস-এ' সবের কিছুরই তখন আর কোন দরকার হবে না। 
তারপর থেকে অনন্তকাল পর্যস্ত মানবজাতি আর কোনদিনই যুদ্ধ দেখতে 
পাবে না। ইতিমধ্যে ষে বিপ্লবী যুদ্ধগুলি শুরু হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে চিরস্থায়ী 
শাস্তি অর্জনের জন্য চালিত যুদ্ধের অংশ। চীন ও জাপানের মিলিত 
জনসংখ্যা হচ্ছে ৫* কোটির ওপরে । চিরস্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য চালিত 
এই যুদ্ধে চীন-জাপান যুদ্ধটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করবে, আর এর 
থেকেই আসবে চীন! জাতির মুক্তি । ভবিষ্যতের মুক্ত নয়৷ চীন হবে ভবিষ্যতের 
মুক্ত নয়া দুনিয়ার থেকে অবিচ্ছেগ্ত । তাই আমাদের জাপ-বিরোধী প্রাতিরোধ- 
যুদ্ধাটি চিরস্থায়ী শাস্তি অর্জনের যুদ্ধের চরিত্র বহন করে। 

(৫৮) ইতিহাসে যুদ্ধ ছুরকম : একটা ন্যায় যুদ্ধ, আর একটা অন্যায় যুদ্ধ । 
যেসব যুদ্ধ প্রগতিশীল সেসবই ন্যায় যুদ্ধ, আর ফেসব যুদ্ধ প্রগতিকে বাধা দেয় 
সেসবই হচ্ছে অন্যায় যুদ্ধ। ঘেসব অন্যায় যুদ্ধ, প্রগতিকে ব্যাহত করে, 
আমরা কমিউনিস্টরা সে সবেরই বিরোধিতা করি, কিন্তু প্রগতিশল 
নায় যুদ্ধের বিরোধিতা করি না। আমরা কমিউনিস্টর। নায় যুদ্ধের বিরোধিতা 
তো ক'রই না, বরং সেসব যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি । অন্যায় যুদ্ধ, 
ধর। যাক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ছুপক্ষই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরে এ যুদ্ধে লড়ল, 
তাই সারা ছুনিয়ার কমিউনিস্টর? দৃঢ়ভাবে এই যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন । 
বিরোধিতা করার পদ্ধতি হচ্ছে যুদ্ধ বেধে যাৰার আগেই তাকে বাধাদানের 
ষথাসাধা চেষ্টা কর], যুদ্ধ বেধে ঘাবার পর যথাসম্ভব যুদ্ধ দিয়ে যুদ্ধের বিকোদিতা 
করা, নায় যুদ্ধ দিয়ে অন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করা । জাপানের যুদ্ধ হচ্ছে 
অন্যায় যুদ্ধ, তা৷ প্রগতির পথে বাধা স্থষ্টি করে । আর জাপানা জনগণ সমেত 
সারা ছুনিয়ার জনগণের উচিত এ যুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং তারা তাঁর 
বিরোধিতা করছেনও । আমাদের দেশে জনগণ ও সরকার, কমিউনিস্ট পার্টি ও 
কুওমিনতাঁও_ সবাই ন্যায়ের পতাকা তুলে ধরে আ'ক্রমণবিরোধী জাতীয় 
বিপ্লবী যুদ্ধ চালাচ্ছে । আমাদের যুদ্ধ পবিত্র ও নায়সঙ্গত . এ যুদ্ধ প্রগাতি- 
শীল আর তার লক্ষ্য হচ্ছে শাস্তি। লক্ষ্য ষে শুধু একটিমাত্র দেশেরই শান্তি তা 
নয়, সারা ছুনিয়ার শাস্তি, শুধুমাত্র সাময়িক শাস্তি নয়, চিরস্থায়ী শান্তি। 
এই লক্ষা অজনের জন্য আমাদের অবশ্তই জীবন-মরণ সংগ্রাম করতে হবে, 
ঘে-কোন আত্মত্যাগের জনা প্রস্তত থাকতে হবে, শেষ পস্ত চেষ্টা করতে হবে, 
এবং লক্ষ্য অঞ্জিত ন৷ হওয়া পর্বস্ত অবশ্যই থাম! চলবে না। সে লক্ষা অন্জনের 
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উড 'আক্তাার্গ হত বড়ই ছোক না কেন, বত দীর্ঘ লময়ই লাগুক ন| কেন, 
চিরস্থায়ী শাস্তি ও চিরস্থায়ী উজল্ের নতুন এক ছুনিয়া ইতিমধোই আমাদের 
শানে স্পষ্টভাবে প্রসারিত রয়েছে। এই যুদ্ধ চালানায় আমাদের আস্থা 
স্থাপিত রয়েছে চিরস্থায়ী শান্তি ও চিরস্থায়ী উজ্দ্ল্যর নয় চীন ও নয়া ছুনিয়। 
অর্জনের ওপরে । ফ্যাসিবাদ ও সাত্রাজ্যবাদ চায় যুদ্ধকে অনন্তকাল পর্বস্ত 
জীইয়ে রাখতে, আর আমরা চাই অদূর ভবিস্ততে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে । এই 
উদ্দেন্ট সাধনের জন্ত মানবজাতির বিরাট সংখ্যাগুরু অংশকে, পরম প্রয়াস 
চালাতে হুবে। চীনের ৪৫ কোটি মানুষ ছুনিয়ার জনসংখার এক-চতুর্থাংশ। 
আমর! যদি একযোগে প্রচেষ্টা চালিয়ে জাপানী সাস্রাজাবাদকে ধ্বংস করি এবং 
স্বাধীনতা ও সাম্যের এক নয়৷ চীন স্ষ্টি কবি, তাহলে আমর। নিঃসন্দেছেই 
বিশ্বের চিরস্থায়ী শাস্তির জন্য সংগ্রামে অত্যন্ত বিরাট অবদান যোগাব। এটা 
কোন অলীক আশা নয়, সমগ্র বিশ্বের সামাজিক-অর্থ নৈতিক বিকাশের গতি 
ইতিমধ্যেই এদিকে এগিয়ে চলেছে; এবং মানবজাতির সংখ্যাণ্ডরু অংশ চেষ্টা 
করলে এই লক্ষ্য নিশ্চয়ই কয়েক দশকের মধ্যেই অঞ্জিত হবে । 


যুদ্ধে নান্থুষের কর্মতগুপরত। 
(৫৯) এ পর্যন্ত আমরা এটাই প্র্যাখ্যা করেছি ঘে, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কেন এবং 
কেন চুড়ান্ত বিজয় চীনের হবে, আমরা মুখাতঃ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কি এবং কি নয় 
তা নিয়ে আলোচনা করেছি । এখন আমর! কি করতে হবে এবং কি করা 
উচিত নয়_ই প্রশ্ন নিয়ে পধালোচনা করব | কি করে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাতে 
ইয় এবং কেমন করেই-বা চুভান্ত বিজয় অর্জন করা যায়? এইসব প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়। হয়েছে নীচে । এর জন্য আমর! যথাক্রমে নিয়লিখিত সমস্যাগুলির 
আলোচন। করব £ যুদ্ধে মানুষের কর্মতংপরতা, যুদ্ধ ও রাজনীতি, প্রতিরোধ- 
যুদ্ধের জন্ত রাজনৈতিক সক্রিয়করণ, যুদ্ধের উদ্দেশ্ট, প্রতিরক্ষার মধো আক্রমণ, 
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে ড্রুত নিষ্পত্তির লড়াই, অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে 
বহির্সাইনের লড়াই, উদ্ভোগ, নমনীয়তা, পরিকল্পনা, চলমান যুদ্ধ, গেরিলাযুদ্ধ, 
অবস্থানগত যুদ্ধ নির্মলীকরণের যুদ্ধ, শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ; শক্রর ভুলক্রটির স্থঘোগ 
নেওয়ার সম্ভাব্যতা, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে, নির্ধারক লড়াইয়ের প্রশ্ন, 
বং জয়ের ভিত্তি হচ্ছে সৈল্তবাহিনী ও জনগণ। এখন মাহুষের কর্মতপরতার 
পলিসি 
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৬০ আমরা বধন বলি ইৈ শামরী সম সম্পর্কে আখের বিচারদৃষ্টি 
রাখার বিরোধিত। করি, তখন আমরা এটাই বোঝাই যে, আমাদের .অবশ্ঠই 
“কোন ফোন লোকের এমন ভাবনাচিস্তার বিরোধিতা! করতে হবে ঘ1 বাস্তব 
ঘটনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং তার সংগে খাপ খায় না, যা হচ্ছে অলীক 
কল্পনা এবং মিথা। যুক্তি; আর. লেগুলি অনুসারে কাজ করলে বার্থতা অনিরার্ধ। 
কিন্ত বা কিছু করবার, ততো মানুষের দ্বারাই করতে হবে । দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ 
ও চূড়ান্ত বিজয় মান্ুষের চেষ্টা ছাড়া সংঘটিত হবে না। এ ধরনের কাজকে 
সুসম্পর্প করতে হয়ে এমন কিছু লোক অবশ্ঠই থাকতে হুবে, ধারা বাস্তব ঘটন৷ 
থেকে ধারণা, যুক্তি ও অভিমত আহরণ করে, এবং পরিকল্পনা, কর্মপন্থা, নীতি, 
রণনীতি ও রণকোৌশল উপস্থাপিত করে। ধারণ! প্রভৃতি হচ্ছে আত্মগত 
জিনিস, কিন্ত কাধকরণ ব1 কাধকলাপ হচ্ছে আত্মগত জিনিসের বাস্তবে বূপায়ণ ! 
এগুলি সবই হচ্ছে মানুষের বিশিষ্ই কর্মতংপরতা । এ ধরনের কর্মতৎপরতাকে 
আমর] “মানুষের সচেতন কর্মতৎপরতা' বলে থাকি । আর এটি এমন একটি 
বৈশিষ্ট্য, বা অঙ্ক সমস্ত কিছু থেকে মানুষকে পথক করে দেয় । বাস্তব ঘটনার 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তার সংগে সংগতিপূর্ণ সমস্ত ধারণাই হচ্ছে সঠিক 
ধারণা, আর সঠিক ধারণার ওপরে প্রতিষ্ঠিত সমন্ত কার্করণ বা৷ কার্ধকলাপই 
হচ্ছে সঠিক কাধকলাপ । এই ধরনের ধারণাকে ও কার্ধকলাপকে এবং এই 
ধরনের সচেতন কর্মতৎপরতাকে আমাদের অবস্ঠই বিকশিত করে তুলতে হবে । 
জাপ-বিরোধী প্রত্তিরোধ-যুদ্ধটি চালানো হচ্ছে সাম্্রাজ্যবাদকে তাভিয়ে দেবার 
জন্য এবং পুরানো চীনকে একটা নতুন চীনে রূপান্তরিত করার জন্য! এই 
লক্ষাটি ঘাতে অজিত হয়, তার জন্য অবশ্যই সমগ্র চীনের জনগণকে উদ্্ধ 
করে তুলতে হবে এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তাদের সচেতন 
কর্মতৎপরতাকে অবশ্তই পুরোপুরিভাবে বিকশিত করতে হবে । আমরা যদি 
শুধু বসে থাকি, কোন কাজ না করি, তাহলে শুধু স্বদেশের পতনই হবে তার 
ফলশ্রুতি, তাতে না হবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, না আসবে চূড়ান্ত বিজয় । 

(৬১) সচেতন কর্মতৎপরত৷ হচ্ছে মানবজাতির বৈশিষ্ট্য । যুদ্ধে এই 
বশিষ্ট্যকে মানুষ প্রচণ্ডভাবে প্রদর্শন করে থাকে । এটা সতা যে, উভয় পক্ষের 
সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা, যুদ্ধের 
চরিত্রের দ্বারা এবং আস্তর্জাতিক সমর্থনের দ্বারা নির্ধারিত হয় যুদ্ধের জয় অথবা 
পরাজয়; কিন্ত শুধুমাত্র এ সবের দ্বারাই তা নির্ধারিত হয় না। এ সবগুলি 
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শুধু জয় বা পরাজয়ের যস্ভাবাতা স্থাক্ট করে, কিন্তু জয় বা পরাজয়ের প্রশ্নটির' 
চদতান্ত মীষাংসা! তারা নিজেরা করে না। জয় বা পরাজয়ের নিশ্পতিকরণে 
আত্মগত প্রচেষ্টাকেও অবশ্তই যোগ করে নিতে হুবে। এটা হচ্ছে যুদ্ধের 
পরিচালন। ও যুদ্ধ-চালনা, অর্থাৎ যুদ্ধে মানুষের চেতন কর্মতৎপরত। | 

(৬২, ধীর! পরিচালনা করেন, তারা বাস্তব অবস্থার ছারা অনুমোদিত 
সীম লংঘন করে যুদ্ধে 'জয়লাভের আশা! করতে পারেন না, কিন্তু বাস্তব অবস্থার 
বারা নির্ধারিত সীমার মধো উদ্ভোগের সংগে যুদ্ধে জয়লাভের চেষ্টা করতে 
পারেন, এবং তা অবশ্যই করতে হুবে । যুদ্ধ পরিচালকদের ক্রিয়াম্কে অবস্থাই 
বাস্তব অবস্থার সম্ভাবনার ওপরে গড়ে উঠতে হুবে, কিন্তু ভীরা এই মঞ্চের ওপর 
শব্ধ, বর্ণ, শক্তি ও আড়্বরময় অনেক নাট্যান্রষ্ঠানই পরিচালনা করতে পারেন। 
নির্দিই বাস্তবমুখী বস্তুগত ভিত্তির ওপরে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের 
পরিচালকদের উচিত তাদের পরাক্রমকে কাজে লাগানো, সমগ্র সৈম্তবাহিনীকে 
পরিচালিত করে জাতীয় শক্রকে ধ্বংস করা, আমাদের এই আক্রান্ত ও 
নিগীড়িত সমাজ ও দেশের পরিস্থিতিকে বদলে দেওয়া এবং স্বাধীনতা ও সামোর 
এক নয়া চীন সৃষ্টি করা। এখানেই আমাদের আতহ্মগত পরিচালনার সাম্থ্য 
কান্জে লাগে এবং অবশ্থই তাকে কাজে লাগাতে হবে। জাপ-বিরোধী 
'প্রতিরোধ-যুদ্ধের কোন কম্যাগ্ডারকেই নিজেকে বাস্তব অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ 
করে গৌয়ারগোবিন্দের মতো বেপরোয়া ব্যক্তি হতে আমরা অনুমতি দেব 
নাঃ কিন্তু আমাদের অবশ্ই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রতোকটি 
কম্যাগ্ডাররে উৎসাহ দেওয়া উচিত, ঘাতে তারা সাহসী ও বিচক্ষণ সেনাপতি 
হয়ে ওঠেন। তাদের যে শুধু শত্রুকে দাবিয়ে রাখার সাহসই থাকবে তাই নয়, 
পরন্ত সমগ্র যুদ্ধের পরিবর্তন ও বিকাশকে পরিচালনার সামর্থাও তাদের থাকতে 
হবে। যুদ্ধের মহাসমু্রে সাতার কাটতে গিয়ে কমণাগ্ডার়ের অবশ্যই হাবুডুবু 
খাওয়া চলঘে না, বরং দৃঢ়চিতে স্থবিবেচিত টানে টানে ওপারে পৌছানো 
উচিত । যুদ্ধ পরিচালনার নিয়ম হিসেবে রণনীতি ও রণকৌশলই হচ্ছে যুদ্ধের 
মহাসাগরে সাতরানোর কলাকৌশল । 


যুদ্ধ ও রাজনীতি 
(৬৩) “দ্ধ হচ্ছে রাজনীতির ধারাবাহিক রূপ'। এই অর্থে যুদ্ধই হচ্ছে 
রাজনীতি এবং যুদ্ধ নিজেই রাজনৈতিক প্রকৃতির কার্ধকলাপ। প্রাচীনকাল 
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থেকে শ্তরু করে এমন একটা ফুন্ধও ঘটেনি, যার কোন রাজনৈতিক গ্ররতি 
ছিল না। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটি হচ্ছে গোটা জাতির বিপ্রবী যুদ্ধ 
আর তার বিজয় হচ্ছে যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেস্ত থেকে অর্থাৎ জাপানী 
সাম্রাজাবাদকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনত! ও সামোর এক নয়৷ চীন গড়ে ভোলা 
থেকে অবিচ্ছেন্ত, প্রতিরোধ-যুদ্ধে ও যুক্তক্রপ্টে অটলভাবে প্রচেষ্টা চালানোর 
সাধারণ নীতি থেকে অবিচ্ছেদ্য, গোটা দেশের জনগণের সমাবেশ থেকে, 
অফিসার ও সৈনিকদের একা, সৈন্তবাহিনী ও জনগণের একা এবং শক্র- 
বাহিনীকে ছিন্নবিছিন্ন কর ইতাদি রাজনৈতিক নীতি থেকে অবিচ্ছেস্ত। আর 
অবিচ্ছেন্য যুক্তফণ্ট নীতির কাধকরী প্রয়োগ থেকে, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সমা- 
বেশ থেকে এবং আস্তর্জাতিক সমর্থন ও জাপানের ভেতরকার জনগণের সমর্থন- 
লাভের প্রচেষ্টা থেকে । এক কথায়, ক্ষণকালের জন্তও যুদ্ধকে রাজনীতি থেকে 
বিচ্ছিন্প কবতে পারা ধায় না। জাপ-বিরোধী সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে যদি 
রাজনীতিকে ডৃচ্ছ করে দেখার ঝেক থাকে, রাজনীতি থেকে যুদ্ধকে বিচ্ছিন্ন 
করে যুদ্ধের ধারণাটি চরম হিসেবে গণা করার প্রবণতী থাকে, তাহলে এট! 
তুল বলে মনে করা উচিত এবং শুধরে নেওয়া উচিত । 

৬৪) কিন্তু যুদ্ধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে, এবং এই অথে যুদ্ধ সাধারণ 
রাজনীতির সমান নয়। “যুদ্ধ হচ্ছে অন্ত-.উপায়ে রাজনীতির ধারাবাহিক 
রূপ ।২৯ রাজনীতি ধখন একট! নিপ্ধিই্ই পধায়ে বিকাশলাভ করে এবং আগের 
মতো। আবু এগুতে পারে নী, তখন যুদ্ধ বাধে রাজনৈতিক পথের বাধাকে 
ঝে'টিয়ে দূর করার জন্ত । ধরা ষাক, চীনের আধা-ম্বাধীন অবস্থা ছিল জ্বাপানী 
সাপ্রাজাবাদের রাজনৈতিক বিকাশের পথের বাঁধা, ভাই জাপান সেই বাধাকে 
ঝেঁটিয়ে দূর করার জন্য এই আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করেছে । আর চীনের ব্যাপারটা 
কি? 'চীনের বুজ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অনেকদিন থেকেই বাধা 
হয়ে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়ন। তাই এ রাধাটাকে ঝেটিয়ে দূর করার 
প্রয়াসে অনেকবার মৃক্তিষুদ্ধ চালানে। হয়েছে । চীনকে উৎপীড়ন করে চীন 
বিপ্লবের গতিপথকে সম্পূর্ণক্ূপে রুদ্ধ করার জন্ত জাপান এখন যুদ্ধকে ব্যবহার 
করছে, তাই এই বাধাকে ঝৌটিয়ে দুর করার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে চীন বাধা 
হয়েছে এই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাতে । বাধা ষখন দূর হয় এবং 
রাজনৈতিক লক্ষা খন অজিত হয়, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। কিন্ত বাধা: 
পুরোপুরি দূর না হলে যুদ্ধ অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যেতেই হবে, বাতে 
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পুরোপুরি লক্ষা অজিত হয্ব। যেমন, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের কা 
সম্প্ হবার আগেই দি কেউ আপোষের চেষ্টা করে, তাহলে বার্থ হতে মে 
যাধা ; কারণ কোন-না- কোন কারণে একট আপোব-রফা ছলেও যুদ্ধ আবার 
বেধে উঠবেই, ব্যাপক জনসাধারণ বশত] স্বীকার করবেন তো না-ই, পরস্ধ 
তাদের যুদ্ধের রাজনৈতিক লক্ষা পুরোপুরিভাবে অন্ত না হওয়া! পস্ত' যুদ্ধ 
চালিয়ে বাবেন। অত্তএব, এ কথা বলা যেতে পারে যে, রাজনীতি হচ্ছে 
রক্তপাতহীন যুদ্ধ আর যুদ্ধ হচ্ছে রক্তপাতময় রাজনীতি । 

(৬৫) যুদ্ধের বিশেষ বৈশিষ্টা থেকে উদ্ভুত হয় যুদ্ধের একটা বিশেষ 
. সংগঠনবাবস্থা, একটা বিশেষ পদ্ধতিমালা ও এক বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়া । 
এই সংগঠন হচ্ছে সৈন্তধাহিনী ও তার সংগে জড়িত সব কিছু । এ পদ্ধতি 
হচ্ছে যুদ্ধ-পরিচালনার রণনীতি ও রণকৌশল। আর এই প্রক্রিয়া হচ্ছে 
সামাজিক কাধকলাপের এক বিশেষ রূপরীতি ঘার মধ্যে যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনী- 
গুলি নিজেদের পক্ষে অনুকূল ও শক্রর পক্ষে প্রতিকূল রণনীতি ও রণকৌশল 
প্রয়োগ করে একে অপরকে আক্রমণ কনে 'থব! প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদেৰ 
' প্রতিরক্ষা করে . তাই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হুচ্চে একটা বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা 
যুদ্ধে ধারা অংশগ্রহণ করে তাদের সবাইকে অবশ্তই প্রথাগত অভ্যাস “থকে 
নিজেদের মৃত্ত ক: নিতে হবে আর যুদ্ধের বাপারে নিজেপ্গের অভাত্ত কারে 
নিতে হবে, এবং শুধু এইভাবেই তারা যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে । 


জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-বুদ্ধের 

জন্য রাজনৈতিক সমাবেশ 

(৬৬) এত মহান একটা জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ বাঁপক ও স্বগভীর রাজ- 
নৈতিক সমাবেশ ছাড়! জিততে পারা ধায় না। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ- 
বুদ্ধের আগে জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্ত কোন রাজনৈতিক সমাবেশ 
ছিল না; এটি ছিল চীনের বিরাট একটা ক্রটি; এইভাবে চীন ইতিমধোই 
শক্রর কাছে একটা চালে ছেরে গেছে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু 
হবার পরেও রাজনৈতিক স্মাবেশ বাপক হওয়া থেকে বনু দূরে ছিল, 
স্থগভীর হওয়া! তো৷ আরও দূরের কথা । জনসাধারণের বিরাটতম অংশ শক্রর 
কামানের গোলার আগুন “আর তার বিমানবাহিনীর বর্ধিত বোমা থেকেই 
দ্ধের খবর পেয়েছিল । সেটাও এক রকমের: সমাবেশ, কিন্তু আমাদের হয়ে 
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সেটি করেছিল শত্র, আমর। নিঙ্গেরা সটি করিনি । কামানের গোলার দুমলাহ 
শবের নাগালের বাইরে ধুরাস্তবর্তী অঞ্চলের লোকজন এখনে আগের অতো 
অচঞ্চলভাবে দিন কাটাচ্ছে । এ পরিস্থিতিকে অবশ্যই পরিবন্তিত করতে হবে, 
'স্তথায় এই জীবন-মরণ যুদ্ধে আমর! জিততে পারব না। শক্রর কাছে 
আর কোনদিনই ঘেশ কোন চালে আমরা অবশ্টই না হানি, বব" এক ঠিক 
বিপরীতে, শক্রকে পরাজিত করার জন্য যেন আমরা অবশ্যই এই চালের-_ 
রাজনৈতিক সমাবেশের পূর্ণ বাবহার করি। এ চালটির গুরুহব অভ্যস্থ 
বিরাট , বস্ততঃই এটির গুরুত্ব হচ্ছে প্রথমশ্রেণীর, আর শক্রর তুলনায় অস্ত্র 
শস্বাদিতে আমাদের নিকৃষ্টত। হচ্ছে গৌণ। সারা দেশের সাধারণ মানবের 
সমাবেশ সাধিত হলে শত্রুকে ডুবিয়ে মারার মতে! একটি বিরাট সমুদ্রের 
সি হবে, আমাদের অস্শস্্াদিব নিকৃষ্টতার ক্ষতিটা পূরণ করু'র শর্তে ক 
ইবে এব" যুদ্ধের সমস্ত অন্তশির্ধাকে দুর করার পৃরশর্তের হ্ষ্টি হবে! জর 
লাভের জনা ামাদের অবশ্যই অটলভানে প্রতিবোধ-যুদ্ধ চালিয়ে থেতে হবে, 
এবং অটলভাবে বুক্তধণট এ দাঁদস্থায়ী বুদ্ধ চালিয়ে ষেতে হবে '' কিন্তু এ সবই 
হচ্ছে সাপারণ মানবের সমানেশ থেকে অবিচ্ছেগ্ভ ' বিজয়ে আকাকা 
করে9 রাজনৈতিক সমাবেশকে অনহেলা করা হচ্ছে, এট! _'উত্তর অভিমুখে 
রথ চালিয়ে দক্ষিণ দিকে “ঘতে চাপ্য়ার মতো, এর ফল 'অনিনাধভাবেই হৰ 
বিদ্বয় থেকে বঞ্চিত হয়: | 

(৬৭ রাজনৈতিক মমানেশ বলতে কি বোঝায়? প্রথফত$, এত 
বোঝায় যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দে্া সম্পর্কে সৈন্যবাছিনী ও জনগণকে বলা। 
প্রতোকটি সৈগ্ঠ € সামরিক পাগন্কিকে এটা স্পষ্টভাবে বোঝানো দরকার যে 
যুদ্ধটি 'বশ্যই .কন লডতে হবে £বঃ এস যুদ্ধের সংগে তাদ্রে কি সম্পর্ক । জাপ- 
বিরোধী প্রতিবোধ-যুদ্ধের বাজ্গনৈতিক উদ্দেশ্ট হচ্ছে "জাপানী সাম্রাজাবাদকে 
তাভিয়ে দিয়ে স্বাধীনতা ও মামোব এক নয়া চীন গডে তোলা”, এই উদ্দেস্তকে 
আমাদের অবশ্ঠই সমন্ত সৈ্য ও জনগণের কাছে বলে দিতে হবে, শুধু এই- 
ভাবেই একটা জাপ-বিরোধী “জ্জায়ার সৃষ্টি করতে পারা ষাবে এবং যুদ্ধে 
নিজেদের সবকিছু দিয়ে দেবার জন্য 'কোটি কোটি মানুষকে একমন-এক প্রাণরূপে 
এঁকবদ্ধ করতে পারা যাবে । দ্বিতীয়তঃ, তাদের কাছে শুধু উদ্দেস্টটি বাখা। করে 
দেওয়াই ঘথেষ্ট নয়, সে উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বাবস্থাদি ও 
নীতিগুলিও ব্যাখা করে দিতে হবে, অর্থাৎ একট রাজনৈতিক কর্মন্চী 


১৯৫ 


. খ্রঙ্াই থাকতে' হবে। ইতিমধ্যেই আমাদের জাপানকে প্রতিরোধ, বয়ে; 
দেশকে বাচানোর দশ দফা কর্মস্থচী রয়েছে, আর গ্রতিরোধ-যুদ্ধ ও দেশগঠনের 
কর্ষস্থচীও রয়েছে । সৈস্ভবাহিনী ও জনগণের মধ্যে এই ছুটি কর্মনচীকে জনপ্রিয় 
কবে তোলা এবং" কাজে পরিণত করার জগ্ত সমগ্র সৈগ্তবাহিনী ও জনগণকে 
সক্রিয় করে তোলা আমাদের উচিত। একট; নুম্পষ্ট ও নিপিষ্ট রাজনৈতিক 
কর্মসুচী ছাড়া জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধাটকে" শেষ পযন্ত চালিয়ে যাবার জন্ত 
গোটা সৈম্তবাহিনী ও সমগ্র জনগণকে সক্রিয় করে তোলা অসম্ভব । তৃতীয়ত:, 
আমাদের কেষন করে তাদেরকে সক্রিয় করা উচিত? মৌখিকভাবে প্রচার 
কবে, ইন্তাহার ও বিজ্ঞাপন দিয়ে, খবৰের কাগক্ত ও বই-পুম্তকের মাধামে, নাটক 
ও চলচ্চিত্রের ভেতর দিয়ে, স্কুলের মাধামে, গণ-সংগঠন ও আমাদের কমখদের 
মারফতে । কুওমিনতার্ের শাসিত এলাকায় এ প্ধস্ত ঘা করা হয়েছে তা 
হচ্ছে সমুজ্রে শিশিরবিন্দু মান্র, উপরস্ত তাও হয়েছে জনগণের রুচি-বিরুদ্ধ 
পদ্ধাতিভে এবং জনগণের অন্থপযোগী ডভাবরসে। একে অবশ্ত আমৃলভাবে 
পরিবর্তন করতে হবে. চত্ুর্থতঃ, একবার সমাবেশই যথেষ্ট নয়। জাপ- 
বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধির জন্য রাজনৈতিক সমাবেশকে অবশ্যই হতে হবে 
নিরবচ্ছিন্ন । জনগণের কাছে রাজনৈতিক কর্মস্চীকে আউডে যাওয়া আমাদের 
কাজ নয়, কারণ এ ধরনের বুলিতে কেউই কান দেবে না। যুদ্ধের জন্য রাজ- 
নৈতিক সমাবেশকে আমাদের অবশ্যই যুদ্ধের বিকাশের সংগে আর সৈল্তদের 
তথা জনসাধারণের জাবনেরু সংগে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে, আর এই'ভাবে তাকে 
একটা নির্বচ্ছি আন্দোলন' করে তুলতে হুবে। এ হচ্ছে একট। বিরাট গুরুত্ব- 
পূর্ণ ব্যাপার ; যুদ্ধে আমাদের জয় মুখ্যত; এরই ওপরে নির্ভর করে। 


যুদ্ধের উদদোন্ট 

(৬৮) চীনা? নিন নিয়ে আলোচন) করছি 
না.। জাপ-বিরোধী গ্রতিরোধ-যুদ্ধের' রাজনৈতিক উদ্দেশ্ুকে 'জাপানী-সান্রাজ্য- 
যাকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা ও সাম্যের এক নয়া চীন গড়ে তোলা' বলে 
ওপরে সংজা! নিরূপণ করা হয়েছে । এখানে আমরা “আলোচনা করছি মানব- 
জাতির 'রক্তপাতময় রাজনীতি' হিসেবে যুদ্ধের, ছুই সৈন্যবাছিনী কর্তৃক পার- 
স্পরিক হত্যাকাণ্ড হিসেবে সুদ্ধের মৌলিক উদ্দেস্টাটা কি। যুদ্ধের উদ্দেন্ 
হচ্ছে “নিজেকে রক্ষা! করা ও শক্তিকে ধ্বংস করা' (শত্রুকে ধ্বংস করার অর্থ 
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শত্রুকে নিরম্ত্র করা, অর্থাৎ 'প্রতিরোধ-শক্তি থেকে শক্রকে বঞ্চিত করা, কিন্তু 
সম্পূর্ণভাবে তার দেহটা ধ্বংস করা নয় )। প্রাচীন যুদ্ধে ব্যবহৃত হুতো বশ 
আর ঢাল: বর্শা আক্রমণ করার জন্য, শক্রকে ধ্বংস করার জন্য; জার 
ঢাল প্রতিরক্ষার জন্য, নিজেকে রক্ষা করার জন্য । আজকের সন অস্বও 
এই ছুটিরই পরিবর্ধিত বূপ। বোমারু বিমান, মেশিনগান, দূরপাল্লান কামান 
এবং বিষাক্ত গাস হচ্ছে বর্শার উন্নত রূপ; বিমান-আক্রমপবিবোনী শগাশ্রয়ন্থল, 
লৌহ শিরন্ত্রাণ, কংক্রিট নিষ্ঠার দুর্গাকি ও গাসনিরোপক মুখোস হচ্ছে ডালের 
উন্নত বাপ । টাংক হচ্ছে বর্শা এ ঢালের সংষোজনে একটা সন ভাতহার ! 
আক্রমণ হচ্ছে শক্রকে ধ্বংস কবার প্রধান উপায়, কিন্ধু প্রতিবক্ষাক্ বাঁ 
দেওয়া ধায় না । 'আঁক্রমণেক প্রতাক্ষ লক্ষা হচ্ভে শক্ররকে ধ্বংস করা, কিন্ত সেই 
সংগে নিজেকে বক্ষা করাও, কারণ শক্র ধ্বংস না হলে আপনি নিন্দেই ধ্বংস 
হবেন। প্রতিরক্ষার প্রতাক্ষ লক্ষন হচ্ছে নিজেকে রক্ষ' করা, কিন্তু এক স্ময়ে 
আবার প্রাতরক্ষা হচ্ছে আক্রমণের সাহাযাকার উপায় অথবা আক্রমণ-পধায়ে 
প্রবেশের প্রস্ববতির উপায় । পশ্চান্পসরণ হচ্ছে প্রতিরক্ষার অন্তর্ক্ত এবং 
' প্রতিরক্ষার ধারাবাহিক রূপ , কিন্তু পশ্চাদ্ধাবন হচ্ছে আক্রমণের ধারাবাহিক 
রূপ | এ কথা উল্লেখ জনা দবকার যে যব মুখা লক্ষা হচ্ছে শক্রকে ধ্বংস করা 
আর “গীণ লক্ষা নিজেকে রুক্ষ, কন”, কান্ণ কেবলমাত্র বিপুল পরিমাণে শত্রুকে 
এর্বংস করেই নিজেকে কাধকরীভাবে রক্ষ করা ধায় "অতএব, শত্রুকে প্বংস 
করার মুখা পায় হিসেবে আক্রমণই হচ্ছে প্রধান, আক শক্রকে ধ্বংস কহার 
সাহাধাকারী উপায় হিসেবে এবং নানজেকে রক্ষা) করার অন্যতম উপায় হিসবে 
প্রতিরক্ষা হচ্ছে অপ্রধান। বাস্তব যুচ্ছে প্রন্তন্ক্ষা ষফটিও অনেক সময়ে দান, 
তৎসত্বেও বাকি সময়ে আক্রমণই প্রপান, তবু যুদ্ধকে সামগ্রিকভাবে ধরুলে 
'আক্রমণটাই হচ্ছে প্রধান । 

(৬৯) যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ আত্মতাগে উৎসাহ দেওয়াটা কেমন করে বাখা। 
কর! যায়? “নিজেকে রক্ষা করা ও এর মধো কি ছন্দ নেই? না, তাদের 
মধো দবন্থ নেই; তারা হচ্ছে পরস্পরের বিপরীত আবার পরিপূরক ও | যুদ্ধ হচ্ছে 
রক্তপাতময় রাজনীতি, যুদ্ধের জন্য মূলা দিতে হয়, কখনো কখনো অতান্ত 
'ৰেশি মূলা দিতে হয়। সামগ্রিক ও চিরকালীন সংরক্ষণের জন্ত দিতে হয় 
তাংশিক ও সাময়িক আত্মতাগ (অসংরক্ষণ )। ঠিক এই কারণে আমরা বলি 
এষ, মূলত; শক্রবিনাশের একটি উপায় হিসেবে আক্রমণের মধো একই সময়ে 


টি 
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একট আত্মসংরক্ষণের ভূমিকাও আছে । এই কারণেই আবার প্রতিরক্ষার 
ংগে সংগে আক্রমণও করতে হয় এবং শুধু নিছক গ্রতিরক্ষা কর চলবে না। 

(৭০) নিজেকে রক্ষা করা! ও শক্রকে ধ্বংস করা-_যুদ্ধের এই উদ্দেত্তট! 
হচ্ছে যুদ্ধের সারমর্ধ এবং যাবতীয় যুদ্ধ-ক্রিয়ার ভিত্তি এই সারমর্মটি প্রযুক্তিগত 
কাধকলাপ থেকে শুরু করে রণনীতিগত কাযকলাপ পধপ্ত যাবতীয় যুদ্ধ-ক্রিয়ার 
মধো নিহিত রয়েছে । যুদ্ধের উদ্দেশ্ত হচ্ছে যুদ্ধের মূল নীতি, আর কোন 
প্রযুক্তিগত, বণকৌশলগত, যুদ্ধাভিযানগত ও রণনীতিগত ধারণা ব। শীতিস্ুত্র 
কিছুতেই তার থেকে বিচাত হতে পারে না। গুলি ছোডার নীতিতে 'আডালে 
থাক এবং অগ্মিবর্ষণের শক্তিকে পুরোপুরি বাবহার করার অর্থ কি? প্রথমটির 
উদ্দেশ্ট হচ্ছে নিজেকে বক্ষা করা, আর দ্বিতীয়টিব উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রকে ধ্বংস 
করা। ভৃ-প্রককৃতি ও স্থানিক বস্ত্গুলির বাবহার করা, উৎক্ষেপে অগ্রসরণ, এবং 
বিক্ষিপ্ত সেনাবিন্তাসে ছড়িষে পড়ার মতো নানারকম কৌশলের উদ্তব ঘটায় 
প্রথমটি । দ্বিতীয়টি স্ঙ্টি করে অন্তান্ত বিভিন্ন কেইশলের, “ঘমন খলিবধণের 
ক্ষেত্রকে মুক্ত ও পরিষ্কার করা এব" অঠি ধণেব জ্বাল সংগঠন কবা। বপ 
কেৌশলগত সামরিক কাধকলাপে ব্যবহৃত হানাদাক বাহিনী, সংবরণী বাহিনী 
৪ অতিরিক্ত মজ্জুতবাহিনীর মধ্যে, প্রথমটি হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করাব জন্য; 
ছিতীয়টি হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করার জন্ব, আর ততীয়টি হচ্ছে পৰিস্থিতি 
অনুষায়ী উল্লিখিত ছুই উদ্দেস্টের একটির জন্ত --এই বাহিনাটি হয় হানাদার 
বাহিনীক্ছে দাহাধা করবে অথৰা পশ্চাদ্ধাবনকাব বাহিণা হিসেবে কাত করবে, 
অর্থাৎ শক্রকে ধ্বংস করার উদ্দেস্টে বাবহ্ৃত হবে, আর ন: হয় নিজেকে রক্ষা 
করার উদ্দে্টে বাবস্ৃত হবে, অর্থাৎ সংবরণী বাহিনাটিকে সাহাযয করবে অথবা 
একটি আচ্ছাঁদক বাহিনী হিসেবে কাজ করবে, এইভাবে কোন প্রযুক্তিগত, 
রপকৌশলগত, যুদ্ধাভিধানগত ও রণনীতিগত নতি অথবা কাঘকলাপ কিছুতেই 
যুদ্ধের উদ্দেশ্য পেকে বিচাত হতে পারে না, আর এই উদ্গেশ্টাটি মদের সবটাকে 
পরিবাপ্ন করে রাখে, বুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পথন্ত থাকে । | 

(৭১) চীন-জাপান দুদেশের মধোকার বিভিন্ন ধরনের পরম্পরবিরোধী 
মৌলিক উপাদান বিবেচন। না করে যুদ্ধ পরিচালন; করা জ্মাপবিরোধী 
প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিভিন্ন স্তরের পরিচালকদের অবশ্ঠই চলবে না, আবার এই 
যুদ্ধের উদ্দেশ্ট থেকে বিচ্যুত হয়ে যুদ্ধ পরিচালন। করাও চলবে ন। 
ছুদেশের মধোকার এইসব পরস্পরবিরোধী মৌলিক উপাদ+নগুলি যুধ-কিয়ায়, 
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আত্মপ্রকাশ করে এবং এগুলি রূপান্তরিত হয় নিজেকে রক্ষা করার ও শক্রকে 
ধ্বংস করার জন্ত পারস্পরিক সংগ্রামে । আমাদের যুদ্ধে আমর। অবশ্ঠই প্রতিটি 
লডাইয়ে ছোট বা বড় জয়লাভ করার জন্য প্রচণ্ড “চা করি এবং প্রতিটি 
লডাইয়ে শক্রর একটা অংশকে নিরস্ব করার এনং তার সৈন্য, ঘোভ। ও সাঞ্জ- 
সরঞ্জামের একঢা ভাগ বিনষ্ই করার জন্ত প্রচণ্ড চে করি । 'আংশিকভাবে 
শত্রুকে ধ্বংস করার এইসব ফলকে সঞ্চয় করতে করতে আামর। এগুলিকে বিরাট 
রণনীতিগত বিজয়ে পরিণত করতে পারি এবং এইভাবেই আমরা চুড়ান্তরূপে 
আমাদের (দশ থেকে শক্রকে তাড়িয়ে দেওয়া, মাতভমিকে রক্ষ করা ও এক 
নয় চীন গড়ে “তালা লাজনৈতিক উদ্দেশ্টে উপনীত হব । 


প্রত্থিরক্ষার দধ্যে জাক্রুনণ, জীর্ঘস্থারী যুদ্ধের 
মধ্যে দ্রেন্ত নিজ্পত্তির লড়াই, অন্তগগগাইলের 
যুদ্ধের মধ্যে বছিলাইনের জড়াই 

৭৯) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিশেষ বনীতিগত কর্মপন্থাটিকে 
'্রধন পধালোচনা করে দেখ। ঘাক । আমরা ইতিমধোই বলেছি তে, জাপানকে 
প্রতিরোধ করাব জন্ত আমাদের রণনীতিগত কর্মপন্থব। হচ্ছে দীঘস্থায়ী যুদ্ধের 
বণনাতি, এবং প্রকুতপক্ষে এটাই ঠিক কথা; কিন্তু এটা সাধারণ কর্মপন্থা, কোন 
বিশেষ কর্মপন্থা নয়। বাস্তবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কিভাবে চালানো উচিত? এই 
প্রশ্নটির আলোচনা এখন আমরা করব ' আমাদের উত্তর হচ্ছে নিম্বরূপ £ 
যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পধায়ে, অর্থাৎ শক্রর আক্রমণের ও অধিকৃত এলাকা 
গুলিকে সংরক্ষিত কবার পধায়ে আমাদেক উচিত রণনীতগত প্রতিরক্ষা 
মধো যুদ্ধাভিষানগত ও লড়াইগত আক্রমণ, রপনীতিগত দীঘস্থায়ী যুদ্ধের মধো 
যুদ্ধাভিধানগত ও লড়াইগত ক্রত নিষ্পত্তির সামবিক কাবকলাপ, রণনীতিগত 
অন্তর্পাইনের মধো যুদ্ধাভিযানগত ও লভাইগত বহির্পাইনের সামরিক কাধ- 
কলাপ চালানো । তৃতীয় পধায়ে আমাদের উচিত রণনীতিগত পাণ্টা আক্রমণ 
চালালো। 

(৭৩) জ্ঞাপান হচ্ছে শক্তিশালী সাম্রাজাবাদী দেশ, আর আমরা হচ্ছি 
তর্বল আধাউপনিবেশিক ও আধা-সামস্ততাস্ত্রিক দেশ, তাই জাপান বণনীতি- 
গত আক্রমণের নীতি গ্রহণ করেছে আর আমরা রত হয়েছি রণনীতিগত ২ 
প্রতিরক্ষায়। দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধের রণনীতিকে অবলম্বন করার চেষ্টা করছে 
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জাগান ; খাদের উচিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের রণনীতিকে সচেতনভাবে জবলম্বন 
কয1। জল ও স্থল উত্িয় দিক থেকে চীনকে ঘিরে ধরার ও অবরুদ্ধ করার 
'ন্ত জাপাঁন বেশ উচুমানের যুদ্ধক্ষমতাসম্পন্ন কয়েক ভজন ডিভিসন স্থলবাহিনী 
(বর্তমানে ডিভিসনের সংখা! ত্রিশ) ও নৌবাহ্ছিনীর একটা অংশকে বাবহার 
করছে আর চীনের ওপব বোমাবর্ষণ করার আন্ত বাবহার করছে তার বিমান- 
বাছছিনীকে । বর্তমানে জাপানের স্থলবাহিনী ইতিমধো পাওতৌ। থেকে শুরু 
করে হাংচৌ পধস্ত বিস্তৃত একটা দীধ ফ্রণটলাইন স্থাপন করেছে, আর ফুকিয়ান 
ও কৃম্বাংতূংয়ে পৌছে গেছে তার নৌবাছিনী, এমনি করেই সে বিরাট আকারে 
বহির্লাইনের সামরিক কাধকলাপ গে তুলেছে । পক্ষান্তরে, আমরা রয়েছি 
অন্তর্গাইনে সামরিক কাকলাপ চালানোর অবস্থায় । এ সবই স্% হয়েছে 
এমন একট! বৈশিষ্টোর ফলে, অর্থাৎ শক্র শক্তিশালী আর আমরা ছুবল-__ এই 
বৈশিষ্টোর ফলে । এটা হচ্ছে পরিস্থিতির একটা দিক | 

(৭৪) কিন্তু অন্য একট! দিকে অবস্থাটা ঠিক বিপরীত । ক্ষাপান 
শক্তিশালী হলেও তার ঘথেই সৈন্য নেই । চীন দুধল হলেও তার আছে একটা 
স্ববিশাল ভূখণ্ড, বিবাট জনসংখ্যা ও প্রচুর সৈন্য । এর থেকে ছুটি গুরুত্বপূর্ণ 
পরিণতি ঘটে । প্রথমতঃ, একটা বিরাট দেশেব বিরুদ্ধে ক্ষু্র সৈন্টবাহিনীকে 
নিয়োগ করে শক্র দখল করে নিতে পারে £কবলমাত্র কয়েকটি বড বড শহর, 
প্রধান প্রধান যোগাধোগ পথ ৪ সমতল ভঁমির কিছুটা অংশ । তাই তার 
.দখলাধীন্‌ ভূখণ্ডে এমন ব্যাপক এলাকাগুলি থাকে, “গুলিকে শক্র অধিকার 
করতে অক্ষম । আর এটাই আমাদেরকে বাপক এলাকায় "গরিলাযুদ্ধ চালাবার 
স্থযোগ (ষোগায় /! গোটা চীন দেশে, শক্র ঘদি ক্যাণ্টন-উহান-লানচৌয়ের 
সংযোগকারী লাইনকে এবং তার নিকটবর্তী এলাকাগুলিকেও দখল করে' নিতে 
পারে, তাহলেও তার বাইরের অঞ্চলগুলি দখল কর] শক্রর পক্ষে কঠিন হবে । 
এটাই চীনকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাবার ও চুড়ান্ত বিজয় অর্জন রুরার অন্ত 
একটা মূল পৃষ্ঠদেশ ও প্রধান ঘাটি এলাকা ধোগায়। দ্বিতীয়ত:, বিরাটাফার - 
সৈল্ঞবাহিনীর বিরুদ্ধে তার ক্ষত্র সৈন্তবাহিনীকে যুদ্ধে লিপ্ত করে দিয়ে শঙ্র 
'আঙগাদের বিরাট বাহিনী কর্তৃক পরিবেটিত হয়ে পড়ে | বিভিন্ন পথ ধরে শক্র 
স্বানাছের ওপরে ছজক্রমণ চালায়, রণনীতিগতভভাবে শক্র বহির্লসাইনে আার 
মারা অক্মার্মাইনে, রণনীতিগত্বভাবে শক্ত আক্রমণে রত আর আযয় 
কাড়িরনযর়ে রত । এসন কিন্তু থেকে মনে হয়, আমর! ধেন অতান্ত অস্ুবিধাজনক 


খডড 


“অবস্থায় আছি। তবুও আমাদের স্থবিশাল ভূখণ্ড ও প্রচুর সৈনত-_এই- ছটি 
'ক্বিধার বাবহাঁর আমর! করতে পারি, জায়গাগ্ুলিকে একগুয়েভাবে রক্ষা 
করার অবস্থানগত যুদ্ধের বদলে নমনীয় চলমান যুদ্ধ চালাতে পারি, শক্রর এক 
ডিভিসনের বিরুদ্ধে আমাদের কয়েক ডিভিসন, শক্রর দশ হাজার সৈনোরে 
বিরুদ্ধে আমাদের কয়েক অযুত সৈনা, শক্রর একটি কলামের বিরুদ্ধে আামাদের 
কয়েকটি কলাম নিয়োগ করে রণক্ষেঞ্জরের বহির্গাইন থেকে আকন্বিকভাবে 
শক্রর একটি কলামকে ঘিরে ধরে আক্রমণ করতে পারি। শ্রতরাং, 
রণনীতিগতভাবে বহির্লাইনে অবস্তিত ও আক্রমণে লিপ্ত শক্র মুদ্ধাভিযানগত 
ও লড়াইগতভাবে অন্তর্লাইনে সামরিক কাধকলাপ চালাতে ও প্রতিরক্ষায় 
লিপ্ত হত ধাধা হবে! আর রণনাত্তিগত'াবে অন্তর্লাইনে অবস্থিত ও 
প্রতিরক্ষায় রত আমাদের সৈন্তবাহিনী যুদ্ধাভিষানগত ও লঢাইগত ভৰে 
বহির্গাইনে সামরিক কাধকলাপ চালাবে ও আক্রমণে লিপ হবে ' শক্রর 
একটি কলামের অথবা শক্রব অনা কান কলাতমত পমাকাবিলা কবার 
এটাই হচ্ছে প্রণালী । উপরে বলিত উচয় পরিণতিই উদ্ভূত হয় এইট বৈশিষ্ট 
থেকে থে, শত্র ক্ষুদ্র আব আমর" বিরাট ' শ্শাবার, ক্ষুত হলেও শক্রবাহিনী 
শক্তিশালী ( অন্ত্রশক্ত্রে ও সৈনাপ্রশিক্ষণের মানে আর আমাদের সৈনা- 
বাহিনী বিরাট হলেও দুবল । অস্ত্রশস্ত্র ও সৈনা প্রশ্রিক্ষণেব মানে, কিন্তু সংগ্রামী 
মনোবলের অর্থে নয়), আর তাই যুদ্ধাভিষানগত ও লড়াইগত সামরিক কাব- 
কলাপে আমাদের শুধুই ষে ক্ষুদ্র বাহিনীর বিরুদ্ধে বিবাট সৈনাবাহিন নিয়োগ 
করা এবং বহির্লাইন থেকে অন্তর্লাইনে অবস্থিত শক্রকে আঘাত কর উচিত 
তাই নয়, উপরস্ত আমাদের দ্রুত নিষ্পত্তির লডাইয়ের নাতিও অবলম্বন ন্চরং 
উচিত । দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই কাধকরী করার জনা, সাধারণতঃ স্থায়ভাবে 
অবস্থিত শক্রকে আক্রমণ কর) আমাদের উচিত নয়, ববং চলমান অবস্থায় কৃত 
শক্রকে আক্রমণ কর! উচিত। যে পথটি ধরে নিশ্চয়ই শত্রু চলবে, মেই পথ 
ধরাধর আগে থেকেই বিরাট সৈনাবাহিনীকে গোপনে সমাবেশ করে কাখা 
আমাদের উচিত; ঘখন শত্রু চলতে থাকে, তখন কি ঘটছে সেটা সে বুঝবার 
আগেই আমাদের উচিত আকম্মিকভাবে এগিয়ে গিয়ে তাকে ছিরে ধবু) ও 
ক্গাক্রষণ করা, আর এইভাবে তাড়াতাড়ি লড়াইটি শেষ করা। ভাল করে 
কামর! ঘদি লড়াই করি তাহলে আব! হয়তো শক্রর গোটা বাহিনীকে অথব। 
-স্ার বৃহত্তর ফিংবা কিছু অংশকে ধ্বংস করতে পারি। এমনকি ভাল করে 


২৩১ 


. সলড়াই না করলেও আমরা গুরুতরভাবে শক্রসৈন্তদের হতাহত করতে পারি. 
আমাদের একটি লড়াইয়ের এবং অন্তান্ত সমস্ত লড়াইয়ের সম্পকেই এটা খাটে.। 
বেশি বেশি জয়ের কথ নাই-বা বললাম, পিংসিংকুয়ান অথবা তাইএরচুয়াংয়ের 
জয়ের মতো। অপেক্ষাকৃত বড় ধরনের জয় আমরা যদি মাসে একটাও অর্জন 
করতে পারি, ভাহলে তা শক্রবাহিনীর মনোবল প্রচণ্ডভাবে ভেঙে দেবেঃ 
আমাদের টসন্তবাহিনার সংগ্রামী মনোবলকে উদ্দীপ্ত করে তুলবে এবং আন্ত- 
তিক সমর্থন ভেকে আনবে , এইন্ভাবে আমাদের রূণনীতিগতভাবে দাখস্থায়ী 
ষুদ্ধাটি রণক্ষেত্রের সামরিক কাষকলাপের ভ্রত নিম্পভির লডাইয়ে রূপান্তরিত 
হয় । আর বনু যুদ্ধাভিষানে ৪ লড়াইয়ে পরাজিত হবাব পরে শক্রব রণনাতিগত 
করত নিম্পতির যুদ্ধটিই বলে দীঘস্থায়ী হয়ে উঠতে বাধা 

(৭৫) এক কথায়, ওপরে বরিত যৃদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগ্ত সামরিক 
কাধকলাপের নীতিটি হচ্ছে “বহির্লাইনে দ্রুত নিশ্ত্তির আক্রমণাশ্বক লড়াষই' । 
এটা হচ্ছে আমাদের রণনীতিগত নাতির--“অন্তর্ানে দাঘস্থায়া প্রতিবক্ষাত্থুক 
সুদ্ধের' বিপরীত , তবুএ এই বণনাতিগত নীতিকে কাজে পরিণত করাব জন্ত 
এটা হচ্ছে অপরিহাব নাতি. আমরা যদি যুদ্ধাভিযান € লাষ্টয়েব বাপারেও 
“্অন্তলাইনে দঘস্থায়ী প্রতিবক্ষান্্রক যুদ্ধের নাতিকে বাবহার কবভাম, যেমনটি 
করা হয়েছিল ক্ষাপ-নিবোধ- প্রতিবোদ যুদ্ধের প্রথমদিকে, তাহলে সট। শক্র 
ক্ষুদ্র ও আমব নিবাট এবং শক্রর শক্তিশালা 4 আমবা ছুবল-- এই দুটি অপস্থার 
একেবানেই অনুপযোগী হতে, এইভাবে আমরা কোনদিন আমাদের রণ- 
নীতিগত উদ্দেন্ট হাসিল কবাতে পাবতাম না এবং সামগ্রিকভাবে দাগস্থায়ী 
যুদ্ধ চালিয়ে ঘেতে নর্থ হতাম না, ববং আমর। শক্রব দ্বারা পরাজিত হতাম । 
এই কারণেই আমর; সবাই £গোট: দেশে কতকগুলি বিবাট বিরাট স্থলবাছিনী 
সংগঠিত' কবে নেওয়ার পক্ষে অভিমত “পেশ করে আসছি , এইসব গ্বলবাহিনী- 
গুলির প্রত্যেকটির নৈন্তসংবা! শক্রুর সংস্লিষ্ট এক একটি স্কলবাহিনীব “থকে 
ছুই, ভিন বা চার গুণ হওয়া চাই; আর উপরে বলিত নাছছি অন্ুসাবে তারা 
শক্রর সংগে বাপক রণক্ষেত্রে লড়াই করবে । 'হিলাইনে দ্রুত নিশ্পত্তির 
'আক্রমণাত্বক লড়াই'-এর নীতিকে শুধু নিয়মিত যুদ্ধে নয়, উপরন্ত গেরিলাযুদ্ধেও 
প্রয়োগ করা বায় এবং অবশ্ই প্রয়োগ করতে হবে । এটা থে শুধু যুদ্ধের 
কোন একটা পর্যায়েই প্রয়োগ কর! ধায় তা কিন্তু নয়, উপরস্ত যুদ্ধের গোটা 
গ্লতিধারাতেই এটা প্রধোজা । রণনীতিগত পাণ্টা আক্রমণের পধায়ে প্রযুক্ষিগত- 


ও 


ভাবে আমর] বেশি ভালভাবে সজ্জিত হব এবং শক্র প্রবল আর আমর। ভুর্বল 
এই অবস্থাও একেবারেই থাকবে না, তখনো! আমরা যদি বিপুল সংখ্যক সৈন্ত 
'নিয়োর্গ করে বহির্লাইন থেকে দ্রুত নিশ্পত্তির আক্রমণাস্মক লড়াই চালাই, 
তাহলে আরও বেশি কাধকরভাবে বিরাট পরিমাণে আমরা বন্দী করতে ও 
শত্রুর মালপত্র দখল করে নিতে সক্ষম হব। দৃষটাস্তত্বরূপ, শক্রর একটি যন্ত্রীকুত 
ডিভিশনের বিরুদ্ধে আমরা যদি দুই, তিন বা চারটি যন্ত্রীকৃত ডিছিসন নিয়োগ 
করি, তাহলে সেই শক্র-ডিভিসনটিকে ধ্বংস করার বাপারে আমরা আরও 
বেশি নিশ্চিত হতে পারব । এট) তো সাধারণ বৃদ্ধির কথা যে, কয়েকজন 
পালোয়ান একজন পালোয়ানকে সহজেই পরাক্ষিত করে দিতে পারে ' 

৭৬) রণক্ষেত্রে লডবার সময়ে আমরা ঘদি দুটভাবে “বহির্লাইনে দ্রুত 
নিষ্পভিৎ আক্রমণাস্বক লড়াইয়ের” নীতি অবলম্বন করি, তাহলে আমরা যে 
ভধু রণক্ষেত্রে শক্র ও আমাদের মধ্যেকাব প্রবলতা € দুর্বলতা এবং উৎকুষ্ঠতা 
« নিকৃতার পরিস্থিতিই বদলে দেব তা নয়, উপরস্ত ক্রমে ক্রমে গোটা। 
পরিস্থিতিকেও বদলে দেব। রণক্ষেত্রে আমরা লিপ্ত হব আক্রমণের আর শক্র 
লিপ হবে প্রতিরক্ষায় : বিপুল সংথাক সৈন্ত নিয়ে আমর বহির্লাইনে লভাই 
কবণ, আক অন্তর্গাইনে অবস্থিত থাকবে আমাদের শক্র. যার সৈন্তসংখ্যা 
আমাদেক চেয়ে কম, আমরা দ্রুত নিষ্পত্তির প্রচেষ্ট, করব, আর ষত চেষ্টাই 
করুক ন। কেন, সহায়ক অতিবিত্ত বহিনীবু প্রত্াশায় লড়াইটিকে দীঘস্থায়ী 
করতে শক্র সমথ হবে না, এইসব কারণে শক্রর অবস্থাটি প্রবলতা “থকে 
দুবলতায়, উতকুষ্ঠতা থেকে নিরুছতায় বদলে যাবে, আর আমাদের সৈম্ত- 
বাছিলীব অবস্থাটি ঠিক এর বিপরীত দুর্বলতা প্রবলতায় আর নিকুষ্ঠতা 
উৎরুতায় রুূপাস্তরিত হবে ' এই ধরনের অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে 
আমাদের ও শক্রব মধোকার গোটা পরিস্থিতিটা বদলে যাবে । অর্থাঙ 
রণক্ষেত্রের সামবিক কাবকলাপে বহির্লাইনে ভ্রত নিম্পত্বির আক্রমণাত্মক 
লড়াইয়ের দ্বারা অক্িত অনেকগুলি বিজয় পুপ্ত্ীভৃূত হওয়ার ফলে আমরা ক্রষে 
ক্রমে নিজেদের শক্তিশালী আর শত্রুকে দুর্বল করে তুলব, আর এর প্রভাবে 
অনিবাধভাবেই প্রবলতা ও দুর্বলতার এবং উৎরুষ্ঠতা ও নিকষ্টতার গোটা 
পরিস্থিতিটির পরিবর্তন ঘটবে । তখন আমাদের পক্ষের অপরাপর উপাদানের 
সংগে মিলিত হয়ে এবং শত্রুপক্ষের আত্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলির ও অনুকূল 
আস্তজাতিক পরিস্থিতির সংগে মিলে এই পরিবর্তনগুলি শক্র ও আমাদের 
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মধোকার গোট। পরিস্থিতিটিকে বদলে প্রথমে তাকে সমতার পরিস্থিতিতে এবং 
পরে আমাদের উৎকৃষ্ঠতা ও শক্রর নিকষ্টতার পরিস্থিতিতে ফনপাস্তরিত করবে। 
পাণ্টা আক্রমণ শুক করে শক্রকে আমাদের দেশ থেকে দূর করে দ্বার 
সেইটাই হবে আমাদের সময় । 

(৭৭) যুদ্ধ হচ্ছে শক্তির প্রতিযোগিতা, কিন্তু যুছ্ধের গতিপথে শক্ষির 
পূব অবস্থাটি বদলে বায়। এ ক্ষেত্রে নিশ্চায়ক উপাদান হচ্ছে আত্মগত প্রচেষ্টা 
--অধিকতর বিভ্তয় অজন করা ও কম তুল করা। বস্তুগত উপাদানগুলো 
এ ধরনের পরিবর্তনের সম্ভাবাতা ধোগায়, কিন্ত এই সম্ভাবাতাকে বাস্তবতায় 
রূপান্তরিত করার অন্য সঠিক নীতি ও আত্মগত প্রচেষ্টা দরকার | খন 
আত্মগত উপাদানই নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণ করবে । 


উদ্ভোগ, নমনীয়স্তা ও পরিক কু 
(৭৮) উপরে বণিত মুদ্ধাভিধানগত ও লড়াইগত বহির্নাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির 
আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে “আক্রমণ' ; “বহির্পাইন' বলতে 
আক্রমণের পরিধি, আর “দ্রুত নিম্পত্তি' বলতে একটি আক্রমণ কতক্ষণ ধরে 
চলবে তা বোঝায়! তাই তাকে 'বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাক্ক 
লড়াই বলে অভিহিত করা হয়. এটা হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাবার স্শ্রে্ 
নীতি, অর্থাৎ চলমান যুদ্ধের নীতি । কিন্তু উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনা 
ছাড়! এই নীতিকে কাধকরী কর সম্ভব হয় না। এখন এই তিনটি বিষয়ের 
পর্বযালোচন! কর ধাক ৃ 
(৭৯) আমরা ইতিপূর্বে মানুষের সচেতন কর্মতৎপরতার কথা আলোচনা 
করেছি । তাহলে আবার কেন উদ্যোগের কথা বলছি? সচেতন কর্ম ততপনতা 
বলতে আমরা সচেতন কাধকলাপ ও প্রচেষ্টাকে বোঝাই---এটা এমন একটা 
বৈশিষ্ট, যা অন্য সমস্ত কিছু থেকে মানুষকে পৃথক করে দেয়। যানুষের এই 
 ঠবশি্ট্যটি যুদ্ধের মধো সর্বাপেক্ষা বঞিষ্ঠভাবে গ্রকাশলাভ করে । এসব কথাই 
আগে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উদ্ভোগ বলতে কোন একটা সৈগ্ত- 
বাহিনীর কাধকলাপের স্বাধীনতাকে “বাঝানো। হয়েছে, শ্বাধীনতাকে হারিয়ে 
বাধ্য হয়ে নিষ্রিয় অবস্থায় পড়া থেকে এটা পৃথক। কাধকলাপের শ্বাধানতাই 
হুজ্ছে সৈল্তবাহিনীর প্রাণ । সেটিংখোয়া গেলে লৈন্তবাহিনী পরাজন় বা বিনাশের 
কাছাকাছি এসে পড়ে । কোন সৈনিকের নিরঙ্ হওয়াট। হচ্ছে এই সৈনিকের 
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ক্কাধরুরণের স্বাধীনতা হারিয়ে বাধ্য হয়ে নিক্ষিয় অবস্থায় পড়ার ফল। কোন 
সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে । এই কারণে যুদ্ধে উভয় পক্ষই 
উদ্যোগলাভ করার ও নিঙ্রিম্থতাকে পরিহার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। 
এ কথা বল। যায় যে, আমাদের দাখিলরুত বহির্লাইনে দ্রুত নিশ্ত্ভির 
আক্রমণান্নক লড়াইয়ের নীতি ও তাকে কার্ধকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় 
নমনীয়তা ও পরিকল্পনা- সবই হচ্ছে উদ্যোগ-ক্ষমতালাভের জন্য প্রচেষ্টা, বাতে 
করে শক্রকে নিক্ষিয় অবস্থার মধ্যে ফেলে নিজেদের রক্ষা! করার ও শক্রকে ধ্বংস 
করার উদ্দেশ্ঠটি অর্জন করা যায়। কিস্তু উদ্ভোগ অথবা নিক্ষিয়তা যুদ্ধ চালানোর 
শক্তির উৎকৃষ্টত। ব] নিকষ্ঠতা থেকে বিচ্ছিন্প নয়। অতএব সেটা আবার যুদ্ধের 
আত্মগত পরিচালনার সঠিকতা অথব। বেঠিকত! থেকেও বিচ্ছিন্ন নয় । তা ছাড়! 
শক্র« ভুল ধারণা প তা অসতর্কতার স্রষোগ গ্রহণ করে উদ্যোগলাভ করার 
এবং শক্রকে নিক্ষিয় অবস্থায় ফেলার প্রশ্নও রয়েছে | এইসব নীচে বিশ্লেষণ 
করা হবে । 

৮০) উদ্যোগ হচ্ছে যুদ্ধ চালানোর শক্তির উংকৃষ্টতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য 
আবাব নিক্ষিয়তী হচ্ছে যুদ্ধ চালানোর শক্তির নিকষ্টতার সংগে অবিচ্ছেস্ | 
এই ধবনের উতকৃষ্টত ব॥ নিকুষ্টতা। হচ্ছে উদ্যোগ বা নিঞ্ছিয়্তার বাস্তব ভিত্তি। 
এট স্বাভাবিক যে, রণনাতিগত আক্রমণের ভেতর দিয়েই রণনাতিগত উদ্যোগকে 
অপেক্ষাকৃত ভাল করে আক্মত করতে ও বিকশিত করতে পারা ষায়, কিন্তু 
সবদ। ও সবন্্রই উদ্যোগ বজায় রাখা অর্থাৎ নিরগ্কুশ উদ্যোগক্ষমতা বজায় বাব 
ধু তখনই সম্ভব, যখন নিরঙ্কুশ নিকুষ্ঠতার বিরুদ্ধে নিরস্কুশ উৎকষ্টতা প্রতি- 
যোগিতা করে । একজন বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ ঘখন গুরুতরভাবে রোগগ্রন্ত 
কোন লোকের সংগে কুস্তি লড়ে, তখন নিরঙ্কুশ উদ্ভোগক্ষমতা সেই পুরুষের 
হাতে । জাপান ঘদি অনেক অনতিক্রম্য ছ্বন্ধে জর্জরিত না হতো, উদাহরণস্বরূপ, 
বদি দে এই মুহূর্তে কয়েক মিলিয়ন বা এক কোটি সৈম্তের একটা বিরাট বাহিনী 
নিয়োগ করতে পারত, তার আধিক সঙ্গতি এখন যা তার চেয়ে কয়েকগুণ 
বেশি হুতো, ধদ্দি তার নিজ দেশের জনগণ বা বিদেশ থেকে কোন বিরোধিত। 
সে না পেত, আর চীনা জনগণের প্রাণপণ প্রতিরোধ উদ্রেককারী বর্বর নীতি 
ঘদি সে অনুসরণ না করত, তাহলে মে নিরস্কৃশ উতকৃষ্ঠতা। বজায় রাখতে পারত 
এবং সর্বদা ও সবত্রই নিরগ্কৃশ উদ্যোগক্ষমতা পেত। কিন্তু ইতিহাসে এই ধরনের 
নিরঙ্কুশ উৎকষ্টতা যুদ্ধের বা যুদ্ধাভিঘানের শেষদিকে দেখতে পাওয়া যায়, যুদ্ধে 
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বা যুদ্ধাভিধানের প্রাথমিক পর্যায়ে কমই দেখা যায়। দৃষ্ান্তস্বরূপ, প্রথম বিশ্ব- 
যুদ্ধে জার্মানির আত্মনমর্পণের প্রাক্কালে, আ্বাতাতভূক্ত দেশগুলি নিরস্কুশভাবে 
নিরুই ছিল । ফলে জার্মানি গেল হেরে আর বিজয়ী হুল আ্বাতাতভূক্ত দেশগুলি। 
এট! হচ্ছে যুদ্ধের শেষদিকে নিরস্কুশ উতকৃষ্ঠতা ও নিরক্কুশ নিকৃষ্টতার দৃষ্টান্ত |. 
, আবার, ভাইএরচুয়াং-এ চীনাদের বিজয়লাভের প্রাক্কালে, কষ্টকর লড়াইয়ের 
পরে তখন সেখানকার বিচ্ছিন্ন জাপানী বাহিনী নিরঙ্কুশ নিককষ্টতায় পববসিত 
হয়েছিল। 'আর পক্ষান্তরে আমাদের সৈম্তবাহিনী নির্কুশ উকষ্ঠতা অর্জন 
করেছিল; ফলে শক্র পরাভূত হয়েছিল আর আমরা বিজয়লান্ড করেছিলাম । 
এট! হচ্ছে যুদ্ধাভিযাণের শেষের দিকে নিরক্কশ উৎুষ্টত। ও নিকষ্টতার একটা 
উদ্দাহরণ। কোন কোন যুদ্ধ বা যুদ্ধাভিষান আবার আপেক্ষিক উংকৃষ্টতার বা 
ভারসামোর পরিস্থিতিতেও শেষ হতে পারে। তখন যুদ্ধে একটা আপোৰ 
হয় আর যুদ্ধাভিানে একটা অচলাবস্থা দেখা দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
নিরক্কুশ উৎকৃষ্টতা ও নিকুষ্টতা দ্দয়-পবাজয় নিধারণ করে দেয় । এ সবই খাটে যুদ্ধ 
বা যুদ্ধাভিধানের “শষের দিকে, শুরুতে নয় | চীন-জাপান যুদ্ধের শেষ পরিণদ্তি 
সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলতে পারা ধায় যে, জাপান নিরক্কশভাবে নিক? 
হয়ে পরাভূত হবে আর নিরগ্কশভাবে উৎকৃষ্ট হয়ে চীন জয়লাভ করবে; কিন্ 
বর্তমানে কোন পক্ষেরই উংরুষ্টতা ব। নিক্ষ্টতা চরম নয়, বরং আপেক্ষিক | 
জাপানের রয়েছে প্রবল সামরিক শক্কি, অর্থনৈতিক শক্তি ও রাজনৈতিক 
সাংগঠনিক শক্তি-_তার এই স্ুবিধাক্জনক উপাদান থাকায় সে আমানের 
দুর্বল সার্মরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তির চাইত 
উৎকৃ্ অবস্থায় 'আছে। এব ফলে জাপানের উদ্যোগক্ষমতার বুনিয়াদ্র 
স্ষ্টি হয়। কিন্তু পরিমাণগতন্ভাবে তার সামরিক 5 অন্যান্য শক্তি বিরাট নয়, 
এবং তার অন্তান্ত অনেক অন্থবিধ। আছে বলে তার উতকৃষ্ঠতা তার নিঙ্গন্ব 
স্বন্বের দ্বারা হ্বাসপ্রাপ্ত হয়েছে । , চীনের ওপরে আক্রমণ করতে গিলে তাকে 
আমাদের স্থবিশাল দেশ, বিরাট জনসংখ্যা, বিপুলসংখাক সৈন্ত এবং দু 
জাতীয় প্রতিরোধের “মাকাবিলা' করতে হয়েছে, ফলে তার উৎকুষ্ঠতাটি 
আরও স্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে । তাই জাপানের সাধারণ অবস্থাটি পরিণত হয়েছে 
আপেক্ষিক উৎকুষ্টতায়। আর উদ্ভোগক্ষমতা| বিকশিত করার ও বজায় রাখার 
সামর্থ্াটিও সীষিত হয়ে অন্থুরূপভাবেই আপেক্ষিক হয়ে পড়েছে । নিজের নিকষ 
শর্তির কারণে রণনীতিগতভাবে চীন হদিও নির্দিষ্ট মাত্রার নিক্ষিয় অবস্থাস্ব 
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"অবস্থিত, তবুও ভূখণ্ড, জনসংখ্যা ও সৈন্কসংখ্যায় এব শক্রর প্রতি তার 
জনগণ ও সৈন্তবাহিনীর দবণায় ও সংগ্রামী মনোবলে সে হচ্চে উৎুষ্ট | অন্যান্য 
স্ববিধাজনক উপাদানের সংগে মিলে এই উতকৃষ্ঠত" তাব সামরিক, অর্থনৈতিক ও 
অন্যান্য শক্তির নিকষ্টতার মাত্রাকে কমিয়ে দেয় মার রণনীতিগত নিকৃষ্টভাকে 
আপেক্ষিকে পরিণত করে । এর কলে চীনের নিক্ষিয়তার মাতাটি৪ কমে যায়, 
এবং এই নিক্ষিয় অবন্যাটা খরধুই রণনীতিগত “ক্ষেত্রের আপেক্ষিক নিক্ষিতা । 
যাই “চাক, যে-কোন নিন্ড্িয়তা ক্ষতিকর এব" ভাকে দূর করে ছ্েপোর জন্য 
যথাসস্তব প্রচেষ্ট। চালাতে হবে । নামরিক ক্ষেত্রের পদ্ধতি হচ্ছে দৃঢ়ভাবে বহি- 
লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লাই চালানো এবং শক্রর পশ্চান্তাপে 
গেবিলাযুদ্ধ শব করা, আর যুদ্ধাভিধানগত চলমান লাই ও গেরিলাযুদ্ধের 
মাধামে বন্ত ক্ষেত্রে আংশিক ভাবে শক্রকে দাবিয়ে রাখার উতকুষ্তা « উদ্যোগ- 
ক্ষমতা অন করা এক্ধপ বন যুদ্ধাভিধানগত আংশিক উতকৃপ্ঠতা « আংশিক 
উদ্যোগক্ষমভার ভর কেরে আমবা ক্রমে ক্রমে বণনা তিগ উতকষ্টতা এ 
রণনীতিগত উ্ভাগক্ষনত' টি করে নিজেদেরকে রণনীতিগত নিরুঈতা এ 
নিক্ষিঘ়তার অবস্থা থেকে মুক্ত করাতে পারি: এটাই হচ্ছে উদ্যোগ ও নিক্ষিয্নতার 
মধ্যেকার, উতকৃষ্ঠতা এ নিরুষ্টতাব মাপাকাৰ পারম্পরিক সম্পর্ক 

(৮১। এব থেকে আমর উদ্যোগ বা নিচ্ছিয়তা এ যুদ্ধে আতস্মগত পরি- 
চালনার মধোকাব সম্পর্কটাও বুঝতে পাবি আগেই বাখা কক হয়েছে সে, 
আমাদের আ্পক্ষিক বণনীতিগত নিকৃষ্ঠতা ৪ নিক্ষিয়তার এই অবস্থ। থকে 
রেহাই পাওম়। সম্ভব, তার পদ্ধতি হচ্ছে "ামাদেক আপন প্রয়াসে বনু 
আংশিক উতরু্ঠত: এ আশ্শক উদ্যোগ হ্হি কবা, শক্রকে বহু আংশিক 
উৎরুষ্টতা ও আংশিক উদ্যোগেন জবস্থ থেকে বঞ্চিত কবে ভ্রাকে নরুঈটতার 
ও নিক্ষিযতার অতলে নিক্ষেপ করা: এ আংশিক সাফলাগুলি একত্রিত 
করলেই সেগুলো হবে আমাদের রণনীতিগত উতরু্গতা ও উদ্যোগ এবং শক্রর 
রণনীতিগত নিকুষ্টতা ও নিক্ষিয়তা । এ দরনের পরিবর্তনটি নিশ্র করে সঠিক 
আত্মগত পরিচালনার ওপরে । “কন? কারণ আমরা খন উতকৃ্টতা ও 
উদ্ভোগ চাই, শক্রও তাই চায় । এই দৃটিকোণ থেকে দেপতে “গলে বুদ্ধ হচ্ছে 
সামবিক শক্তি ও আধিক শক্তি প্রভৃতি বস্তগত অবস্থার ভিত্তিতে উতকৃষ্টতা ও 
উদ্ভোগলাভের সংগ্রামে উভয় সৈন্তবাহিনীর কম্যাগ্ডারদের মধোকার আত্মগত 
সামর্থোর প্রতিযোগিতা । এই প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়েই উদ্ভূত হয় জয় ও 
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পল্লাজয়, বাস্তব বস্তুগত অবস্থার বৈষম্যকে বাদ দিলে বিজয়ের কারণ অপরিছার্ষ- 
ভাবেই হবে সঠিক আত্মগত পরিচালনা, আর পরাজয়ের কারণ হবে ভূ 
আত্মগত পরিচালনা । আমরা স্বীকার করি যে, অন্ত ধে-কোন সাষাজিক 
বাপাবরের চেয়ে যুদ্ধের বাঁপারটিকে উপলব্ধি করা বেশি কঠিন এবং তার 
নিশ্চয়তা আরও কম। অন্য কথায় এটা হচ্ছে অধিকতর মাত্রায় একটা 
'সম্ভাবাতার' বিষয়। তবুও যুদ্ধ কোনমতেই অতিগপ্রা্কত নয়, বরং তা. 
'ছচ্ছে অবশ্তন্ভাবিতার দ্বারা নিক্নাস্ত্রিত একটি পাথিব প্রক্রিয়া । (সই কারণে 
স্বুন উদ্ছির নীতি--শক্রকে জাঙ্গন, 'নুজেকে জানুন, তাহলে একশবার যুদ্ধ 
করলেও পরাজিত হবেন না'২২__এখনে। বৈজ্ঞানিক সত্য হয়ে রয়েছে। শক 
সম্পকে ও আমাদের নিজেদের সম্পকে অজ্তা থেকে আসে ভুল, অধিকস্ধ যুদ্ধের 
বৈশিষ্টা বহু ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের পূর্ণ জ্বানলাভকে অসম্ভব করে তোলে, তাই 
দেখ দেয় যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কাধকলাপ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আর সেকারণেই 
ঘটে ভুল ও পরাজয় । কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কাযকলাপ যাই হোক না 
কেন, তাদের সাধারণ অবস্থা এবং গুরুত্বপৃণ অক্গুলি জানতে পারা যায়। 
প্রথমে সবরকমের পধবেক্ষণের মাধামে এবং পরে কমাগ্ডাবের বুদ্ধিমান 
অন্কমিত্তি ও বিচার-বিবেচনার ভেতর দিয়ে ভূল কমানো ও সাধারণভাবে সঠিক 
পরিচালনা সম্ভব । “সাধারপভাবে সঠিক পরিচালনাকে' অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ 
করে আমর। (বশি লড়াই জিততে পারি, আর পাবি আমাদের নিরুষ্ঠতাকে 
উত্কষ্টতুয় এবং নিক্ষিয়তাকে উদ্মোগে রষপান্তরিত করে নিতে । এটাই হচ্ছে 
ফুদ্ধের নিতূলি বা ভূল আত্মগত পরিচালনার সংগে উল্চোগ বা নিষ্ষিয়তার 
সম্পর্ক । 

(৮২) বখন আমরা ইতিহাসে বড় বড় পরাক্রান্ত সৈম্তবাহিনীগুলির স্বীকৃত 
পরাজয় ও ছোট “ছাট ছুর্বল ?সন্তবাহিনীগুলির অজিত বিজয়গুলির নজিরের 
দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন এই বিচারতন্বটি আরও যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়. 
যে, তুল আত্মগত পরিচালন! উৎকৃষ্টঠতা ও উদ্ভোগকে নিরুষ্টতায় ও নিক্ষিয়তায় 
ৰঙ্গলে দিতে পারে, আর নির্ভুল আত্মগত পরিচালন। এগুলির বিপরীত পরিবর্তন 
'ঘটাছে পারে । চীনের ও বিদ্বেশের ইতিহাসে এ ধরনের বনু নজির আছে। 
চীনের উদাহরণ হচ্ছে চিন ও ছু-এর মধ্যে ছেংপুতএর লড়াই২৩, ছু ও হান-এর 
মধো ছেংকাওয়ের লড়াই২৪, হান সিন কর্তৃক চাও বাহিনীকে পরান্ত করার 
লড়াই২৫, সিন ও হানের মধ্যে খুনইয়াংয়ের লড়াই১৬. ইউয়ান শাও_ও ছা 
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স্কাওয়ের মধ্যে কৃয়ানতুয়ের লড়াই ২৭, উ ও ওয়েই-এর মধ] ছিপ্পি'র লড়াই২৮,. 
উ এবং শুর মধ্যে ইলিংয়ের লড়াই২৯, ছিন ও তোংচিনের মধো ফেইশুইয়ের 
লড়াই৩০ গ্রসভৃতি । বিদেশে এই ধরনের উদাহরণ দেখ! যায় নেপোলিয়নের 
দ্বারা চালিত অধিকাংশ যুদ্ধাভিযানগুলিতে৩১ এবং অক্টোবর বিপ্লবের পরে 
সোভিয়েত। ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধে! এসব দৃষ্টান্তে ছোট বাহিনী বড় বাহিনীকে 
এবং নিক্ষ্ট বাহিনী উৎকৃষ্ট বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে, হূর্বল 
সৈন্তবাহিনী প্রথমে শক্রর আংশিক নিকুষ্টতা ও নিক্ষিঘ্নতার বিরুষ্ধে নিজের 
"আংশিক উৎকুষ্টতা ও উদ্ভোগকে যুদ্ধে নিয়োগ করে শক্রর ওপরে আক্রমণ 
চালিয়ে বিজয় অর্জন করেছিল, তার পরে শক্রর অবশিষ্ট অংশগুলির ওপরে 
আক্রমণ চালিয়ে একে একে তাদের ধ্বংস করেছিল । এইভাবে দুর্বল সৈস্ত- 
বাহিনী সামগ্রিক পরিস্থিতিতে উংরুষ্টতা ও উদ্যোগ অর্জন করেছিল । আর 
শক্রর বেলায় ঘটনাটি হুল বিপরীত । শুরুতে শক্র ছিল উংকষ্ট ও উদ্ভোদী 
অবস্থায়, মে তার আস্মগত তুল ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দের ফলে তার অতান্ত ভাল 
বা অপেক্ষাকৃত ভাল বা উতকষ্ঠতা ও উদ্যেগী অবস্থাকে পুরোপুরি খুইয়ে বসন 
এবং হয়ে পড়ল পরাজিত সৈন্তবাহিনীর সেনাপতি ব৷ রাজাবিহীন এক রাজ! ! 
এর থেকে বুঝতে পারা বায় যে, যুদ্ধ চালানোর শক্তির উংকুষ্টতা ব৷ নিরুষ্টতা 
উদ্যোগ বা নিক্ষিয়তাকে নির্ধারণ করার বান্তব ভিত্তি হলেও, সেটি কিন্তু উদ্ভোগ 
ব! নিক্রিয়তার বাস্তব বিষয় নয়, শুধু সংগ্রামের ভেতর দিয়ে আস্মগত সামর্থোর 
প্রতিঘোগিতার ভেতর দিয়েই বাস্তব উদ্যোগ বা নিক্ষিয়ত৷ উদ্ভৃত হতে পারে । 
সংগ্রামে নির্ভুল আত্মগত পরিচালন৷ নিরুষ্ইতাকে উংকুষ্টতায় আর নিক্ষিয়তাকে 
উদ্যোগে রুপান্তরিত করতে পারে, আর তল পরিচালনা করতে পাবে তার্‌ 
বিপরীত । কোন শাসনকারী রাজবংশই ঘে বিপ্লবী বাহিনীকে পরাভূত করতে 
পারে না, এটা প্রমাণ করে ষে, নিছক কোন ব্যাপারের উতকুষ্টত। উদ্ভোগকে 
স্থনিশ্চিত করে না, চূড়ান্ত বিজয়কে স্থনিশ্চিত করা তো। আরও দূরের কথ! । 
বাস্তব অবস্থা অন্থ্যায়ী আত্মগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শর্ত স্থনিশ্চিত করে, 
উৎকৃষ্ট ও উদ্ভোগী পক্ষের হাত থেকে নি ও নিক্ষিত্র পক্ষ উদ্ে৷স ও জন্রকে 
ছিনিক্ে নিতে পারে । 
. (৮৩) স্কুল ধারণায়, ও খগতর্ধতার উদ ২ও উদ্ভোগ খোয়া যেতে 
পারে। ভাই, স্থণরিকল্পিততাবে শত্রর মাল তুল ছবারগার সৃতি করা আর তার 
ওখরে অতর্কিত আক্রমণ চালানে। হচ্ছে উরকষ্টত। অর্জনের ও উদ্ভোগ ছিনিছে 
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নেবার পদ্ধতি, এবং গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিও বটে ভুল'ধারণ! কি কি? তুল ধারণার 
একটা দৃষ্াস্ত হচ্ছে *পাকোং পর্বতের প্রতিটি কোপ ও গাছকে শঞ্জসৈম্ বলে 
মনে করা” ।৩২ আর প্পূর্বদিকে আক্রমণের ভান করে পশ্চিমর্দিকে আক্রমণ বরা 
হচ্ছে শক্রদের মধো ভূল ধারণ! স্থষ্টি করার একটি পদ্ধতি । খবর ফাস হয়ে পড়া 
বন্ধ করার মতো ঘথেই জনসমর্থন ধখন থাকে, তখন বিভিন্ন ছল ও কৌশল প্রয়োগ 
করে প্রায়শই শক্রকে কার্ধকরীভাবে তৃল বিচার ও তল কার্ধকারশের কঠিন 
অবস্থায় নিক্ষেপ কর! সম্ভব, যার ফলে শক্র তার উৎকৃষ্টত। ও উদ্ভোগ থেকে 
বঞ্চিত হয়। “যুদ্ধে কোন ছলচাতুরীই উপেক্ষণীয় নয়'_এই প্রবাদটি ঠিক এই 
কথাই বোঝায় । 'অমতর্কতার” অর্থকি? এর অর্থ হচ্ছে অগ্রসম্ত থাকা ।. 
প্রস্ততিবিহীন উৎকৃষ্ট অবস্থ। গ্রকৃত উৎকৃষ্ট অবস্থা নয় এবং এতে কোন উদ্ভোগও 
থাকতে পারে না। এ বিষয়টা বুঝতে পারলে, নিক অথচ প্রস্তত সৈন্- 
বাহিনী প্রায়ই অতক্ষিত আক্রমণের দ্বারা উৎকৃষ্ট শক্রবাহিনীকে পরাজিত 
করতে পারে । আমর! ঘে বলি, চলমান অবস্থায় রত শক্রকে আক্রমণ কর! 
মহজ, তার কারণ এই ঘে, সে তখন অসতর্ক অর্থাৎ অপ্রস্বত অবস্থায় থাকে । 
এই ছুটি বিষয়-_শক্রর মনে ভুল ধারণার স্থষ্টি কবা ও তার ওপরে অতফিত 
আক্রমণ চালানোর অর্থ হচ্ছে শক্রর কাধে যুদ্ধের অনিশ্চয়তাকে পাচার করে 
দেওয়া আর আমাদের নিজেদের জন্য ধথাসম্ভব নিশ্চয়তাকে স্থনিশ্চিত করা, 
'আর এইভাবে উৎকৃষ্ঠতা, উদ্যোগ এবং বিজয় অর্জন করা। এইসব অর্জনের 
পূর্বশর্ত হচ্ছে জনগণের অনবগ্য সংগঠন । সুতরাং, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
হচ্ছে সমস্ত শক্রবিরোধী জনসাধারণকে উদ্বদ্ধ করে ও তাদের সবাইকে অক্- 
শজ্জিত করে শক্রর ওপরে ব্যাপকভাবে আকন্মিক আক্রমণ চালানো৷ এবং 
সংগে সংগে খবর ফাস হয়ে পড়া বন্ধ করা ও সৈন্তবাহিনীকে আড়ালে 
লুকিয়ে রাখা, ঘার ফলে শক্র জানতে পারবে না যে, আমাদের সৈন্যবাহিনী 
কোথায় এবং কখন তাকে আক্রমণ করবে, এবং সৃষ্ট হবে শক্রর তৃল ধারণা 
ও সতর্কতার বাস্তব ভিত্তি) অতীতে কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধের ঘুগে চীনা 
ালফৌজ তার. হূর্বল ও ক্ষুত্র শক্তি নিয়ে সর্বদাই যে দ্িততে সমর্থ হতে। 
তার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে সংগঠিত -ও অস্ত্রসজ্দিত জনলাধারণের সমর্থন । 
খুক্তির দিক থেকে, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের থেকে অনেক বেশি ব্যাপক জন- 
প্রমর্থন লাভ করা উচিত জাতীয় যুদ্ধের ; কিন্তু অতীতের তৃলের ৫৩ ফলে জন- 
সাধারণ এখন একটা অনংগঠিত: অবস্থায় রয়েছে, জাতীয় উদ্দে্ট সাধনের 
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কানে তাড়াতাড়ি তাদের নামাতে পারা যায় না, পরন্ত কখনে। কখনে। 
এমনও হয় যে, শক্রই তাদের কাজে লাগায়। শুধুমাত্র দুটতার সংগে 
ব্যাপকভাবে সমগ্র জনগণকে উদ্বদ্ধ করেই যুদ্ধের যাবতীয় চাহিদা পূরণের 
উদ্দেশে অফুরন্ত সম্পদ সরবরাহ করতে পারা যায়। অধিকন্ত, এটি শক্রকে 
ভূল ধারণায় নিক্ষেপ করে ও অতকিত আক্রমণ করে তাকে পরাজিত 
করার আমাদের এই রণকৌশলকে কার্ধকরী করার ব্যাপারেও বিরাট ভূমিক! 
গ্রহণ করবে । আমরা হ্থং-এর রাজ! সিয়াং নই এবং তার গর্দভতুল্য নীতি- 
শান্ত্রও৩৪ আমর! চাই না। বিজয়লাভের উদ্দেশ্টে আমাদের অবশ্ঠই যতটা 
সম্ভব শক্রদের চোখ আর কানকে বন্ধ করে দিতে হবে, ধাতে কবে তারা 
অন্ধ ও বধিরে পরিণত হয়; আর যথাসম্ভব তাদের কম্যাগডারদেব মনে 
বিভ্রান্তি স্ঙি করে তাদেরকে পাগলে পরিণত করতে হবে। উপবে নালিত 
ৃষ্টান্তগুলি থেকে বোবা ঘাঁয় ষে, যুদ্ধের আত্মগত পরিচালনাব সংগে কিভাবে 
উদ্যোগ বা নিক্ষিয়তা সম্পকিত। জাপানকে পরাভৃত করার জন্য এ ধবনের 
আত্মগত পরিচালন অপরিহাধ। 

(৮৪) আমাদের অতীত ও বর্তমান আত্মগত ত্ুলভ্রান্তিগুলির নুষোগ 
নিয়ে এবং নিজের প্রবল সামরিক শক্তির কারণে জাপান তার আক্রমণের 
পধায়ে মোটাম্টিভাবে উদ্যোগী অবস্থায় রয়েছে । কিন্তু তার নিজের বনু 
অস্থবিধাজনক উপাদানের কারণে এবং যুদ্ধেও কিছু আত্মগত কৃলভ্রান্থি 
করার কাবণে (এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিতভাবে ব্যাধা। করা হবে আর 
আমাদের বনু সুবিধাজনক উপাদান থাকার কারণে তার এই উদ্ভোগ 'আংশিক- 
ভাবে হ্বাসপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে। তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে তাইএরচুয়াংয়ে 
শক্রর পরাজয় ও শানসীতে তার সঙ্কটাবস্থা থেকে । শক্রর পশ্চাভাগে 
আমাদের গেরিলাযুদ্ধের ব্যাপক বিকাশ সেখানকার শক্রর রক্ষীবাহিনীকে 
একেবারে নিক্ষিয় অবস্থায় এনে ফেলেছে । যদিও রণনীতিগতভাবে এখনে 
সে আক্রমণে রত আর উদ্যোগ এখনে! তার হাতে, তবুও যখন তার রণ- 
নীতিগত আক্রমণ থেমে যাবে তখনই শেষ হয়ে যাবে তার উদ্চোগ । শক্র 
কেন যে উদ্ভোগ বজায় রাখতে পারবে না তার প্রথম কারণ হচ্ছে, সেম্ত- 
সংখ্যার স্বল্পতার দরুণ অনির্দিষ্টকাল শত্রুর পক্ষে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া 
সম্ভব হবে না। কেন যে তাকে একট! নির্দিষ্ট সীমায় আক্রমণ বন্ধ করতে 
হবে এবং কেন থে সে উদ্ভোগ বজায় রাখতে পারবে না, তার দ্বিতীয় 
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ফারণটি হচ্ছে, আমাদের যুদ্ধাভিধানগত আক্রমণাত্মক . লড়াই ও শক্রর 
'পশ্চান্ভতাগে আমাদের গেরিলাযুদ্ধ এবং অপরাপর উপাদান। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের অস্তিত্ব ও আস্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে তৃতীয়. 
কারণ। এইভাবে এটা দেখা ঘায় ঘষে, শক্রর উষ্ঠোগ হচ্ছে ীমিত আর 
এই উদ্মোগকে চুর্ণবিচূর্ণ করা যায়। চীন যদি সামরিক কাধকলাপে তার 
প্রধান বাহিনীগুলির দ্বারা যুদ্ধাভিষানগত ও লড়াইগত আক্রমশাত্বক লড়াইয়ের 
নীতি চালু রাখতে পারে, শত্রুর পশ্চান্তাগে প্রচণ্ডভাবে গেরিলাযুদ্ধকে বিকশিত 
করে তুলতে পারে এবং রাজনীতিগতভাবে বাপক যাত্রায় জনগণকে উদ্দ্ধ 
করে তুলতে পারে, তাহলে আমর। বীরে ধীরে রণনীতিগত উদ্যোনী 
অবস্থিতি গড়ে তুলতে পারি। | 

(৮৫) এখন নমনীয়তা সম্পকে আলোচনা করা যাক । নমনীয়তাটা কি? 
এটা হুচ্ছে নামরিক কাবকলাপে উদ্যোগের বাস্তব রূপায়ণ । এটা হচ্ছে সৈন্য 
শক্তির নমনীয় প্রয়ৌগ । সৈন্তশক্তির নমনীয় প্রয়োগ হচ্ছে যুদ্ধ পরিচালনার 
কেন্ত্রীয় কর্তবা, আর এ কাজটি ভালভাবে সম্পাদন কর সবচেয়ে কঠিনও বটে। 
সৈন্তবাহিনী ও জনগণকে সংগঠিত ও শিক্ষিত করার কাজ প্রভৃতি ছাড়াও 
যুদ্ধে আমাদের কাজ হচ্ছে লড়াইয়ে সৈম্তবাহিনী নিয়োগ করা, আর এ 
সবকিছুই কর! হয় যুদ্ধে জয়লাভের জন্য । সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করা প্রতৃতি 
কাজ অবশ্ত কঠিন। কিন্তু তার 'থকেও বেশি কঠিন হচ্ছে সৈন্বাহিনীকে 
নিয়োগ করা, বিশেষ করে তখন ঘখন ছৃবলটি প্রবলটির সংগে লড়ছে! এ কাজ 
'করার জ্বপ্ দরকার অতান্ত উচ্চ মানের আত্মগত সামর্থ্য, দরকার যুদ্ধের বিশিষ্ট 
বিখৃংখলা, অন্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তাকে দূর করা৷ আর তাতে শৃংখলা, স্পষ্টতা 
ও নিশ্চন্ত। খুজে বের করা । শুধুমাত্র এইভাবেই পরিচালনায় নমনীয়তাকে 
কায়েষ করতে পার! যায় । 

(৮৬) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রণক্ষেত্রে লড়াই করার মৌলিক 
নীতি হচ্ছে বহিলণইনে ক্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই । এ নীতিকে 
কার্ধকরী করার জন্ত রয়েছে বিভিন্ন রণকৌশল বা পদ্ধতি, যেমন সৈন্তশক্তিকে 
ছড়িয়ে দেওয়া ও কেন্দ্রীভূত করা, পৃথক পৃথকভাবে অগ্রসর হওয়া ও একাভিমৃখী 
আক্রষণ করা, আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা, হান! দেওয়া; ও শত্রকে আটকে রাখা, 
েরাও করা ওর ঘুরে শর পার্থ বা পিছনে এগিয়ে যাওয়া, অগ্রগ্মন “ও 
পম্চাদরপসরণ ৷ এ লিকৌশনগুলিকে বোঝ সহজ, কিন্তু নমনীয়ভাবে সেগুলিকে 
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কাজে প্রয়োগ করা ও রদবদল সহজ নয়। এক্ষেত্রে রয়েছে তিনটি 
সমস্যামূলক যোগন্ত সময়, স্থান ও সৈন্তবাহিনী। সময়, স্থান ও সৈঙ্ট- 
বাহিনী ভালভাবে বাছাই করা না হলে কোন বিজয় অর্জন করতে পারা যায় 
না। ফেমন, চলন্ত অবস্থা রত শক্রকে আক্রমণ করতে গিয়ে আমরা যদি 
অতি তাড়াতাড়ি আঘাত হেনে বসি, তাহলে নিজেদের আমরা প্রকাশ করে 
ফেলব আর শক্রকে তৈরী হবার স্থযোগ দিয়ে দেব, আবার আমরা যদি খুব 
দেরি করে আঘাত হানি, তাহলে শক্র ততক্ষণে ছাউনী গেডে তার নাহিনী- 
গুলিকে সরিবেশ করে ফেলতে পারে, তাতে আমাদের কঠিন সমশ্তার 
মোকাবিলা করতে হতে পারে। এটাই হুচ্ছে সময়ের প্রশ্ন । 'মামরা যদি 
আমাদের আক্রম্ণস্থল শক্রর বামপার্শদেশে বাছাই করে নিই আর সেটা ঠিক 
শক্রর দুর্বলস্থান হয়, তাহলে জয়লাভটি সহজ হবে৷ কিন্ত আমর। ঘদি তার 
দক্ষিণ পার্শদেশে আক্রমপস্থল বাছাই করে একট ক্রটি করে বলি তাহলে কিছুই 
সাধিত হুখে ন!। এট! হচ্ছে স্থানের প্রশ্ব । আমাদের সৈন্যবাহিনীর একটি নিদিষ্ট 
ইউনিটকে ঘদি একটি নিদিষ্ট কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়, তাহলে অয়লাভ 
সহজ হতে পারে । কিন্ঠ "মই একই কাজের জন্য অন্ত আর একটি ইউনিটকে 
নিয়োগ করা হলে ফললাঁভ করা কঠিন হতেও পারে ! এটা হচ্ছে সৈল্যবাহিনীর 
প্রশ্ন । "আমাদের “ষ শুধু রণকৌশলগুলি 'প্রয়োগই করতে হবে তাই নয়, বরং 
সেগুলির রদবদল ৪ করতে হবে । আক্রমণ থেকে প্রতিক্ষায় অথব। প্রতিরক্ষা 
থেকে আক্রমণে, অগ্রগমন থেকে পশ্চাদপসরণে অথবা পশ্চাদপসরণ থেকে অগ্র- 
গমনে, সংবরণী বাহিনী থেকে হানাদার বাহিনীতে অথবা হানাদার বাহিনী 
থেকে সংবরণী বাহিনীদত পরিবর্তন সান করা এবং ঘেরাও করা ও ঘুরে ঘুরে 
শক্রর পার্থ বা পিছনে এগিয়ে ধাওয়া ইতাদির পারম্পবিক পরিবর্তন সাধন 
করা, আর উভয় পক্ষের বাহিনীগুলির অবস্থা ও ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী 
যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে এ ধরনের পরিবর্তন সাধন কর] হচ্ছে নমনীয় 
পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ কর্তবা। এটা লভাইয়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন 
সতা, তেমনি যুদ্ধাভিষানগত ও রণনীতিগত পরিচালনার ক্ষেত্রেও সতা । 

(৮৭) প্রাচীনরা বলেন : “রণকৌশল প্রয়োগের নৈপুণ্য নির্ভর করে বুদ্ধির 
ওপরে? । এই “নৈপুণ্যকৈ' আমরা বলি নমনীয়তা, এটা হচ্ছে বুদ্ধিমান 
ফম্যাগারদের অবদান। নমনীয়তা বলতে কিন্তু হঠকারিত। বোঝায় না। 
হুঠকারিতাকে অবশ্তই পরিহার করতে হবে । নমনীয়ত! হচ্ছে বাস্তব অবস্থার 
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ভিতিতে “সময় বিচার করার ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার পরে' (এখানে 
“পরিস্থিতি' বলতে শক্রর পরিস্থিতি, আমাদের পরিস্থিতি ও ভৌগোলিক 
পরিস্থিতি প্রভৃতি বোঝানো হচ্ছে) বুদ্ধিমান কম্যাগডারদের সময়োচিত ও 
উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সামর্থ্য, অর্থাৎ 'রণকৌশল প্রয়োগের নৈপুণা'। এই 
রণকৌশল প্রয়োগের নৈপুণোর ভিত্তিতে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির 
আক্রমণাত্ত্ক লড়াইয়ে আমরা অপেক্ষাকৃত বেশি বিজয়লাভ করতে পারি, 
শক্রর উতকুষ্টতাকে আর আমাদের নিকু্ঈতাকে বদলে দিতে পারি, শত্রর গপরে 
উদ্ভোগক্ষমতা লাভ করতে পারি, শক্রকে দাবিয়ে নিয়ে ধ্বংস করতে পারি 
ঘাতে করে চুড়ান্ত বিজয় হবে আমাদেরই । 

৮৮) পরিকল্পনার প্রশ্থটি এবারে আলোচনা করা ঘাক। যুদ্ধের বিশিষ্ট 
অনিশ্চম্বতার কারণে অপরাপর কার্ধের তুলনায় স্থপরিকল্লিতভাবে যুদ্ধ চালানো 
অনেক বেশি কঠিন। তবুও, 'প্রস্তাতিসম্পন্নতা সাফল্য স্থনিশ্চিত করে, আর 
অপ্রস্তাতিসম্পন্নতা বিফলত৷ স্থ্টি করে", পূর্ব থেকে পরিকল্পনা ও প্রস্ততি ছাড়া 
যুদ্ধে কোন বিজয় অর্জন করা অসম্ভব | যুক্ষে কোনরকমের নিরক্কশ নিশ্চয়তা 
নেই, তবুও যুদ্ধে নির্দিষ্ট মাত্রার আপেক্ষিক নিশ্চয়তাও যে নেই, তাও নয়। 
আমাদের নিজেদের পরিস্থিতি সম্পর্কে মআমর। তুলনামূলকভাবে নিশ্চিত । শত্রুর 
পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা অতাস্ত অনিশ্চিত, কিন্তু এখানেও আমাদের অন্থ- 
সন্ধান করার জন্য রয়েছে পূর্বলক্ষণ, অন্তসরণ করার জন্য রয়েছে রহুস্ত সমাধানের 
স্ত্র, আর বিবেচন। করার জন্য রয়েছে ঘটনাক্রম । এসব নিয়ে গড়ে ওঠে নিদিষ্ট 
মাত্রার আপেক্ষিক নিশ্চয়তা, ঘ। যুদ্ধেব পরিকল্পনার জন্য একটা বাস্তব ভিত্তি 
ফোগায়। আধুনিক কারিগরীর উন্নতি (টেলিগ্রাফী, বেতার, বিমান, মোটর- 
গাড়ী, রেলপথ, জাহাজ প্রভৃতি ) আবার যুদ্ধের পরিকল্পনার সন্ভাবাতাকে 
বাড়িয়ে দিয়েছে । কিন্তু, যুদ্ধে শুধু অতান্ত সীমিত € অল্লপকালস্থায়া নিশ্চয়তা 
থাকে বলে যুদ্ধের পৃর্ণাগ € অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনা খুবহ কঠিন . যুদ্ধের গতির 
( প্রবাহ ব। পরিবর্তন ) সংগে সংগে এ ধরনেব পরিকল্পনার পরিবর্তন হয়ে থাকে 
আর যুদ্ধের পরিধি অনুসারে এই পরিবর্তনের মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে । 
রণকৌশলগত পরিকল্পনাগ্ুলি, ষেমন ছোট ছোট সৈন্সংস্থান ও ইউনিটগুলির 
আক্রমণ বা প্রতিরক্ষার পরিকল্পনাগুলি প্রায় দিনে কয়েকবার বদলে নিতে হয়। 
যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনা অর্থাৎ বিরাট বিরাট সৈন্তসংস্থান কর্তৃক কাধকারণের 
পরিকল্পনা সাধারণতঃ যুদ্ধাভিযাঁনের পরিসমাপ্তি অবধি বলবৎ থাকতে পারে । 
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কিন্ত যুদ্ধান্িযানের গতিপথে লে পরিকল্ননাকে প্রারই 'অংশত; বদলে নেওয়। 
হয়, আর কোন কোন সময়ে এমনকি পুরোপুরি বদলেও নেওয়া হয়। রপ- 
নীতিগত পরিকল্পন। যুদ্ধরত উভয় পক্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে রচিত, 
আর সেটি আরও বেশি স্থায়ী, কিন্তু তাও শুধুমাত্র একটা নিদ্দিই বণনীতিগত 
পধায়েই প্রযোজা, যুদ্ধ যখনই একটা নতুন পধায়ে এগিয়ে চলে তখনই সেই 
রণনীতিগত পরিকল্পনাকে বদলে নিতে হয়। পরিধি ও পরিবেশ অগ্রঘায়ী 
রণকৌশলগত, যুদ্ধাভিযানগত ও রণনীতিগত পরিকল্পনা তরী করা ও বদলে 
নেওয়া হচ্ছে যুদ্ধ পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি । এট। হচ্ছে যুদ্ধে 
নমলীয়তার বাস্তব অভিবাক্তি : অন্ত কথায়, এটা হচ্ছে বাস্তবে রণকৌশল 
প্রস্বোগের নৈপুণাও বটে । জাপ-বিরোধা প্রতিরোধ-যুদ্ধে সর্বস্তরের কম্যাগ্ডারদের 
এর প্রতি নজর দিতে হুবে। 

(৮৯) যৃদ্ধের প্রবহযানতার কারণে কেউ কেউ যুদ্ধের পরিকল্পনা বা 
নীতির আপেক্ষিক স্থায়িত্বকে একেবারেই অন্বীকার করে । তারা এ ধরনের 
পরিকল্পনা বা শীতিকে 'ঘাস্ত্রিক' বলে বর্ননা করে। এই অভিমত তৃল। 
পৃবব্তী অংশে আমর! পুরোপুরি শ্বীকার করে নিয়েছি ফে যুদ্ধের পরিস্থিতিটি 
কেবল আপেক্ষিকভাবে নিশ্চিত আর যুদ্ধ দ্রুতগতিতে প্রবাহিত । চলন্ত বা 
পরিবন্তিত ৷ হওয়ার কারণে যুদ্ধের পরিকল্পনা ব৷ নাতিও শুধুই আপেক্ষিকভাবে 
স্বায়ী হতে পারে, এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন, ও যুদ্ধের প্রবহমানতাব সংগে 
সংগতি রেখে যথাসময়ে সেগুলিকে বদলাতে ব শুধরাতে হবে . নইলে আমরা 
যান্ত্রিক হয়ে পড়তাম। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট কালের মধো আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী 
যুদ্ধের পরিকল্পনা বা নীতিকে অস্বীকার করা অবস্থাই চলবে না. এটাকে 
অস্বীকার করার অথ হচ্ছে সবকিছুকে অন্থীকার কর! _খাস ফ্বদ্ধকে তথা খোদ 
অন্বীকাবকারীকেও অস্বীকার করা। যুদ্ধে পবিস্থিতি ও কাবকব্বাপ উভয়ই 
আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী, তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে বচিত যুদ্ধের পরিক্পীনো! বা 
নীতিগুলিকেও আমাদের অবশ্ঠই আপেক্ষিক স্থায়িত্ব দিতে হবে। যেমন, 
একট! নিদিষ্ট পথায়ে উত্তর চীনে যুদ্ধের পরিস্থিতি আর অষ্টম রুট বাহিনীর 
বিক্ষিপ্ত সামরিক কার্কলাপের স্থায়ী চরিত্র থাকে বলে এই পধায়ে অষ্টম রুট 
বাহিনীর “গ্রেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে মৌলিক, কিন্তু অগ্রুকৃল অবস্থায় চলমান যুদ্ধের 
স্থযোগ হারিও না'__-এই রথনীত্তিগত সামরিক কাষকলাপের নীতির আপেক্ষিক 
্থাক্িত্বকে স্বাকার করে নেওয়া একেবারেই অপরিহাধ । উপরে উল্লিখিত 
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রখমীতিগতত নীতির কার্যকরী মেয়্াঈকাল থেকে ফুদ্জাভিধানগত নীতি 
ক্ার্ধকরী মেয়াদকালটি: হন্বতর, আর রণকৌশলগত নীতির মেয়াদকালটি 
“আরও বেশি সংক্ষিপ্ততর । কিন্ত একটা নিদিষ্ট লময়ে তাদের প্রতোফাটই 
'স্থা়ী। যেকেউ এ কথ। অস্বীকার করে, যুদ্ধ পরিচালনার কোন পথই হে 
খুঁজে পাবে না, আর যুদ্ধের ব্যাপারে সে হয়ে পড়বে স্থির অভিমতহ্থীন অপেক্ষ- 
বাদী, তার কাছে এটাও হয় না, ওটাও হয় না, অথবা, এটাও হয়, ওটাও হয়। 
এ কথা কেউই অস্বীকার করে না যে, এমনকি একটা নিদিষ্ট মেয়াদকালের অন্য 
ফাধকরী নীতিও পরিবর্তনশীল থাকে, অন্তধায় একটি নীতিকে বাতিল করা 
এবং অন্ত একটি নীতিকে গ্রহণ করা অসম্ভব । কিন্তু এ ধরনের পরিবর্তনীলতা 
সীমিত, অর্থাৎ এই নীতিকে কাধকরী করার নানা ধরনের সামরিক কার্ধ- 
কলাপের চীহঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন, কিন্তু এই নীতির মৌলিক প্রকৃতির 
পরিবর্তন নয়, অন্ত কথায়, এটা পরিমাণগত পরিবর্তন, কিন্তু গুণগত নয়। 
একটা নিই মেয়াদকালে এ ধরনের মৌলিক প্রস্ততি কোনমতেই পরিবর্তন-. 
অল নয়। কোন একটা নিদিষ্ট মেয়াদকালে আপেক্ষিক স্থায়িত্বের কথ। 
বলতে এটাই আমরা বোঝাই । গোটা যুদ্ধের নিরক্ষশ প্রবহমান মহানদীর 
প্রতিটি নিদিষ্ট পধায়ে রয়েছে আপেক্ষিক স্থায়িত্ব_যুছের পরিকল্পনা বা নীতির 
মৌলিক প্ররুতি সম্পর্কে এই হচ্ছে আমাদের অভিমত । 

(৯০) বণনীতিগতভাবে অস্তলণইনে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষাত্ক ঘুদ্ধ এবং 
যুদ্ধাভিষ!নগত ও ভভাইগত্তভাবে বহিলাইনে দ্রুত নিশ্পত্ির আক্রমণাত্বক 
লড়াই সম্পর্কে এবং উদ্যোগ» নমনীয়তা ও পরিকল্পনা সম্পর্কেও আলোচনা! 
করার পর, এখন আমরা সংক্ষেপে তার লারমর্জ বণনা করতে পারি । জ্বাপ- 
বিরোধী প্রতিরোধ-ধুদের অবশ্যই একটা পরিকল্পনা! থাকতে হুবে। যুদ্ধের 
পরিকল্পনা অর্থাৎ রণনীতি ও রণকৌশলের বাস্তব প্রয়োগকে অবশ্বই 
নফনীয় হতে হবে, ঘাতে তাকে যুদ্ধের পরিস্থিতির উপযোগী করে নিতে পারা 
যায়। আমাদের দর্বজ্রই নিকুষ্টতাকে উৎকৃষ্টতাম্ম ও নিক্ষিয়তাকে উদ্ভোগে 
ককপাস্তরিত করার জন্ত চেষ্টা করতে হবে, ধাতে করে শক্র ও আমাদের যধোকার 
পরিস্থিতি বদলানো যায় । আর এ সবই অভিব্যক্ত হয় যুদ্ধাতিযানগত ও জড়াই- 
গতভাবে বহিঙ্গ'ইনে হ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে, এবং একই সময়ে 
রখনীতিগতভাবে অন্তর্পাইনে দীর্ঘস্থায়ী গ্রতিবক্ষাত্বক বুদ্ধেও তা অত্িবাক্ হয় । 
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চঙ্গমান যুদ্ধ, গেরিলাযুঘ, জবস্থানগত যুদ্ধ 

(৯১) যে যুদ্ধের বিষয়বন্ত হচ্ছে রণনীতিগতভাবে অন্তর্লাইনে চালিত, 
দীর্ঘস্থায়ী ও প্রতিরক্ষাত্বক যুদ্ধের মধ্যেকার যুদ্ধাভিষানগত ও লড়াইগতভাবে 
বহির্লাইনে ভ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই, তা ক্বপের দিক থেকে 
নিজেকে প্রকাশ করে চলমান যুদ্ধে । চলমান যুদ্ধ হচ্ছে সেই ঘুদ্ধন্ূপ, ঘাতে 
নিয়মিত সৈন্যসংস্থান দীর্ঘ যুদ্ধরেখা ও বিরাট ধুজ্জাঞ্চল জুড়ে যুদ্ধাভিযানগত ও 
লড়াইগত'ভাবে বহির্লাইনে ভ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাঙ্থাক লভাই চালায়! একই 
সময়ে, এ ধরনের আক্রমণাক্মনক লডাইকে সহজলাধা করার জন্য প্রয়োজনবোধে 
গালিত “চলন্ত প্রতিরক্ষণও” তাতে সামিল থাকে । এতে আরও সামিল থাকে 
সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করার অবস্থানগত আক্রমণ ও অবস্থানগত প্রতিরক্ষা | 
এর বৈশিষ্টা হচ্ছে নিয়মিত সৈষ্ঠসংস্থানের উপস্থিতি, যুদ্ধান্ভিষানে ও লড়াইস্ে 
সৈনাশক্তির উতকৃষ্ঠতা এবং আক্রমণাত্মক ও প্রবহমান চরিত্র: 

(৯২) চীনের ভূখণ্ড বিরাট, তার সৈন্যসংখা। বিপুল, কিন্ত তার সৈনা- 
বাহিনীর কারিগরী ও প্রশিক্ষণ অন্তন্তত । পক্ষান্তরে, শক্রর সৈন্যরা সংখাক়্ 
অপ্রতুল কিন্ত তাদের কারিগরী ও প্রশিক্ষণ বেশ উন্নত। এই পরিস্থিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে সামরিক কাযকলাপের প্রধান বূপরীতি হিসেবে 
আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে আক্রমণাযসক চলমান যুদ্ধকে, আর তার 
পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করতে হুবে অপরাপর রূপরীতিকে এবং এইভাবে গঠিত 
হবে গোটা চলমান যুদ্ধ। “শুধুই পশ্চাদপসবণ, কখনোই নয় অগ্রসরণ'-_ 
এই পলায়নবাদের বিরোধিতা আমরা অবশ্যই করি । আবাব ই একই 
সময়ে আমরা "শুধুই অগ্রসরণ, কখনোই নয় পশ্চাদপসরণ-এরও বিরোধিতা! 
করি, কারণ এটি হচ্ছে বেপরোয়। হঠকারিতা । 

(৯৩) চলমান যুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার প্রবহমানতা। প্রচণ্ড 
গতিতে 'অগ্রসরণের ও পশ্চাদপসরণের অঙ্থমতিই যে শুধু স্থলবাহিনীকে এই 
প্রবহৃমানতা দান করে তাই নয়, উপরস্ত তার কাছে তা দাবিও করে। ঘাই 
হোক, হান ফু-চ্যু ধরনের পলায়নবাদেরতং সংগে এর কোনই মিল নেই। 
যুদ্ধের মৌলিক দাবি হচ্ছে শত্রকে ধ্বংস করা, আর অন্য দাবি হচ্ছে নিজেকে 
রক্ষা করা । নিজেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্ট হচ্ছে শক্রকে ধ্বংস করা, আর শক্রকে 
ধ্বংস করাই হচ্ছে আবার নিজেকে রক্ষা করার সর্বাধিক কার্ধকরী উপায় । 
তাই, চলমান যুদ্ধ কোনমতেই হান ছুচ্যর মতো! লোকজনের পলায্বনের 
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স্বৃছিল৷ হয়ে ওঠে ন1; শুধু পিছনের দিকে চলা, কখনোই সামনের দিকে নয়, 
এমন কথা চলমান যুদ্ধ কোনমতেই বোঝাতে পারে না। এ ধরনের “চলা 
চলমান যুদ্ধের মৌলিক আক্রমণাত্মক চরিআ্রটিকেই নশ্তাৎ করে দেয়। চীন 
স্থবিশাল হওয়া সত্বেও এ ধরনের 'চলার' ফলে মে জীবনপথের বাইরে “চলে 
ষাবে। 

(৯৪) যাই হোক, আর একটি অভিমতও ভূল__অর্থাৎ “শুধু অগ্রনরণ, 
কখনোই নয় পশ্চাদপসরণ'-_ এটা বেপরোয়! হঠকারিতা। আমরা যে চলমান 
যুদ্ধের স্থপারিশ করি, তার বিষয়বস্ত হচ্ছে ফুদ্ধাভিধানগত ও লড়াইগতভাবে 
বহির্লাইনে ফ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই, আর তাতে লামিল থাকে 
অবস্থানগত যুদ্ধ ঘা সহায়ক ভূমিক! গ্রহণ করে, এবং আরও সামিল থাকে 'চলস্ত 
প্রতিরক্ষণ' ও পশ্চাদপসরণ , এ সবগুলি ছাড়৷ চলমান যুদ্ধকে পুরোপুরিভাৰে 
চালানো যেতে পারে না। বেপরোয়৷ হঠকারিতা৷ হচ্ছে সামরিক অদূরদশিতা৷ | 
প্রায়শই তার উদ্ভব ঘটে জমি খোয়ানোর ভয় থেকে । বেপরোয়। হঠকারীরা 
জানে না যে, চলমান যুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্টা হচ্ছে প্রবহমানতা, এই প্রব- 
মানত; স্থলবাহিনীকে ষে শুধু প্রচণ্ড গতিতে অগ্রসরণের ও পশ্চাদপসরণের 
অন্যমতিই দেয় তাই নয়, উপরক্ত তার কাছে এমন দাবিও করে। সক্রিয়তার 
দিকে, শক্রর পক্ষে প্রতিকূল কিন্তু আমাদের পক্ষে অনুকূল কোন একটি 
লড়াইয়ে শক্রকে টেনে নামাবার উদ্দে্টে সচরাচর এটাই দরকার ফে, শত্রুকে 
থাকতে হবে চলন্ত অবস্থাযু, আর আমাদের থাকতে হবে অনেক অনুকূল শর্ত, 
যেমন £ অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ, পরাজয়সাধা শক্র, খবৰ ফাস হয়ে পড়া 
বন্ধ করতে পারে এমন স্থানীয় লোকজন, শক্রর ক্লান্তি ও অসতকতা ইত্যাদি । 
এর ক্গন্তধ দরকার হচ্ছে শক্রর অগ্রসরণ আর আমাদের এসাকার অংশবিশেষ 
সাময়িকভাবে খোয়া গেলে আমাদের বিচলিত না হওয়া । কারণ আমাদের 
জমির আংশিক ও সাময়িক খোয়ানো হচ্ছে সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ীভাবে 
জন্নির সংরক্ষণ ও হৃত জমির পুনরুদ্ধারের মূল্য । নিক্ষিয়তার দিকে, যখন 
আমরা বাধা হয়ে সৈন্তশক্তির সংরক্ষণকে মৌলিকভাবে বিপদাপক্ন করে 
তোলার মতে। অন্থবিধাজনক অবস্থায় পড়ি, তখন আযাদের উচিত দ্বিধা) ন! 
করে পশ্চাদপসরণ করা, বাতে করে সৈম্তশক্তিকে সংরক্ষণ করা যায় ও নতুন 
ন্বষে।গ গ্রহণ করে শক্রক্ আবার আঘাত হান! যায় । বেপরোয়া হঠকারীরা 
এই নীতি সম্পর্কে অজ, অবস্থা গ্রতাক্ষভাবে ও নিশ্চিতরূপেই প্রতিকূল হলেও, 
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তারা একট। শহর বা একখণ্ড জমির জন্য লড়ে । ফলে, তারা যে শুধু শহরটি 
বা জমিটি হারায় তাই নয়, পরন্ধ তাদের সৈন্তশক্তিকেও সংরক্ষিত করতে তারা 
বার্থ হয়। সর্বদাই আমর! “শক্রকে গ্রলুদ্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে 
টেনে আনার' নীতির সপক্ষে আছি, তার কারণ এই যে, শক্তিশালী সৈম্- 
বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বার জন্ত বণনীতিগতভাবে প্রতিক্ষায় রত একটা ছূর্বল 
সৈন্তবাহিনীর পক্ষে এটি হচ্ছে সবচেয়ে কাধকরী সামরিক নীতি । 

(৯৫) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে : সামরিক কাধকলাপের বপরাতির 
মধ চলমান লড়াইয়ের স্থান প্রথম, আর গেরিলা লড়াইয়ের স্থানি দ্বিতীয় । 
আমর! যখন বলি ষে গোটা যুদ্ধে চলমান লভাই প্রধান আর গেরিলা লড়াই 
সহায়ক' তখন আমরা এটাই বোঝাই ষে, যুদ্ধের পরিণতি মুখাতঃ নির্ভর করে 
নিয়মিত লড়াইয়ের ওপরে, বিশেষ করে তার চলমান রপরীতির ওপরে, এবং 
যুদ্ধের পরিণতি নিধণরণের প্রধান দায়িত্বকে গেরিলা লভাই বহন কবতে পারে 
না! কিন্তু এর অর্থ এই নয় £ষ. জাপ-বিরোধা প্রতিরোধ-যুছ্ধে গেরিলা 
লডাহুয়ের রণনাতিগত ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ নয়. গোট; প্রতিরোধ-যুদ্ধে 
গেরিল। লড়াইয়ের রণনীতিগত কুমিকাটি হচ্ছে শুধুই চলমান লডাইয়ের 
ভূমিকার পরে। কাবণ গেবিলা লড়াইয়ের সহায়তা ছাড়া শত্রকে আমরা 
পরাভূত করতে পারি না । এ কথা বলতে গিয়ে গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে 
বিকশিত করে “তালার রণনীতিগত কতবাকেও আমরা মনে রাখি; এই 'দীঘ 
ও নিষ্ঠুর যুদ্ধের মধো গেরিলা লভাই একই স্তরে থাকবে না, পরস্ত উচ্চতর শ্তরে 
উঠে তা চলমান লড়াইয়ে ব্কাশলাভ করবে । তাই গেকিলা লড়াইয়ের 
রপনীতিগত ভূমিকা হচ্ছে ছ্বিবিধ__নিয়মিত লডাইকে সাহাষা করা, আর 
নিজেকেও নিয়মিত লভাইয়ে রূপান্তরিত করা। চীনের জাপ-বিরোধী 
প্রতিবোধ-যুদ্ধে গেরিলা লড়াইয়ের অভূতপূর্ব বাপ্তি ও অভূতপূর্ব দীর্ঘস্থায়িত্বকে 
বিবেচনায় ধরলে তার রণনীতিগত ভূমিকাকে উপেক্ষা করা আরও অন্ুচিত। 
সে কারণে চীনে গেরিলাযুদ্ধের ঘষে শুধুই রণকৌশলগত সমস্তাটি আছে তাই 
নয়, প্রস্ত তার নিজ্জন্ব বিশেষ রপনীতিগত সমন্যাও আছে । 'জাপ-বিরোধী 
গেরিলাষুদ্ধের রপনীতির সমস্ত" নামক প্রবন্ধে আগেই আমি এ বিষয়ে 
আলোচনা করেছি। উপরে ষেমন বলা হয়েছে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ- 
যুদ্ধের তিনটি রণনীতিগত পর্যায়ে সামরিক কার্কলাপের রূপরীতি হচ্ছে 
নিম্নরূপ : প্রথম পধায়ে চলমান যুদ্ধ হচ্ছে প্রধান, আর গেরিলাষুদ্ধ ও অবস্থান- 
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গত ঘুদ্ধ হচ্ছে সহায়ক ৷ দ্বিতীয় পধায়ে গেরিলাযুদ্ধ প্রথম স্থানে এগিয়ে আমবে 
আর চলমান যুদ্ধ ও অবস্থানগত যুদ্ধ সহায়ক হবে। তৃতীয় পর্যায়ে চলমান যুদ্ধ 
আবার প্রধান রূপরীতি হয়ে উঠবে আর অবস্থানগত যৃদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধ হবে 
নাক । কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের চলমান যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে আগেকার নিয়মিত 
সৈম্তবাহিণীর দ্বারা চালানে। হবে না, বরং তার একটা অংশ, সম্ভবতঃ বেশ 
গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এমন সৈন্তবাহিনী চালাবে যার! আগে ছিল গেরিলা- 
বাহিনী, কিন্ত তখন গেরিলাযুদ্ধ থেকে চলমান যুদ্ধের স্তরে উন্নীত হয়েছে। 
এ তিনটি পধায়ের ঘৃরিকোণ থেকে দেখতে গেলে চীনের জাপ-বিরোধী 
প্রতিরোধ-যুদ্ধের মধ্যে গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে নিশ্চিতভাবেই অপরিছাধ । আমাদের 
গেরিলাধুদ্ধ মানবজাতির যুদ্ধের ইতিহাসে একটা অভ্ভতপূর্ব মহান নাটক 
প্রযোজনা করবে । এই কারণে, গোটা! শক্র-অধিকত এলাকার মধো ছড়িয়ে 
পড়ে জনসাধারণকে উদ্দ্ধ করে অস্ত্রলজ্দিত করা আর তাদের সংগে লমন্বয়সাধন 
করে গেরিলাযুদ্ধ চালানোর জন্ত চীনের কযসেক মিলিয়ন নিয়মিত সৈন্যদের 
ভেতর থেকে অন্তত: কয়েক লক্ষকে বাছাই করা একেবারেই অপরিহাধ । 
এইভাবে বাছাই কর! সৈনাবাহিনীর উচিত এই পবিত্র কর্তবাভারকে দচেতন- 
ভাবে কাধে তুলে নেওয়া ! এটা তাদের ভাবা উচিত নয় যে বড লড়াই লভবার 
স্থযোগ তাদের কম হবে এবং কিছু সময়ের জন্ত তার! জাতীয় বীর হিসেবে 
দেখা! দিতে পারবে ন। বলে তাদের পদমর্ধাদা কমে গেছে । এ ধরনের ভাবটা 
ভূল। নিয়মিত যুদ্ধের মতে দ্রুত কল এবং বিপুল খাতি গগেরিলাযুদ্ধে মেলে 
না, কিন্তু 'দীর্ঘ যাত্রার মাধামেই ঘোড়ার শক্তির পরখ হয়, আর দীধ কর্মসাধনে 
মান্থুষের অস্তঃকরণের পরীক্ষা হয়'; আর এই দীর্ঘ 9 নির্মম যুদ্ধের গতিপথে 
গ্রেরিলাযুদ্ধ'তার প্রচণ্ড শক্তি দেখাবে । এটা মোটেই সাধারণ কর্মভার নয় । 
অধিকস্ত, এই ধরনের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী বিক্ষিপ্ত হবে গেরিলাযুদ্ধ চালাতে 
পারে, আর সমাবেশিত হলে আবার চলমান যুদ্ধও চালাতে পারে ' হষ্ম 
কুট বাহিনী এমনই করে আসছে । অষ্টম রুট বাহিনীর নীতি হচ্ছে : “গেরিলা- 
যুদ্ধ হচ্ছে মৌলিক, কিন্ত অনুকূল অবস্থায় চলমান যুদ্ধের স্থঘোগ হারিও না' । 
এ নীতি সর্বাংশে ঠিক, এর বিরোধী সব অভিমত ভূল । 

(৯৬) চীনের বর্তমান প্রযুজিগত তরে প্রতিরক্ষাক্বক ও আক্রমণাত্বক 
'অবস্থানগত যুদ্ধ সাধারণতঃ 'কার্ধকরী করা অসম্ভব । আর এখান থেকেই 
আমাদের দুর্বলতা প্লকাশ পায় । উপরদ্ধ, আমাদের হূর্গসংরক্ষিত খবসন্থান- 
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গুলিকে পাশ কাটিয়ে চলার জন্ত শর আবার আমাদের দেশের হুবিশালতাকে 
কাজে লাগাচ্ছে। তাই অবস্থানগত যুদ্ধ আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি 
হিসেবে হতে পারে না, প্রধান পদ্ধতি হওয়া তো৷ আরও দূরের কথ।। কিন্ত 
যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে চলমান যুদ্ধের পরিধির মধো আংশিক অবস্থানগত 
যুদ্ধকে যুদ্ধাভিষানে সহায়ক ভূমিকায় নিয়োগ কর সম্ভব এবং একান্ত আবশ্ঠক । 
প্রাতি পদে প্রতিরোধ করে শক্রর সৈন্যশক্তি লাঘব করার এবং অতিরিক্ত সময় 
পাওয়ার উদ্দেশ্তে পরিচালিত আধা-অবস্থানগত “চলন্ত প্রতিরক্ষণ' হচ্ছে চলমান 
যুদ্ধের একটা আরও বেশি অপরিহাধ অঙ্জ। চীনকে অবশ্তই নিজের আধুনিক 
অস্ত্রশস্ত্রের যোগান পদ্ধি করার জন্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে, ধাতে করে 
রণনীতিগত পাণ্টা আক্রমণের পধায়ে অবস্থানগত আক্রমণের কর্তব্যটি সে 
পুরোপুরি সম্পাদন করতে পারে। রণনীতিগত পাণ্টা আক্রমণের পধায়ে 
অবস্থানগত যুদ্ধ নিঃসন্দেহে বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করবে । কারণ শক্র তখন 
তার অবস্থানগুলিকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে থাকবে, আর চলমান যুদ্ধের সংগে 
সমহ্বয়সাধনের জন্য প্রচণ্ড অবস্থানগত আক্রমণ শুরু না করে আমরা আমাদের 
হৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করতে সম্থ হব না! তংসত্বেও তৃতীয় পধায়ে চলমান 
যুদ্ধকেই যুদ্ধের মৌলিক রূপরীতি হিসেবে গ্রহণ করার জনা আমাদের অবশ্তই 
সবাত্বক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ প্রথম বিশ্বধুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম. 
ইউরোপে ঘষে ধরনের অবস্থানগত যুদ্ধ লডা হয়েছিল, ৫তমন অবস্থানগত যুদ্ধে 
যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল ও মাহুষের সক্রিয় ভূমিকা বহুলাংশে বাতিল হয়। 
এটা স্বাভাবিক ষে, যুদ্ধকে টেনে 'পরিখার বাইরে আনতে ৭ কারণ যুদ্ধ 
লড়া হচ্ছে চীনের স্বিশাল বুকের ওপরে, আর আমাদের পক্ষ কারিগরীর দিক 
থেকে আরও বেশ কিছুকাল অনুন্নত থাকবে । তৃতীয় পথায়ে, চীনের কারিগরী 
অবস্থার উন্নতি হলেও. সেদিক দিয়ে চীন ঘষে নিশ্চিতরূপেই তার শত্রুকে ছাড়িয়ে ' 
ঘাবে, তা কিন্ত নয়। আর তাই, উচ্চ মাত্রায় চলমান যুছ চালাবার জন্য আমরা! 
প্রচেষ্টা চালাতে বাধ্য হব। আর তা না হলে চীন চূড়ান্ত বিজয়লাভ করতে 
পারবে না। ভাই, গোট। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে অবস্থানগত যুদ্ধকে চীন: 
মৌলিক রূপ হিসেবে গ্রহণ করবে না। মৌলিক আর গুরুত্বপূর্ণ রূপ চলমান 
যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধই থাকবে। যুদ্ধের এই ছুটি রূপরীতির: যাধ্যষে যুদ্ধ 
পরিচালনার কৌশল ও মানুষের সক্রিয় ভূমিকাকে কার্ধকরী করার পূর্ণ সুযোগ 
পাওয়া, যাবে, আমানের ছু্তাগোর জর থেকে এ এক সৌভাগোর অদভনধ।.. 
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শক্কিক্ষয়ী যুদ্ধ এবং নিদু লীকরণের যৃদ্ধ 

(৯৭) আগেই আমর! বলেছি, যুদ্ধের সারমর্ম বা উদ্দেন্ত হচ্ছে নিজেকে 
রক্ষা করা ও শক্রকে ধ্বংস করা । এই উদ্গেস্ট সাধনের জন্য যুদ্ধের তিনটি 
সপ রয়েছে চলমান যুদ্ধ, অবস্থানগত যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধ। আর কাধ- 
কারিতার মাত্রায় তাদের পার্থকা রয়েছে, এ দিক থেকে যুদ্ধকে সাধারণত: 
শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধে ও নিমূলীকরণের যুদ্ধে বিভক্ত কর! ঘায়। 

(৯৮) সর্বপ্রথমে আমরা বলতে পারি যে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-ৃদ্ধ 
হচ্ছে শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ, আবার নিৃলীকরণের যুদ্ধও বটে। কেন? কারণ শক্র 
এখনো তার প্রবলতাকে কাজে লাগাচ্ছে, এবং - বণনীতিগত উৎকৃষ্ঠতা ও 
উদ্বোগকে বজায় রাখছে । আর তাই, যুদ্ধাভিষানগত ৪ লড়াইগত নিমৃলী- 
করণের যুদ্ধ ছাড়া আমর! কাধকবীভাবে এবং দ্রুতগতিতে শক্রর প্রবলতাকে 
কমাতে এবং তার উৎকুষ্টতা ও উদ্যোগকে ভাঙতে পারি না। এখনো আমাদের 
দুর্বলতা রয়েছে, রণনীতিগত নিকৃষ্টত। ও নিক্ষিয়তার হাত থেকে এখনো আমরা 
মুক্ত হুইনি, তাই যুদ্ধাভিযানগত ও লভাইগত নির্মলীকরণের যুদ্ধ না করলে 
আমরা সময় পেতে পারি না, আমাদের আভান্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি 
উন্নতিবিধান করতে পারি না এবং আমাদের প্ররত্তিকল অবস্থাটিও বদলে 
নিতে পারি না। তাই যুদ্ধাভিযানগত নির্মলীকরণের যুদ্ধ“ হচ্ছে রপনীতিগত 
শক্তিক্ষয্ী যুদ্ধের উদ্দেশ্টসাধনের পথ। এই অর্থে নির্মলীকরণের যুদ্ধ হচ্ছে 
শকতিক্ষয়ী যুদ্ধ । মৃখাত: নির্মূলীকরণের মাধ্যমে শত্রুর শক্তিক্ষয়করণের পদ্ধতি 
বাবহার করেই চীন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাতে পারে । 

(৯৯) কিন্তু শত্তিক্ষয়ী যুদ্ধাভিযানের দ্বারাও রণনীতিগত শক্কিক্ষয়করণের 
লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, চলমান যুদ্ধ 
নির্বলীকরণের কাজ করে, শত্তিক্ষয়করণের কাজ করে অবস্থানগত যুদ্ধ আর 
গেরিলাযুদ্ধ এ উভয় কাজই একসঙ্গে করে । এইভাবে যুদ্ধের তিনটি রূপরীতিই 
পরস্পরের থেকে পৃথক । এই অর্থে নির্মলীকরণের যুদ্ধ হচ্ছে শক্তিক্ষয়ী যৃদ্ধের 
থেকে ভিন্ন। শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধাভিযানগুলি হচ্ছে সহায়ক, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী বৃদ্ধের 
পক্ষে প্রয়োজন । 

(১০*) তত্বের "ও প্রয়োজনের দিক থেকে বলতে গেলে, শক্রর 
শক্তিকে প্রচুরভাবে ক্ষয় করার রপনীতিগত লক্ষ অর্জন করার জনা প্রতি- 


৫ 


রক্ষাত্ক পর্যায়ে চীনের উচিত চলমান যুদ্ধের মৃখা ও গেরিলাযুদ্ধের আংশিক 


১৬৬ 


নির্মুনীকরণের প্রকৃতিকে ব্যবহার, করা এবং অবস্থানগত যুদ্ধের (যা সহায়ক 
সূমিকা গ্রহণ করে ) মুখ্য ও গেরিলাযুদ্ধের আংশিক শক্তিক্ষয়করণের প্রকৃতিকে 
ব্যবহার করা। ভারসাম্যের পর্যায়ে শক্রর সৈন্তশক্তির আরও বিরাট পরিমাণ 
ক্ষয়করণের উদ্দেস্টে আমাদের উচিত গেরিলা! ও চলমান যুদ্ধের নির্মলীকরণের 
ও শক্তিক্ষয়করণের প্রকৃতিকে অবিচলভাবে ব্যবহার করা। এ সবেরই লক্ষ্য 
হচ্ছে যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করা, ধীরে ধীরে শক্র ও আমাদের শক্তির অন্থপাতকে 
বদলে দেওয়া, আর আমাদের পাণ্টা আক্রমণের জন্য শর্ত তৈরী করা। শেষ 
প্বস্ত শক্রকে ঘাতে বিতাড়িত করা ঘায়, তার জন্ত রণনীতিগত পাল্টা 
আক্রমণের সময়ে আমাদের উচিত হবে নির্মলীকরণের মাধ্যমে শত্রুর শক্তি- 
ক্ষয়করণের পদ্ধতিকে অব্যাহতভাবে প্রয়োগ করা৷ 

(০১) কিন্তু বস্তত:, বিগত দশ মাসে আমাদের অভিজ্ঞতা হল ঘে, চলমান 
যুদ্বাভিযানগুলির অনেকগুলি, এমনকি অধিকাংশগুলিই শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধাভিষানে 
পরিণত হয়েছিল ; আর কোন কোন এলাকায় গেরিলাযুদ্ধের সঠিক নিম লী- 
করণের ভূমিকাটি যথাযথভাবে সম্পাদিত করা হয়নি। এ অবস্থার ভাল দিকটি 
হচ্ছে এই ঘে, অন্ততঃপক্ষে আমরা শক্রর শক্তিকে ক্ষয় করেছিলাম, আর তা 
্বী্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ৪ আমাদের চূড়ান্ত বিজয়__-উভয়ের জন্যই তাৎপর্যপূর্ণ, তাই 
বৃথাই আমাদের নিজেদের রক্ত ঢালিনি। কিন্তু ত্রুটি হচ্ছে এই ষে, প্রথমতঃ 
শক্রর শক্তিকে আমরা ঘথেষ্ট পরিমাণে ক্ষয় করিনি ; আর দ্বিতীয়তঃ, বেশ 
গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি আমরা এড়াতে অসমর্থ হয়েছিলাম এবং যুদ্ধে শত্রর দ্রবা- 
সামগ্রী আমরা কম দখল করেছিলাম । এই পরিস্থিতির বাস্তব কারণটিকে, অর্থাং 
প্রযুক্তিগত সাজসরঞ্জামে এবং সৈন্দের প্রশিক্ষণে আমাদের ও শক্রর মধ্যেকার 
অসমতাকে আমাদের স্বীকার. করে নেওয়া উচিত হলেও, ষাই ঘটুক না কেন, 
তত্বগতভাবে এবং বান্তবিকপক্ষে এটা! জোর দিয়ে বল! দরকার যে, ষখনই 
পরিবেশ অন্থকৃল হয়, তখনই আমাদের প্রধান সৈন্তবাহিনীর উচিত সক্রিয়ভাবে 
নিম্লীকরণের যুদ্ধ চালানো । অন্ত্থাত ও হয়রানি করার মতো অনেক 
নির্দিই কাজ করতে গিয়ে গেরিলাবাহিনীগুলিকে বিশুদ্ধ শক্তিক্ষয়ী লড়াই 
চালাতে হলেও, পরিবেশ যখনই অন্থৃকূল হয় তখনই নির্মলীকরণের যুদ্ধাভিযান 
ও জড়াইয়ের স্থপারিশ করা ও সক্রিয়ভাবে সম্পাদন কর দরকার, যাতে কৰে 
প্রভৃত পরিমীণে শক্রর ক্ষতিসাধন করা যায়, আর আমাদের নিজেদের 
শক্তিকে প্রতৃত পবিমাণে পূরণ করে নেওয়া যায় । 
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(১০২) বহির্লাইনে ভ্রুত নিষ্পতির আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে যেগুলিকে 
আমরা 'বহির্পাইন, 'ক্রুত নিষ্পত্তি এবং "আক্রমশাত্থক' বলি, আর 
চলমান যুদ্ধে ধেটাকে আমর] 'চলমান' বলি--সে সবগুলিই লড়াইয়ের রূপের 
দিক থেকে মুখাত: অভিবাক্ত হয় ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে শক্রর পার্খ বা 
পিছনে এগিয়ে যাওয়ার রণকৌশলের প্রয়োগে । তাই প্রয়োজন উতর সৈন্ত- 
শক্তি কেন্দ্রীভূত করা। স্বতরাং সৈম্তশক্তির কেন্দ্রীভূতকরণ আর ঘেরাও 
করার ও ঘুরে ঘুরে শত্রর পার্খ বা পিছনে এগিয়ে ধাওয়ার রণকৌশলের প্রয়োগ 
হচ্ছে চলমান যুদ্ধ চালাবার অর্থাৎ বহির্পাইনে দ্রুত নিষ্পতির আক্রমণাত্মক 
লভাই চালাবা৫ জন্। প্রয়োজনীয় শর্ত। এ সবের লক্ষা হচ্ছে শত্রকে নিমূলি 
করা। 
।১০৩) জাপানী সৈনাবাহিনীর শক্তি শুধু ঘে তার অস্ত্রশস্ত্রের যধো নিহিত 
আছে তাই নয়, পরন্ত সে শক্তি নিহিত রয়েছে তার অফিসার ও সৈনাদের 
প্রশিক্ষণেও-_তার সংগঠনের মাত্রায়, অতীতে পরাজিত না হওয়। থেকে উদ্ভূত 
তার আত্মবিশ্বাস, জাপানী সম্রাটের ও দেবতার গপকবে তার কুসংস্কারাচ্ছন্গ 
বিশ্বাসে, তার দাস্ভতিকতা ও আত্মমযাদায়, চানা জনগণ সম্পর্কে তাব অবহেলায় 
এবং এ ধরনের অনানা বৈশিষ্টো। এ সবই আসে জাপানী যুদ্ধবাজদের দ্বারা 
কুত বু বছরের সমরবাদী শিক্ষ। থেকে আব আসে জাপানেব জাতীয় 
এতিহ্থ থেকে! জাপানা সৈনাদের প্রচুর, সংখাককে হতাহত কবা সত্বেও 
আমরা কেন ঘষে অতান্ত কম সংখাককেই বন্দী করতে পেরেছিলাম, তার মুখ্য. 
কারণ হচ্ছে এইটি । অতীতে অনেকেই এটা উপেক্ষা করেছে । শক্রর এই 
বৈশিষ্ট্যগলিকে ধ্বংস করার জলা দরকার একটা দীথ প্রক্রিয়ার । সবপ্রথমে 
আমাদের দরকার এসব বৈশিষ্টোের ওপরে মনোষোগ দেওয়া এবং তারপরে 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক প্রচার ও জাপানী জনগণের আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে এই বিষয় নিয়ে ধৈধশীলভাবে ও স্বপরিকর্লিতভাবে 
কাজ করে যাওয়া; আর সামরিক ক্ষেতে নিম্বলীকরণের লড়াইও হচ্ছে অনাতম 
পদ্ধতি । শক্রর এইসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জাতীয় পরাধীনতার তত্বের ভিত্তি 
পেতে পারে হুতাশাবার্দীর, আবার নিমুলীকরণের লডাইয়ের বিরোধিতার 
ভিত্তি পেতে পারে নিক্ষিয় মনোভাবাপর রপবিশারদরা । কিন্ত এর বিপরীতে, 
আমর। এটমত পোষণ করি ষে, জাপানী সৈন্যবাহিনীর এইসব শ্রেষ্ঠ উপাদানকে 
ধ্বংস করতে পারা যায় এবং তাদের ধ্বংস ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে । সেগুলিকে 
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ধ্বংস করার প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে রাজনীতিগতভাবে জাপানী সৈন্তদেরকে স্বপক্ষে 
টেনে নেওয়া । তাদের আক্ষমর্ধাদায় আঘাত কর। থেকে আমাদের বরং উচিত 
তাদের এই আহামধাদাকে বোঝ। আর সঠিক পথে পরিচালিত কর! এবং 
সুদ্ধবন্দীদের প্রতি উদ্ধার বাবহারের দ্বারা জাপান শাসকদের জনবিরোধী 
আগ্রাসী নাতির চরিত্রটি বুঝতে জাপানী সৈশ্ঠদেরকে শিক্ষা দেওয়া । অন্যদিকে 
জাপানী সৈন্যদের সামনে আমাদের প্রদর্শন করা উচিত চীনা সৈন্তবাহিনীর 9 
চীনা জনগণের 'অদমা মনোবল এবং বীরোচিত ও অনমনীয় সংগ্রামী শক্তি । 
এটাষ্ট হচ্ছে নিমূলাকরণের লডাইয়ের মাধামে শক্রদের ওপরে প্রচণ্ড আঘাত 
হানা । সামরিক কাবকলাপেব গত দশ মাসের আমাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ 
করে বধ) শক্রর সৈন্ধশক্তিকে নির্মল কবা সন্ত -পি“সিংকুয়ান আর তাই- 
এচুয়াংয়ের যুদ্ধাভিষান গুলি হচ্ছে এব স্পষ্ট প্রমাণ। জাপানী সৈন্তবাহিনীর 
মনোবল ভেঙে পড়তে শর করেছে, তার ঈৈন্যাব। যুদ্ধেন উদ্দেশ বোঝে না, চীনা 
সৈম্তাবহিণ্ঈ 5 চীনা জনগণের দ্বারা তারা পবিবেষ্টিত, প্রবলবেগে আক্র ফণে 
সাাপিয়ে পড়াৰ সাহস চীনা সৈম্তদের তুলনায় ভাবা অলেক কম দেখায়, 
ইতাদি- -এসবই হচ্ছে আমাদের পক্ষে নির্মলীকবণেক লড়াই চালানোর 
অনুকূল বাস্তব শর্ত, আব সগুলি আবার যুদ্ধ দারঘস্থারা হয়ে ওঠার সংগে সংগে 
দিনের পর দিন বিকশিত হয়ে উঠবে | নিমূলীকরণেব লড়াইয়েব ভেতর দিয়ে 
শক্রবাহিনীব বিহ্বলকব ইদ্ধতাকে ধ্বংস কবার দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধবনেৰ 
নিম্লীকরণেৰ লড়াই হচ্ছে যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করাব এবং জাপানী সৈন্তদের ও 
জাপানী জনগণের মুক্তিকে ত্ববান্থিত করার শর্তগুলিব অন্যতম । বিভাল 
বিড়ালের সংগেই নন্ধুত্ব কবে, দুনিয়ার কোথাও বিডাল ইছুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব 
করে না। 

(১০৪) অপুরপক্ষে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বর্তমানে প্রযুক্তিগত 
সাজসরঞ্জামে ও সৈন্যদের প্রশিক্ষণে শক্রর থেকে আমর! নিকৃষ্ট । স্বতরাং 
অনেক ক্ষেতে, বিশেষ করে লড়াইট। যখন সমতল ভূমিতে ঘটে, তখন শক্র- 
বাহিনীর গোটাটিকে অথব! তার বৃহত্তর অংশকে বন্দী করার মতো! চরম মাত্রার 
নি্বলীকরণ কঠিন। এই ব্যাপারে দ্রুত বিজয়ের মতবাদীদের অতিরিক্ত 
দাবিগুলি ভুল। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে সঠিক দাবি এটাই হওয়া 
উচিত ষে, যথাসম্ভব নির্মলীকরণের যুদ্ধ চালাতে হবে । অনুকূল অবস্থাস্ক 
প্রতিটি লড়াইয়ে আমাদের উচিত উতকুষ্ট সৈম্তশক্তি কেন্দ্রীভূত করা, আর 
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ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্খ বা পিছনে এগিয়ে যাওয়ার রণকৌশল 
কাজে লাগানো- শক্রর যাবতীয় সৈন্তশক্কিকে ঘেরাও করতে না৷ পারলেও 
তার একটা অংশকে ঘেরাও করতে হবে, পরিবেষিত সৈন্যশক্কির সবটাকে না? 
পারলেও তার একটা অংশকে বন্দী করতে হবে, আর পরিবেষ্টিত সৈন্যশক্তির 
এক অংশকে বন্দী করতে ণা পারলেও মেই অংশকে বছল পরিমাণে হতাহত 
করতে হবে। নিষূ'লীকরণের লড়াইয়েব পক্ষে প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের 
করতে হবে শক্তিক্ষয়ী লড়াই! নির্মলীকরণের লভাইয়ে আমাদের উচিত 
সৈনাশক্তি কেন্দ্রীভূত করার নীতি কাজে লাগানো, আর শক্তিক্ষয়ী লডাইয়ে 
আমাদের উচিত সৈনাশক্তিকে ইড়িয়ে দেওয়ার নীতি কাজে লাগানো । যুদ্ধ।- 
ভিযানে পরিচালনার সম্পর্কের বাপারে আমাদের উচিত প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীভূত পরিচালনার নীতি, আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকৃত পরিচালনার 
নীতি প্রয়োগ কর।। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রণক্ষেত্রে এসবই হচ্ছে 
সামরিক কাধকলাপের মৌলিক নীতিমালা । 


শত্রুর ভুলভ্রটির লুযোগ নেওয়ার সম্ভাব্যতা 
(১০৫) শক্রকে পরাজিত করার সম্ভতাবাতার ভিতি রয়েছে শক্রুর 
পরিচালনার ক্েত্রেও। কোন হুল করেনি এমন সেনাপতি ইতিহাসে কোন 
দিনই ছিল না । আমরা নিজেরা যেমন ভূল করা এডাঁতে পারি না, শত্রও ঠিক 
তেমনই কুল করে। তাই শক্রর ভূলক্রটির স্থযোগ নেওয়ার সম্ভাব্যতা থেকে 
ধায়। রণনীতি ও ষুদ্ধাভিযানের দ্দিক থেকে বলতে গেলে, আগ্রাসী যুদ্ধের 
দশ মাসে শক্র ইতিমধোই অনেক তুল করে বসেছে । এর মধ্য পাচটা ₹ুল 
গুরুতর । 
প্রথমতঃ, সৈন্াযশক্তি অল্প অল্প করে আনা । এর কারণ উীন সম্পকে 
শক্রর উপেক্ষা আর তার নিজের সৈনাম্বল্পতাও বটে। শক্ত সবদাই 
আমাদের ছোট মনে করে। স্বল্প আস্মাসে চারটি উত্তর-পূর্ব প্রদ্দেশকে 
ছিনিয়ে আত্মসাৎ করে নেবার পরে সে পূর্ব হোপেই ও উত্তর চাহার 
দখল করে । এনবকে শক্রর রণনীতিগত পধবেক্ষণ হিসেবে গণ্য কর] যায় । 
এর মাধ্যমে শক্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, চীন। জাতি হচ্ছে 
একটা আলগ! বালির ভ্ুপ। তাই, একটামাত্র আঘাতেই চীন ট্রকরো 
টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে ভেবে শক্র তথাকথিত “ক্রুত নিষ্পত্তির” একট! 
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পরিকল্পনা রচন। করেছিল, আর অত্যন্ত কম সৈম্শক্তি নিষ্বে চেষ্টা করেছিল 
আমর! ঘাতে ভয়ে ইতস্ততঃ ছুটে পালাই । বিগত দশ মাসে চীন ঘে 
প্রচণ্ড এক্য ও বিপুল প্রতিরোধ শক্তি দেখিয়েছে, তা সে ভাবেনি । দে 
ভুলে গিয়েছিল যে, চীন ইতিপূর্বে প্রগতির যুগে এসে গেছে, এবং তার 
রয়েছে একটি অগ্রণী পার্টি, একটি অগ্রণী সৈন্তবাহিনী « দর খ্রণা জনগণ । 
বাধাবিপত্তির মুখে পড়ে সে তখন তার সৈম্তশক্তিকে একট একট করে বাাল 
__সৈহ্যসংখা। দশাধিক ভিভিসন থেকে বাডিযে ত্রিশ ডিভিসনে তুলল । 
দি সে আরও এগুতে চায় তাহলে সৈন্তসংখ্য1 তার আব9 বাড়াতে হনে । 
কিন্ত (সাভিরেত ইউনিয়নের সংগে শক্রতার কারণে এব তার নিজের 
জনবল ও অর্থবলের স্বল্পতার কারণে যে বুহত্বন সণথাক সৈন্য সে চীতন 
নিয়োগ করতে পারে এবং তাঁর 'অগ্রগমনের যে দূরতম নিন্দ অনপি সে যে 
পারে, তার একটা অনিবাধ সামাবেখা "মাছে । 

দ্বিতীযত:. আক্রমণের মুধা গতিমুখের অভাব । তাইএবচুঘা” যুদ্ধাভিযানেকু 
'আগে শক্র তাপ সন্যশক্তিকে মোটামুটি সমান সমান ভাগে ভাগ করে 
দিয়েছিল মধা চীন ও উন্তরু চীনেব মবো, আর দু এলাকার অভান্তরে ও 
আবার সমানভীতে সৈম্তশক্তি ভাগ করে দিয়েছিল. যেমন, উত্তর চীনে 
তার সৈনাশক্তিকে সে তিয়েনসিন-পুখো, পিপিংহানখৌ আব তাতুৎ-পুচো 
_-এই তিনটি বেলপথের মপো সমানভাবে ভাগ করে দিছিল ! এই পপ- 
গুলির প্রত্োকটির সৈনা কিছু হতাহত হয়েছে, আব অধিকুত এলাকার “£স 
কিছু রক্ষী সৈনা “মাতায়েন করে রেখেছে ।. এ সবেব কে মারণ অগ্রসর 
হওয়ার জনা প্রয়োজনীয় সৈনাশক্তি তার থাকল নী. তাইএরচুয়াংদের 
পরাজয়ে শত্রু শিক্ষালাভ করে তার মুখ ৈনাশক্তকিকে স্বাচৌছের "অভিমুখে 
সমাবেশ করেছে আব এইভাবে এই ভূলটিকে সাময্িকভাবে শুণরে নিয়েছে ' 

তৃতীয়তঃ, বণনীতিগত সমন্বয়সাধনের অভাব । মণ চীনে ও উত্তরু 
চীনে শক্রবাহিনীর গ্রপ ছুটির প্রতোকটির ভেতবে মোটামুটিভাবে সমন্বয় 
রয়েছে। কিন্তু এই ছুটির মধো সমন্বয়ের খুবই অভাব । তিস্বেনসিন- 
পুখৌ রেলপথের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত শক্রবাহিনী যখন সিয়াওপাংপু 
আক্রমণ করছিল, তখন উত্তর অংশে অবস্থিত শক্রবাহিনী নিক্ষিয় ছিল : 
আবার "উত্তর অংশে অবস্থিত শক্রবাহিনী ঘখন তাইএরচুয়াং আক্রমণ 
করছিল, তখন দক্ষিণ অংশে অবস্থিত শক্রবাছিনী নিক্ষি় ছিল। উভয় 


খ্খ৭ 


ক্ষেত্রেই শক্ত ছূর্দশায় পড়ার পরে, জাপানের স্থলবাহিনীর মন্ত্রী পরিদর্শন- 
সফরে এসে পৌছেছিল, আর নেতৃত্বভার গ্রহণের জনা ছুটে এসেছিল চীফ 
অব জেনারেল ইাফ। এর ফলে কোন্রকমে সাময়িকভাবে সমস্বয়সাধন 
হয়েছে। জাপানের জমিদার, বুর্ভোয়াশ্রেণী এবং যুদ্ধবাজদের ভেতবে বেশ 
গুরুতর ছন্দ রয়েছে, এ ধরনের ছন্দ ক্রমশঃ বাড়ছে, আর সামরিক সমন্বয়ের 
অভাব সেই ছ্বন্দেরই পাস্তব অভিধ্ক্তিগুলির অনাতম। 
চতুর্থত:, রণনী তিগত স্ববিধাস্বযোগকে আকড়ে ধরার পাপারে বার্থতা । 
নানকিং আর তাইয়ুয়ান দখল করে নেবার পরে শক্রর বিরতিতে এই 
বাথতা স্ম্প্ভাবে প্রকট হয়েছিল । এটা ঘটেছিল মুখাত্: তার সৈনা- 
শক্তির স্বরতা € রণনীতিগৃত পশ্চাদ্ধাপনকারা টসনাপাহিনীর অভাবের 
কারণে । 
পঞ্চমতঃ. বিরাট সংখক পরিবে্টন অথচ স্ব সংখাক নিমু'লীকরণ । 
তাইএরচুয়াং যুদ্ীভিযানের "মাগে, শাংহাই, নানকিৎ, ছাণংচৌ, পাতিং, 
নানখী, সিনখো শান লিনফেনের মৃছাভিযানগুলিতে «₹ চীনা বাহিনীকে 
প্বাজ্িত কর। হয়েছিল, কিন্থ বন্দ" করা হয়েছিল সামানাই । এটা শক্রব 
পবিচালনার মুর্খতারহ প্রমাণ! 
এই পাচটি ভূল__সৈনাশকি ভল্ল অল্প কবে হানা, আক্রমণের মুখা গতি 
মুখের অভাব, বপনীত্তিগত সমন্য়সাধনের অভাব, স্ুবিবাস্যঘোগকে আকড়ে 
ধরার ৰ্বাপারে বার্থতা ঘেবং বিবাট সংখ্যক পরিবেগন অথচ স্বল্প সংখাক 
নিমূলীকবণ_ ছিল তাইএরচয়া” যুদ্ধাভিষানেব আগে জাপানী পরিচালনার 
অফোগাতার নিশিষ্ট লক্ষণ। তাইএরচুয়াং যুদ্ধাভিধানের পর শক্র কিছুটা 
উন্লতিসাধন কবেছে. কিন্তু তবুও তার সৈনাসংখার স্বল্লত', তার অন্তদ্বন্দ ও 
অন্যান্য কারণের দরুন ভ্রলের পুনরারতি সে এডাতে পারে না। উপরস্, 
এক জায়গায় ষদিও সে কিছু লাভ করে, অনা জায়গায় সে আনার কিছু খুইফে 
বসে। ঘেমন, উত্তৰ চীনে অবস্থিত তার "সৈনাশক্তিকে €স যখন স্থ্যচৌয়ে 
মমাবেশ করেছিল, তথন উত্তর চীনের অধিকৃত এলাকায় "স একট। বিরাট 
ফাঁক রেখেছিল, তার ' তাই গেরিলাযুদ্ধকে বিকশিত করে তোলার পূর্ণ স্থযোগ 
আমাদের দিয়েছিল। এইসব ভুূলক্রটিগুলি কিন্তু শক্রর নিজেরই স্থপ্ি, 
আমাদের দ্বার প্ররোচিত য় । আমাদের দিক থেকে, আমর] ইচ্ছ1কৃতভাবে 
শক্রকে ছয়ে ভুলক্রটি করাতে পারি, অর্থাৎ সুসংগঠিত জনসাধারণের সহায়তায় 


খে 


বুদ্ধিমত্তার ও কার্ধকরী চালের মাধ্যমে শক্রর মধ্যে ভ্রান্ত অন্থভবের স্থৃষটি 
করতে পারি, আর কৌশলে তাকে আমাদের ইচ্ছানুষাযনী চলতে বাধা করতে 
পারি, যেমন, “পূর্বদিকে আক্রমণের ভান করে পশ্চিমদিকে আক্রমণ করার? 
মতো পদ্ধতি আমরু। পাব্হার করতে পারি! এর সম্ভাবনার কপা আগেই 
আলোটন। কর] হয়েছে । পপরের এ সবকিছু এটা প্রথাণ করে শে, শক্র 
পরিচালনার মপো৪ ্মামন: শামাদের বিজয়ের কিছু তিটি পেতে পাজি | 
অধশ্ঠ, রণনীতিগ-ত পবিকল্পনার জন্য তাকে গুরুত্বপূর্ণ ভি ভিলেনে কা 
আমাদ্ন উচিত হনে না, বব -শক্র স্বল্প সাক ভুঁলক্রটি করবে এই 
অগ্মানের ওপরে আমাদের পরিকল্পনাকে স্থাপন করাই হচ্ছে নিহরযোগা পথ। 
তাছাডা, আমরা “মন শক্রণ কুলক্রটিব সযোগ নিয়ে তা 'আমাদেশ কাজে 
লাগাুত পাবি, শত্রু ও “তমনি মামাদের ভূলক্রটিল স্মখোগ নিয়ে তা তাদের 
কাজে লাগাতে পারে। তাই শক্রকে এনন বো? ধথাসস্তল কদ দেএ্তি 
হচ্ছে অ'মানে। পপিচালনারু কর্তবা । তবু বস্কতঃ, শুক্রন পরিচালপার হুল 
হয়েছিল, এবং ভনিঞ্যতে আবালএ ভূল ঘ্টবেঃ আরু আমাছেল প্রচেগ্াল ভিতক 
দিয়ে তাকে তৈমন কপতে আমর! বারা ককতে পারি এইসব ভসক্র্িল 
ন্বযোগ আমরা নিতে পাবি: পেপ্ধলিকে ্যাজে লগগবাস প্রাণপণ প্রচ্চষ্টী 
কনা হচ্ছে জাপ-বিবোপী প্রতিবোধ-্যুকে আমাদের সনপিতিদেল স্যাঙ্জ মাই 
“হাক, শত্রুর বণন*তগত ৭ পুন্ধাটিযানগত পলিচালনাল মনেকটাহ আঅযধোগা 
ইলেও, তার লড়াই পরিচালনায় অর্থাং তাব ইউনিট « ক্ষতাকাশ টপন্ল, ম্কানের 
রণকৌশলে বশ কিছু চমৎকার বিশিঞ্ু ক্ষণ মাতে ৬ ক্ত্র তাল কাছ 
থকে আমাদের শিক। ঘিংন কল উচিত 


জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুন্ধে নিধারক লড় ইয়ের প্রশ্ন 

(১০৬) জাঁপ-বিবোপা প্রতিকোধ-মৃদ্ধে নির্ধানক লাইয়েশ প্রশ্রটিচক তিন 
দিক থেকে বিচার করে (দেপতে হবে; .ধ ধুক্ধাভিযানে বা লডাহয়ে জয় 
সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত, তেমন প্রতিটি “ক্ষেত্রে মামান্বে উচিত কঢভাবে 
ঞুর্ষ লড়াই চালানো , যে যুদ্ধাভিযানে ব: লডাইয়ে জয় সম্পর্কে মামরা 
রি নই, তেমন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের উচিত নির্ধারক লদাইকে 
পটিনো।; আর যে রণনীতিগত নির্ধারক লড়াইয়ে গোটা জাতিন ভাগা 
বাজি রাখা হয় এমন লড়াইকে আমাদের নিশ্চয়ই এডানো উচিত । অন্যান্ত 


২১৯ 





'অলেক যুদ্ধের থেকে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পার্থকা প্রকাশ পায় 
নিধণীরক লড়াইয়ের এই প্রশ্নেও। যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন শক্র 
শক্তিশালী আর আমরা দুর্বল, তখন শক্র চায়' যাতে আমরা আমাদের মৃখা 
উসন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে তাদের সংগে নির্ধারক লড়াই লড়ি। আর 
আমর] ষা চাই তা দিক এর বিপরীত, 'মামাদের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ বাছাই 
কবে, উতকৃষ্ট টৈনাশক্ডি .কন্ত্রীভৃত করে আর জয় সম্পর্ষে ধখন আমরা পিশ্চিত, 
শুধু তখনই নিধারক যুদ্ধাভিষান থা লভাই চালাতে আমরা চাই । যেমন, 
পিংসিংকুয়ান, তাহএবচুয়া" আর অন্যান: অনেঞ জায়গার লডাইয়ে করেছিলাম: 
প্রতিকল পরিবেশে আমবী যখন কয় সম্পর্কে নিশ্চিত নই, তখন আমরা চাই 
নির্ধারক লড়াইকে এডাতে» ধেমন চাংতে ও অনানা জায়গার যুদ্ধাভিষানে এ 
নীতিই আমরা গ্রহণ করেছিলাম । আাব রণনীতিগতভাবে যে নির্ধারক 
লভাইয়ে গোট: জাতিব ভাগাকে বাজি রাখা হয়, তেমন লড়াই আমরা অবশ্ঠাই 
লডব না। “যমন সাম্প্রতিক স্তাচৌ “থকে পশ্চাদপসরণ । এইভাবে শত্রব 
দ্রুত বিম্পভিন পরিকল্পনাকে বানচাল পব। হল, আব তখন আমাদের সংগে 
দাঘস্থাযী যুদ্ধ শা লে '.স আর পাবে না; ভূ-আয়তন যার ছোট, তেমন 
দেশে এ ধবানব নাতি ম্কাষকর, আবাব রাজনৈতিকভাবে অতান্ত পশ্চাদপধ 
দেশেও এগুছি কাষকব বর; কঠিন । এগুলি চীলে কাধকর, কারণ চীন হচ্ছে 
বিরাট কেশ আাব এখল এস বয়েছে ৩ প্রগতি যুগে । যদি বণনীতিগতভাবে 
নির্ধারক লডাঈ এাড়রে £যতে পাবি, তাহলে আমরা নিজের এক্তি সংরক্ষণ 
কবতে টা পাহাড যত দিন আছে, জাঁলানি কাঠের চিন্তা নেই" । 
আমাদের কতক এলাক। ধোয়া গেলেন কৌশলী অভিযানের জনা তখনো 
আমাদের প্রচুর ফিস্তত এলাকা থাকপে ' শসার এইভাবেই আামর। সমর্থ হব 
দেশের আভান্রাণ প্রগতি « আন্ঙ্গাতিক সাহাযোর বৃদ্ধি এবং শক্রর 
আান্তরীণ সণহ্তির ভাঙনকে জরান্িত করতে, এবং তার জনা প্রতীক্ষা 
করতে ! জাপ-বিবোধা প্রতিরোধনযুদ্ধে আমাদের পক্ষে সেটাই হচ্ছে সের 
নীতি । দ্রুত বিজ্ঞয়ে শৈবহীন অতবাদারা দাঘস্থায়ী যুদ্ধেন কগোর দুর্দশা 
সইতে অক্ষন আর শান্ত জয়ের আকুল আকাজক্া। পরিস্থিতিটি যে মুহূর্তে 
একটু অনুকুল মোড য়, তখনই তার। রণনীতিগতভাবে নির্ধারক লড়াইয়ের 
জন্য “টচায়। তারা বা চায় তাই করা হলে গোটা যুদ্ধের অভাবনীয় ক্ষতি- 
সাধন কনা হবে, দারথস্থায়ী যুদ্ধ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, আর শক্রর মরণ-ফাদে 
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আমর। পড়ে যাব। সতাই সেটা হবে সবচেয়ে খারাপ নীতি। নির্ধারক 
লড়াই যদি আমর! এড়াতে চাই, তাহলে নিঃসন্দেহে 'মামাদের ভৃখণ্ড ছাড়তে 
হবে। ভূথগু ছাড়াঁটা খন একেবারে অপবিহার্য হয়ে ৪ঠে তখন (এবং একমাত্র 
তখনই ) আমাদের দ্বিধাহীনভাবে ভথণ্ড ছাড়তে হবে ! এমন সমস্ে সামান্ততন 
ইতস্তত: করাও আমাদের উচিত নয় কারণ এটা হচ্ছে সমন পাওয়ান জন্য 
জমি দেওয়ার সঠিক নীতি । ইতিহাসে নির্ধারক লন্ডাহ এডাবার জন্থা বাশিয়া 
সাহসের সংগে পশ্চাদপসরণ কবেছিল এব” এভাবে ,বুগ-ত্রাস নেপোলিৰনকে 
পরাক্তৃত করেছিল ১1 আজ চানেরও তমন কবা উচিত । 

(১০৭) “অ-প্রতিরোধী' হিসেবে নিন্দিত বান ভে আমন, ক ভাত 
নই 1 না, আমরা ভীত নহ। আদে ঘুদ্ধ শা করা, শত্রু সংগে আপোম 
কব সেটাই হচ্ছে অপ্রতিবোধবাদ ৷ হাতকে যেজুধু নিন্দ কবা উচিত তাই 
নয়, পরস্ক তাঁকে “কোনমতেই ববদাস্থ কল চলবে নগ আ্বামবা দঢভাবে 
প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাই , কিন্তু শক্রব মবণ-ফাদটিকে এডাবাক্‌ উদ্দেশ্ো, আমাদের 
বাঁতিনার মুখা শন্দিকে শক্রব একটিথাত্র আঘাতে পেন হযে তে না দেওয়াক 
জন্য, এব” এইভাবে ষাতে জাপ-বিরোধা প্রতিবোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটা 
আমাদের পক্ষে কঠিন ন। হয়ে ওঠে “সঙ্গন্ব _স"ক্ষেপে বলতে গলে, জাতীয় 
পরারীলতাকে এডাপাব জন্য বণনাতিগত নিধাকক লডাই এডানে। একেবারেই 
অপবিহায। এ নিষয়ে সন্দেহ পোষণ কবা হচ্ছে যুদ্ধের বণাপাকে "হুবদশী 
হয়, আন এমন কবাৰ ফল হবে বশ্তাঠ নিজ্ঞেকে জাতীর পবাপানতাব 
টা দলে লিয়ে যাওয়া; “শুধু 'অগ্রসপবণ, কখনই নদ পশ্চালপসবশেক্‌ 
বপরোয়া হঠকাবিতাব সমালোচনা আমব কবেপ্ছিলাম, কারণ, এ এবনেক 
নেপরোষা হঠকারিতা৷ দি বেওয়াজ হয়ে উদ, নাহল সেই, আমাদেল জাপ- 
বিরোধী প্রতিরোধ-সুদ্ধ চালিয়ে ধাওযাকে অসম্ভব কে ভুল্ত এরা শেষে 
আমাদেব জাতীয় পরাধীনতার বিপদের নৃখে ফেলে দিত 

(১০৮) অনুকূল পরিবেশে আমব;) নিধাবক লডাইযেন পক্ষে, তাস 
লডাইয়েই হোক, কিংবা বড বা পাই যুদ্ধানভিখানেই হোক এ ব্যাপাবে 
আমব। কোনমতেই সিন বরদাস্ত কবব ন।। শুধুমাত্র এই হেব 
নির্ধাবক লড়াইয়ে মাধামেই আমর। অঞ্জন কবতে পারি শত্রর সৈন্াশক্তির 
নিমূলাকরণের অথবা শক্তিক্ষয়করণেব লক্ষা, আর জাপ-বিরোধা প্রতিরোধ- 
যুদ্ধে প্রতিটি সৈন্যকে অবশ্ঠই দৃভারে এ ধরনেব লডাই চালাতে হবে। এই 
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উদ্দেস্ড সাধনের জন্ত প্রভৃত পরিমাণ আংশিক আহ্মত্যাগ প্রয়োজন । ঘারা 
কাপুরুষ আর ঘার। জাপানের ভয়ে জর্জরিত, তাদের মনোভাব হচ্ছে যে-কোন- 
রকমের আত্মতাগ এড়ানো। অবশ্ট দুভাষে এ মনোভাবের বিরোধিতা 
করতে হবে। লি ফুইং, হান ফু-চ্যু ও অন্ঠান্ত পলায়নবাপীদের মৃত্াদণ্ 
স্তায়নঙ্গত ছিল। সঠিক সামবিক কার্কলাপের পরিকল্পনার ভিত্বিতে যুদ্ধে 
শোর্ধদৃপ্ত আত্মত্যাগ এবং বীবত্বপূর্ণ অগ্রসরণের মনোবৃত্বি ও কাধকলাপকে 
উৎসাহ দান হচ্ছে একান্ত অপরিহাধ আর দীঘস্থায়ী যুদ্ধের চালনা ও চভাস্ত 
বিজয় অর্জনের সংগে অবিচ্ছেদ্য । আমরা “শুধু পশ্চাদপসরণ, কখনই নয় অগ্র- 
সরণের' পলায়নবাদের কঠোর নিন্দা করেছি আর শৃংখলানিষ্ঠার প্রবর্তনকে 
সমর্থন করেছি, কারণ সঠিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে বীরত্বপূর্ণ নির্ধারক লডাইয়ের 
ভেতর দিয়েই শুধু আমর! পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাভূত করতে পারি; পক্ষান্তরে 
পলায়নবাদীর! জাতীয় পরাধীনতার তত্বের প্রতি প্রতাক্ষ সম্থন ঘোগায়। 

(১০৯) প্রথমে ৰীবত্বপৃণভাবে লডা এবং পরে ভ্থণ্ড ছেডে আলা কি 
পরম্পরবিবোধী নয়? আমাদের বীর যোদ্ধাদেব পি. তাতে বুথাই নিজেদের 
রক্তপাত কর হবে নাগ প্রশ্নগুলিকে উপস্থাপিত করার পদ্ধতি এটি আদৌ 
নয় । পাওয়া আর তাবপবেই মলতাগ করা, এই কি ব্থাহ খাওয়া শয়? 
ঘুমানো আর তারপবেই জেগে ওঠা, এটা কি বথা্ট খুমোনো নয়? প্রশ্বগুলিকে 
কি এভাবে উপস্থাপিত কবা ঘায়? আমি তো মনে করি, ত যায় না। 
অনবরত েয়ে চলো, সবদ্দ ঘুমিয়ে থাক, বার ত্পৃণভালে লড়তে লতে 
না থেমে ইয়ালু নদী অবণি সারাটি পথ আসা, এসবই হচ্ে আঘ্মমুখা আর 
আনুষ্ঠানিকতাবাদী কল্পনা, জীবনের বাস্তবতা নয়] প্রত্যেকেই ঘেমন ভ্বানে, 
সময় পাবার জন্য এবং পাণ্টা আক্রমণের প্রস্ততি নেবার জন্য রক্ত ঢেলে লডা 
করেও কিছু ভূখণ্ড আমাদের ছেড়ে দিতে হয়েছে, তবু৪ আমরা সময় পেয়েছি, 
শত্রুর সৈন্যশক্কির নিমূলীকরণের ও শক্তিক্ষয়করণের লক্ষা অন করেছি, যুদ্ধ 
চালনার অভিজ্ঞতা আমরা অঞ্জন করেছি, অসচেতন জনগণকে আমরা জাগিয়ে 
তুলেছি, আর আমাদের আন্তর্জাতিক মধাঁদাকে বাঁড়িয়েছি। আমাদর 
রক্ত ঢাল! কি ,বথাই গেছে? নিশ্চয় নয়। জমি ছেড়ে দেওয়। হয়েছিল 
আমাদের. সামরিক শক্তিকে রক্ষা করার উদ্দেশে, এবং জমি রক্ষা করার 
'জন্তও বটে; কারণ প্রাতিকূল খবস্থায় ফদি জমির কিছু অংশ আমরা ছেড়ে 
নাঁ দিই, পরন্ধ জর়লাভের' নযানতষ নিশ্চয়তা ছাড়াই আমরা বদি জন্ধভাবে 
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'নির্ধারক লড়াই লড়ি, তাহলে আমরা আমাদের সামরিক শক্তি খোম্বানোর 
পর আমাদের ঘাবতীয় জমিই অবস্থন্তাবীর্ধপে খুইয়ে বসব? হত জমি পুন- 
রুদ্ধাবরের কথা তো! বলারই লয় । ব্যবস! চালানোর জন্য পুজিপতির অবশ্ঠুই 
পুজি থাকতে হবে, সে যদি তার সব্ট। পুজিই খুইয়ে বসে তাহলে সে আার 
তখন পুজ্িপতি থাকবে না| এমনকি বাজি দরার জনা দুয়ার ও অবশ্য 
টাকা থাকতে হয়, তার সবটা টাকাই ধদি মে একটিঘাত্র লানে সরে স্সে এবং 
ভাগা ধদ্দি তার বিরূপ হয়, তাহলে পে শ্ার য়া খেলতে পাবে না । ঘটনাপ্রবাহ 
আকাবাকা 5 আবর্তন-বিবর্তনমূলক, আর ঘটনাপ্রবাহ “সাক্ষা সরল পপরেগা। 
ধরে চলে না। যুদ্ধ কোন বাতিক্রম নয়। স্ব শাভষ্ানিকতাবাদারাই এই 
সতাকে উপলগ্ধি করতে সমগ ৃ 

(১১০) "আহি মনে করি বণনাতিগত পাল্টা আক্রমণের পবায়ে লির্ধাবক 
লড়াইয়ের পাযাপাবেএ এই একই কথা খাটবে । তখন শক্র এসে পন্ডবে নিকষ 
অবস্থিতিত বার আমবী 'পীছে যাণ উতংকুষ্ অবস্থিতিতত ভা সত্বেও 
“বিধাজনক নির্ধাবক লন্ডাইগুলি লা আব অন্তবিদাক্তনক নির্ধারক লড়াই- 
গুলিকে এদ্ডাপোব' শীতি তথনে! খাবে) ধতিক্ষণ পরন্থ প আমবা হয়ালু নদ 
তীরে লডতে লডতে পৌচ্াই, ততক্ষণ পবন এই নাত খাটছুল | এইভাকে সির 
থেকে শষ পযন্ত আমরা আমাতদব উদ্যোগ বজার বাথ সক্ষম হল শুক্র 
“চালে আব অন্য লোকজনেব “নিক্রপমলক প্রবোচনাকে আমাদের উত্তেজনা- 
হীনভাপে ডে ফেলে দেওয়া উচিত, গুলিকে উপেক্ষা কর" উচিত , জরাপ- 
বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে যেসব “সনাপতি এ পরনের ছটা দেশ, শুধু ভীদেবই 
সাহসী ও বিজ্ঞ বলে মনে করা ধেতে পাবে । ছুলেই লাফিষে গঙ্গে বাকা, এটি 
তাদের জ্ঞানের লীমার বাইরে । যুদ্ধের প্রথম পযায়ে আমব: কম--বশি রঃ 
নীতিগতভাবে নিক্ষিয় অবস্থানে থাকি, কিন্ধু প্রতিটি যুদ্ধাভিযানে আমার 
উদ্যোগ থাকা উচিত, আর পরবতী সমন্ত পায়ে উদ্যোগ অবশ্থাই খাকা উচিত 
আমাদের হাতে । আমর] হচ্ছি দীঘস্থায়ী যুদ্ধ ও চুড়ান্ত বিজয়ের পক্ষে ! 
থে জ্ুয়াড়ী একটিমাত্র দানেই তার সবকিছু বাজি ধবে বসে তেষন জুয়াড* 
'আমর। নই । 


সৈন্যবাহিন্ী ও জ্রনগণ হচ্ছেন জয়ের ভিত্তি 
14১১১) .বিপ্রবী চীনের ওপর জাপানী সাম্রাজাবাদ কোনরকমেই তার 
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আক্রমণে ও দমনে শিখিলত। দেখাবে না । তার সাম্রাজাবাদী প্ররুতির দ্বার। 
এটি নির্ধারিত । চীন ষদি প্রতিরোধ না করত, তাহলে জাপান একটা গুলি 
না ছডেই সহজেই গোটা চীনকে কজ্জা করে নিত, চারটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশ হচ্ছে 
তারই উদাহরণ । চীন ষদি প্রতিরোধ করে, তাহলে জাপান এই প্রতিরোধকে 
দমন করার চেষ্টা] করবে, চীনের প্রতিরোধশক্তিকে ছাড়িয়ে ঘেতে ধতদিন 
মে বার্থ না হবে ততদিন চেষ্টী করবে, এটা একটা অনিবাষ বিধি । জাপানী 
জমিদার ও বুজোয়াশ্রেণী অত্যন্ত ছুরাকাজ্মী। দক্ষিণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াৰ 
ওপর, আর উত্তরে সাইবেবিয়ার ওপর আক্রমণ চালানোর উদ্দেশে তারা৷ মর্ধা- 
ভাগে ভেদ করার নীতি গ্রহণ করে প্রথমে চীনের ওপর আক্রমণ করেছে । 
ধাবা মনে করে ঘষে, উত্তর চীন, কিয়াংস্থ ও চেকিয়াং প্রদেশ দখল করে নিয়েই 
জাপান তু হয়ে থেষে যাবে, তারা এটা উপলদ্ধি করতে পুরোপুরি বার্থ হয় ঘে, 
সাম্াজাবাদী জাপান একট। নতুন পধায়ে বিকশিত হয়েছে এবং ধ্বংসের মূখে 
ধেয়ে চলেছে, আর অতীতের জাপান থেকে সে হচ্ছে ভিন্ন রকমের । আমরা যখন 
বলি যে, জাপানের, সন্ত নিয়োগের ও অগ্রসর হওয়ার ছুয়েরই একট! শিদিট 
সীম; আছে, তখন আমরা এটাই বোঝাই যে, জাপান তার প্রার্ধিসাধা শক্তি 
ভরিতে শুধু নিদিষ্ট পরিমাণের সৈন্যশক্তিকে চীনের বিরুদ্ধে পাঠাতে পাকে, 
আত তাব শক্তিসামথে ধতট কুলোয় ঠিক ততদূরই তারা চীনের মধ্য টুকে 
পড়তে পারে, কাবণ জ্ঞাপানকে অন্তান্ব দিকেও আক্রমণ চালাতে এবং ন্তান্থি 
শক্রর থেকেও নিজেকে বক্ষা করতে হয়, সেই একই সময়ে চীন প্রমাণ 
দিয়েছে তার প্রগতিৰ আর তার বজ্রক্জোর প্রতিরোধের শক্কিসামতোর। এব" 
কেউই এটী কল্পন: কবতে পাবে না ষে, শুধু জাপানই তীব্র আক্রমণ চালাতে 
ধাকবে, সার এল বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য চীনের প্রয়োজনীয় শক্তি থাকবে 
না। “?গাটা চীনকে ক্কাপান দখল করতে পারবে না, কিন্তু যে অঞ্চল গুলিতে 
সে পৌছাতে পাববে, সেইসব অঞ্চলে চীনের প্রতিবোধকে দমল করার জন্য 
“স কোন চেষ্টাই বাদ :দবে না, আর দেশী ও বিদেশী ঘটনাপ-স্প্রা জাপানী 
সাম্াক্সবাদকে ঠেলে ভর কবরের মুখে না নিয়ে যাওয়া অবশি জাপান তাণ 
দমনকে থামাবে না। জাপানের আভান্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাত্র 
টি সম্ভাবা পথ রয়েছে £ হয় তার গোটা শাসকশ্রেণীর পত্তন তাডাতাডি 
ঘটে, রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে চলে ঘাবে এবং এভাবে যুদ্ধের 
পরিসমাপ্তি ঘটবে, কিন্তু বর্তমানে সেটা অসস্ভব ; আর না হয় তার জমিদার 
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ও বুর্জোয়াশ্রেণী অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠবে এব" 
তাদের পতনের দিন পর্যস্ত যুদ্ধ চালু রাখবে, যেটি হচ্ছে ঠিক দেই পথ যে পথে 
জাপান এখন চলছে । এগুলি ছাড়! আর “কান তৃতায় পথ নেই । যার। 
আশ। করে যে, জাপানী বুর্জোয়াশ্রেণীর ভেতরকার উদারপন্থীর! এগিয়ে এসে 
যুদ্ধটিকে থামাবে, তারা শুধু কল্পনাই করছে। জ্জাপানের বুর্জোয়াশ্রেণাব উদ্দার- 
পল্থীরা ইতিমধ্যেই জমিদার £« ধনকুবেরদের হাতে বন্দী হয়ে পডেছে, এটা 
হচ্ছে বু বছর ধরে জাপানা রাজনাতির বান্তবতা | চীনের বিরুদ্ধে ভাপান 
আক্রমণ শুরু করার পর. প্রতিরোধ-যুদ্ধের মাধ্যমে চীন ষদি ভাপানের পপর 
মারাত্বক আঘাত ন। ৮” এব" জ্ঞাপানের হাতে যথেই শক্তি বজ্ঞায় থাকে, 
তাহলে সে অবশ্যই দক্ষিণ-পৃব এশিরাকে বা সাইবেরিয়াকে অথবা এমনকি 
উভয়কেই আক্রমণ করবে । একবার ইউবোপে যুদ্ধ বেদে গেলে সে তাই 
করবে । তাদের খুশিমাফিক পুবহিসেধে জাপানেব শাসকরা আডম্ববভরা 
মাত্রায় তার হিসেব করে রেখেছে । অবশ্তন্ এটা সম্ভব যে; সোভিয়েত 
ইউনিয়নের গ্রবলতার কারণে এবং চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে জাপান নিজে 
গুরুতর পরিমাণে ছুবল হওয়ার কারণে সাইবেরিয়ী আক্রমণ কবাব “গাভাব 
পরিকল্পনাটি হয়ত জাপান পরিতাগ করতে বাধ্য হবে, আর "সাভিয়েত 
ইউনিয়নের প্রতি জাপান একটা মৌলিকভাবে প্রাতরক্ষাত্বক মনোভাব গ্রহণ 
করতে বাধা হবে। কিন্তু এমন পবিস্থিতি ঘটলেও, চীনেব বিরুছে তার 
আক্রমণে ঢিলে দেওয়। তো দুরের কথা, বরং সেই আক্রমণকে জাপান তাবও 
তীব্র করে তুলবে, কারণ তখন তার সামনে একটিমাত্র পথই থাকবে, শাক 
সেটি হবে ছূর্বলকে গ্রাস কর।। জাপ-বিরোধী প্রতিরোব-যুদ্ধ, বুক্তপ্রণ্ট 5 
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার চীনের কর্তবাটি তখন হরে €ঠে 
আব বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আর আমাদের প্রচেষ্টাকে - সামান্ততম মাহ্রায়ও 
শিথিল ন। করাটাই হয়ে ওঠে আরও বেশি অপরিহায | 

(১১২) এই পরিবেশে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের বিজয়ের মুখা শত হচ্ছে 
দেশজ্কোড] একা আর সবক্ষেত্রে অতীতের থেকে দশ বা একশ গুণের “বশি 
মাত্রার প্রগতি । চীন ইতিমধোই প্রগতির যুগে পৌছেছে এবং মহান একা 
অর্জন করেছে, কিন্তু এখনে। এই প্রগতি ও একা মোটেই যথেষ্ট নয়, জাপান 
যে এতটা বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছে, স্টো শুধু তার শক্তির জোরেই 
নয়, পরস্ধ তা হচ্ছে চীনের ছুবলতার কারণেও বটে। এই দুর্বলতা পুরোপুরিই 
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হচ্ছে বিগত একশ বছরের, বিশেষ করে বিগত দশ বছরের বিভিন্ন এতিহামিক 
ভূলগুলোর পুস্ত্রীভূত পরিণতি । আর ফলে চীনের প্রগতি তার বর্তমান 
চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে৷ দীর্ঘকাল ধরে এবং বাপকভাবে প্রচেষ্টা না 
চালালে এমন শক্তিশালী শক্রকে এখন পরাজিত করা অসম্ভব । এমন অনেক 
কাজ আছে যেগুলি করার জন্তা আমাদের নিজেদের সচেষ্ট হতে হবে, এখানে 
আমি শুধু ছুটি মৌলিক দিক নিয়ে আলোচনা করব-_সৈন্যবাহিনীর প্রগতি ও 
জনগণের প্রগতি । 

(১১৩) সৈন্তধাহিনীর আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তিগত সাজসরঞ্জামের উন্নয়ন 
ছাডা আমাদের সামরিক বাবস্থার সংস্কারসাধন কর অসস্ভতব । এইসব ছাড়া 
আমরা শক্রকে ইয়ালু নদীর পরপারে তাড়িয়ে দিতে পারি না। সৈন্য- 
বিনিয়োগে আমাদের দরকার প্রগতিশীল ও নমনীয় রণনীতি এবং রণকে২খল | 
এ" ছাডা আমরা বিজয়লাভ করতে পারি না। তবুও, সৈন্যবাহিলীর ভিওি হচ্ছে 
সৈনিক, প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রেরণার দ্বারা সৈন্যবাহিনীকে অনুপ্রাণিত 
না করলে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক কাজ্জ না চালালে, আঁফসাব 
ও সৈনিকদের মধো সতাকাবেব এঁকা অঞ্জন করা শ্াসম্তব হবে, অসম্ভব হবে 
জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের অন্কূলে 'অফিসার ও টসনিকদেন উৎসাহে 
সবাধিক মাত্রায় উদ্দীপিত কৰা, সমস্ত প্রযুক্তি ও রণকৌশল যথাষথভাবে কাঙ্জে 
লাগানার জনা শরষ্পতম ভিডি প্রতিষ্ঠা করা! আমরা যখন বলি ষে, প্রযুক্তি- 
গত উত্কৃষ্ঠতা সত্বে পরিশেষে জাপান পরার্জিত হবে, তখন আমর" এটাই 
বোঝাই ষে, নিমলীকরণ ও শক্তিক্ষয়করণেব ভেতব দিয়ে যেসব আঘাত আমরা 
হানি, সেগুলি ছাডাঞ শক্রবাহিনীর মনোবল পরিশেষে আমাদের আঘাতে 
নাবডে হয়ে পড়বেই, এবং শক্রবাহিনীর অস্ত্শস্ত অবিশ্বস্ত লোকদের হাতে 
রয়েছে । আমরা ঠিক তার বিপরীত, আমাদের অফিসার ও সৈনিকর জ্ঞাপ- 
বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বাপারে একমত! এতেই 
রয়েছে াবতীয় জাপ-বিরোধী বাহিনীর মধ্যেকাব রাজনৈতিক কাজ চালাবার 
ভিত্তি। একটা নিদিষ্ট মাত্রায় গণতন্ত্র সৈন্যবাহিনীতে কাযকরী করতে হবে, 
প্রধানত: সামস্ততান্ত্রিক যারধোর, গালাগালের বাবস্থা উঠিয়ে দেয়, এবং 
অফিসার ও সৈনিকদের একসঙ্গে স্থখ-ছুঃখের ভাগ নেওয়া । এমনি করলেই 
অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে এক্য অন্পিত হবে, সৈন্যবাহিনীর সংগ্রামী 
শক্তি প্রভৃত পরিমাণে বেড়ে যাবে এবং দীর্ঘ ও নির্মম যুদ্ধে আমর! বে 
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টিকতে পারব, তাতে কোন সন্দেহ থাকবে ন| । 

(১১৪) যুদ্ধের মহান শক্তির গভীরঅম উৎস নিছিত রয়েছে জনসাধারণের 
মধো। জাপান যে আমাদের লাঞ্ছিত করতে সাহুস পায়, তার প্রধান কারণ 
হল চান! জনসাধারণের অসংগঠিত অবস্থ।। এই ক্রটি দূর করলেই আগুনের 
আবেষ্টনীতে ঢুকে পড়া একটা বুনে! ধাডের মতো জাপান; আক্রমণকারীরা 
আমাদের “কাটি কোটি জাগ্রত জনগণের সম্মুখীন হবে, আমাদের কণন্বরের 
নিছক মাওয়াজই তার মধো ত্রাসের সঞ্চার করবে এব" এই বুনো ষাড়ট। 
'অবশ্থীষ্ট পুডে মরবে | আমাদের সৈশ্যবাহিনার জন্য নিরবচ্ছিষ্নভাবে নতুন সৈন্ত 
ভর্তি করতে হবে | “জার কবে ধরে সৈন্য হিসেবে ভি করা ও ক্রয় করে সৈম্ত 
হিসেবে ভত্তি ক145? ঘষে অদ্ভুত পদ্ধতিগুলি এখন নাচের দিকে প্রয়োগ কৰা 
হচ্ছে, অবিলম্বে সটাকে অনশ্বই নিষিদ্ধ করতে হবে, আব গুলিকে বাপক- 
বস্তুত « পণল উদ্যমভর। নাজনৈতিক প্রচাবেক ছবাবা বদলে দিতে ভবে। এই- 
ভাপে লাখ লাখ লোককে টসন্যুদলে ভর্তি করে নওর়: সহজ্ত হবে জাপ- 
বিশোধা প্রতিরোধ-যুদ্ধেব জন্কা টাকা তোলার বাপারে প্রচণ্ড অন্তবিধা রয়েছে, 
কিন্তু নসাধারণকে 'একবাব সক্রিয় করা হলে 'আর্ধক বাপাত"% আব সমস্যা 
থাকলে ন।।. চীনের মতে। স্রবিশাল ও জনবল একটা দেখে টাকার অভাব 
হবে “কন ? সৈন্যবাহিনাকে অবস্থাই জনসাধাবণেব সংগে এক হয়ে মিশে যেতে 
হবে, যাতে করে জনসাধারণ সৈহ্যাহিনীকে তাদের নিজেদেক সৈহ্যবাহিনী বলে 
মনে করেন । এই ধরনের সৈনাবাহিনী পৃথিবীতে হবে অপবাক্তেঘ়। সাব 
জাপানেৰ মতে। একটা সাম্রাজাবাদী দেশকে পরাজিত কবাব জন; ষতটুকু 
শক্তি প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশিই হবে এই বাহিনীব শক্তি । 

(১১%) অনেকে মনে করেন থে, অফিসার ও সৈনিকদেক মধ্যকার এবং 
সৈনাবাহিনী ও জনগণের মধোকার সম্পর্ক অসন্তোষজনক হবার কারণ হচ্ছে 
পদ্ধতিগত হুল ; আমি সব সময়েই তাদের বলি “যে, এট? হচ্ছে মৌলিক মনে- 
ভাবের (অথবা মৌলিক উদ্দেশ্টের) প্রশ্ন, এই মনৌভাব হচ্ছে সৈনিক ও 
জনগণকে সম্মান করা । এই মনোভাব থেকে বিভিন্ন নীতি, পদ্ধতি ও ব্ূপের 
উত্তব ঘটে । দি এই মনোভাব থেকে দূরে সরে যাই, তাহলে নীতি, পদ্ধতি 
ও রূপ নিশ্চয়ই ভূল হবে, অফিসার ও সৈনিকদের মধোকার এবং সৈনাবাহিনী ও 
জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক অবশ্তই অসস্তোষজনক হবে। সৈন্যবাহিনীর বাজ্ত- 
নৈতিক কাজের তিনটি প্রধান নীতি হচ্ছে £ প্রথম, অফিসার ও সৈনিকদের 
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একা; দ্বিতীয়, সৈনাবাহিনী ও জনগণের একা; তৃতীয়, সৈনাবাহিনীকে 
ছিন্নবিচ্ছি্জ করা । এই নীতিগুলোকে কাধকরীভাবে প্রয়োগ করার জন্য 
সৈনিকদের সম্মান করার, জনগণকে সম্মান করার এবং শক্রবাহিনীর যেসব 
যুদ্ধবন্দীর1 একবার অস্ত্র ত্যাগ করেছে, তাদের মানবিক মযাদ্দাকে সম্মান করার 
মৌলিক মনোভাব থেকেই আমাদের শক্ত কবতে হবে । ধার] এটাকে মৌলিক 
মনোভাবের প্রশ্ন বলে মনে করেন না, বরং যাস্ত্রিক প্রশ্ব বলে মনে করেন, 
তার! বান্তাবিকই ভূল ভাবছেন, তাদের যতাযতকে সংশোধন করা দরকার । 

(১১৬; বতযান মুহূর্তে খন উহান ও অন্যানা জায়গাগুলির প্রতিরক্ষা 
জরুরী করবা হয়ে উঠেছে, তখন যুদ্ধের সমর্থনের জনা “গোটা সৈন্যবাহিনীর ও 
গোটা জনগণেব সক্রিয়তাকে পূর্ণমাত্রায উদ্দীপিত করা সবচেয়ে ৪%তবপৃণ 
কর্তবা, “কান সন্দেহ নেই ঘে, উহান ও শঅন্যানা স্থানগুলোর প্রতিরক্ষা 
কর্তবাকে অবশ্যই একান্তিকভাবে উপস্থাপিত করতে এবং সম্পাদন করতে হবে । 
কিন্তু সেগুলিকে দখলে রাখা সম্পর্কে মামর। নিশ্চিত হতে পারি কিনা, সেটা 
আমাদের আম্রগত 'অভিলাষের ও৪পবে নিভর কঃর না, পরস্ধ সেটা নিভর করে 
বাস্তব শর্তাদির ওপরে ৷ আর সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাগ্ুব শর্তগুলির একটি 
হচ্ছে সংগ্রামের জন- ..গাঁটা সৈনাবাহিনীর ও .গাট' জনগণের বাজনৈতিক 
সঘাবেশ। ঘানতায় প্রয়োজনায় শর্তগ্রলিকে শ্বনিশ্চিত করার হ্গনা কঠোর 
প্রচেষ্টা না করা হলে, এমনকি এইমব শর্তের একটিমাত্র অন্পস্থিত খাকলেপ, 
নানকিং 3 শ্ন্যানা স্থানগুলির পতনের অতো" বিপবয়ের পুনবারতি ঘটতে 
বাধা; মাদ্রিদে” ধেসব শর্তাদি ছিল সেইরকম শর্তাদি যেখানে উপস্থিত 
থাকবে, “সধানেই চীনের মাদ্রিদের হি হবে | এ পধন্ত চীনের “কান মাড্রিদ 
ছিল না, এখন থেকে কয়েকটি মাদ্রিদ সির জনা মামাদের প্রয়াস চালানো 
উচিত। কিন্তএ সবকিছু নির্ভর করে শতাদির ৪পবে. আর শর্তগুলোর 
মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক শর্ত হচ্ছে গোট| সৈনাবাহিনী « জনগণের বাপক 
রাজনৈতিক সমাবেশ । 

(১১৭) আমাদের নকল কাজে সাধারণ নীতি হিসেবে আমাদের অবশ্তই 
জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তক্রন্টটি অটলভাবে চালিয়ে ঘেতে হবে। কারণ 
শুধুমাত্র এই নীতির সাহাযোই আমর! প্রতিরোধ যুদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ দৃঢ়রূপে 
চালিয়ে ঘেতে পারি; অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যেকার এবং সৈনাবাছিনী ও 
জনগখের মধ্যেকার সম্পর্কে ব্যাপক-বিস্তুত ও প্রগাঁট উন্নতি ঘটাতে পারি; 
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আর এখনো আমাদের দখলে যেসব এলাকা! রয়েছে, সেগুলির প্রতিরক্ষার 
জন্ত যুদ্ধ লড়তে গোটা সৈন্তবাহিনীর ও গোটা জনগণের সক্রিয়তাঁকে 
পূর্ণমাত্রায় উদ্দীপিত করতে পারি; এবং এইভাবে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে 
পারি। 

(১১৮) সৈন্যবাহিনী ও জনগণের রাজনৈতিক সমাবেশের এই প্রশ্নটি 
হচ্ছে সত্যসতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । এ ধরনের রাজনৈতিক সমাবেশ ছাড়: 
ঘে বিজয়লাভ অসম্ভব, ঠিক সেই কারণেই আমরা পুনরাবু্ভির ঝুঁকি নিয়ে 
বারবার এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি ! অবস্থা, বিজয়ের জন্য অন্যান, 
অনেক শর্তাদি অপরিহার্য, কিন্ধ রাজনৈতিক সমাবেশ হচ্ছে বিজয়ের জনা 
সবচেয়ে মৌলিক শর্ত । জাপ-বিরোধা জাতীয় যুক্তত্বণ্ট হচ্ছে গোটা সৈনা- 
বাহিনী ও গোটা জনগণের বুক্তফ্ষণ্ট, তা নিশ্চয়ই নিছক কয়েকটি পার্টির « 
দলের সদর দপ্তরের বা সশ্যদের যুক্তফণ্ট নয়, আমাদের জাপ বিরোধ" 
জাতীয় যুক্তষ্রণ্ট স্থাপনের মৌলিক লক্ষা হচ্ছে সে ফ্রণ্টে অংশগ্রহণের জন 
“গাট। বাহিনী ও গোটা জনগণকে উদ্ধদ্ধ করা। 


উপসংহার 
(১১৯) আমাদের উপসংহার কি? আমাদের উপসংহার হচ্ছে £ 

“চীন কোন্‌ অবস্থায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে পরাভূত ও ধৰংস 
করতে পারে বলে আমরা মনে করি? তিনটি শর্তের প্রয়োজন : প্রথম, 
চীনে একটি দ্গাপ-বিরোধা যুক্তফ্রণ্টের প্রতিষ্টা, দ্বিতাম জাপ-বিরোদ- 
একটি আন্তজাতিক যুক্তস্ণ্ট গডে তোলা : তৃতীয়, জাপানী জনগণের ও 
জাপার্না উপনিবেশগুলিতে জনগণের বিপ্রবী আন্দোলনের উদ্ভব । চীন 
জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে, এই তিনটি শর্তের মধো স্রচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চীনা! জনগণের এঁকা ।' 

“এই যুদ্ধ কতদিন চলবে ?-_ সেটা নির্ভর করে চীনের জাপ-বিরোধী 
যুক্তফ্রণ্টের শক্তির ওপর এবং চীন ও জাপান__ছুই দেশের অন্যানা বনু 
নির্ণায়ক উপাদানের ওপর ।' 

«এইসব শর্ত যদি দ্রুতগতিতে বাস্তবে পরিণত না হয়, তাহলে ষুন্ধ 
বিলম্বিত হবে। কিন্তু পরিণতি হবে একই-জাপান নিশ্চিতভাবেই 
পরাজিত হবে, আর চীন নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হবে। শুধু আত্মত্যাগই হুৰে 


২৩৯ 


বৃহত্তর, আর অতান্ত কষ্টকর একটা সময়ের ভেতর দিয়ে আমাদের ঘেছে 
ভবে | | 

'আমাদের রপনীতি হওয়া উচিত একটা অতাস্ত সম্প্রসারিত ও. 
পাঁববর্তনশল যুদ্ধফণ্টে লড়াই চালাবার জনা আমাদের প্রধান শক্তিকে 
নিয়োগ কধ)। বিজয় অজনেব জনা চীনা সৈনাবাহিনীর অবশ্বই বিস্তৃত 
রণক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রার চলমান যুদ্ধ চালাতে হবে )' ৰ 

“চলমান যুদ্ধ চালিয়ে ধাবার জনা ট্রেনিংপ্রাঞ্ত সৈনাবাহিনা নিয়োগ 
করা ছাড়াও কৃষকদ্দেব মধো বন্ছসংখাক গেরিল। ইউনিট সংগঠিত করতে 
হবে। 
'যুদ্বের গতিপথে - খাবে শীরে চীনের সৈনাবাহিনাব সাজসরব্রাম উন্নত 
হয়ে উঠবে । তাই, যুদ্ধেব *ষের পধায়ে চান অবস্থানগত যুদ্ধ চালাতে 
সমর্থ হবে এবং সমর্থ হবে জ্ঞাপানের অধিকৃত এলাকাগুলির ওপর 
আন্স্বানগত তাক্রমণ চালাতে । এইভাবে চানের পাপ প্রুতিবাধ-যুদ্ছের 
চাপে জাপানেক  অর্থবাবস্থা ভেঙে পড়বে, এব" আঅসংখা লড়াহয়ের 
কষ্টভোগের ফলে টবমার হয়ে যাবে জাপানী সৈনাদের মনোবল । আর 
চনের ক্ষেত্রে, তার প্রতিকোধ-মুদ্ধের অন্থনিহিত শক্তি দিন দিন প্রম্মৃটিত 
, € বধিত হয়ে উঠবে, আর বিরাট স'খাক বিপ্লবা জনসাধারণ শিজেদের 
ক্বাধীনতাঁ অভজনের উদ্দেশে অবিরামভাবে যুদ্ধফ্রণ্টে ঝাপিয়ে পভবে | 
এইসব উপাদানকে অপরাপর উপাদানের সংগে যুক্ত কবে আমরা জাপানের 
অধিকৃত অঞ্চলের দুর্গ ৪ ঘাটিগুলিএ €পর চূড়ান্ত ৪ মারাত্মক আঘাত 
হানতে এবং চানের মাটি থেকে আগ্রাসা জাপানী সৈনাবাহিনীকে তাড়িয়ে 
ছিতে সমর্থ হব ।' (১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে এডগার “ম্নার সংগে 
সাক্ষাৎকার থেকে । । 

'চীনের রাঙ্গনৈতিক পরিস্থিতিতে তখন থেকে সুত্রপাত হয়েছে একটা 
নতুন পথায়ের ।...এই নতুন পধায়ের মুখা কর্তবা হচ্ছে জাঁপ-বিরোধী 
প্রতিরোধ-বুদ্ধে জয়লাভের জন্য সমস্ত শক্তিকে একব্রিত করা । 

'প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অঙজনের মুল চাবিকাঠি হচ্ছে ইতিমধোই ন্থচিত 
প্রতিরোধ-যুদ্ধকে গোটা জাতির সামগ্রিক প্রতিরোধ-মুদ্ধের মাধামেই 
চূড়ান্ত বিজয় অঞ্জিত হতে পারে 

'প্রতিরোধ-যুন্ধ বর্তমান ছুর্বলতাসমূহ ভবিস্ততে প্রতিরোধ-ুদ্ধের প্রক্রিয়ায় 
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বু বিপত্তি, পশ্চাদপনরণ, আভ্যন্তরীণ বিভক্তি ও বিশ্বামঘাতকত।, 
সাময়িক ও আংশিক আপোষার্দি এবং এই ধরনের অন্যান্ত প্রতিকূল 
অবস্থা ঘটাতে পারে । তাই এটা উপলব্ধি করতে হবে ঘে, যুদ্ধটি হবে 
কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘস্থায়ী । কিন্ত আমাদের দৃঢবিশ্বাস যে, ইতিমধোই স্থচিত 
প্রতিরোধ-যুদ্ধ আমাদের পার্টি ও সারা দেশের জনগণের প্রক্নাস-প্রচেষ্টার 
ভেতর দিয়ে ধাবতীয় বাধাবিপত্তিকে ঝেটিয়ে দূর করে দেবে এবং 
অবাহুতভাবে এগিয়ে যানে ও বিকাশলাভ করবে 1 (১৯৩৭ সালের 
আগস্ট মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত 

'বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির কর্তবা সম্পফিত সিদ্ধান্ত । ) 
এসবহ হচ্ছে আমাদের উপসংহার । জাতীয় পরাধানতার মতবাদীদের 
চোপে শক্র হচ্ছে অতিমানব আব মামর। চীনার। হচ্ছি অপদার্থ, এবং দ্রুত 
বিজয়ের মতবাদাদের চোখে মামর। নিজেরা হচ্ছি অতিমানব আরু শক্র হচ্ছে 
'অপদাথ । এসবই ভুল । তাদের বিপরীত মত আমবা পোষণ করি _জাপ- 
বিরোধী প্রতিবোণ-যুদ্ধি হবে পাঘস্থায়ী যুদ্ধ, আর চুডান্থ বিজয় হবে চীনের : 
এই হচ্ছে আমাদের উপসংহার । 

(১২৯। আমাক বক্তৃতামালার এখানেই শেষ, মহান জাপ-বিরোধী 
প্রতিবোধ-যুদ্ধ বিবধিত হরে উঠছে । পূর্ণ বিস্তর অজন কবার জন অভিজ্ঞতার 
সারস"কলনের আশা অনেকেই কবছে | 'আমি যা আলোচন! করছি. তা হচ্ছে 
শুধু গত দশ মাসের সাধারণ অভিজ্ঞতা, আর এটা এক ধরনেব সারসংকলনের 
প্রয়োজন হয়তো! মেটাতে পারে । এইসব সমস্যা সকলের ম্নাযাগ ও বাপক 
আলোচনার দাবি করে, এখানে আমি ঘা বলেছি তা হচ্ছে শুধুমাত্র একটি 


রূপরেখা । আশা করি যে, আপনারা সেটা পধালোচন? « আলোচনা কববেন 
এবং সংশোধন ৭ পরিবর্ধন করবেন । 


টাকা 
১। লুকৌছিয়াও পিকিং শহর থেকে দশাধিক কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ 
পশ্চিম দিকে অবস্থিত । ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই তারিখে জাপানী আক্রমণ- 
কারী বাহিনী এখানে চীনা সৈম্তবাহিনীর ওপরে আক্রমণ চালিয়েছিল । দেশ- 
বাণী জনগণের জাপ-বিরোধী উত্তাল তরঙ্গে এখানকার চীন। বাহিনী প্রাতিরোধ 
গু ২৪১ 
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চালিয়েছিল । চীনা জনগণের ৮ বছর ব্যাপী বীবত্বপূর্ণ জাপ-বিরোধী প্রাতিরোধ- 
যুদ্ধ তথন থেকে শুরু হয়। | 

২। জাতীয় পরাধীনতার তত্বটি ছিল কুওমিনতাঙের অভিমত। জাপানকে 
প্রতিরোধ করতে কুওমিনতাঙ ছিল অনিচ্ছুক, আর পরে জাপানের বিরুদ্ধে 
তার! লড়েছিল নিছক বাধা হয়ে। লুকোৌছিয়াও ঘটনার পরে চিয়াং কাই-শেক 
চক্র জাপ-বিরোধী প্রতিরোশ্ব-যুদ্ধে যোগদান করেছিল অনিচ্ছাভরে আর গরাং 
চিন-ওয়েই চক্র জ্ঞাতীয় পরাদীনতার তত্বের প্রতিনিধিহ করেছিল। দঘাং 
চিন-ওয়েই চক্র জাপানের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং বস্থতঃ 
পরে তা আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু জাতীয় পরাধীনতার ভাবধারাটি :ঘ 
শুধু কুওমিনতাঙের মধোই বিদ্যমান ছিল তাই নয়, পরন্ত সমাজেব মধাস্তরেপ 
কোন কোন অংশকে এবং এমনকি মেহনতী জনগণের ভেতরকার কোন কোন 
পশ্চাদ্‌্পদ লোকজনকেও এক সময় তা প্রভাবিত করেছিল । ছুর্নীতিপরায়ণ 4 
অক্ষম কুওমিনতাঙ সরকার জ্ঞাপ-বিরোধী প্রতিবোধ-যুদ্ধে একের পর এক 
পরাজয় বরণ করল আর জ্ঞাপানী বাহিনী বিনা বাধায় যুদ্ধের প্রথম বছলেই 
উহানের নিকটবর্তী অঞ্চলে এসে পৌছাল, এতে কিছু কিছু পশ্চাদ্পদ লোকক্ষণ 
অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ল । 

৩। এই অভিমতগুলি কমিউনিস্ট পার্টিব মধ্ো দেখা দিয়েছিল। জ্ঞাপ- 
বিরোধা প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে পার্টির কিছু কিছু সদন্ঠেব 
ভিতবে শক্রকে ছোট করে দেখার একটা ঝোক ছিল। এইসব পার্টিসদস্য 
এই অভিমত পোষণ করত ঘষে, একটিমাত্র আঘাতেই জাপানকে পরাজিত 
কবতে পারা যাবে । তাদের এই অভিমতের যুক্তি এই নয় ষে, তারা আমাদেন 
নিজস্ব শক্তিকে খুব শক্তিশালী 'বলে মনে করত, বর* তারা জানত যে, 
কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক পরিচালিত সৈন্যবাহিনী ও সংগঠিত গণশক্তি তখনো 
ছোটই ছিল; কারণটা হচ্ছে এই ঘে, কুওমিনতাঙ জ্রাপানকে প্রতিরোধ কবতে 
গুরু করেছিল। তাদের মতে, কুওমিনতাঙ ছিল খুবই শক্তিশালী, আর 
কমিউনিস্ট পার্টির সংগে সহযোগিতা করে সে জাপানের বিরুদ্ধে বিশেষ ফলপ্রস্থ 
আঘাত হানতে পারত । এই ভ্রমাত্বক মূল্যায়ন তারা করেছিল, কারণ তারা 
শুধু কুওমিনতাঙের সাময়িকভাবে জাপানকে প্রতিরোধ করার দিকটা দেখেছিল, 
কিন্ত অন্ত দিকটিকে-_কুওমিনতাঙ ষে প্রতিক্রিয়াশীল আর ছুর্নীতিপবায়ণ__ 
মেট দিকটিকে তার! ভূলে গিয়েছিল । 
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৪। এট! ছিস চিয়াং কাই-শেক প্রমুখ বাক্তিদের অভিমত । জাপানকে 
প্রতিরোধ করতে বাধা হয়ে চিয়্াং কাই-শেক 9 কুওমিনতা6 তাদের আশা 
স্থাপন করেছিল একমাত্র দ্রুত বৈদেশিক সাহাযোব ওপরে, তাদের নিজেদের 
শক্তির ওপরে তাঁদের কোন আস্তা ছিল ন, জনগণেব শক্তির এপনে আস্থা 
রাখা তো দরের কণা । 

৫। তাইএরচুয়াং হচ্ছে দক্ষিণ শানতুংরের একটি শ5৫। জাপানী 
আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৯৩” সালেন মাচ মাসে তাইএরচুরা" অঞ্চলে 
চান। সৈন্যবাহিনী একটি লা লড়েছিল। জাপানের *০-৮০ হান্জান ঠননোর 
বিরদ্ধে চার লাখ সৈণা নিয়োগ করে চানা সনাবাহিনা জুলাভ করেছিল । 

১। তৎকালীন কু৪মিনতাঙের বাষ্টবিজ্ঞান গ্রপেব মুখপাহ তাস" পাও 
এব এক সম্পাদকায়তে এই অভিমতটি প্রকাশ করা হয়েছিল । “সৌভাগোর 
আশায় “মতে এই চত্র আশা করেছিল খে, ভাউএনচয়াযেক মতে আব 
কমেকটা বিজয় জাপানের অগ্রসপণকে থামিবে দেবে, তন আক একটা দীঘি 
স্ায়ী যুদ্ধের জনা জনগণের শক্তিকে সমাবেশ কাব কোন দন্কার হবে না। 
তাদের মতে, এ বনের সমাবেশ এই চক্রের নিজ শ্রেণার নিবাপত্তাকে বিপদ্াপন্ন 
কবে তুলতে পাবে । এই সৌভাগোব আশা সে-সময়ে গোটা কুওমিনভাঙকে 
পরিবাঞ্ধ করেছিল । 

৭। "৯৩৭ সালে ১ইশে সেপ্টে্বব তাপিখে, চানা কমিউনিস্ট পার্ট্ব 
নেতৃত্বাধীন অষ্টম রুট নাভিনীব ১১৫ ন' ডিভিমন কমরেড লিন পিয়া ওয়ের 
প্রতাক্ষ পরিচালনায় শাননী প্রদেশের পি'সিংকুয়ান অঞ্চলে একটি নিমলী- 
করণেন লডাই চালিয়েছিল | দেখবপী প্রতিবোর-যুন্ধ শুপ্চ হবার পর এটাই 
ছিল প্রথম নিমুলীকরণেব লাই " এই লডাইয়ে জাপানের দুর্ঘধ বাহিনীর 
ইতাগাকি ডিছিসনেব তিন হাজারেব বেশি নাকে ধ্বংস করা হয়েছিল । 
এই বিজয়টি দেশ-বিদেশে আলোডন স্থষ্টি করেছিল এবং প্রতিরোধ-ুদ্ধে 
নিশ্চিত জয়লাভ করাব জন্য সাবা দেশের সৈন্যবাহিনী ও জনগণের বিশ্বাসকে 
প্রভৃতভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। এই বিজয়টি চীনা জনগণের জাপ-বিরোধী 
প্রতিরোধ-যুদ্ধের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল অধায় রচনা করেছে। 

৮। চীনা লালফৌজ্ের ও জনগণের জাপান-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাবে 
চাঁং স্থায়ে-লিয়াংকের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙের উত্তর-পূর্ব বাহিনী এবং ইয়াং 
ক-ছেংয়ের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙের সপ্তদশ রুট বাহিনী চীন! কমিউনিন্ট 
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পার্টির প্রস্তাবিত জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নীতিটি মেনে নিয়েছিল 
আর জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য চিয়াং কাই-শেকের প্রাতি কমিউনিস্ট 
পার্টির সংগে এঁকাবদ্ধ হওয়ার দাবি করেছিল । চিয়াং কাই-শেক যে শুধু এটাকে 
অগ্রাহ করল তাই নয়, উপবস্ত আরও নন্বেচ্ছাচাবী হয়ে কমিউনিস্টদের দমনের, 
জনা তার সামরিক প্রস্ততি জোরদার করে তুলল এবং সীআন শহরে জাপান- 
বিরোধী ষুবকর্দের হতা। করতে লাগল । এই অবস্থায় চাং স্থায়েলিয়াং ও 
ইয়াং হু-ছেং সম্মিলিতভাবে কাধকলাপ চালিয়ে চিয়াং কাই-শেককে গ্রেপ্তার 
করলেন। এটা ছিল ১৯৩৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখের ঘটনা, ঘা সীআন 
ঘটন! নামে স্থপরিচিত। তখন জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্ত কমিউনিস্ট 
পার্টির সংগে এ্কাবদ্ধ হওয়ার শর্তকে মেনে নিতে চিয়াং কাই-শেক বাধা হল 
কাজেই তাকে “ছডে দেওয়া হল এব সে নানকিংয়ে ফিরে গেল । 

৯। অগ্ভাদশ খতকের .শষদিক থেকে কয়েক দশক ধবে ব্রিটেন 
ক্রমান্থয়ে অধিক পরিমাণ আফিম চীনে রগ্চানি করত । এই বাণিজা চীনা 
জনগণকে শুধু গুরুতরভাঁবে অবসাদগ্রত্তহ কবেনি, উপরম্থ বিপুল পরিমাণে 
চীনের রৌপাও লুঠন করেছিল । চান এই আফিমবাশিক্োর বিরোধিত' 
করেছিল । ১৮৪ সালে বাণিজ্ঞাকে স্তবক্ষিত করার অঙ্জুহাতে ব্রিটেন চীনের 
ওপরে এক সশস্ত্র আক্রমণ শুর করে। লিন জে-ার “নেতৃত্বে চীনা সৈন্ত- 
বাহিনী সে আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্দ করল, আর ম্বতঃস্ফুর্তভাবে 
কুয়াংচৌ-এর জনগণ “ব্রিটিশদেরকে দমন করার বাহিনা; সংগঠিত করেছিল 
ঘ। আগ্রাসী ব্রিটিশ সৈনাবাহিনীর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। কিন্ত 
১৮৪২ সালে ছুর্নীতিপরায়ণ ছিং সবকার আগ্রাসী ব্রিটিশদের সংগে নানকিং 
চুক্তি' স্বাক্ষর করল। এই চুক্তির শর্ত অন্ুষায়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, ব্রিটেনকে 
হংকং হস্তান্তর এবং শাংহাই, ফুচৌ, আযাময়। নিংপো আর কাণ্টনকে 
ব্রিটেনের বাণিজোর জন্ত উন্মুক্ত করে দেওয়ার বাবস্থা হল, আর স্থির হল 
ষে, চীনে আমদানী কর ব্রিটিশ পণোর এপরে ধাষ স্ুহ্ধের হাব চীন ও ব্রিটেন 


মিলিত্ভাবে নির্ধারণ করবে । 
১০। তাইপিং স্বর্গীয় রাঁজোর যুদ্ধ ছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত 


ছিং রাজবংশের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও জাতীয় উৎপীড়নের বিরদ্ধে কষকদের 
বিপ্লবী যুদ্ধ। ১৮১ সালের জানুয়ারী মাসে কুয়াংসা প্রদেশের কুইপিং 


জেলার চিনথিকান গ্রামে এই বিপ্লবের নেতা হোং সিউ-ছায়ান, ইয়াং শিউ-ছিং 
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প্রমুখ বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন আর ঘোষণা করেছিলেন “তাইপিং স্বর্গীয় 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা । ১৮৫২ সালে তাইপিং বাহিনা কুয়াংসী প্রদেশ থেকে 
অভিযান শুরু করে, আর হুনান, হুপেই, কিয়াংসী ৪ আনন্ই প্রদেশের 
ভেতর দিয়ে অভিযান চালিয়ে নানকিং দখল করে ১৮৫৩ সালে । তারপরে 
তাইপিং বাহিনীর একটা অংশ নানকিং “থকে উত্তর অভিমুখে অভিযান চালিয়ে 
যেতে ঘেতে থিয়ানচিন শহরের নিকটে পৌছেছিল। কিন্ত তাইপি* নাহিনী 
তার দখলীরুত স্থানগুলিতে কোন ভদুঢ ঘাটি এলাকাই স্থাপন করেনি । 
উপরন্ত, নানকিংয়ে রাজ্ধানা স্থাপন করাব পনে এই বাহিনীর নেতস্থানীয় 
বুপ অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক ভুল করে বসে! সইসন কারণেই 
এই বাহিনী অসমর্থ হয়েছিল ছিং সরকানেব প্রতিবিপ্রবী বাহিনী এব” ব্রিটিশ, 
মাফিন ও করাসা হামলাকারীদেক মিলিত 'মান্রমণেব মোকাবিলা করুতে । 
আন শেষ পবস্ত ১৮৬৪ সালে পরাজ্জিত হল । 

১১। এখানে ১৮৯৮ সালের সণস্কার আন্দোলানের কথা বল হযেছে । 
উদ্বারপন্থী বুর্জোয়া «ও আলোকপ্রাপ্ত জমিদারদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছিল 
এই আন্দোলন | খাং ইয়ৌ ওয়ে, লিয়াং ছাঁছাঁও ? থান সি-থুং প্রমুখ 
নাক্তিদের নেতৃত্বে আহ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, এ আন্দোলন 
যুবসমত্াট কুয়াং স্রা-এর আানুকুলা « সমর্থনলাভ করেছিল । কিন্তু এক কান 
গণভিত্তি ছিল না। £স সময়ে ইউয়ান শি-কাইঘের অণানে নিজম্ব সশস্ত্র একি 
ছিল, সে বিশ্বাসঘাতকতা করে গৌড়া রক্ষণশীলদেব নেত্রা বিধবা সম্রাঙ্ত্ী 
জসার কাছে সংস্কারকদের গুপ্ পরিকল্পনাকে ফাস করে দিছিল , অতএব 
বিধবা সম্রাজ্খা জুসা আবাব ক্ষমত: “জ্ঞার করে নগল করে নিল, যুবসম্রাট 
কুয়াং স্থাকে বন্দা করল আব থান শি-পুং ৪ অন্যান্ত পাচজ্নেব শিরশ্ছেদ 
করাল। এইভাবে এ আন্দোলনের পলিসমাপ্ডঠি ঘটল শোচনীয় পরাজয়ে: 

১২। সিনহাই বিপ্লবব-১৯:১ সালের বিপ্রব ছিং রাজবংশীয় শ্থৈবতস্ত্রের 
উচ্ছেদ ঘটায়। এই বছরের ১০ই অক্টোবর তারিখে, ছিং সরকাবের নয়া 
সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ বুজোয়। ও “পটি-বু্গোয়া বিপ্লবী সংস্থাগুলির “প্ররণায় 
উচছ্বাং শহরে অভ্যখখান ঘটিয়েছিল। এর পরে বিভিন্ন প্রদেশে পর পর বিড্রোহ 
ঘটে এবং অতি সত্বরই ছিং রাজবংশের শাসন ভেঙে পডে । ১৯১২ সালের 
১লা জানুয়ারি তারিখে নানকিং শহরে স্থাপিত হল চীন প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী 
সরকার, আর সান ইয়াৎসেন নিবাচিত হলেন এর অস্থায়ী প্রেমিডে্ট | 
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কুষক, শ্রমিক ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের সংগে বুর্জোয়াদের মৈত্রীর ভেতর দিয়ে 
জয়লাভ করল এই বিপ্লব । কিন্তু যে চক্র এই বিপ্লবের নেতৃত্ব করেছিল তারা 
ছিল আপোষপন্থী, আর তার রুষকদের প্রকৃত হিতসাধন করেনি এবং 
সাম্াজাবাদ ও মামস্ততদ্ত্রের চাপে আপোষ করেছিল বলে রাষ্ক্ষমতা এসে পডল 
উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজ ইউয়ান শি-কাইয়ের হাতে, আর বিপ্লব হল বার্থ । 

'৩। উত্তর অভিযান হল বিপ্রধা মৈহাদেব ভ্বাবা :৯২৬ সালের মে 
জুলাই মাসে কুষাংতুং থকে উন্তবদিকে উত্তরের যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে পরি- 
চালিত শাস্তিমূলক যুদ্ধ । উত্তবাভিঘানা টসন্যারা, চীনা কষিউনিস পার্টি 
নেতত্বে এবং পার্টিব প্রভাবে তখন সৈনাধাহিনীতে রাজনৈতিক কাধকলাপ 
প্রধানত: কমিউনিস; পার্টির সদশ্তদে দ্বাৰা পরিচালিত হতে। ), বাপক শরঘিক 
ও কৃষকদের আন্তনিব সঘথনলাভ করেছিল । ১৯২৬ সালের দ্বিতায়াধে 
এবং ১৯১৭ সালের প্রথমার্ধে ইয্াংশি ও পীত নদী সংলগ অধিকাংশ 
প্রদেশ দখলীকৃত হয়েছিল এবং উত্তুদে' হদ্ধবাজদের পরাজিত কৰেছিনে। 
বিপ্লবী সেনালাহিনীন অণেো। চিযা কাঠ এব-এব বেত প্রতিক্রিয়াখল 
চক্রের বিশ্বাসঘাতিকতান ফলে ১৯২৭ সাচলদ এপ্রিল মাসে এই বিপ্লবী যুদ্ধ 
বার্থ হয়: 

১৪ । ১২৩- সালের ১৬ জাজয়াদি ভাবিখের বিবৃতিতে ক্ঞাপানা 
মন্ত্রিসভা এই নীতি ঘোষণা কবেহিন এষ, জাপান শক্তি €য়োগ কবে চানকে 
পদানত করবে । একই সময়ে লে আবার ধমক দিয়ে « চাট কথায় ভুলিয়ে 
কুওমিনতাঙ সরকারকে আগ্মসমর্পণ কবাবাপ চচষ্টা কবভিল ৩হ ঘোষণা 
করে যে, কুগমিনতা সরকার ঘি তাক “প্রতিরোধ-যুদ্ধেং পর্রিকপ্পনাকে 
চালিয়ে ষায় তাহলে জ্জাপান সরকার চীনে একট! নতুন পুতুল সরকার 
স্থাপন ও পোষণ করবে এন" আব কখনো আলাপ-আলোচনায় কুওমিনতাঙকে 
“অপরপক্ষ' হিসেবে স্বীকাব করনে না। 

১৫। এখানে মুখ্যতঃ মাকিন যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিপতিদের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

১৬। এখানে "সেইসব দেশপ্রলির সরকার বলতে সাআজাবাদী দেশ 
ব্রিটেন, মাক্কিন যুক্তরাষ্ট ও ফ্রাঙ্গের সরকারগুলির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। 

১৭। জাপ-বিরোধী 'প্রতিরোধ-যুদ্ধের ভারসাম্যের পর্যায়ে চীন উধধবমুখী 
ধারায় চলবে- কমরেড মাও সে-তুঙের এই ভবিয্বদ্বাণীটি চীনা কমিউনিস্ট 
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পার্টির নেতৃত্বাধীন মুক্ত অঞ্চলে পুরোপুরিই বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্ত কুও- 
মিনতাও শাসিত অঞ্চলে উধনগতির বদলে বরং অবনতি ঘটেছে, কারণ চিয্লাং 
কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন শাসকচক্র জাপানকে প্রতিরোদ করার ব্যাপারে শিক্ষিত 
ছিল আর কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের বিরোধিতা করার কার্জে ছিল সক্রিয। 
এতে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে প্রতিরোদের 'অগ্রি জলে ঞঠে আর তাদেরু 
রাজনৈতিক চেতনা উদ্দীপ্ত হয়। 

১৮। “অস্্ই সবকিছু নির্ধারণ করে'-_এই মতবাদ মঙ্গসারে চান বুদ্ধে 
পরাজিত হতে বাধা ছিল, কারণ অস্তরশস্ত্রের দিক থেকে চীন ছিল জাপানের 
তুলনায় নিরুষ্ট অবস্থায় । চিয়াং কাই-শেক সমেত কুমিনতাও প্রতিক্রিয়া- 
শীলদেব সকল সর্দারদের মনেই এই অভিমতটি চালু ছিল । 

১৯। বুদ্ধ ছিলেন ধৌদ্ধধর্ষের প্রবর্তক শাকাদনি। স্তন উ-খোং হচ্ছে 
ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চীন! পৌরাণিক উপন্যাল “সং ইউ চ7' , “পশ্চিমে 
তীর্থষাত্র।')-এর বীরনায়ক । এই পৌরাণিক উপগ্তাসে বলা হয় তি? সিন 
উ-োং ছিল একট. বানর । একটা ডিগবাজি দিদ্ধে “ম এক লাখ 'আট হাজাব 
লী পথ অতিক্রম করতে পারে । কিন্ক তবুও একবার বুদ্ধের করতলে পডলে 
তার থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে না, তা £স যত ডিগবাজিই দিক না 
কেন! কবতলকে উদ্টে দিয়ে বুদ্ধ তার আশ্ুলগুলিকে পাচশিখব্যুক্ত পঞ্চভূত 
পধতে ব্ুপান্তরিত করেছিলেন আব তাব তলায় চাপা দিয়েছিলেন শুন 
উ-খোংকে। 

২০। ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আস্তজাতিকেব 
সপ্ুম কংগ্রেসে কমরেড ডিমিট্রভ তার প্রদর্ 'কাসিবাদা ভঞমণ ও কমিউ- 
নিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্তবা শীষক রিপোে বলেছিলেন £ “ফ্যাসিবাদ হচ্ছে 
অসংযত জাতিদন্তী আর লুনাস্্রক যুদ্ধ । ১৯৩৭ সালের জুলাহ মাসে কম- 
বেড় ভিমিট্রভ আবার "ফাসিবাদ হচ্ছে যুদ্ধ শীষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন। 

২. | ভি. আই, লেনিন, “সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ-এর প্রথম অধায় এব 
দ্বিতায় আন্তজাতিকের পতন"-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

২২। এম্থন জি' নামক গ্রস্থের “আক্রমণের রপনীতি শীধক তৃতীয় অধ্যায় 
জ্বষ্ুবা | 

২৩। ছেংপু পিংইউয়ান প্রদেশের পুনিয়ান জেলায় [ বর্তমান হোনান 
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প্রদেশে_ অনুবাদক ] অবস্থিত । ্রীষ্টপৃৰ ৬৩২ সালে এখানে প্রচণ্ড লড়াই 
হয়েছিল চিন রাজ্য ও ছু রাজ্যের মধ্যে | লড়াইয়ের গোড়ার দিকে ছু রাজ্জোর 
বাহিনী প্রাধান্লাভ করেছিল । ৯০ লী পশ্চাদপসরণ করার পরে চিন রাজ্োর 
সৈন্তবাহিনী ছু বাহিনীর ছুবল স্থান অর্থাৎ ছু বাহিনীর দক্ষিণ ও বাম পার্শদেশ 
বেছে নিয়ে মোক্ষম আঘাত দিল, ফলে ছু বাহিনী সাংঘাতিকভাবে পরাজিত 
হল। 

২৪। হোনান প্রদেশের বর্তমান ছেংকাও কাউন্টির উত্তর-পশ্চিষের প্রাচীন 
ছেংকাও শহর প্রভূত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এটা ছিল শ্রী: পৃঃ ২০৩ 
সালে হানের রাজা লিউ পাং এবং ছু-এর রাজা সিয়াং উ-র মধ্যে লড়াইয়ের 
স্থান। প্রথমদিকে মিয়াং উ সিংইয়াং ও ছেংকাঁও দখল করে এবং লিউ প্যাঙের 
বাহিনীকে ৩ায় ধ্বংস করে দেয়। লিউ পাং সবযোগের অপেক্ষায় থেকে যখন 
সিয়্াং উ'র বাহিনী জেশুই নদ্রী পার হবার সময় মাঝ নদীতে এসেছে তখন 
তাদের চুর্ণবিচুর্ণ করে এবং ছেংকাও পুনর্দখল করে । 

২৫ | খ্রীষ্টপৃধ ২০3 সালে চাও সিয়ের বিরুদ্ধে হান সৈ্তবাহিনীর “সনাপতি 
হান সিন সৈন্য পরিচালনা করে প্রচণ্ডভাবে লড়াই চালিয়েছিল চিংমিং নামক 
স্থানে। কথিত আছে যে, চাও সিয়ের টৈন্তবাহিনীতে দুই লাখ সৈন্য ছিল। 
আর সেট। ছিল হান বাহিনীর থেকে কয়েক গ্রণ “বশি। নদীর দিকে পিঠ 
করে সৈনাসারিকে সম্প্রসারিত করে এক শৌষপুর্ণ যুদ্ধে তাদের চালনা করেছিল 
হান সিন। আর সেই একহু সময়ে শত্রর দুবল-ভাবে রক্ষিত পৃষ্ঠদেশে আক্রমণ 
চালিয়ে সেটাকে দখল করে নেবার জন্য সে সৈনাদল পাঠিয়েছিল, এর ফলে চাও 
সিয়ের বাহিনী সম্মুখ ও পিছন উভয় দিকেই শত্রুর দ্বারা আক্রাস্ত হয়ে পড়ল, 
এবং শেষে একেবারে পযুদস্ত হয়েছিল | রঃ 

২৬। হোনান প্রদেশের বর্তমান ইয়েসিন কাউন্টির উত্তরের প্রাচীন শহর 
খুনইয়াং ছিল পূর্ব হান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা লিউ নিউ যেখানে ১৩ স্রীষ্টাবে 
সিন রাজবংশের সম্রাট ওয়াং মাংএর বাহিনীকে পরাজিত করেছিল সেই 
স্থানটি । সংখ্যার দিক থেকে দু পক্ষের মধ্যে বিরাট বৈসাদৃশ্যট ছিল লিউ 
সিউ-এর লোকসংখা। ছিল ৮-৯ হাজার, সেখানে ওয়াং ম্যাডের ছিল ৪ লক্ষ। 
কিন্ত ওয়াং ম্যাঙের সেনাধ্যক্ষ ওয়াং নুন এবং ওয়াং ই'র শক্রণক্তি সম্পর্কে 
অবহেলাভরে অবমূল্যায়নের স্ুধোগ নিয়ে লিউ সিউ মাত্র তিন হাজার পোড় 
ধাওয়া সৈন্য নিয়ে ওয়াং ম্যাডের মুল শক্তির ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তাদের 
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ধ্বংস করে দেয়। শক্রসৈনোর বাকি অংশকে চূর্ণবিচূর্ণ করে সে এই বিজয়কে 
বাস্তবায়িত করে। 

২৭। হোনান প্রদেশের বর্তমান ছুংমৌ কাউন্টির উত্তর-পূর্ব ছিল 
কুয়ানতু এবং এট! ছিল ২০০ শ্রীষ্টাব্দে ইউয়ান শাও এবং ছা ৪ ছাওয়ের সৈনাদের 
মধো লড়াইয়ের স্থান। ইউয়ান শাওয়ের সৈনা ছিল একলক্ষ, কিন্ত ছাও 
ছাঁওয়ের চিপ খুবই কম সৈনা এবং রসদ সরবরাহ বাবস্থাও ছিল ন্মপ্রতুল। 
ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যবাহিনীব তরঞ্চ “থকে সতর্কতার অভাব 'এনং শক্র- 
সৈন্যের অনমূল্যায়নের স্ুঘোগ নিয়ে ছাও তাক লঘুপদ সৈন্যদ্র ইউয়ান 
শাওয়ের সৈনাদের পর হঠাৎ আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করে এবং তানের 
সরবরাহ বাবস্থা আগুন পরিয়ে দেয় । ইউয়ান শাগয়ের টসন্যব! হতবুদ্ধি 
হয়ে পডে এবং তার যুল শক্তি নিঃশেষ হয়ে যার । 

২৮। স্ন ছুয়ান শাসন করত ভ লাজ্া, আর ছা ছা শাসন কবত ওয়েই 
রাজা । ছিপি হল ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ তীরে ছপে প্রদেশের অন্তর্গত ছিয়াউ- 
এর উত্তর-পূৃৰে অবস্থিত। ২০৮ শ্বীষ্টান্ে ছা ছাও £ লক্ষের €পন এক 
সৈন্তবাহিনীকে পরিচালনা করে, যাকে “স ৮ লক্ষ বলে ঘোষণা করেছিল, 
স্বন ছুয়ান-এর ওপব আব্রমণ হানার ক্গনা। শুন ছুয়ান ছাও ছাওয়েন শ্ক্র 
লিউ পেই-এর সংগে যুক্ত হয়ে ৩০ হাক্তার সৈনা সমাবেশ ককে। ছাও ভাওয়ের 
সৈনাবাহিনী প্লেগ ও মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং তার: নৌবুদ্ধ 
চালাতে অক্ষম এটা জানতে পেরে স্থন ছুয়ান ও লিউ “প'ব মিলিত ইসনা- 
বাহিনী ছাও ছাওয়ের যুদ্ধজাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয় এব* তান সন, 
বাহিনীকে চরণ করে ফেলে । 

২৯। হুপে প্রদেশের বর্তমান ইছাং-এর পূর্বদিকে ইলিং হল “সহ স্থান 
ষেখানে উ রাজোর সেনাধাক্ষ লু স্থন ২২২ খ্রীষ্টাব্দে শু'র শাসক লেউ পেই-এর 
বাহিনীকে পরাস্ত করে। লিউ পেই পরপর কতকগুলি লড়াইয়ে প্রথমদিকে 
জয়লাভ করে এবং উ'র ভূখণ্ডের প্রায় ৫৬ শত লী পযন্ত অর্থাৎ ইনিং-এর 
কাছাকাছি ঢুকে পড়ে। লু স্থন, যে ইলিংকে রক্ষী করছিল, সাত মানের 
ওপর লড়াই এড়িয়ে চলছিল ষতক্ষণ পর্যন্ত না লু পেই “তার বৃদ্ধিব শেষ সামা 
পর্যস্ত এসেছে এবং তার সৈনার' ক্লান্ত ও হতাশ' হয়ে পড়েছে । সে তখন 
অস্ুকৃল বাতাসের স্থযোগ নিয়ে তীবুগুলিতে আগুন লাগিয়ে লু পেই'র সেনা- 
বাহিনীক্ষে ধ্বংস করেছিল। 
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৩০। আনহছ্ই প্রদেশের ফেইণুই নদীর ধারে ৩০০ অীষ্ঠাকে চিন রামের 
শাসক ফু ছিয়েনকে পূব সিন রাজবংশের সেনাধ্যক্ষ সিয়ে স্রয়ান পরাজিত 
করে। ফু ছিয়েনের ৬ লক্ষের ওপর পদাতিক সৈন্য, ২ লক্ষ ৭* হাজার ঘোড় 
সওয়ার এবং ৩০ হাজারের ওপর রক্ষীবাহিনী ছিল; কিন্তু পূব সিনের স্থল ও 
নৌবাহিনীর সংখা ছিল মাও -* হাজার । সৈনাবাহিনী যখন ফেইতুই নদীর 
অপর তীরে সাব্বদ্ধভাবে ফ্াডাল তখন সিয়ে হয়ান শত্রসৈন্যের অতিরিক্ত 
আস্থা এবং প্রতারণার স্থযোগ নিয়ে ফু ছিয়েনকে তার সৈনা ফিবিয়ে নিতে 
অনুরোধ করল খাতে করে পূব সিন বাহিনী নদী পার হতে এবং লডাই করে 

তাদের বিতাডিত করতে পাছে ফু ছিয়েন রাজী হল, কিম্ত সৈনা গ্রতাহারের 

ত*শ ছিলে তাৰ ইসনারা ভতসপ্্ন্ত হয়ে পড়ল, আর তাদের থামানো গেল 
না। শ্রযোগ গ্রহণ করে পুর মিন বাহিনী নদী পার হয়ে আক্রমণ শুরু করে 
শক্রুদগব পরাস্ত করল 

৩১। অষ্টাদশ শতাব্দণীক শেক্ের দিকে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে, 
ফ্রান্সের “নেপোলিয়ন ক্রিটেন, প্রুশিয়া, অসিয়া, রাশিয়া « ইউবোপেশ নানা 
বহু £তশব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কনেহিল । বনু যুদ্ধে নপোলিয়নেক বাহিনীর সৈনা- 
সংখা তার শত্রল এুলনায় কম ছিল, তবু নেপোলিয়নবাহিনা সেইসব যুছ্ধেই 
ক্ুয়লাভ করেছিল 
৩২1 ৩৮৩ স্ীঙাব্ে ছিন কাঙ্ছোর শাসক ফ্ষ চিনান তোংচিন বাহিনাব 
রিলে খাট মন কবে তাদের আক্রমণ কনে । আনহই প্রদেশের শৌইয়াং 
অঞ্চলের লুগচিয়ানে ছিন সৈনাবাহিনীর অগ্রগামা ইউনি গুলিকে পরাজিত 
করে "তোংচিন বাহিনা জল এ স্থল উভয় পথ দিয়ে এগিয়ে খেতে লাগল । 
শ্েইয়াংফের নগরপ্রাকাবে উঠে ফ চিয়ান তোংচিন সৈনাবাহিনী নিখুত 
সমাবেশরেখ। দেখতে পেল এবং পাকোংশান পবত-শিখবের প্রতিটি ঝকোপঝাড 
ও গাছকে শক্রসৈনা বলে তুল করে শত্রুর আপাত:দৃশ্ঠমান শক্কিতে ঘাবডে 
গোল । 

৩৩। এখানে এই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে ষে, চিয়াং কাই-শেক আর 
ওয়াং চিং-ওয়েই ১৯২৭ সালে কুওমিনতাও ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম জাতীয় 
গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে জনগণের বিরুদ্ধে একটা 
দশ বছক্ধের যুদ্ধ শুরু করে দিল, আর এইভাবে চীনের জনগণের পক্ষে বযাপক- 
ভাবে ংগঠিত হয়ে ওঠাকে অসম্ভব করে তুলল। অতীতের এই ভুলের জন্য 
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চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের অবশ্যই দায়ী 
করতে হবে। : 

৩৪। স্ুং-এর রাজ! মিয়াং ছিল গ্রাষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্ধাতে ছুনছিউ যুগে 
স্তং রাজোর রাজা । খ্রীষটপূর্ব ৬৩৮ সালে স্বং রাজ্য পরাক্রমশালী ছু রাজ্যের 
সংগে যুদ্ধ করেছিল। ছু বাহিনী ধখন নদী পার হচ্ছিল, স্তং বাহিনা তার 
আগেই যুদ্ধবযহাকারে সম্প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। স্থং বাহিনীর একজন 
অফিসার মনে করল যে, ছু বাহিনীর সৈম্তসংখা স্তুং বাহিনীর চেয়ে বেশি । 
অতএব সেই অক্িসার ছু বাহিনীর নদী-উত্তরণ সমাপন হবার আগেই ছু বাহিনীর 
৪পব আক্রমণ করার £শ্থাব কব্ল। কিন্তু শ্তং-এর রাজী সিয়া* কো" বলল" 
“ন|, যখন কেউ অহবিধায় আছে এমন সময়ে তাকে আক্রমণ করা ভদ্জনহোদয়- 
গণে পক্ষে উচিত নয় । নদী পার হবার পরে ছু বাহিনা যুদ্রাহাকালে 
সম্পসারিত হবার আগে সং রাজোর অফিসার "বারণ প্রন্তান কবল 
অবিল্গে আক্রমণ করার জন্য । কিন্তু শুৎএব রাজা সিরাংকো: আবারও 
বলল, "না, যে সৈহ্ববাহিনা দুদ্ধব্যহাকাবে সম্প্রসারিত হয়ে উঠেনি, তাকে 
আব্রদণ করা ভদ্রমহোদন্নগণের পক্ষে উচিত নয়'। ছু বাহিনী পুরোপুরি তৈব 
হলেই স্পু ং-এব রা সিয়াংকোং আক্রমণের আদেশ দিল। ফলে স্ং 
বাতিন। বিপযয়কন পরাজয় ভোগ করল আর সিয়াংণকাং নিজেও আহত 
হল, 

৩৫ । কুণমিনতাড যুদ্ধবাজ হান ফু বন বছর ,ধকে শানতুঃ প্রদেশ 
শাসন করত । ১৯৩৭ সালে আগ্রাসী জাপানা সৈন্ুবাহ্নিনী পেইপিং ৭ 
থিয়ানণ্চিন দখল করে নেবার পরে থিয়ানচিন-পুখো রেলপথ বরাবর যখন দক্ষিণ 
অভিমুখে শানতুৃং আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল, তখন একটা লড়াই না 
লডে হান ফু-চা শানতুং “থকে পালিয়ে হোনান প্রদেশে চলে গিয়েছিল । 

৩৬ | ১৮১৬ সালে নেপোলিয়ন « লাখ সৈনা' বিশিষ্ট একটি বিবাট সৈন্ত- 
বাহিএ" নিয়ে রাশিয়ার ওপর আক্রমণ করল । রুশ সৈনাবাহিনী মস্কো শহর 
পরিত-গ করল এবং তাঁকে পুড়িয়ে বিনষ্ট করল, এমনি করে নেপোলিম্বনের 
সৈনাবাহিনীকে এমন একটা নিরুপায় অবস্থায় নিক্ষেপ করল ঘে, তারা ক্ষুধা, 
শীত এ কষ্টে নিমজ্জিত হয়ে পড়ল, পশ্চান্ভাগের সংগে তাদের যোগাষোগ বাহত 
হল এব" তার! পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল । অতএব নেপোলিয়ন বাধা হয়ে সৈনা- 
বাহির নিয়ে পশ্চাদদপসরণ করল । এই স্ুষোগ নিয়ে রুশ সৈন্যবাহিনী পাল্টা 
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আক্রমণ চালাল, ফলে নেপোলিয়ন বাছিনীর মাত্র বিশ হাজারের কিছু বেশি 
সৈন্ত পালিয়ে ষেতে পেরেছিল । 

৩৭। কুওমিনতাঙড তার সৈন্তবাহিনীকে সম্প্রসারিত করেছিল নিম 
পদ্ধতিতে : সামরিক ব্যক্তি ও পুলিশ পাঠিয়ে সর্বত্র লোকজনকে ধরে জোর 
করে সৈম্তবাহিনীতে ভন্তি করত। সামরিক বাক্তি ও পুলিশ এসব লোকজনকে 
ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাদের প্রতি কয়েদীর মতো৷ আচরণ করত। যাদের 
টাকা ছিল তারা কুওমিনতাঙ অফিসারদেরকে ঘুষ দিয়ে নিজের পরিবর্তে অন্য 
মানুষ ক্রয় করে ভরি করাত । 

৩৮। ১৯৩৬ সালে জার্মান ও ইতালীয় ফাসিবাদীরা স্পেনের ফ্যাসিবাদী 
যদ্ধবাজ ফ্রীক্ষোর মাধামে স্পেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করল। গণঙ্রণ্ট- 
সরকারের নেতৃত্বে স্পেনের জনগণ গণতস্থ্ব রক্ষা করার জনা আগ্রাসী যুদ্ধেব 
বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাল । গোটা যুদ্ধে স্পেনেব রাজধানী 
মাজিদ রক্ষা করার লড়াইটা ছিল সবচেয়ে তীব্র, ধা ১৯৩৬ সালের অক্টোবর 
থেকে শ্ররু হয়েছিল এবং মোট ছুই বছর পাচ মাস ধরে টিকে ছিল। ব্রিটেন 
ও ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাঙজ্াবাদী দেশ তথাকথিত “হস্তক্ষেপ না করার' “মকা 
নীতির দ্বারা আক্রমণকারীদেরকে সাহাষা করেছিল এবং স্পেনেব গণক্র্টেব 
ভেতরে ভাঙন ধবেছিল বলে ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে মাদ্রিদের পত্তন ঘটল । 
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জাতীর যুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা! 
অক্টোবর, ১৯৩৮ 


কমরেডগণ, আমাদের সামনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে 
পরাজিত করা এবং একটি নতুন চাঁন গড়ে তোলাই ষে আমাদের পক্ষে জরুরী 
তাই নয়, বরং এইসব লক্ষ্যে উপনীত হতেও আমরা নিশ্চিতভাবেই সক্ষম | 
যাই হোক, বর্তমান এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধো কঠিন একটি পথ 'ামাদের 
সামনে 'রয়েছে । একটি নতুন চীন গডে তোলার সংগ্রামে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি 
এবং জনগণকে অবশ্যই একটি পরিকল্পিত উপায়ে জাপার্ণী মআক্রমণকারীদের 
বিরুদ্ধে লডতে হবে, এবং আর একটা সদীঘ যুদ্ধের মা্ামেহ কেবল ভাদেরকে 
তার! পরাক্কিত করতে পারবে । যুদ্ধেব মাথে জড়িত বিভিন্ন সমশ্যা সম্পকে 
আমরা ইতিপুবে অনেক কিছু বলেছি । যুদ্ধ শুর হগরাব পন কে অক্জিত 
অভিজ্ঞতাব আমরা সারসংকলন করেছি এবং বর্তমান পরিস্থিতির মূলা য়ন 
করেছি, সমগ্র জাতির সামনে উপস্থিত জরুরা কর্তবা আমর? বাধা করেছি 
ও একটি দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় ঘুক্তফ্রণ্টের সাহাযো জ্ঞাপানের বিরুদ্ধে একটি 
স্তদীঘ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কারণ এবং ত; চালিয়ে যাওয়া পদ্ধতি ব্যাখ্যা 
করেছি, এবং "আন্তর্জাতিক পবিস্থিতিরও আমরা বিশ্লেষণ কবেছি, তাহলে 
কি কি সমস্যা বাকী থাকছে? কমরেডগণ, আরও এস সমন্তা রয়েছে, 
অর্থাৎ জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কোন্‌ ভূমিকা. পালন করবে, এই 
যুদ্ধকে পরাজয়ের দিকে পরিচালিত ন। করে বিজয়ের দিকে পরিচালিত করতে 
সক্ষম হওয়ার জন্যে কমিউনিস্টর। কিভাবে তাদ্বে নিজেদেব ভূমিকা হৃদয়জম 

পার য কেন্্রীর় কমিটির বউ পূর্ণা অধিবেশনে কমরেড মাও সেতু এই রিপোর্ট 
পেশ করেছিলেন। অধিবেশনে কমরেড মাও ০স- তুঙের নেতৃত্বাধীন পলিটবু'রোর লাইন 
অনুমোদিত হয় এবং অধিবেশনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাতীর বুদ্ধে চীন! কমিউনিস্ট 
পার্টির ভূমিক! সম্পকিত প্রঞ্জে আলোচন। করে তিনি জাপ বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ পরিচালনা 
করার কাজে পার্টি সবমহান ও এতিহামিক দায়িত্ব স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে এবং সচেতনভাবে 
কাধে তুলে নিতে সকল কমরেকে সাহাধা করেন। এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন জাপ- 
বিরোধা যুক্তক্রন্টে অবিচল থাকার লাইন স্থির করে দেয়, এবং একই সাথে দেখিয়ে 
দেব যে যুক্তফ্রণ্টের অভাতন্তরে একোর সাথে সাথে সংগ্রামও থাকবে আর সবকিছুই 
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করবেন, নিজেদের শক্তিশালী করবেন এবং নিজেদের সারিকে সংঘবদ্ধ 
করবেন। 


দেশপ্রেম ও আস্তর্জাতিকতাবাদ 


একজন কমিউনিস্ট যিনি হচ্ছেন একজন আস্তজাতিকতাবাদী, একই সময়ে 
তিনি কি আবার দেশপ্রেমিকও হতে পারেন? আমরা মনে করি, তিনি স্রধু 
হতেই পারেন না, তার তা হওয়া উচিত। এঁতিহাসিক অবস্থান ছাবাই 
দেশপ্রেমের নিদি্ অন্তরবস্ত নির্ধারিত হয়। জাপানী আক্রমণকাবীদেন ৪ 
হিটলারেরও “দেশপ্রেম' আছে, আবার আমাদেরও দেশপ্রেম আছে । করিউ- 
নিস্টদের, অবশ্তাই জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারের 'ক্শেপ্রেমেন দর 
বিরোধিতী। করতে হবে। উাদের দেশের দ্বারা চালিত যুদ্ধ সম্পকে বলতে 
গেলে, জাপান ও ক্জার্মানির কমিউনিন্টরা হচ্ছেন পরাজয়বাদী। প্রতিটি সম্ভাব। 
উপায়ে জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলাবের পবাজয় পটানোটাই হচ্ছে 
জাপানী ও জার্মান জনগণেব স্বার্থের পক্ষে অন্থকুল, আর এই পরাঙ্গ় ঘট 
সম্পূর্ণ হয়, ততই ভাল । জাপানা ও জার্মান কমিউনিস্টদ্রে ঠিক এটা কণ্তে 
হবে এবং এটাই তারা করছেন। কারণ, জ্ঞাপানী "্সাক্রমণকারী এ 
হিটলারের দ্বারা চালিত যুদ্ধ শুধু বিশ্ব জনগণেনই ক্ষতি করছে না, বরং তাছদব 
নিজেদের দেশের ভনগণেবও ক্ষতি করছে। চীনের বাাপাব হচ্ছে ভিন্ন, কান্ণ 
সে হচ্ছে আক্রমণের শিকার | চীন কমিউনিস্টদেব তা শান্ত্ঞাতিকতাবাদেস 


সমপািকপ ৬স০ পা 
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পা িপাসীপপাপা্পাশ। 


যুক্তফন্টের ফাধামে'_-এই প্রস্তাব] চীনের বাস্তব অবস্থায় উপযোগী নয়। এভাবে ঘুক্ত্রণ্টের 
ব্াপাগে খাপ খাইয়ে নেবার মতবাদের ভুলকে নমালোচন1 করা হয়; 'যুক্ত্ণ্টের 
অতান্তরে শ্বাতস্তা ও উচ্গোগ গ্রহণের প্রশ্' নামক রচনা, যাছিল এ একই গধিবেশনের সমাপ্তি 
ভাষণের অংশ, তাতে কমরেড ষাও সে-তু€ এই সমস্ত নিয়ে আগোচন| করেন। জাপানের 
বিরদ্ধে জনগশের সশহ্ব সংগঠিত করার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করাই 
সমগ্র পার্টির পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ-_দৃঢ়তার সাথে এট] ঘোষণা করে অধিবেশনে সিদ্ধান্ত 
নেওয়! হয় : বুদ্ধাঞ্চল ও শত্রর পশ্চান্ুমি হবে পার্টির প্রধান কাছের ক্ষেত্র। যেসব বাক্তি 
কুওযিনতাঙ বাহিনীর ওপর তাদের জয়ের আশা নিবন্ধ করেছিল এবং যার! প্রতিক্রিয়াশীল 
কুওমিনতান্ড শাসনের অধীনে নৈধ সংগ্রামের ওপরই জনগণের ভাগা স্ু্ড করত, তাদের তুল চিন্তা- 
ধারাকেও অধিষেশন নাকচ করে দেয়। 'যুদ্ধ ও রণনীতির সঙগন্তা' নামক রচনা, বা ছিল এ 
অধিবেশনের সমাত্তি ভাষণেরই একটি অংশ, তাতে কমরেড মাও সে-তুগ এই সমন্তা নিয়ে 


আলোচন| করেব। 
" ২88. 


সাথে অবশ্বই দেশপ্রেমকে সংযুক্ত করতে হবে। আমরা হচ্ছি একই. সমরে 
আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং দেশপ্রেমিকও বটে, আর আমাদের শ্লোগান হচ্ছে। 
'মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জনা শাক্রমণকারীদের নিরুদ্ধে লড়াই কব! 
আমাদের পক্ষে পরাজয়বাদ হল অপরাধ এবং প্রতিলোপ-মুদ্ধে বিজয়লাডে 
প্রচেষ্ঠা চালিয়ে ঘাণয়াটাই হচ্ছে অপরিহাধ কর্তব্য । কারণ, মাতভমিকে 
রলণ করার জনা যুদ্ধ করেই কেবলমাত্র আমরা আক্রমণকারাদের পালিত 
করতে পারি এবং জাতীয় মুক্তি অন করতে পারি । আর কেবলমাত্র কা 
মুক্তি অজন করেই সর্বহারাশ্রেণা ৪ অন্যানা মেহনতী জনগণের পক্ষে নিভেনের 
নক্তি অজন সম্ভব হবে । চানের বিজন শাক আক্রমণকাবী সাম্রাজানাদাদেন 
পরাক্গয় অনানা দেশের জনগণকে সাহাঘা করনে . তাই জাতীয় মুক্তির 
যুদ্ধসমূহে দেশ্তপ্রম হচ্ছে আান্থগতিকতাবাদের বাস্তব প্রয়োগ এই 
কারণে কমিউনিল্টরু। অবশ্টই তাদের উদ্যোগেক সবাদিক বানুভাব কবাবেন, 
জাতাম় মুধ্ধিযুদ্দেন বণাঙ্গনে বারহ্ের সাথে প কুটচিভে এপরিয়ে খাবেন 
এবং জ্রাপানী আক্রমণকাবাদেল পব তাদ্ে বন্দুকের নিশান। ঠিক ককুরেন 
এই কারণেই, ১৯৩১ সালের ১৮ই পেপ্টেম্ববেন ঘটনার সিক, পরপরই 'আমঘাছেশ 
পার্টি জাতায় প্রত্তিবক্ষা-ঘুদ্ধেব দ্বাবা ভাপানা আক্রমণকাবদের প্ররতিকোদ করাল 
খোষণ। জারী কপূর, পরবতী সময়ে জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় ঘুক্তফ্রন্টের 
প্রস্তাব উত্থাপন করে, জাপ-বিরোধা জাতীয় বিপ্লবা সেনাবাহিনীব ৭ 
হিসেবে লালফৌজকে পুনর্গসিত কবাব এবং রণাজনে ঘাত্র। করার নির্দেশ দেয়, 
আব বুদ্ধের সম্মথসাবিতে নিজেদেন স্থান গ্রহণের জনো এবং নিক্কেনেকে হেন 
রক্তবিন্দু দিয়ে মাতৃভূমিকে বক্ষা করাব জনা পার্টি-সদল্ততন্র নিদেশ দয় 
এগুলো হচ্ছে চমতকার দেশপ্রেমমূলক কাবধক্রম এবং, আম্বঙ্গাতিকতাবাদ' 
বিরুদ্ধে যাওয়া ততো দূরের কথা, চীনে এগুলোই হচ্ছে তার বান্তব প্রয়োগ 
আমর! তৃল করেছি কিম্বা আন্তজাতিকতাবাদকে পরিতাগ করেছি ইতি 
ধরনের বাজে কথা তারাই বলতে পারে, যারা বাজনৈতিকভাঁবে বিভ্রান্ত কিংবা 
যাদের রয়েছে ছুরভিসদ্ধি | 


জাতীয় যুদ্ধে কমিউনিস্টদের হৃষ্টাস্ত 
স্থাপন করা উচিত্ত 


উপরোল্লিখিত কারণে জাতীয় যুদ্ধে কমিউনিস্টদের প্রচণ্ড উদ্যোগ দেখানো 


৫৫ 


উচিত, আর তা বাস্তবতঃই দেখানো উচিত, অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের 
দৃষ্টান্তমূলক অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। আমাদের যুদ্ধ হল প্রতিকূল 
অবস্থার অধীনে চালিত একটি যুদ্ধ । বাপক জনগণের মধো জাতীয় চেতনা 
বোধ, জাতীয় আত্মসম্মানবোধ এবং জাতীয় আত্মবিশ্বাস পধাপ্ত পরিমাণে 
বিকাশলাভ করেনি, জনগণের সংখাগরিষ্ট অংশ অসংগঠিত, চীনের .সামরিক 
শক্তি হুর্বল, অর্থনীতি পশ্চাদ্‌পদ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক, দুর্নীতি ও 
হতাশাবাদ বিরক্ত করছে, এবং যুক্তফণ্টের অভান্তরে একা ও সংহতির অভাব 
রয়ে গেছে। প্রত্তিকিল অবস্থার মধো রয়েছে এগুলোই ॥ স্তরাং, এইসব 
অনভিপ্রেত বিষয়ের ঘাতে সমাপ্তি ঘটে, তার-জনা সমগ্র জাতিকে একাবদ্ধ 
কবাব মহান দায়িত্ব কমিউনিস্টদের সচেতনভাবে কাবে তুলে নিতে হবে। 
এক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের দৃষ্টান্তমূলক অগ্রণী ভূমিকা অতাস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
অষ্টম কট ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর কমিউনিস্টদের বারত্বের সাথে যুদ্ধ করার, 
শৃংখলা মেনে চলার, রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে ধাওয়ার এবং আভ্ান্ত্ররাণ এঁকা 
ও সংহতির উন্মেষ ঘটানোর কাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন কবা উচিত । বন্ধুভাবাপন্॥ দল 
ও বাহিনীগুলোর সাথে সম্পক সঙ্থন্ধে বলতে গেলে, জাপানকে প্রতিরোধ 
করার উদন্দেশ্তে কমিউনিস্টদের কোর জনা দঢ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, যুক্ত- 
ফ্রণ্টের কর্মস্থচী উব্ের্ব তুলে ধরতে হবে এবং প্রতিরোধের কর্তবা সম্পন্ন করার 
ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে ; কথায় তাদেব হতে হবে বিশ্বস্ত আর কাজে 
হতে হুবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ইদ্ধতা থেকে হতে হবে মুক্ত আর বন্ধুভাবাপন্ন দল ও 
বাহিনীগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনায় ও সহযোগিতা প্রদশনে হতে হবে 
'আন্তরিক, এবং যুক্তফ্রণ্টের অভ্ান্তরে অস্তঃপার্টি সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের হতে 
হবে আদর্শ দৃষ্টান্ত। সবকারী কাজে নিযুক্ত প্রতোক কমিউনিস্টকেই চুড়ান্ত 
সততার, চাকুরীতে নিযুক্তিদানের ক্ষেত্রে শ্বজনপ্রীতি থেকে মুক্ত থাকার এবং স্বল্প 
পারিশ্রমিকের বদলে কঠোর কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে । জনগণের মধ্যে 
কাজ করছেন এমন প্রত্যেক কমিউনিস্টকেই জনগণের বন্ধু হতে হবে, তাদের 
বস্‌ নয়; অক্লান্ত শিক্ষক হতে হবে, আমলাতান্ত্রিক রাজনীতিক নয়। কখনো, 
কোন অবস্থাতেই একজন কমিউনিস্; তার ব্যক্তিগত স্বার্থকে সবাগ্রে স্থান দেবেন. 
না, বরং সেগুলোকে জাতির এবং জনসাধারণের স্বার্থের অধীনস্থ রাখবেন । 
এই কারণে, স্বার্থপরতা, শিথিলতা, দূর্নীতি, খাতির আকাঙ্ষা প্রভৃতি হচ্ছে 
সবচেয়ে ঘ্বণার বিষয় ; অন্যদিকে .নিঃম্বার্থপরতা, নিজের সকল শক্তি নিয়ে 
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কান্ত কনা, জনগণের কর্তব্যে সাস্ঠটকরণে আত্মনিয়োগ, আর নীরবে কঠিন 
কাজ করার মনোভাব শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হবে। পার্টির বাইরেকার 
সকল প্রগতিশীলদের সাথে পমতালে কান্ত কর। এব” অনন্ভিপ্রেত সবকিছুকে 
ংস কবার উদ্দেশ্টে সমগ জনগণকে এঁকাবদ্ধ করার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা চালানো 
কমিউনিস্টদেব উচিত । এটা অবশ্যই হদয়ম করতে হবে যে, কমিউনিস্টরা 
জ্বরাতিণ একটা ক্ষুদ্দ শরণ মাক, পার্টির বাইরে বিপুলসংখাক প্রগতিশীল ৪ 
সক্রিয় ক্মী বয়েছেন গ্গাদের সাথে আমাদে অবশ্ঠাই কান্ড করতে হনে. এটা 
চিন্তা কবা “নেহাত ভুল “ম, আম়পাহ কেবলমাত্র ভাল, আর অন্যরা “মাটেষ্ট 
চাল নয় পাজনৈতিকভাবে পশ্চানপদ বাণ্ডিদেল সম্পর্কে বলতে গেলে কমিউ- 
নিস্টবা তাপেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিলা কণণেন ন। কিছ উপেক্ষ; করবেন নাঃ বর 
তাদ্রেকে বন্ধুর মতৌ। 'দখবেপ, তাদের সাধে এঁকাবদ্ধ হবেন, তাদের মধেো 
বিশ্বাস জগ্সাবেন এব সামনে এগিয়ে ঘতে দেব উৎসাহিত কবনেন ।  ঘেসব 
বাকি তাদেব কাজে কুল করেছেন) তালা যদি সংশোধনে” অতীত না হন. 
নাতদে পবিবন্তিত ভপ্রয়া ও নত্ুনশাবে কাজ শুরু করায় তাদ্ক সায়তা করার 
উদ্দেশ্বো তাছেৰ প্রতি কমিউনিস্টদেক বুঝিয়ে বলব দৃর্টিভঙ্গিই গ্রহণ কৰা উচিত, 
সিনে বাধাব নয় । কাত্তবনিদ এবণ দৃূলদশ* হপ্য়াক ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের 
দৃ্ান্চ স্থাপন কবতে হবে ' কারণ একমাত্র বান্তবনিছ হয়েই ভারা পৃধ- 
শিধান্ত কর্তবা সম্পাদন কবতে পারেন, "মার অগ্রগতি ক্ষতে দরদর্পিতাই 
তাঙেবুক আপেক্ষিক অবস্থান হূত বিচাত হওয়া থেকে রক্ষা করছে পারে । 
কমিউনিস্টদেরকে তাই অধায়নেও দুষ্টান্ স্থাপন করতে হখে, সব সময়েই 
তাদেরকে জনগণেন কাছ .থক শিখতে হবে, সন সময়েই জনগণকে শেখাতে 
হবে। জলগাণব কাছ থেকে, প্রকৃত অবস্থা “থকে বং বন্ধুভাকাপহর দল ও 
বাহিনার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই কেবলমাত্র আমরা কাজের ক্ষেত্রে 
বান্তবনিষ্ঠ হতে পাবি এব* ভবিষ্ুৎ সম্পকে দূরদশ* হতে পাবি। একটি 
ক্দাথ যুদ্ধে এব" প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, বন্ধভাবাপন্ন দল ও বাহিনীব মঝোকার 
এব” জনগপেব মধোকাব সকল অগণী বাত্তিদে সাথে নিয়ে কমিউনিস্টরা 
ঘদি তাদের সামর্থোব সবোচ্চ সীমায় দৃষ্টান্তমূলক অগ্রণী ভূমিক! পালন করছে 
পাবেন তাহলে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করা, শক্রকে পবাদ্জত করা এবং একটি 
নতুন চান গডে তোলার সংগ্রামে সমগ্র জাতির প্রাণবন্ত শক্তির সমাবেশ 
ঘটানে। যাবে । 
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লমগ্র জাতিকে এঁক্যবন্ধ কর ও তায় 
মধ্যেকার শক্রুর রর মোকাবিল। কর 
বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ওঠা, শক্রকে পরাজিত করা এবং একটি নতুন 
চীন গড়ে তোলার জন্যে একটিমাত্র নীতিই আছে, আর তা হচ্ছে জাঁপ- 
বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্ণ্টকে স্থসংহত ও প্রমারিত, কর। এবং সমগ্র জাতির 
প্রাণবন্ত শক্তিকে সমাবেশ কবা। কিন্তু আমাদের জাতীয় যুক্তফ্রণ্টেব 
'অভাস্তরে শক্রর গ্রপ্নচরবা আগে থেকেই বিসন্ডেদমূলক ভুূঁমিক। পালন কবে 
চলেছে, ধেমন, “দশড্রোহী, টটন্ষিপন্বী এবং জাপানপন্ী “লাকেরা । কমিউ- 
নিস্টরা সব সময়ই তাদেক সম্পর্কে সত্ব নজর বাখবে, তাদের অপরাধমূলক 
কাধকলাপকে তথা প্রমাণ সহকারে উদঘাটিত করবে স্মার ধাতে তাদেক ছ্বান। 
সহজে প্রতারিত ন! হন তাব জন্য জনগণকে গঁশিয়ার কবে দেবেন । 
শক্রর এমব চরদের প্রতি কমিউনিস্টরা তাছের রাজনৈতিক সতঙক্তাকে অবশ্থাই 
স্তীক্ষ করবেন । তাঁদেরকে এটী অবশ্থাই বুঝতে হবে যে, জাতীয় মুক্তরুন্টেঠ 
সম্প্রসারণ « স্থস্হন্কণণেব কাজ্গ এবং শক্রব খ্রপ্চচবদেব মুশোস উন্মোচন 
ও তাদেব নিশ্চি্গকবাণর কাজ্জ ্ৰবিচ্ছেগ্য | শ্বধু একদিকেই পজল “পগিরা 
এবং অনাদিকে ভুলে যান সামাগ্ুক ভাবেই ভুল হাবে। 


কমিউনিস্ট পার্টিকে অন্প্রসারিভ কর 
ও শত্রু চরদের জন্গুপ্রবেশ রোধ কর 


বাধাবিপন্তি কাটিতে “ঠা, শক্রকে পরাজিত করা এবং একটি নতুন চান 
গণ্ডে তালাক জনা কমিউনিস; পার্টিকে অবশ্থাই তার সংগঠনের সম্প্রসাণণ 
ঘটাতে তলে এব শ্রমিক, ক্লষক ও মুনকমীদেপ মধো ধারা বিপ্রবের হাটি 
সতাকার ভাবে অভগন্। যাবা পার্টিবি নীতির প্রতি শাস্তাশল, তার কর্মনতি 
সমর্থন কল এব" তারু শাপল। নে চলতে এ কঠোর কাজ কনতে প্রস্থ, 
তাদের জনো পার্টর দ্রজ। খুলে দিয়ে পার্টিকে একটি বিরাট গণ-পার্টিতে 
পরিণত করুতে হবে | দরঙ্গা বন্ধ রাখার কোন প্রবণতাহ এক্ষেতছ সন্ধা কবা 
উচিত নয়! কিন্তু এই একই সাথে, শক্রর গুপৃচরাদের অন্ুগ্রবেশের বিরদ্ধে 
সজ।গ-সতকতার ক্ষেত্র কোন শিথিলতাই থাকতে পারে না। জ্বাপানা 
সাম্াজাবাদী গুপ্ত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আমাদের পার্টির মশো বিভেদ কষ্টিৰ 
জনা এবং সক্রিয় কমীর ছণ্মবেশে মামাদের সারিতে ছদ্মাবেশী দেশতোহঁ, 
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টট্স্ষিপস্থী, জাপ-সমর্থক ব্যক্তি, অধঃপতিত ও আসম্্গ্রতিষ্ঠাকামী লোকদেনু 
গোপনে অন্ুপ্রবিষ্ট করে দেওয়ার জন্তে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 
এসব লোকের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্কতা এবং কঠোর সাবধানতা একটি 
মুহূর্তের জন্যেও ঘেন আমর শিথিল না করি। সাহসের সাথে পার্টিকে 
সম্প্রসারিত করান প্রতিষ্ঠিত কর্মনীতি যেখানে 'আমাদেন বয়েছে, এস্গানে 
শক্রর গুধ্চচরদের ভয়ে দরুজ। বন্ধ কর1 আমাদের অবশ্যই উচিত নয় । কিন্তু 
একদিকে সাহসের সাথে ঘখন আমরা শামাদের সভাসংখা। বাডাৰ, খন 
অগ্ঠদিকে শক্রর চর ৪ আগ্মপ্রতিষ্ঠাকামী েসব বাক্রি পার্টিতে ঢুকে পার 
জন্যে এই স্রবিধার স্থযোগ গ্রহণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্কতা 
অবশ্যই শিথিল কব! চলবে না। "আমরা যদি “কবলমাত্ একদ্দিকেন প্রতিই 
নজর দিই এবং অগ্যপিককে ভুলে যাই তাহলে আমাদদব ভুল হবে একমাত্র 
সঠিক কর্মনীতি হল : “সাহসেব সাথে পার্টিকে সম্প্রসারিত বনু, কিন্তু 
অনভিপ্রেত একটি লোককেও ঢকতে “দিও না|" 


যুক্তস্রণ্ট ও পার্টির স্বাতন্ত্র্য ুই-ই বজায় রাখ 


দঢত্ভাবে জাতায় যুক্তফ্রন্ট বঙ্জায় কেপে কেবলমাহ বাধাবিপভি কাটিয়ে 
€ঠ। যাবে, খক্রকে পরাজিত কা খাবে এব” একটি শতুন চীন গড়ে “তালা 
ধাবে । এর মধো কোশ সন্দেহহ নই । একভ সময়ে, দুক্তক্রণ্টেব আভান্ববীণ 
প্তাকটি পার্টি ৪ গ্রপকে তার আদর্শগত, রাজনৈতিক 5 সাংগঠনিক 
শ্বাতন্ত্রা অবশ্যহ পক্ষা কণতে হবে , এটা কুমিনতাও, কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা 
আগা যেকোনও পার্টি বা গ্রপেব ক্ষত্হ প্রযোজা , অন্ুঃপার্টি সম্পর্কের ক্ষত্রে। 
সকল পার্ট ও গপেপ সম্মিলন এবং প্রতোকটিব স্বাণীন ৪ দ্তঙ্থ অন্তি্ 
এই ছুটোই “তিন গণ-নীতির অন্রভুক্তি 'গণতন্থে নাতি দ্বাব, স্বীকৃত 
কেবল এঁকোর কথাই বলা এবং স্বাতম্বাকে অস্বীকার কবার অথ হল 
গণতন্ত্রের নীতিকে পৰিত্যাগ করা, আব এতে কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা অনা 
যেকোন পার্টি একমত হতে পারে না। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই 
যে, যুক্তফ্রণ্টের অভান্তরে স্বাতন্ত্রা হলো আপেক্ষিক, চুড়ান্ত নর, আব এটাকে 
চুভান্ত বলে বিবেচনা করলে তা৷ শক্রর বিরুদ্ধে এ্রকোব সাধারণ কর্মনীতিকেই 
সুবল করবে । কিন্তু এই আপেক্ষিক স্বাতন্ত্রাকে অবশ্থাই অন্বীকার কর৷ 
উচিত নয়, আদশগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে প্রতোক পার্টিরই 
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থাকবে তার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্রা, অর্থাৎ আপেক্ষিক স্বাধীনত। | তাছাডা, 
এই আপেক্ষিক স্বাধীনতা দি অস্বীকার করা হয় কিংবা শ্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করা 
হয়, তাহলে শক্রর বিরুদ্ধে এরকোর সাধারণ নর্মনীতি দ্ুধবল হয়ে পবে। 
কমিউনিস' পার্টি এবং বন্ধভাবাপন্ন পার্টিগুলোর সকল সদস্যদের এটা ম্পষ্টভাবেই 
হৃদয়ঙ্গম কর? প্রয়োজন | 

(অণী-সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের মধোকার সম্পকের ক্ষেত্রেও এহ কপ! 
একইভাবে সতা । এটা একটা প্রতিষ্ঠিত নীতি £য, প্রতিরোধ-যুদছের ক্ষেত্রে 
সবকিছুকে প্রতিরোধের স্বাথেব অধীনস্থ করতে হবে| ম্তরাং, শেণী- 
সংগ্রামের স্বার্থ প্রতিবোধ-যুদ্ধেব স্বাথে অধীনপ্ক হবে, "মবশ্তাই তার লিখোণী 
হবে না। কিন্তু তশ্রণী এবং “শ্রণী-সংগাম বাস্তব ঘটনা, আব 'ধসণ লোন 
শ্রেণী-সংগ্রামেব বাজ্তব ঘটনাকে শস্বাকার করবে তারা প্রান্ত । যেতত্ব এ 
বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার কৰা প্রুয়াস পায়, তা একেবারেই শান্ত । আমলা 
শ্রেণী-সংগামকে অস্বকাব কবি না, আমরা হল সমন্য়সাবন কবি । পাপ- 
স্পবিক সাহাষা এব” পারম্পরিক ভবিধাদানের তে কর্মনাতিব পক্ষে আমব। 
কথা বলি, ত. শুধু পার্টি সম্পর্কের ক্ষতেই প্ুযোজ্ঞা নয়ত বরা তা শ্রেণ- 
সংগ্রামের ক্ষেত্রেও প্রযোজা , জ্ঞাপবিবোধা একা বাপি কবে শ্রণীসম্পাকেপ 
ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত সমন্বয়সাধনেব কর্মনাত্ি, এমন এক কর্মনীতি 
শমজ্জীবী জনগণের রাজনৈতিক প বৈষয়িক স্বাথ-সংরক্ষণ করণে না, কা 
ধনী “লাকের স্বা৪ বিবেচনা! করে, এব” এইভাবে শক্রর বিরুদ্ধে সং, 
দাবি পূরণ করে! কেধল একদিকেব প্রতি 'নক্তন দিয়ে অন্বাদিককে তাবহেল 
কর] প্রতিরোধ-ঘুদ্ধের পক্ষে ক্ষতিকব হবে 


পরিস্থিতিকে সামগ্রিক ভাবে'বিচার কর, 
সংখ্যাগরিস্ঠের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা 
কর, আর আমাদের অিন্রদের 

সাথে একযোগে কাজ কর 


শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্গনগপকে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টবা 
পরিস্থিতিকে অবশ্ঠই সামগ্রিকভাবে বিচার করবে, জপগণের সংগাগরিষ্ঠ 
অংশের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করবে এবং তাদের মিত্রদের সাথে একযোগে 
কাজ করবে। 'ম'শের প্রযোজনকে সমগ্রের প্রয়োছণের অধীনস্থ করার 
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নাতিকে কমিউনিস্টবের আয়ন্ত করতে ইবে। যদি কোন পরিকল্পন, 
একটি আংশিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই প্রয়োগধোগা বলে প্রতীয়মান হয়, 
স/মগ্রিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগষোগ্য না হয়, তাহলে অংশকে অবশ্থই 
সমগ্রের পথ ছেভে দিতে হবে। বিপরাত দিক দিঘ়ে। যদি পরিকল্পনাটি 
অংশের ক্ষেতে প্রয়োগধোগা ন। হয়, বর” সামগ্রিক পরিস্থিতির আলোকে 
প্রয়োগধোগা হয়, তাহলে এবারও শংশকে পনগ্রের পথ ছেটে দিতে হবে । 
পারস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করা বলতে গিক এটা “বাঝার়। 
শমিউনিস্টর। কখনোহ জনগণের সংখ্যাগরি আপশ খেকে নিজেদের বিচ্চি 
নপবে না, অথবা কেবলমাত্র কিছুসণথাক প্রগতিশাল পাহিনাকে একটি বিচ্ছিন্ন 
« হঠকাপী 'আভিধানে নেতহ দিয়ে জনগণপে উপেক্ষা কববে না, বরং 
গতিশীল নাক্তিবর্গ ৪ বাপক জনতার মণো ঘনিষ্ট সসযোগ গন্ডে ভুলবে । 
জনগণের পিকোণ “থকে চিন্তা করা পলতে। ঠিক এটাই বোঝান আমাদের 
সাথে সহযোগিত। করতে ্টচ্ছুক গণতাৰিক পার্টি ন; বাক্তি -বখানেই পা ওয়। 
ধাপে, .সখানেই কমিউনিস্টলেব পক্ষে উপযুক্ত নষটিভজি হবে তাদেন সাথে 
বিস্ততভাবে সপ বিষয় আলাপ-আলোচনা কবা এব” তাতদেব সাথে একঘোগে 
কাজ্জ কর।। '্বেচ্ছাচা"মুলক সিদ্ধান্ত ৫ প্রক্তত্বমূলক কাযাবলীব প্রশয় 2৭ ওয়া 
এবং আশামাদের মিত্রদের উপেক্ষা কাটা অন্চিত ভাল কমিউনিস হচ্চ্ছ 
(সহ “য পবিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিচাব-বিবেচন করাব ক্ষত্রে উপযুক্ত 
সংথ্যাগবিষ্টেব দৃষ্টিকোণ থকে চিন্তা করায় এবং মিত্রদেব সাথে কাজ কবায় 
উপঘুক্ত । এ প্াপারে আমাদের মাবাক্সক দাষ-ত্রটি চিল. আশব এখনে? 
এই ব্ষিয়টির প্পন্‌ ্মামা(দ নঙ্জব দেতে হবে। 


চীনের কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে এমন একট, পার্টি, যা সংখার দিক দিয়ে 
বেশ কয়েক কোটি লোকেরই এক জাতির মধো বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালনা 
করছে । আর রাজনৈতিক সংহতির সাথে করমমক্ষমতার সংযোগ সাখনকারী 
বিপুলসংখাক নেতৃস্থানীয় কর্মী ছাড; পার্টির পক্ষে তার এই এঁতিহাসিক কর্তবা 
সম্পন্ন কর। অসম্ভব । বিগত সতের বছরে আমাদ্র পার্টি বেশ ভাল সংখাক 
ষোগ্য নেতাকে সুশিক্ষিত করে তুলেছে, যার ফলে সামরিক, রাজনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক, পার্টিগত এবং গণ-কাধকলাপের ক্ষেত্রে আমাদের একটা কমী- 
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কাঠামো। গড়ে উঠেছে। এই সাফলোর সকল গৌরবই পার্টির এবং জাতির 
প্রাপা। কিন্তু বর্তমানের এই করমী-কাঠামো আমাদের সংগ্রামের বিরাট 
সৌধকে সমর্থন করার পক্ষে এখনো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, খাপক হারে যেগা 
লোক খ্রশিক্ষিত কবে তোলার এখনে প্রয়োজন রয়েছে | চীনা জনগণের 
মহান সংগ্রামে বনু সক্রিয় কমী এগিয়ে এসেছেন, এবং তাদের আগমন এখনো 
অবাছত রয়েছে । তাদেরকে স"গঠিত ও স্থশিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের 
ভালভাবে ঘত্ব .নওয়া ও উপযুন্ কাজে লাগানোব দায়িত্ব আমাদের বয়েছে । 
রাজনৈতিক লাইন একবাব নির্ধারিত হয়ে গেলে কমীরাই হচ্ছেন নিধারক 
উপাদান 1 ভুতরাং আমাদের স"গ্রামী কর্মস্চী ইচ্ছে নভণ কমীদেব বিবাও 
সংখাককে পরিকলিঅভাতব প্রশিক্ষিত কব] । 

পার্টি-কমীদেক সাথে সাথে পার্টিবহিভূতি কমীদেদ প্রতিও আমাপের 
সম্প্ককে সম্প্রসারিত কতে হবে : পার্টব বাইরে অনেক যোগা বাক্তি পয়েছেন। 
ধাছেবকে উপেক্ষা কর অনশ্যা উচিত নয় প্রতোক কমিউনিসৌব কতপা 
হল খ্রদ্ধতা এ একাক ও থক তিলে মুক্ত করা) পার্টি বহি কমইণেৰ 
সাথে মিলে কাজ করতে নিপুণ হওয়া, ইাদেল আস্থবিক সাহাযা ৩য়, হাতল 
প্রতি একান্থিক কমরেডশ্তলভ মনো হাব গ্রহণ কপ! এব জ্ঞাপাণকে তলা, 
করবা « “কশকে পুনগঠন করাল হান কাজে ভাদেব উচ্বোগকে নিয়োজিত 
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কমটীদের একভাবে নিচাক করতে হবে) ও। আমাদের অবশ জানা 
দবকার “কান কৃষক জ্ঞীবনের একট। শ্বল্ল সময় কিংল। একটা শ্বতন্থ প্টনাব 
মধ্যে্ট আমাদের বিচার-বিবেচনা 'অবশ্ঠই সামাবদ্ধ বাখা উচিত নয়, বরং তাক 
জীবন € কাযকলাপকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা কর। উচিত । এটাই হচ্ছে 
কম্মীদেদ নিচার করার পধান পদ্ধতি 

কমীদের কিভাবে ভালভাবে কাজে লাগানো ঘায় তা আমাদেব অবশ্টাট 
জানতে হবে। চুডান্য বিশ্লেষণে, নেতৃত্বের সাথে জভিত বয়েছে ছুটো প্রধান 
দাষিত্ব £ কর্ম-পনিকল্পনা প্রণয়ন করা, আর কমীদের ভালভাবে কাজে 
লাগানো | পবিকল্পন! খাড়া করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, আর আদেশ ও নির্দেশ 
প্রদান করা, 'এসব নিষয়ই 'কর্ন-পরিকল্পনা প্রণয়ন করার' আওতায় পড়ে ; 
কর্ম-পর্কল্পনাকে নাহবে "প্রয়োগ করতে গেলে কাডারদের অবশ্যই এক্যাবদ্ধ 
করতে হবে এবং কাজে নেমে পড়ায় উৎসাহিত করতে হবে ; এটা “কম্মীদের 
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ভালভাবে কাজে লাগানোর” আওতায় পড়ে । কর্মীদের কাজে লাগানোর 
বাষপারে আমাদের জাতির সমগ্র ইতিহাস জুড়ে তটে। তাত্র বিপরাতমূখী 
লাইন দেখ। যায়, একট। হল “যোগাত। অন্থসাবে লোক নিয়োগ” আব 
অন্যটা হল "ম্বজনগীতির ভিতিতে লোক নিয়োগ প্রথমটি হল সন্ভপায় 
আব দ্বিতীয়টি হল অসদুপায়। কর্মীনীতিব “ক্ষত্রে কমিউনিস্, পার্টির ঘে 
মানদণ্ড প্রয়োগ কব। উচিত 71 হল কোন কমী-পার্টিলাইন কাধকব* করাব 
বাপাবে দূ কিন।, এস পার্টির শরধল।া মানে কিন, জনতার সাথে তাক ঘনিষ্ঠ 
সংযোগ 'আাছে কিন।, স্বাধানভালে নিজেব দাদিহ খুজে নেবার ক্ষমতা তার 
'আাছে কিন, মাব এপ সক্রিয়, পরিশ্রমী ও নিঃঙ্গাগ কিনা পিখাগতা অলসাবে 
লাক নিয়োগ বলছে এটাই বোঝায়! চাণ কু্ুভাগু রেল কম নাতি ছিল 
ভান ঠিক 'ধপবাত "স্জনপারতি ভিডিতে লোক নিয়োগ কতা লাতন 
অগ্সব্ণ কক, একটি ক্ষত চঞ্ গঠন কতা উদ্দেশে তত চালি্শিকে সে তাক 
গ্রিয়পাতাপণ 829 করেও শা শেম পরশ পার্টি প্রতি নিজেকে এস 
বিশ্বাসঘাতরে পল্ণত কবে এব” শিবির তাগ কনে এটী আমাদেন কাছে 
একট. ক পূর্ণ শিঙ্ষ। একট টন এন” অন্থরূপ উতভাসিন এপক্ষানল” থেকে 
সএলত গহদ্ কবে, কেন্দ্রীয় কমিটি হি সকল শ্রঘতল শতীাদেককে কমী-নীতিব 
ক্ষত্দে সং ক নিন্পেক্ষ পদ্ধতি আঅগ্ঠসন্ণ কলা এব অসৎ « পক্ষপামলক পদ্ধতি 
বাতিল কবাব বিষদ্নটিকে প্রবান শায়িত ণলেই গণ কনূতে হবেঃ আব এভাবে 
পার্টি” কারে মজবুত করতে হলে । 
কমদেব কিভাবে ভাল কবে খত্ব নিতে হয় ত। আমাণে অবশ্যই জানূত 
হবে! যত নেওয়াৰ বেশ কয়েকটি পদ্রর্হ আছে: 
প্রথমতঃ, তাদেন পথনিদেশ কব 1 এক অধ, স্বাদটনভাবে তাদেক কাজ 
করতে “দ পয়। যাঁতে সাহসেব সাথে তাব। দায়িত্ব গ্রহণ করতে পাকে আর 
একই সমদ্বে, তাদের সময়োচিত নিদেশ দেওয়া, যাতে পার্টির রাক্তনৈতিক 
লাইপ দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাবা নিজেদেব উদ্যোগেক পৃ বাবহাব করতে 
সমর্থ হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, তান্বে মান উন্নত কবা | এর অর্থ, অধারুনের স্থঘোগ দিয়ে 
তাদের শিক্ষাদান করা, যাতে নিজেদেব তত্গত উপলব্ধি ও নিজেদের 
কর্মক্ষমতা। তারা বাড়াতে পারে। 
উতীয়তঃ, তাদের কাজকর্ম পরীক্ষা কবে দেখা, আর তাদের অভিজ্ঞতার 
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সারসংকলন করতে, তাদ্দের সাফলাকে সামনে এগিয়ে নিতে এবং তাদের 
ক্বলগুলোকে শুধরে নিতে তাদেরকে সাহাধা করা। পরীক্ষা না করে 
কাজের দায়িত্ব দেওয়া এবং শুধু মারাত্মক তৃল করলেই কেবল শজর দণয়া 
-_এটা কর্মীদের ঘত্ব .নওয়ার পদ্ধতি নয় । 

চতুর্থতঃ, সাধারণভাবে, ঘেসব কমী ভুল কবেছে তাদের প্রতি বুঝিয়ে 
বলার পদ্ধতি অবলম্বন কবতে হবে, আব তাদেব হূলগুলে; শদণাতে 
সাহাযা করতে হবে। গ্ররুতব কল করা সত্ব যারা নিছেশ মানতে 
অস্বীকার করে, “কবলমাত্ব তাদের বেলায় সংগ্রামের পদ্ধতি অবলম্বন 
করতে হবে । এসব :ক্ষত্রে ধৈঘ ধারণ করা অপরিহাধ । (কান 'লাককে 
লঘ্ুভাবে 'স্ববিধাবাদী' আখা £দওয়। কিম্বা তার বিকুদ্ধে লঘুভাবে “স' গ্রাম 
চালানোর" পদ্ধতি অবলম্বন করা ঠিক নয়। 

পঞ্চমত:১ তাঁতদব অস্বিধাব সময় াদের শাহাধা করা; অনন্ত, 
আঘধিক মনটন ন; সাংসাবিক কিংবা অন্য “কান লিপি ফলে কমীবা। 
যখন অন্তবিধায় প্ড, হথন আমার নশ্িত ভাবেই যতট' স্ব সত 
নিতে হবে । 


এগুলোই হচ্ছে কমটদণ সত্ত্ব নওয়াব পদ্ত । 


পাটি শ্রংখল। 


চা" কুও-তাগষেব ম্যবাক্ক শৃংখলা ভঙ্গেন পরিপ্রেক্ষিতে পাটির শাপলাকে 


আমাদের গাবার দঢতার সাথে ভুলে পরতে হবে, যাহল ত 


(১) বাক্তি স"গঠনের অর্ীন , 

(২) সংপালঘু সংখাগুরুর অধীন , 

(৩) নিয্বতর স্তর উচ্চতর স্তরের অধীন , এন: 
(৪) সমগ্র পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটিব অধধান। 


ষে কেউই শ্বংখলাব এই বিধিগুলো লণ্ঘন করে, সে-ই পার্টি-একাকে বিন 
করে। অভিজ্ঞতা প্রমাণিত কবে যে, কিছু কিছু “লাক পার্টি-শ'পলা কি 
তা না জেনেই শৃংখল। ভঙ্গ করে; আবার অন্দিকে চাং কুও তাণ্য়েব মতো 
কিছু কিছু লোক জেনেগুনেই তা ভক্ত করে এবং নিজেছের দ্বণা উদ্দেশ্ত 
হাসিলের জন্য বু পার্টি-সদস্তদের এই অজ্ঞতার স্ুঘোগ গ্রহণ করে। তাই, 
শার্টি-সদশ্দের পার্টিশৃংখলায় শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োক্ষন, যাতে পার্টির 
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সাধারণ কর্মীরা! নিজেরাই ষে কেবল শৃংখল। মনে চলবে তা নয়, এর" 
নেতারাও যাতে তা মেনে চলেন, সজন্য তাদের পপর তারকা প্রদয়াগ 
করবেন, আর এইভাবেই চাং কুওুতা৪য়ের মতে। ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোর কল 
ধাবে। সঠিক পথে অন্তঃপার্টি- সম্পর্কের বিকাশসাধনকে। যদি 'মামরা নিশ্চিত 
করতে চাই, তাহলে শংখলার উপরোক্ক চারটি অতান্থ এরুত্বপূর্ণ বিপি হান্চা্ 
বেশ স্বিষ্তুত একপ্রস্ত পার্টি নিয়মবিশি আমাদের প্রণয়ন করতে হবে, বা 
সকল গুরের নেতত্রদানকান সংস্থাসমভেব কাজকর্ধকে স্ুসমঞ্জস কবি স্দাক্জ 
স্ায়তা কলনবে। 


পার্টি গণতান্ত 


বর্জমানের মহান সংগ্রামে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি পানি কবে “ষ, পার্টিল 
সমঘ্য নেতৃত্বপানকাবী সংস্থা এবং সমস্ত পার্টি-সদশ্ত ৪ ক্মীদ্রে উচিত তালে 
উদ্ভোগের পবিপণ প্রকাশ ঘটানে।, গাব কিবলমা জর এটাই বিজয়কে অনিশ্চিত 
করতে পাবে । পতত্বধানকাশী সস্তা, কমী € পার্টিব সাধারণ কমীদেল 
ক্জলশীলভাবে কাজ করার ক্ষমতার, দামিত্র গ্রহণেল ক্ষেতে তাদেক প্রস্থাহিতে, 
"দেল কাঙ্ধকর্মে হাঁছেন দ্বাবা প্রদুদ্শিত উচ্ছৃসিত প্রাণবন্থতায়, প্রশ্ন উতাপন, 
মত প্রকাশ ও ক্রটি-বিচাতিব সমালোচনার তাদের সাহস ও সক্ষমতায়, নত 
দানকারী সন্ত ৭ “শতৃম্থানায় কমীদের পক আবোপিত কমতে রস্তলভ 
ত্দারকিব “ক্ষত্রে এই উচ্যোগকে বাস্তবতঃ প্দ্শন কবতে হবে, শানুদায় এই 
“উদ্ভোগ একটি পৃগ্ঠগন্ত বিষয়ে পরিণত হবে! কিন্তু এই পক্ষ উদ্যোত 
অন্থশীলন পণটি-জীবনের ক্ষেত্রে গণতশ্খ্রের বিস্তৃতির এপ নিভু হতে 
পার্টিন্রীবনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্ যদি না থাকে তাহলে এর স্ফুরণ ঘটালে। সন্তব নদ: 
কেবলমাত্র একটি গণতান্থিক পরিবেশেই বিপুলসংখাক “ঘাগা 'লাকক সামুল 
টেনে আনা ধায়। আমাদের হচ্ছে এমন এক দেশ, যেখানে ক্ষুদে উৎপাদন 
এবং পিতৃতান্জিক বাবস্থা বিরাজমান, আর সামগ্রিকভাবে রলে দেশে এখান 
কোন গণতান্ত্রিক জীবনধারা নেই , ফলত:, আমাদের পার্টিতে এই বরেন 
অবস্থার প্রতিফলন ঘটছে পার্টিজীবনের ক্ষেত্রে অপ্রতুল গণতন্ত্রের মাধামে ' 
এই অবস্থা সমগ্র পার্টিকে তার পরিপূর্ণ উদ্ধোগ অনুশীলনে বাধ; দিচ্ছে । 
অনুকূপভাবে যুক্তত্রপ্ট ও গণ-আন্দোলনে এটা অপ্রতুল গণতন্ত্রের জন্ম দিচ্ছে । 
'খইসব কারণে পার্টির ভেতরে গণতন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে ঘেতে 
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হবে, ঘাতে পার্ট-সদশ্তর। গণতান্ত্রিক জীবনের অথ কি, গণতন্ত্র ও কেন্িকতার' 
অধোকার সম্পর্ক বলতে কি বোঝায়, আর গণতান্ত্রিক কেন্দরিকৃতার কোন্‌ 
পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে তা অশ্থধাবন করতে পারেন । শুধুমাত্র এই 
উপায়েই আমরা প্রক্ৃতভাবে পার্টির (ভেতরে গণতঙ্ত্রের সম্প্রসারণ ঘটাতে পাবি 
এবং একই সময়ে উগ শণত্ 5 শৃংখলা ধ্বংসকারী অবাধ ম্বাধীনতার শীতিকে 
5 পাও 

আমাদের :সনাবাহিনক মধোকাব পার্টি-সংগঠনসমৃহের মঝো ও প্রয়োজনায় 
পদি০ ০ পত্রের প্রসাব ঘটানো দরকার খাতে পার্টি-সদল্গাদে উদ্যোগ জ্জাগত 
হয় «এব ১সহতপ্র প্রতিবোধক্ষমতী বদ্ধি পায় । শুবহা স্থানায় পার্টি সংগঠন- 
সহ য পাত্মাণ গণতন্ত্র থাকে) সনাবাহিনীব মবধোকার পার্টি-সংগঠনসযূহে 
(স পাকিহা গণতঙ্থ থাকতে পালে না গসনাবাহিনী « স্কানীয় সংস্থাসমহ- 
এই উভয়টিতেই অন্যংপার্টি গলতিক্ চালু বাথাপ উদ্দোশ্বা হল শালা £গাবলাব 
ক্র) ৩৩" প্রুতিবোদক্ষঘতা। ডিয়ে তালত এসপ্তলোকে বল কব, শয় 

পশ্টিল মল্ণা গণত্ান্তবব সম্প্রসাবপতক পার্টি ম্বস'পদ্ধকব্ণ এ পিকাশেণ পে 
এক: € ফ্বোজনায় পলক্ষেপ হিসেবেই দেখতে হবে, দেখতে হবে একাট খগস্বপৃ 
শাক ভিত, ধু পাজি মহান স গ্রামে সবাপেক্ষা সক্িয তত, হার কতবা 
জাগতে উপদোী হত, সতুণ শি শি কবতে ও যুদ্ধে রানা রূপ 


ককায় সক্ষম কন “তোলে । 


দুটি ফ্রুন্টে সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের পার্টি 
॥ নিক্তেকে সংহত করেছে ও শক্তিশালী হয়েছে 
সাবারণভাতে পলতে গেলে কআামাদ্রে পার্টি বিগ সির বছর এলে দুটি 
ফ্রন্টে পার্টিব মাভাম্তবাণ কল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে অর্থাৎ, দক্ষিণপন্থবা স্ববিপ'- 
বাদে বিরুদ্ধে ৪ বামপন্থী: আ্নিধাবাদের বিপ্দ্ধ মাকসণাক লেনিনবালের 
আক্শ্গত হাতিয়ার বাবহার করতে শিখেছে । | 
সষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটিব পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অপিবেশনের পৃবে গামাদে" পার্টি চেন 
ভু-শিউ'ল দক্ষিণপন্থী আবিপাবাদ ও কমবেড লিলি-সানের বামপন্থা জবিপাবাদের | 
বিরুদ্ধে লড়াই করেছে । এই ছুটি অন্বঃপার্টি সগ্বামে অঙ্জেত বিজয়ের দক্ণ | 
পার্টির বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে । পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অদিবেশনের পর আরও 
দুটি ঈতিহাসিক তাৎপধসম্পর অন্তঃপার্টি সংগ্রাম চালানো হয়, সেটা হল 
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স্থনাই বৈঠকে পরিচালিত সংগ্রামএবং চাৎ কু-তাওয়েক বহিষ্কার সম্পন্চিত 
সংগ্রাম । 

স্সনাই বৈঠক “বামপন্থী শ্রবিবাবধাদা চবিগেক মারাক্সক ভুললযত__শক্রব 
পঞ্চম পরিবেঈন ও দহন অভিযানের বিরদ্ধে লডাহ চালাতে গিয়ে নাতিগ 
(যেসব ভুল করা হয়েছিল “সগুলোকে- সংশোধন করেছে এব" পার্টি « লাল- 
ফৌজকে এঁকাবদ্ধ করেছে, এই বৈঠক পার্টর কেন্দ্রীর কমিটি এব” লাল- 
ফৌঞ্জেন মূল শক্তিসমহকে “লঙ মাচেন বিক্য়মপ্ডিত সযঘাপনে) ছাপ শিক 
প্রতিরোধ করার ক্ষেতে শগ্রবতী অবস্থানে এগিয়ে যেতে এবং জাপ বিলের 
জাতায় যুদ্ভফুণ্টে নন র্মলাতি পাশ্চবায়দে সক্ষম পে তুলেছে. চাদ কু 
তাণ্য়ের দক্ষিণপন্থব ₹+বপাবাদকে “ঘাঁকাটিল। করান মানাদে পাপা হ হয়েলান 
বৈঠক; চা” 1৪-তাতয়ের লাইনেব বিরঙছে সু গ্রাদ শব হয় পাসা ৈঠকেত 
আব শষ হয় ইয়েলান ঠ৫ঠকেত। লাল খ্ডিস্যহেক সবগুজোনে এ কচুর 


৫০ শে স্প « মাতে ৮ খাস ৮ ০ বা চা খা পথ ৫ এ+ 
সম্মিলিত ব 4৯ এব জাপানের বিরুদ্ধে বাং হপুর্ণ সংগ্রামেপ ভ্রু সমগ পাটিত 


পে 
সি 


কাকে 'জ্ঞারদ]: করতে সক্ষম হয়েছে; বিপ্রবা গৃহবুদ্ধেব আমলেই এই 
ঢুপরপুমব ভবিধাবাদশ কুল দ্ধ দিয়েছিল, আদ ছাদের বৈশিষ্টা হল এগুলো 
ছিল যুদ্ধ সম্পকিত ভ্রান্তি 

এ দুটি অন্ঃপার্টি সংগাম “ধকে লঙ্ধ শেক্ষাুলেো কিকি? স্লা 
চ25-2 

(১) বামপন্থী ধৈষহানতাব প্রবণতা, ধা বিবর়গত ৩ বস্থগত উতর 
উপাদানকে উপেক্ষা করে, ত' বিপ্লবী যছ্ছেশ পক্ষে অত্যান্ত ক্ষত রক আব .সই 
হরে “যকোন বিপ্লবী আন্দোলনের পত্ক্ষই ক্ষতিকারক-_-এই প্রবণতা হিল 
মাবাত্মক নীতিগত ভ্রানিসমহের মধোকার একটি, যা শক্রব পঞ্চম “পবিবেঈন ও 
দ্রমন' অভিযানের বিরুছে চালিত সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রকাশ .পয়েছিল, আত যা 
চীনেব বিপ্রবী যুদ্ধের বৈশিষ্টা সম্পর্কে অজ্ঞতা “থকেই জন্ম নিয়েছিল 

(৯) চাং কুও-তাওয়েব স্রবিধাবাদ অবস্তা ছিল বিপ্রবী যুদ্ধে ক্ষত্ে 
দক্ষিণপস্থী স্তবিধাবাদ এবং পশ্চাদপসরণবাদী লাইন, যুদ্ধরাজ নীতি পার্টি 
বিবোধী কাধকলাপের একটা সংমিশ্রিত রূপ ছিল এটা। শুধুমাত্র এই 
নিদশনেব স্্রবিধাবাদকে অতিক্রম করেই লালফোৌজের চতুথ ফ্রণ্ট আমির বিপুল 
সংখাক কমী ও পার্টি-সদন্ত, ধারা অপরিহাধরূপে চমৎকার গুণাবলী দ্বারা ভূষিত; 
এবং ধাদের রয়েছে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের স্থ্দীঘ এঁতিহা, তারা চ্যাং কুও- 
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তাওয়ের ফাদ থেকে নিজেদের যুক্ত করতে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক লাইনে 
ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

(৩) কৃষি-বিপ্রবী যুদ্ধের দশ বছরকালীন মহান সাংগঠনিক কাজে, আর্থাৎ 
সেনাবাহিনী গঠন, সবকারী কাজকনম, জনগণের মধোকার কাজকম ও পার্টি 
গঠনের কাজে অতাশ্চষ সাফল্য অজিত হয়েছে । রণাঙ্গনের বারত্বপৃ্ণ 
লড়াইয়ের প্রতি এরকম সাংগঠনিক কাজের দ্বারা প্রদত্ত সমর্থন না থাকলে 
চিয়াং কাই-“শকের বিরুদ্ধে তিক্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব 
হতো না। তবুও এই আমলের শেষদিকে কমী ও সংগঠন সম্পক্ষিত পার্টির 
কর্নীতিতে মারাত্মক নীতিগত কুলভ্রাস্তি করা হয়েছিল; সংকীণতাবাদা 
প্রবণতা দৈহিক শান্তি প্রদান ও মাত্রাতিরিক্ত আদশগত সংগ্রামের কর্মনাতির 
মধ্যেই এসব ভ্রান্তি নিজেদের প্রকাশ ঘটিয়েছিল। পূবতন লি লি-সান 
লাইনের নিদ্শনগুলো দূর কবার কাজে আমাদের অকুতকাধতা। আর এ 
নিদিষ্ট সময়ে নীতিগত ব্যাপারে কৃত বাজনৈতিক তুলভ্রান্তি এই উভয় 
কারণেই ত1 ঘটেছিল । শনাই বৈঠকে এসব তুলভ্রান্তি ও সংশোধন কর। হয়, 
আর এভাবে পার্ট একটি সসিক কম-নীতি ও সঠিক সাংগঠনিক নাতিমালা 
নির্ধারণের পথে এগুতে সক্ষম হয়। চাযাং কুওতাও য়েব সাংগঠনিক লাইন 
সম্পর্কে বলতে “চলে, এই লাইন সকল পার্টিন:তি লণ্ঘর্ণ করেছিল, পার্টি 
শ্রংখল] ভঙ্গ করেছিল এব: পার্টিব বিবোধিত", কেন্দ্রীয় কমিটিব বিনোপিতা 5 
কমিউনিস্ট আন্থজাতিকের প্রিবোদিতাহ পপর পধস্ত উপদলীয় কাষনলাপ 
চালিয়েছিল । চ্যাং কু৪-তাওয়ের অপরাধমূলক এ শ্রান্ত লাইনকে পরাক্কিত 
করার জন্য এব" তার পার্টি-বিরোধী কাষকলাপকে বার্থ করে দেওয়ার জনা 
কেন্দ্রীয় কমিটি বথাসম্ভব সবকিছুই করেছিল, আর স্বয়ং চা: কুও-তাএকেও 
বাচানোর চেঞ্1! করেছিল । কিন্ত চাং কুও-তাও যখন গৌয়ারের মতে! নিজের 
ভুলগুলে। সংশোধন করতে অস্বীকার করল এবং ছুমুখো। নীতির আশ্রয় গ্রহণ 
করল, আর পরবর্তীকালে এমনকি পার্টি প্রতিও ঘরন বিশ্বাসঘাতকতা করল 
ও কুণওমিনতাঙের কোলে নিজেকে সমর্পণ করল, তখন পার্টিকে কঠোর বাবস্থা 
গ্রহণ করতে হয় এবং তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করতে হয় । এই শাস্তিমলক 
বাবস্থা শুধু ঘে সকল পার্টি-সদস্যদেরই সমর্থন পেয়েছিল তাই নয়, উপপস্ধ 
জাতীয় মুক্তির আদর্শের প্রতি অন্থগত সকল জনগণেরও সমথনলাভ করেছিল। 
কমিউনিন্ট আন্তর্জাতিকও এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে এবং চাং কুও-তাওকে 
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শিবিরত্যাগী ও বিশ্বাসঘাতক বলে নিন্দা করে । 

এই সমস্ত শিক্ষা ও এই সমন্ত সাফলা সমগ্র পার্টিকে একাবদ্ধ করার, পার্টির 
আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সংহতিকে জোরদার করার, আর 
সাফলোর সাথে প্রতিরোধ-যুদ্ধ পরিচালনান পূর্বশর্তসনৃত আগাদেন যুগিয়েছে । 
ঘি ফণ্টে সংগ্রামের মাধামেই আমাদের পার্টি নিজেকে সংহত কবেছে ও 
শক্তিশালী হয়ে উঠেছে । | 


দুই ফ্রপ্টে বর্তমান সংগ্রাঙ 
এখন থেকে, জাপ-বিরোধী প্রতিবোধ-বুক্ধে দক্ষিণপন্থী হতাশাবাদেব বিরুচ্ছে 
বাজনৈতিক সংগ্রাম পব্চালনা করা অতাব গ্রকুত্বপর্ণ, মদিক 'বামপন্থা ধৈধ- 
হাঁনতাপ দিকে নজ্জর পাখার€ আবশ্যকতা বয়েছে ৷ আমা যদি আন্যান্ত 
বি ভন জাপ-বিবোপ? পার্টি ও গুপেব স্হযোগিতালাভ কৰনে চাই, কমিউনিস্ট 
পার্টিকে সম্প্রসাবিত করতে চাই এবং গণআন্দোলনকে বপকতব কপ্তে চা, 
চালে বুক্তফণ্ট, পার্টি এ গণ-সংগঠনের প্রশ্নে রুদ্ধদ্বাবেক বামপন্থা? প্রবণতা 
বিরুদ্ধ আমাদের সগ্রাম শনশ্ট্ অবাতত পাথতেত ভরবে একই সময়ে, 
শতভান চবিত্রের সহযোগিতা এ সম্প্রসাবণ-অভিমৃখা “ক্ষিণ্পস্থ জুবিধাবাদা 
প্রবণত্রাকে “মাকাবিলা ককাক কাজ্ডেও আমাদেব অবশ্বাহ সত দষ্টি বাথতে 
হবে, ত; না হলে সহযোগিতা « সম্প্রসারণ ক্ষতি গন্তজ হবে এব” সেগুলো আম্ম- 
সমপণকাব সহযোগিতা ৭ নীতিহীন সম্প্রসাবণে পঘবমিত হবে 
তই ফণ্টের মতাদ্শগত সংগ্রামকে অবশ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তু অবস্থার 
উপযোগী হতে হবে, আব কান সমস্টার প্রতি শ্রাক্সগত চষ্টিভঙ্গি গ্রহণ কনা 
কি“ব। .লাকের গায়ে অযথা “লবেল £সটে “দণডয়াৎ পুকানা বদ-অভাস্‌ 
অবাহত রাখা কখনোই চলবে না । 
বিচাতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের বেলায়, ছুমুখো আচবণেক বিখোধিতাব প্রতি 
অবশ্যই আমাদের তীক্ষ নজর দিতে হবে । চাং কুও-তাণ্য়ের জীবনের গনি 
প্রমাণ করছে এই ধরনের আচরণের মারাত্মক বিপদ হল এই [, এটা উপদলায় 
কাধকলাপের জন্ম দিতে পারে । প্রকাশ্থে সম্মতি প্রদান আর 'পছনে বিরুদ্ধা- 
চরণ, মুখে হ্যা আর অন্তরে না, লোকের সামনে চমৎকার কথাবাত! বল 
আর পেছনে কুট চক্রান্ত করা__এ সবই ছুমুখো আচরণের বিভিন্ন ব্ূপ। এ 
ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে কমী ও পার্টি-সদশ্যদের সতর্কতাকে তীক্ষ করেই 
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কেবল পার্টি-শ্বংখলাকে আমরা শক্তিশালী করতে পারি। 


অআধাম্সন 
সাধারণভাবে বলতে গেলে, কমিউনিস্ট পার্টির ঘেসব সভা লেখাপড়া 
জানেন তাদের সকলকেই মার্কস, এঙ্ষেলস, লেনিন ও স্তালিনের তত্বাবলী 
অধায়ন করতে হবে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস এবং চলতি আন্দোলন ও 
প্রবণতাসমূহ সম্পকে অধায়ন চালাতে হবে; তছুপরি, কম লেখাপড়। জানেন 
এমন সব পার্টি-সভাকে শিক্ষিত করে তোলার বাপারেও সহায়তা করতে হবে । 
বিশেষতঃ কমীদের এসব বিষয় যত্বের সাথে অধাষন করা উচিত, আর কেন্দ্রীয় 
কমিটি ও উচ্চস্তরেব কম্মীদের এগুলোর প্রতি আরও অধিক মনোঘোগ দেওয়া 
উচিত। বিপ্রবী তত্বের অধিকারী না হলে ও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে 
এবং বাস্তব আন্দোলন সম্পর্কে স্গভীব উপলব্ধি না থাকলে “কান রাজনৈতিক 
পার্টিই সম্ভবত: একটি মহান বৈপ্রবিক আন্দোলনকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতে 
পাবে ন!। 
মাকস, এক্ষেলস, লেনিন ও গ্ালিনেব তত্ব সাবজনীনভাবেই প্রয়োগধোগা | 
অন্ধ মতবাদ তিসেবে নয়, বরং কার্মব পথনির্দেশক হিসেবেই এটাকে দখা 
উচিত । পিক কতকগুলো পদ না শবসমষ্টি £শখার বাপাব নয়, রং এটা 
অপায়ন করার নর্থ হল নিপ্রবেব বিজ্ঞান হিসেবেই মারকসবাদলেনিনলাদকে 
শেখা । বাস্তব জীলন সম্পর্কে মার্বস, এক্ষেলস, “লনিন ও স্তালিনের স্ুবিউত 
অধায়ন ও তাদের বৈপ্রবিক অভিজ্ঞতা থেকে তাবা যেসব সাপাবণ পু নিকপণ 
করেছিলেন, সেগুলো নিছক জদয়ঙ্গম করার ব্াপারই শুধু এটা নয়, বরং তা 
হচ্ছে সমশ্তাব পযবেক্ষণ ৪ সমাধানে তাদের অন্ত দৃষ্টিভলি ও পদ্ধতিকে ও 
'অধায়ন করা। "অতীতের তুলনায় মার্কসবাদ(লনিনবাদের ওপব আমাদের 
পার্টির দখল এখন অনেক বেশি কিন্ত এগনো ত। যথেষ্ট বাপক ও গভার নয়। 
আমাদের কর্তবা হল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের এক মহান জাতির এক 
স্বমহান ও নজিরবিহীন সংগ্রামে নেতৃত্ প্রদান করা । সেইজন্য, মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদেব ন্মধায়নকে ছড়িয়ে দেওয়া ও গভীরতর করাব কাঙ্জটি আমাদের 
সামনে একটি বিরাট সমস্তা হিসেবে উপস্থিত হয়েছে, যার আশ সমাধান 
প্রয়োজন এবং ঘা! কেবলমাত্র কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই করা সম্ভব । 
কেন্দ্রীয় কমিটির এট পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর, সমগ্র পার্টিতে অধ্যয়ন নিয়ে 
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"একটা গ্রতিষোগিত। আমি দেখতে চাই। এতে দেখ! ঘাবে কে প্রকৃতই কিছু 
শিখছেন, আর কে বেশি শিখেছেন ও ভালভাবে শিখেছেন । নেতৃত্বের প্রধান 
ছ্লায়িত্ব মাথায় ভুলে নেওয়া সম্পর্কে বলতে গেলে, ছুএকশ কমরেন্ড থাকেন, 
মাকসবাদ-লেনিনবাদের ওপর ধাদের টক্রো-টকুবেো। নয় স্তসন্বন্ধ দখল সস্সেছে, 
ঈশা নয় প্রকৃত দখল রয়েছে, তাহলে 'আমাদের পার্টির লডাকু শক্ষি বণ 
/বশ্ছ যাবে এবং জাপানে পবাজিত কলাব কর্তবা আনও দ্রুত সম্পন্ন কুল: 
সম্ভব হবে। 

আমাদের 'শারেকটি কর্তবা হচ্ছে আমাদের এতিহাসিক উন্তরাধিকাক 
সম্পর্কে অধায়ন করা এবং সমালোচনামূলক দ্নিভঙ্গিতে তার সারস*কলন 
কবার জন্য মার্সীয় পদ্ধতি বাবভাব কর। । আমাদের কয়েক ভাঙ্গার বছান্বে 
ক্রাতীয় ইতিহাস নুয়েছছ এবং ভাক নয়েছে নিক্ঞন্ব বৈশিষ্টা ৪ অপবিমেয় সম্পন- 
ভাগ্ডাব । কিন্ত এসব বাপানে আমবা নিছক পাঠশালারঈ শিক্ষার্থী ' "ভঁত 
চ"নেব গত থকে জন্ম নিয়েছে সমকালীন চীন . ইতিহাস অন্ষণের বাপাতুর 
তমধ্তা হচ্তি মার্কসবাদী আব সেজন্যে আমাদেন ইতিহাসকে 'আমবা কেটে 
ছটে বাদ দিতে পাবি না? কনফুসিয়াস থেকে ট্টর কবে সান ইয়াংসেন 
পযস্ত ইতিহাসের সাবসংকলন কবা আমাদে উচিত, এবং উত্তরাধিকাবশ্ত 
৮1 এই মহামূলা সম্পদকে গ্রহণ কবা উচিত "মাজকের মহান 'আন্দোলনাকে 
প্র্চালন1! কবাব জন্য এই কাক্জটি গুরুত্বপূর্ণ! মার্কসবাদ” হওয়ান কারণেই 
লণ্মউনিসীরা হচ্ছে মান্তাতিকতাবাদী, কিন্ত মাকসবাদকে “কবলমা তখনই 
অমবা প্রনোগে নিয়ে যেতে পাবি, যখন তাকে আমাদের “দশেক স্িশিদি 
ক্ববস্তাঁর সাথে সমন্সিত করা হানে এন" ষপন লা! একটি নির্দিট জাতিয় জূপ লন 
কবকদ। সকল “দঘশেব বাস্তব নৈপ্রবিক অন্শীলনেব সাথে তাব সমনয়সাধতনল 
মপ্পা্ট নিহিত বয়েছে মার্কসবাদ-:লনিনবান্রে মহান শর্তি । চীনা কর্দিউিস 
পাব পক্ষে, চীনেব স্বনিকিঈ পরিস্থিতিতে মার্সবাদী-লেনিনবাদ* তত্বক 
*্যাগ কাটা একটা শিক্ষণীয় বিষয় । যেহেতু চীনা কমিউনিস্টবা হচ্ছেন ঘভান 
চ"না জ্ঞাতিরই একটি অংশ, তীদেব বক্তমাংসেব বন্ধনে আবদ্ধ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, 
সেষ্টহেভ চীনের বৈশিষ্টাসমূহকে বাদ দিয়ে মার্কসবাদ সম্পর্কে ষে-:কানরূপ 
কপাবার্ডা বলাই হবে নিছক বিমূর্ত মার্কসবাদ, অন্্র:সারশনা মারকসবাদ : কাজই, 
চণ'নদেশে বাঁন্তবভাবে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করা, ধাতে তাব প্রতোকটি প্রকাশ 
সক্হোতীত বাপে চীনা বৈশিষ্টামপ্ডিত হয়, অর্থাৎ চীনের স্থনিদিষ্ট বৈতশঙ্গোব 


৭১ 


অশূলোকে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করাটা হচ্ছে এমন একটা জরুরী সমস্া। যা দযগ্ 
পার্টিকেই হ্ৃদয়জম করতে হবে এবং সমাধান করতে হবে । বিদেশী ছাচেচাল। 
মানসিকতার অবশ্ঠই বিলোপ ঘটাতে হবে, ফাকা, বিষূর্ত স্থরের বাজনা অবস্থাই 
কমাতে হবে, আর গৌডামিবাদকে অবশ্থই কবর দিতে হবে, আর তার বদলে 
সতত, প্রাণবন্ত চীন। বীতি-পদ্ধতি ও মানসিকত। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যা 
চানের সাধারণ মানুষ পছন্দ করেন । আত্তজাতিকতাবাদের প্রাথমিক বিষয়- 
বস্ত সম্পর্কে যাদের কোনরকম ধারণাই নেই, তাদেরই কাজ হচ্ছে জাতীয় রূপ 
থেকে আস্তঙ্গাতিকতাবাদী ধর্মবস্তকে বিচ্ছিন্ন করা। বিপরাতপক্ষে, এই 
উভয়কেই আমাদের ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করতে হবে! এই ব্যাপারে আমাছের 
মধ মাবাক্বক ভলক্রটি রয়েছে, যা সচেতনভাবে কাটিয়ে ওঠা উচিত। 

বর্তমান আন্দোলনেক টবশিষ্টাগুলো কি কি? এব নিয়মবিধিই-বা কি 
কি? এইট আন্দোলন কিভাবে পরিচালিত করতে হবে? এসব* হচ্ছে 
বাস্তব প্রশ্র। এখনো পযন্ত আমব জাপানী সাম্রাজজাবাদ সম্পর্কে, কিংবা চীন 
দম্পর্কে সবকিছু বুঝে উঠতে পারিশণি। আন্দোলনেন বিকাশ ঘটছে, নতুন 
নতুন জিনিস এখনো! পুবোপুরি মূর্ত হয়ে ওঠেনি, আর সীমাহীন ধারায় তাঙ্গের 
আশবিতাব অবাহত রয়েছে! এই আন্দোলনকে তা” সামগ্রিকতাব দিক “থকে 
এন” তার বিকাশের দিক থেকে অবায়ন করান বিরাট কর্তবা আমাদেব নিরস্তর 
মনোষোগ দাবি করছে । ঘেসব লোক এইসব সমস্তাবলী গুরুত্ব সহকারে ও 
ধত্ব সহকারে অধায়ন কবে অস্বীকার করেঃ তারা কিছুতেই মার্কসবাদা হন্সে 
পারে না। 

'আত্মপ্রসাদ হচ্ছে অধায়নের শক্র । বে পযস্ত আত্মগ্রসাদের হাত থেকে 
নিজেদের মুক্ত করা না খাবে, £স পযন্ত আমরা প্রকৃতই কিছু শিখতে পারব 
ন'। নিজেদের প্রতি গামাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে “শিক্ষা গ্রহণে অতৃপ্ত থাকা এবং 
অন্যদের প্রতি 'শিক্ষাদানে অক্লান্ত হওয়া? | 


এঁক্য ও বিজয় 


চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আভান্তরীণ এক্য হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ- 
যুদ্ধ বিজয় অর্জনের জন্য এবং এক নতুন চীন গড়ে তোলার জন্ত সমগ্র 


জাতিকে এক্যবদ্ধ করার মৌলিক পূর্বশর্ত । . সতের বছরের অগ্রিপরীক্ষার মধা 
লিয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আভ্যন্তরীণ একাবিধানের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে 


নপগ 


শিক্ষালাভ করেছে এবং বর্তমানে আমাদের পার্টি আগের তুলনায় অনেক বেশি 
পরিপরু , কাজেই, প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিদ্্র অঞ্জনের জন্য এবং এক নতুন চীন 
গড়ে তোলার সংগ্রামে সমগ জনগণের অন্য একটি শক্তিশালী মুলকেন্দ্র গড়ে 
তুলতে আমরা সক্ষম । কমরেডগণ, যতদিন আমরা এঁকাবদ্ধ থাকব» তিন 
আমবা নিশ্চিতই এই লঙ্গো পৌছাতে পারব । 


টীকা! 

প্তালিন ১৯৪৮ সালের জাচঘারি মাসে সি. পি. এস. ইউ (বি)-র 
সপ্ুদশ কণগেসে প্রদত্ত রিপোর্টে বলেছিলেন” £ মহিক বাজ্গনৈতিক লাইন 
নির্ধাশিত হয়ে গেলে, সাণ্গগনিক কাজই সবকিছুকে নিধারণ কে, এমনকি 
বাদনৈতিক লাহনেক ভবিষাহ এর” শাবি নাকল। বু. বার্থতাতক  পধস্ত 1 
(লেশিনবাদে সমল্সাবল্]' ঘষ্টবা, হবাজা সংঙ্গব্ণ, মঙ্ধো। ১৯৫৪, পুঃ ৬৪৪1) 
নি কর্কতাণ পা শিবাচন সম্পর্কের বলেছিলেন ১৯৩০ সালেৰ থে 
সাসে তিনি লালফৌজ একাডেমাগুলিব ম্নাতকদ্ে কাছ্ছে প্রদ্ত বক্তৃতায় 
নিয়োন শ্লোগাণট তুলেছিলেন এনং তাৰ ব্যাখ্যা; দিয়েছিলেন £ কিমীরাই সব 
কিছ নির্ধারণ কনে ( এ, পৃঃ ৮৬১৬২) ১৯৩৯ সালে মাচ মাসে সি. পি. 
এস. হউ । বি ৮৭ মঙ্গীদশ ক গেসে প্রদত্ত রিপোর্টে তিনি বলেন, €কান সঠিক 
লাইন উদ্ধৃত এ বান্তণ অন্্শীলনেক মাধমে সঙ্গিক বলে প্রমাণিত হয়ে ষাবার 
পথ পার্টি ও বাষ্টেল নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পার্টিকমীরাই নির্ধারক শক্তিতে পরিণত 
হন) 

২ এখানে ১৯৭ সালের আগস্ট মাসে চানের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম 
কেন্্রীয় কমিটিব পলিটবারোব জরুনা সভার সময় থেকে ১৯৩৭ মালে 
জান্তয়াবাতে অনুষ্ঠিত বষ্ঠ কেন্দ্রায় কমিটির পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন পযস্ত 
সময়ের কথা বল; হচ্ছে । 

৩, উত্তর-পশ্চিম জেছুয়ান €& দক্ষিণ পর কানহঞ সামাস্তবতী অঞ্চলের 
অবস্থিত কংপান কাউট্টি-শহব্রের উত্তর-পশ্চিমেব পাপী নামক স্থানে কেন্দ্রীয় 
কমিটি” পলিটবুাপো পামা সভা আহ্বান করেছিল ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে 
তখন'চা* কুও-তা৩ একদল লালফৌজ নিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কামটি থেকে 
বেরিয়ে যায় এবং তার আদেশ অমাগ্ত কে, এবং তাব ক্ষতিসাধন করার 


২৭৬৯ - 


মাও (২য়)--১৮ 


অপচেষ্টা চালা । এই সপ্মেলনে কেন্্রীয় কমিটি বিপজ্জনক অঞ্চল ছেড়ে দেওয়ার 
দিদ্ধাত্ত নেক্স এবং বেসব লালকৌজ.পার্টির অনুগত তাদের নিয়ে উত্তর. শেলসীর 
দিকে অগ্রসর হয় । আর চ্াং কুও-তাও তার দ্বারা প্রভাবিত লালফৌজকে 
নিয়ে খিয়ান ছুয়ান, লুশান, বড় ও ছোট চিনছুদ্গান এবং আপ! প্রভাতি দক্ষিণ- 
দিকের অঞ্চলে অগ্রসর হয় । সেখানে সে একটা হুঁয়। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে 
এবং খোলাখুলিভাবে পার্টির বিপক্ষে চলে যায় । | 

৪। ইয়েনান সম্মেলন হল ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে ইয়েনানে ডি পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটবুুবরোর বধিত সম্মেলন । এই সম্মেলনের আগেই চ্যাং 
কুও-তাওয়ের পরিচালিত ফৌজের বাপক কমী ও সৈন্ৈরা চাং কুও-তাঁও'য়ের 
প্রতারণা বুঝতে পেরে *শনসী-কানন্থ সীমান্ত অঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়ে যায় । 
কিন্তু পথিমধ্যে তাদের এক অংশ নেতৃত্বের ভূল নির্দেশে পশ্চিমিকের কানচৌ, 
লিয়াংচৌ, স্ুচৌ-এর দিকে অগ্রসর হয় । তাদের অধিকাংশই শক্রর আক্রমণে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, অবশিষ্ট সৈনারা নিনকিয়াডের দিকে পালিয়ে ধায় এবং পরে 
শেনসী-কানন্থু সীমান্ত 'ঞ্চলে এসে “পীছায়। লালফৌজের অনা এক অংশ 
অনেক আগেই শেনসী-কানন্ত সীমান্ত এলাকায় এসে কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালিত 
লালফৌজের সাথে সম্মিলিত হয়। চ্যাং কুও-তাও নিজেও উত্তর শেনসাতে 
আসে এবং ইয়েনান সম্মেলনে যোগদান করে । এই সম্মেলনে ব্যাপকভাবে এবং 
চুড়াস্তভাবে তার শ্ুবিধাবাদ ও পার্টি-বিরোধিতাকে নিন্দা করা হয়। চাং 
কুও্-তাঁও পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার ভান করে, কিন্তু আমলে সে পার্টির 
প্রতি তখন চুড়ান্ত নিশ্বাপপঘাতকতা করার প্রস্ততি গ্রহণ করেছিল । 


হণ. 


যুক্তফ্রপ্টের মধ্যে স্বাধীনতা ও উতোগের প্রশ্ন 


ওই নভেম্বর, ১৯৩৮ 


সাহ্থায্য ও ন্থুবিধে ইতিবাচক হওয়। 
উচিন্ত, নেতিবাচক নয় 
যুক্তফ্রপ্টের ভেতরকার সমপ্ত রাজনৈতিক দল ও গ্রপঞ্চলিকে দীর্ঘকালীন 
“সহযোগিতার স্বার্থে অবশ্যই পাবস্পরিক সাহাধা করতে হবে ও পাৰস্পবিক 
স্ববিধে দিতে হবে) এবং এইসব সাহাধা ৪ স্বিবে হয় উচিত ইতিবাচক, 
নেতিবাচক নয়! 'আমর। 'গবশ্ঠ আমাদের পার্টি ও সৈন্নবাহিনীকে সসংবদ্ধ ও 
সম্প্রসারিত কনে ভুলব, এব" একই সংগে আমাদের উচিত হবে বন্ধুত্বঃলক পার্টি 
ও ৈন্যব্হিনাপ্লিকে স্তস্বন্ধ এ সম্প্রসারিত করার বাপারে সাহাষা কর: । 
জনগণ চান, সরকার ভাবের বাজনৈতিক ৪ অর্থনৈতিক নাবি গুলিকে পূরগ 
করুক, এবং একই সুজ তাবা সরকাবকে প্রতিরোধ-যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাবার 
বাপাবে সমস্ত সন্তা+ সাহাধা দিয়ে থাকেন । কাব্থানাক শ্রমিকবী মালিকদের 
কাছে আরও ভাল অবস্থা: দালি করেন, এবং এক সংগে তারা প্রতিবোবের 
স্বাথে কঠোর পরিশম কবেন বিদেশ শাগ্রাসনেক বিরুদ্ধে কোক স্বার্থে 
জনিদারদ্49 হবে খাজনা ৪ শদ কমিরে দেও, এত একই সঙ্গে কুষকদের 
পাটির কেস্্ীর কমিটর বষ্ট পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কষরেড মাও সে-তুণ্ডের প্রদত্ত সমাপ্তি 
ভাহণেরই একটি অংশ হচ্ছে বান নিবন্ধটি । সে সময়ে বুক্তফ্রণ্টের মধো ম্বাধীরতা ও 
উদ্জোগের প্রশ্নট ছিল আপ-বিরোধী যুক্তযুন্ট সম্পর্কে একটি অন্ধতম গুরত্বপূর্ণ প্রশ্থ, এবং 
এব্যাপারে কষরেড মাও সে-তুঙও কমরেড চেন শাও-যুর মধ্যে মতপার্থকা ছিল। বর্ষবন্তর 
বিচারে প্রশ্নট ছিল যুক্তফন্টের মধো সর্বহার] নেতৃত্বের প্রশ্থ।_ কমরেড মাও সে-তুগ ভার 
ডিলেস্বর, ১৯৪৭-এ প্র্ত্ত রিপোর্টে (ব$মান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তবা) এই কঃপার্থকোর 
সংক্ষিপ্ত সারসংকলন করে বলেছিলেন £ 
প্রতিরোধ-বুদ্ধের সময় জামাদের পাটি আত্মদমপপবাহীদের ষতোগ্যান-ধারণাকে (এখানে 
প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময়কার চেন তু-শিউ?র আত্মদমপণবাদের কথ! বলা হচ্ছে) 
প্রত্যাথান করেছিল-_ছর্থাৎ প্রভাখান করেছিল কুওষিনতাত্ের জন-বিয়োধী নীতির প্রতি 
হুবিধেদান, জনগণের চেয়ে কুওহিনতান্ডের ওপর বেশি আস্থা! স্থাপন, গণ-আন্মোলন জাগিয়ে 
তোলার ও তার পূর্ণ বিকাশের ব্যাপারে সাহসের অন্ভাব, জাপ-জািড়িত এলাকায় 
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উচিত'হবে খাজনা ও সদ দেওয়া । পারস্পরিক সাহাযোর এইসব নীতি ও কর্ম- 
নীতিগুলি হচ্ছে ইতিবাচক , নেতিবাচক বা একপেশে নয় । পারস্পরিক সুবিধে 
দেওয়া সম্পর্কেও একই কথা প্রযোলা ! প্রতোক পক্ষেই অন্বকে হেয় করার 
থেকে এবং অন্যের পার্টি, সরকার ও সৈম্তবাতিনীর মধো গোপন পার্টি-শাখ! গডে 
তোলার (থকে প্রতিনিবত্ব শর্যা 'াঁচ*। যেমন আমর কুঁওমিশতাঙেব 
মধো এবং তাব সরকার বা বাহিনীক মবো কান এগাপণ পার্টি শাখা গডে 
তুলছি না, এবং এভাবে প্রতিকোধ-যুদ্ধের স্বার্থে তাদের মাণ "কান চাঞ্চলা 
সৃষ্টি করছি না' “কিছু জশিস করাব জন্কা আন কিছু জিনিস কপ একে পুতি: 
নিবৃত্ত হও:--এই প্রবাদবাকাটি এ ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজা । দালফৌন্জের পুন; 
গঠন ছাড়া, লাল এক্সাকার প্লশাসনিক বাবস্থা" পরিবত*। ছাড়া এব” সশস্ব 
অভাথথানেব কর্মনীতি বন ছাড়া জাতীয় ৮তিরোধযুদ্দ কিছুতেই সম্ভব হতে 
পারত না। এগুলো ছেডে বয় কল আমল এবেদটী অন ককছে 
পেরেছি ,. নৈতিবাচন বাবস্থা ইতিব'চশ ফলাফলে জন্ম দিয়েছে । 
“সামনে বিরাট লাক “প্বাছ জন্য 'পঙনে সঙ খাপ) ২০ এটা হচ্ছে 
লেনিনবা । বিশে পঞধাকেই পুলোশুহি 'শতিবাচক কিছু হিসেবে দেখাগ 
মারকসবাদ-লেনিনবাদের বিবোপশ বস্থত, পুরোপুনি নতিবাচক বিষে 
দেবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে--দ্বিতীর প্সানাতিকেব শ্রম দ পুক্ছির লো 
সহযোগিতার তবেবত ফল হয়েছিল সমগ শ্রেণী ও সমগ্র কিপ্রবের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা । চীনে চেন ভুঁশিউ, চা” কৃও-তাও দুজনেই ছিল আচ্া- 
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মক্তাঞ্চা ও গণফৌজকে মম্প্রসারিত করার" ঝাপারে সাহনের অভাব, কুওমিনতান্ডের 
হাতে প্রতিরোধ-ুদ্ধের নেহত্ব তুলে দেও! প্রতি ধ্যান-ধারণাকে। আমাদের পার্টি 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিবিরোধী এইলব ধা।খাা ও অধঃপতিত ধারণার বিরুদ্ধে ছু 
সংগ্রাম চালিয়েছিল, 'প্রপতিগীল শক্তির, বিকাশ ঘটানোর, মধ্যবতী শক্তিগুলিকে দলে 
টানার এবং রক্ষণশীল শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার” লাইনকে দুঢভাবে অনুসরণ 
করেছিল এবং দৃঢ়ভাবে মৃক্াঞ্চল ও গণ-যুক্তিফৌজকে সম্প্রসারিত করেছিল। -জাপ- 
আক্রমণের সময় জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে আমাদের পাটির 
সামর্থাকেই তা গুধু বাড়িয়ে দেয়নি, উপরন্ত জাপানের আত্মমমপ্পণের পর চিয়াং কাই-শেক 
যখন প্রতিবিষ্লবী বুদ্ধ *রু করেছিল, তখন তা সহজে ও বিনা ক্ষততে চিয়াং কাই-শেকের 
প্রতিবিপ্রবী বুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লধী জনবুদ্ধের পথে সরে যাবার এবং আত ভল্ল সময়ের 
মধ্যে বিরাট বিজয় অর্জনের ব্যাপারেও পার্টির সামর্থাকে বাড়য়ে দিয়েছল। সমস্ত 
কমরেডদেরকে অধগ্ঠট ইতহাষের এইসব শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে মনে রাখতে হবে। 


খ্ণও 


অযপ্পপবাদা ; এবং সবতোভাবেহ 'আন্মলমর্পণবাদের বিরোধিতা করতে 
হবে । আমরা যখন মিত্র বা শক্রদের সংগে সম্পরের ক্ষেতে জবিধে দিই, 
প্ছেনে সরে আসি, শ্যাম্মরক্ষার দ্রিকে মন দি এবং অগ্রগতিরে ব্যাহত করি, 
তথন সর্বদাই এ সবকিছুকে আমাদের দেখা উচিত সমগ্ু বৈপ্রবিক কর্মনীত্ির 
একট। অংশ হিসেবে, সাবারণ বিপ্রব! লাহলের এক অনিচ্ছেন্ছ যোগছ্ুত্র 
তিসবে, আকাবাপ। পথের একটা মোড় হিসেবে! এক কথাব, সেখলিহ হচ্ছে 
ইতলাচক । 


জাতীয় ও শ্রেণী-সংগ্রামের অভিন্পতা 
৮-গকাল,” »৩যোগিতাধ মাণ্যমে একটি দা যুদ্ধকে দীঘ দিন ববে অব্াহত 
রাখতে হবেঅথাহ অগ্ত কথায়, “শ্রণাস" গাছকে জাপান-বিরোপা বতমান 
৬ পা এংগ্রামের 'অপান কবতে হলে এপ এই হচ্ছে যুক্তফ্রণ্টের মৌলিক 
শাি: ৮ পাতি সাপেক্ষে, বুকুফরণ্টেণ এভতরকার পার্টি হর শ্রণাপ্চলিব 
শ্বানান চপিএ এব তাদেন স্বাধীনতা ৪ উদ্যোগ বজায় বাখতে হবে, সহযোগিতা 
« একোব কাছে তাপে আনঙ্থিক অপিকাবগুলিকে বিসজন শিলে চলসে ন। 
7৮" ভাব £।পরীতে সেগুলিকে কিছু সীমার মণে দাঃভাবে তুলে বলছে হবে । 
£পমা্ এ৬ পেত সহযোগিত গড়ে তলা খায়। বঙ্গতঃ একমাহ এভাদেহ শুধু 
সহযোগিতা খাকছে পাকে; তা শা গলে সহযোগিত। পরিণত হয়ে যাবে 
সংমিশণে, এব যুল্ফরণ্ট নিশ্চিত ভাপেউ বরলাণ হয়ে যাছে । জাতিয় চলিত 
পিশি? কোন সংগ্রামে শশ্রণী-সংগ্রামত জাহাদ সগ্রামেপ রূপ গ্রহণ কলে, এলং 
তা এ ভয়ের তঠনতাকেত নেদেশ করে. একপিকে, এতিভাপি্ত এটি 
পদায় জডে বিভিন্ন আণীর পাজনৈতিন পি শহ নৈভিক পানি গুলিতে গ্রমণ হতে 
হবে খাতে তা সহবোগিতাকে বিছ্িত এ কবে ১ অদিকে, 1 জাপানকে 
ক্খবাব প্রয়োজনে | জাতীয় সংগাষেস দাবি গুলি হবে সমস্ত এশ্রণীস- গ্রামের 
প্স্থাপবিন্দু। কাজেই যুক্তত্রণ্টের মধো পয়েছে একা & স্বাধানতাল মলে 
তাতিন্নতা এব, জানায় সংগ্রাম এ শ্রেণী-স" গ্রামের মবো অভিন্ুতা । 


'জমত্ত কিছুই হবে যুক্তস্রণ্টের মাধ্যমে -_এ ধারণ! ভুজ 
কুওমিনতাঙ হচ্ছে ক্ষমতাসীন দল এবং এখনো পনন্ত স যুক্র্রটচপ “কান 
সাংগঠনিক রূপ গ্রহণ কবতে দেয়নি । কমরেড লিউ শাও-চি সঠিকভাবেই 
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বলেছেন যে, “সবকিছুই মাধামে' বলতে যদ্দি বোবায় চিয্নাং কাই-শেক ও" 
ইয়েন শি-শানের মাধামে, তবে তার অর্থ ধলাড়াবে এককভাবে আত্মসমর্পণ, এবং 
মোটেই তার অর্থ 'যুক্তফ্রণ্টের মাধ্যমে হবে না। শক্রর অবস্থানরেখার পেছনে 
“সবকিছুই মাধামে' একেবারেই অসম্ভব, কেননা লেখানে আমাদের কাজ করতে 
হবে স্বাধীনভাবে এবং নিজেদেব হাতে উদ্যোগ বজায় “রখে, এবং একই সংগে 
কুওমিনতাডের সংগে সাধিত চাক্কির মধাদ। রক্ষা করে । উদাহরণম্বরূপ, সশস্ত্র 
প্রতিরোধ ও জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মস্থচী | কিংবা কুমিনতাঙ কি করতে 
পাবে সেটা আন্দাজ করে নিয়ে আমবা আগে কাজ কবে পরেও রিপোর্ট করতে 
পারি। যেমন, প্রশাসনিক কমিশনার নিয়োগ এবং শানতুং প্রদেশে সৈন্য 
পাঠাবার কাজগুলি যদি 'যুক্তফ্রণ্টের মাধামে' করতে হতো, তবে কখনই এ 
কাজগুলো কর; সম্ভব হতো না। বল! হচ্ছে ঘে, ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি 
নাকি একবার এই শ্লোগান দিয়েছিল। কিন্ত -সট। সম্ভবতঃ এই কারণে থে, 
ফান্সে তার আগে থেকেই সম্মিলিত হ'ত কর্মসুচী অন্ুস্ণাতে বিভিন্ন 
পার্টিগুলিব একটি দুক্ত কমিটি কান্ত ক .ছিল এব “সাশ্যালি&ট পাটি এই 
সম্মিলিত ম্বারুত কর্মস্চা অন্রসানে কাজ করতে রাক্তী নং হয়ে নিজের 
ইচ্ছেমতে। কাজ করতে চাইছিল, এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে এই শ্লোগান দিতে 
হয়েছিল (নাশ্ঠালিষ্ঠ পার্টিকে নিব করার জন্যই, নিক পায়ে শিকল নাববাব 
জন্য নিশ্চর্হ সে এই শ্লোগান তোলেশি । কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে, কুুমিনতা€ 
সমস্ত রাজনৈতিক পার্টীকে সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত করে সবাণ ৪পর 
শিজের নির্দেশ চাপিয়ে দিতে চাইছে । এই "শ্রাগানের অথ ধদি এন হয় “ষ, 
কুওমিনতাঙ যা করবে, স সবকিছুই আমাদেন মাধামে কপতে হবে, তবে 
সেটা হবে একই সংগে হাস্টকর € অসম্ভব । আমাদের যদি কোন কিছু করতে 
গেলেহ আগে থেকে কুওিনতাঙের অন্মতি চাইতে হয়, এবং কুওমিনতাঙ 
যদি অন্রমতি না দেয়, তবে তখন কা হবে? যেহেতু কুওমিনতাঙের 
কর্মনীতিই হল আমাদের বিকাশকে সীমিত কণে রাখা, সেহেতু আমাদের 
পক্ষে এই স্লোগান তোলার কোন যুক্তি থাকতে পাবে না, কেননা তা 
আমাদের হাত-পা বেঁধে ফেলবে । বর্তমানে এমন কিছু বাপার আছে, 
ফেজন্ত আমাদের আগে থেকে কুওমিনতারের সম্মতি নিতে হবে- যেমন, 
আঘাদের সৈন্যবাহিনীর তিনটি ডিভিসনকে তিনটি আসি কোরে কবপান্তরিত 
করার ব্যাপারে । এট! হচ্ছে আগে রিপোর্ট করে পরে কাজ করা । আবার 
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এমন কিছু জিনিসও আছে, ধ| পুরোপুরি করা হয়ে যাবার পরে কুওমিনতাডকে 
জানালেই চলবে__ যেমন, আমাদের সৈন্যবাহিনাঁকে ১ লক্ষ পর্স্থ সম্প্রসারিত 
করা। এটা হচ্ছে আগে কাজ করে পরে রিপোর্ট কর । 'আবার সীমান্ত 
অঞ্চলের পর্যদের অধিবেশন আহ্বান করার মতে। এমন কিছু বাপার ৪ আছে, 
য। এখন কুগমিনতাঙকে না জানিয়েই আমরা করে “লব, কারণ আমরা জানি, 
কুওমিনতাঙ এতে রাজী হবে না। আবার অন্তকিছু বাপার&ও থেকে 
যাচ্ছে, যা এক্ষুণি আমরা করব না, রিপোর্টিও দেব না, কারণ তা সমগ্র 
পরিশ্বিতিকেই বিদ্িত করে ভুলতে পারে । সংক্ষেপে, আমর। যেমন যুক্তক্রন্টে 
ভান আনব ন।, ঠিক তেমনি নিজেদের হাত-প। বেণে কেলার অবস্থাও টতরা 
করব না! কাজেই, সবকিছুই যুক্তফণ্টের মাধামে এই শ্লোগান আমরা 
তুলতে পানি পা। "আর 'সবকিতুই ক্ুফ্ুণ্টেৰ সামনে পেশ করতে হবে এই 
কোগাপেক শপ যদি হয় 'সবকিছুহ পেশ করুতে হবে চিদ্বাং কাই-শেক 
ইয়েন শি-শানে কাছে, তাহলে সই শ্রোগানও স্ুল!  যুক্তস্রণ্টেব মধেো 
আমাদের শা হচ্ছে স্বাধানতা ও উদ্যোগেন নাতি. একই সংগে একা এ 
হ্বানানতার নাতি | 


নক 

১। এটি 'মেনসিয়াস থেকে একটি উধৃতি । 

২. ভি, আহ, লেনিন £ “.হগেলের “দর্শনের ইতিহাস সম্পক্কিত বক্তৃত- 
মালা” গস্থেব সাবমর্ম'- 'সংকলিত রচনাবলী, কশ সংস্কবণ, মস্কো, ১৯৫৩, খণ্ড 
০৮৭ পৃ ২৭৫ | 

৩। “পুঁজি ও শ্রমের মধো সহযোগিতার তন্বটি হচ্ছে দ্বিতার 
আন্তজাতিকের একটি প্রতিক্রিয়াশীল তত্ব । এই তত্ব পুঁজিবাদী দেশে এই 
সহযোগিতার পক্ষে ওকালতি করে এবং বুক্গোয়া শাসনের বিপ্লবী উৎখাত € 
সবহা রাশ্রেণীর একনায়কন্ব প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে। 
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যুগ্ধ ও রণনীতির সঙন্যা। 


৬ই শতেত্বর, ১৯৩৮ 


১। চীনের বৈশিষ্ট্য ও বিপ্লবী যুদ্ধ 


বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তবা ও সবোচ্চ রূপ হচ্ছে সশস্ত্র শক্রিব দারা “15৯শাতক 
ক্ষমতা দখল, যুদ্ধেব দ্বারা সমস্তার সমাধাশ । মাকসনাদতলনিনবাদ্ত এই 
বিপ্লবী নীতি সবত্রই প্রধোজা, তা চীনদেশেহ হোক '্মাব বিদেশেই হোক । 
কিন্ত নীতি এক হলেও সবহারাশ্রেণীর পার্টি ভিন্ন পরিবেশে একে ভিন্নভাবে 
প্রয়োগ করে। যেসব প্রজিবাদী 'দশ ফাসিবাদী নীতি অন্সবণ কবে না 
ও যুদ্ধাবস্থায় নেই, তারা দেশেব .ভিতবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র চালু রাখে, “সখানে 
সামস্ততন্ত্ব থাকে না? আর বাইকে তারা অন্যান জাতিব দ্বা৭। অত্াচাবিত 
হয় না, বরং নিজেরাই আনান ভ্ঞাতিব ওপর নিযাতন চালায়, একাসব বেশিঙ্ছোর 
কারণেই, পুক্ছিবাদশ .দশপ্ুলোন সবহারাশ্রেণীব পার্টির কর্তবা হল ৮1“কাল 
আইনী সংগ্রামের মনা “ণয় শ্রমিকদেক শিক্ষিত করা, শন্ভিং স্ঞ্চয় করা স্যার 
এরই মানাম পুঁজিবাদের চা উচ্ছেদের জন্কা তন্বাত গ্ৃহগ কব । এইসপ 
দেশে লীঘকাল ধনে আইন সম চালানে , পালামেণ্ট,ন মত প্রকাশের 
'একটি মঞ্চ তিসেবে বাবহার কর) অর্থনৈতিক এ শজনৈতিল প্রমঘট, ট্রে 
ইউনিয়ন সংগঠন উতরী ৮৭ শ্রমিকদের শিক্ষাদান বাবাই ভল »মন্তা । সেখান 
কার সংগঠনের বূপ হচ্ছে আইনী আর সগামের কূপ 5চ্তে বুক্তপাতহীন 
(অ-সামরিক )। যুদ্ধের প্রশ্নে পুঁজিবাদী দেশগুলোব কমিউনিস্ট পার্টি তাদের 
নিজ নিজ “দশের দ্বারা পরিচালিত সাম্রাজানাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করে, এ 
ধরনের যুদ্ধ যদি £বধে যায়, তবে নিজ নিজ দেশেব প্রতিক্রিয়াশল সরকারের 
_ এই প্রবন্ধটি হল চীনের কফিউনিস্ট পাটির যষ্ঠ কেন্ত্রী় কর্মিটির ষষ্ট পৃ অধিবেশনে 
কমরেড যাও সে-তুের প্রদত্ত সমাপ্তি গণের একটি অংশ । 'জাপ-বিরোধী গেরিলাহুদ্ধের রণ- 
নীতির সমন্তা' ও 'দীর্ঘস্থাযী যুদ্ধ সম্পকে' শীর্ধক গ্রন্থ ছটিকে ইতিমখধোই কমরেড মাও সে-তু€ জাপ- 
বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকার প্রশ্নটির সমাধান করেছিলেন। কিন্তু দক্ষিখ- 
পন্থী হুবিধাবাদী ভুল করেছে এমন কমরেডর! যুক্তপ্রণ্টে পাটির ম্বাধীনত! ও স্বাতগ্রাকে অন্ধীকার 
করে। ভাই তারা যুদ্ধ ও রণনীতি সম্পর্কে পার্টির নীতিতেও সঙ্গে প্রকাশ করে এবং তাত্ব 
বিষ্বোধিতা! করে। পার্টির ভেতরকার এই দক্ষিণপন্থী হৃষিধাবাদকে দূর করার জন্তু চীবের বিপ্লবে 


২৮৬ 


পরাজয় ঘটানোই ছচ্ছে এইসব পার্টির নীতি । যে যুদ্ধ তারা লড়তে চায় সেটা 
ধু গৃহযুদ্ধ, ধার জন্ত তার! প্রস্ততি নিচ্ছে ।» কিন্তু যতক্ষণ পবন্ত না বুর্জোয়া- 
শ্রেণী সত্যসতাহ অসহায় হয়ে পড়ছে, সর্বহারাশ্রেণীর বেণির ভাগ ঘতক্ষণ না 
সশগ্র অত্যুথান ও যুদ্ধ করতে সংকল্পবন্ধ হচ্ছে এবং বতক্ষণ পবস্ত কলৰকসাধারণ 
সবহারাশ্রেণীকে স্বেচ্ছায় সাহাষা করতে এগিয়ে না,আসছে, ততক্ষণ পযন্ত এই 
অত্যুধাণ ও যু স্তর করা উচিত নগ্ন । এবং বখনহ অক্যখাপ ও বুদ্ধ ৪ করার 
সধয় আসে, তথন প্রথমে শহর গুলোকে ন্খল করে, তারপর গ্রামাঞ্চলে ম্বাডিবাশ 
চলে-- এএ বিপরাতটা নয়। পু জিবাদা দেশগুলোপ কমিউনিস্ট পার্টি এহ্‌ সব- 
কিছুহ করেছিল এবং বাশিয়ান অক্টোবর বিপ্লব একে সঠিক বলে প্রমাণিত 
করেছে । 

চানের অপস্ধ। প্বতহ্র। চানের বৈশিষ্ঠা হল, সে স্বাণান গণতদ্ঘপ দেশ 
শয়। বরং একটি 'মাধা-উপনিবেশিক পর আরা পামন্থতার্ছিক দেশ, আভাস্তরাণ 
ক্ষেত্রে তাণ .কান গণতান্থ্িক বাবস্থা .নইও বনু” ,স সামন্ততাগ্রিক অত্যাচারে 
জজরিও , মাক পৈদেশিক সম্পকের ক্ষেতে তার জাতীয় স্বাননতা নেই, বব . 
সাস্াক্জাবাদেন দ্বাব, নিশ্পেষিত । গতবা পালামোটিকে কাহার কবালু মাত? 
কোশ পালামে্টই মামাদের নেই এব পর্সঘটের গা শ্রমিকদের সংগত 
করা কান মাঠনসঙ্গত মধিকারপ্ত তামার নেই মলতঃ, এধাতন 
কমিউনিস্; পাটির করবা 'অভাখান এ যুদ্ধ উর করাব আগে দাঘকাল আন" 
স"্গ্রামেব “৬৩৭ দিয়ে যাওয়া নয়, প্রথমে শহরুগুলি দল পরবে শামাঞ্চল 
গুলোকে শ্বর্বিকার করবে শেওয় শধ্ বরং এব বিপকাতটাহ । - 

যখশ সাম্রাঙ্মাবাদের কোন সশস্স আক্রমণ আমাদের লোভের তপর 
পরিচালিত হচ্ছে না, তখন চান। কমিউনিন্ট পার্টির হয় বুজোযাশ্রেণর লাঙ্গ 
মিলিত হয়ে বুন্ধবাজনের . সাম্রাজাবাদের পদ্লেহী ককুবদেপ । বিরুদ্ধে ১৯২7 


যুদ্ধ ও রখনীতির সমস্ত যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এ কথা সমগ্র পার্টিকে মারও পরিষ্কারভাবে 
বোঝানোর উদ্বেগ্কে এবং মনোযোগের সংগে এই কান্ব করতে গো! পা কেউদ্বন্ধ ও সংগঠত 
কমার উদ্ছেন্তে, কমরেড মাও দে-তুও পার্টির ব্ কে্রীয় কাঁষটির ফট পূর্ণাংগ অধিবেশনে চীনের 
রাজনৈতিক সংগ্রামের এতিহাসিক দৃিকোণ থেকে গুরুত্বের সাথে আবার এ প্রশ্থট ব্যাখা! 
করেখ, এবং সংগে সংগে পাটির সামরিক কাজকর্মের বিকাশসাধন ও রপনীতিগ্রত কর্মপন্থা 
বিশেষ পন্িবর্তনগুলোর নুম্প& ব্যাথা! দেব । এর ফলক্রতিতে পা্চি-নেতৃত্বের চিন্কাধারায় ও. 


সজগ্র পাটির কাজে একা প্রাতিতিত হয়। 


৭৮১ 


২৭ সালে কুয়াংতুং প্রদেশের যুদ্ধ এবং উত্তর অভিযানের যুদ্ধের মতো গৃহহূধ 
চালানো উচিত, নতবৃবা কূষক ও শহরের পেটি-বুঞ্জোয়াদের সংগে মিলিত হয়ে 
১৯২৭-৩৬ সালের কৃষি-বিপ্রবের যুদ্ধের মতো জমিদারশ্রেণী ও মুতনুন্ধি বুর্জো- 
-য়াছের , এরাও সাস্াজাবাদের পদলেহী কুকুর ) বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ চালানেো৷ উচিত । 
যখন সাত্রাজাবাদ আমাদের দেশের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়, তখন পার্টিকে 
স্বদেশে বিদেশী আক্রমণকারীাদেব বিরোধী সকল শ্রেণী ও গুরের সাথে মিলিত 
হয়ে বিদেশ শত্রুর বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ চালানে। উচিত, বর্তমানের জাপ-বিরোধী 
প্রতিহবা- যুদ্ধে ষেমন করা হচ্ছে । 

এ সবই পজিবাদী দেশগুলির সংগে চীনের পার্থকা দেখিয়ে দিচ্ছে । চীনে 
সংগ্রামে প্রধান রূপ হচ্ছে যৃদ্ধ, আর সংগঠনের প্রধান রূপ হচ্ছে সৈন্যবাহিনী | 
গণ-সংগঠল ৭ গণ-সংগ্রামেব মতো অন্থান্য সমস্তও খুবই গুক্ত্বপূর্ণ এবং অতান্ত 
অপকিহাষ, “কোন অবস্থাতেই এদের উপেক্ষা করা উচিত নয়. কিন্তু এগুলো। 
সবই যুদ্ধর জন্য । যুদ্ধ বেশে পঠাব আগে সমস্ত সংগঠন ও সংগামই হচ্ছে 
যুদ্ধের প্রস্থতির জন্ত, ধেমন ১৯১৯ সালের $ঠা “মৰ আন্দোলন: থেকে ১৯১৫ 
সালের ৩*শে মের মান্দোলন২ পযন্ত সময়কালে ঘটেছিল । সুদ্ধ বাধার পর 
এই সমণ্ড স'ঠন € সপগ্রাম প্রতাক্ষ অথব। পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহাধা করে, 
উদাহরণস্থরূপ, উত্তব অভিযানের যুদ্ধেব সময়ে, বিপ্লবী সৈনৃবাহিনীর পশ্চান্বতী 
এলাকাগুলিতে সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রামঈ প্রতাক্ষভাবে যুদ্ধকে সাঁহাঘা করেছিল, 
এবং উত্তৰ অঞ্চলের বুদ্ধনাজদের শাসনাধীন : এলাকা গুলিতে সমস্ত সংগঠন ও 
সংগ্রাম. পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহাযা করেছিল ! আবাব প্লষি-বিপ্রবের যুদ্ধেও 
লাল এলাকার ভেতরকার সমন্ত সংগঠন ও সংগ্রাম গ্রতাক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহাধা 
করেছিল এবং লাল এলাকার বাইরের সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম পরোক্ষভাবে 
যুদ্ধকে ফ্রাহাধ্য করেছিল । একইভাবে, £ষমন বর্তমানকালে গাপ-বিরোধা 
প্রতিরোধ-যুদ্ধে জাপ-বিরোধী সৈন্তবাহিনীর পশ্চান্বতী এলাকার এব" শক্রর 
অধিকৃত অঞ্চলের সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম প্রতাক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে 
সাহাযা করছে । 

চীনে সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে ৷ এটা চীন! 
বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও স্থবিধে ।€ কমরেড ব্তালিনের এই বক্তবা লম্পূ্ণ 
গঠিক, এবং এটা উত্তর, অভিষানের যুদ্ধে, কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধে কিংবা বর্তমান জ/প- 
বিরোধা প্রতিরোধ-যুদ্ধে_সঞ্চল ক্ষেত্রেই প্রযোজা ৷ এসব যুদ্ধ হচ্ছে বিপ্লবী যুদ্ধ” 
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এসব যৃদ্ধই প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে চালিত, এবং এতে অংশ নিয়েছেন প্রধানতঃ 
বিপ্লবা জনগণ; এদের মধ্যে তফাৎ ঘেটকু তা! হুল গৃহযুদ্ধের সংগে জাতীয় বুদ্ধের 
তফ্চাৎ এবং কমিউনিস্ট পার্টির দ্বার স্বতন্ত্রভাবে চালিত যুদ্ধের সাথে কুগমিনতা 
ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্মিলিত শক্তিতে চালিত যুদ্ধের যেটকু তফাৎ সেক | 
অবশ্ট, এই পার্থকাগুলে। গুরুত্বপূর্ণ । এ থেকে বোঝ। যায় যে, থে শক্তি যুদ্ধ চালনা 
করে তা কখনো ব্যাপক হয়, কখনো-বা সংকার্ণ হয় (শ্রমিক € কৃষকেল নৈত্রী 
অথন। শ্রমিক, কৃষক ও বুঞোয়াশ্রেণীর মৈত্রী ), এব” বোনা যাগ থুদ্ধে খাব 
আমাদের বিপক্ষ তারা স্বদেশী অথবা বিদেশী | যুদ্ধটি দেশী শক্র অথবা বিদেশী 
শক্রব বিরুদ্ধে ; আর ষদি দেশী শক্রর বিরুদ্ধে হয়, তাহলে যুদ্ধটি উত্তর অঞ্চলের 
যুদ্ধধাজদেব বিরুদ্ধে অথব। কুওযিনতাঙের বিরুদ্ধে ) , এসব পার্থকা থেকে আরও 
বোবা যায় যে, চীনের বিপ্রবা যুদ্ধেক বিষয়বস্থ ভাব ইতিহাসের গতিপথের 
বিভিন্ন পযায়ে ভিন্ন রকম । "অথচ এসব যুদ্ধ হচ্ছে সশঙ্ প্রতিবিপ্রবের বিরদ্ধে 
সশস্্ বিপ্লবের যুদ্ধ, এগুলি সবহ হচ্ছে বিপ্রবী যুদ্ধ আর এই সবই চীনা বিপ্রবের 
বৈশিষ্টা ও বিপেকে দেপিয়ে দয় । বিপ্রবা যুদ্ধ "চীনা বিপ্লবের অন্ততম বৈশিষ্টা 
ও ঢবিপে'__এষ্ট বক্তবা চীনের অবস্থার সঙ্গে পুরোপুবি মানানসই ' চালের 
সবভাবাশরেণক পার্টির প্রধান কর্তণা হচ্ছে জন্মের প্রায় প্রথম দিন থেকেই 
পার্টিকে ঘে করবো সন্মুর্ধান হতে হয়েছে--জ্ঞাতীয় € সামাজিক মুক্তি জনের 
জন্য যথাসম্ভব লশি মিভ্রবাহিনীক সংগে একানদ্ধ হওয়া, সশস্ত্র সংগ্রাম সংগদিত 
কবা এব' অবস্থ। অন্্রসারে দশে অথব! দেশে বাইবেব সশস্থ পতিবিপ্রবদের 
বিরুদ্ধে সংগাম করা। চনে সশস্ত্র সংগ্রাম বাদ দিলে সবহারাশ্রেণ ও 
কমিউনিস্ট পার্টির দাডাবাব স্থান পাকবে না, এবং কোন বিপ্রবা কতবাই 
তখন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। 

আমাদের পার্টি গঠনের পর প্রথম পাচ বা ছয় বছরের মধো অর্থাৎ ১৯২১ 
সাল 'থকে ১৯২৬ সালের উত্তর অভিষানের যুদ্ধে ষোগ দেওয়ার সময় পধন্ত, এই 
বিষয়টিকে পার্টি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি । চীনে সশস্ত্র সংগ্রামের 
অসীম গুরুত্বের কথা পার্টি তখন বোঝেনি, মনোযোগ দিয়ে যুদ্ধের প্রস্ততি এ 
সৈম্তবাহিনীকে সংগঠিত করেনি, সামরিক রণনীতি ও বণকৌশলের পধা- 
লোচনার ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করেনি । উত্তর অভিষানের সময়ে সেন্ত- 
বাহিনীকে সপক্ষে টেনে নেবার কাজে পার্টি অবহেলা করেছে, এবং গণ- 
আন্দোলনের ওপর একপেশে জোর দিয়েছে। এর ফলে যখনই কুওমিনতাও 
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প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠল, তখনই সমস্ত গণ-আন্দোলন “ভঙে পড়ল । ১৯২৭ 
সালের পর, দীর্ঘকাল পধস্ত অনেক কমরেডই শহরের মধো অভযাখানের প্রস্বতি 
এবং ম্বেত এলাকায় কাজকর্ম চালানোকে পার্টির কেন্দ্রীয় কর্তব্য হিসেবে মনে 
করতেন । ১৯৩১ সালে শত্ররর ততীয় 'পরিবেইন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে 
আমাদের বিজয় অজনের পর কিছু কিছু কমরেড এই প্রশ্ন সম্পর্কে তাদের 
দৃটিভজির মৌলিক পরিবর্তন কবেন। কিন্ত গোটা পার্টির তখনে। এই প্রশ্ন 
সম্পর্কে দৃিভঙ্গিব পরিবতন হয়নি, এখনো কোন কোন কমরেড আমামর। এখন 
যেভাবে ভাবি .সইভলাবে ভাবতেন না! 

অভিজ্ঞতাব মাধামে মামর। বুঝতে পেরেছি যে সশঙ্ব শক্তি হাড: চীনের 
সমন্টার সমাধান হতে পারে না। এ কথাটি উপলব্ধি করতে পারলে ভবিাতে 
জাপ-বিবোশী প্রতিরোপ-যুদ্ধকে সাফলাজনক ভাবে চালাবার বাপারে আমাদের 
স্ববিধা হবে । জাপ-বিস্টাণী প্রতিরোপ-যু্ধে সমগ্র জনগণই যে সশস্ত্র প্রতিরোদে 
রুখে দরাভিয়েছেন, এই বাস্তন ঘন গোটা পার্টিকে আরও ভালভাবে এঠ পঙ্গেব 
গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শিক্ষা দেবে “য, প্রতিটি পার্টি সদশ্টকেই যেকোন মুহত 
অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধফ্রষ্টে যাপ্য়াব চা প্রস্থত খাকতে হবে, অধিকন্ধ, আমদের 
বর্তমান অপিবেশন স্থির করেছে যে. পার্টির প্রদান কমক্ষেত্র হবে মুদ্ধাঞ্চলে এ 
শক্রর পশ্চাঙ্ভাগে, আব এইহ্রীবে অধিবেশন কটি ভম্পঞ্গ শাটি নিবারণ 
করেছে | “কান “কান পাটি-সদশ্য পার্টিব সা:ংগনিক কাজ «৭ গণ-মান্পোলনের 
কাজ করতে ইচ্কুক হলেএ বুদ্ধেপ পধালোচন। করতে ?৪ যুছে। আশ শিতে 
অনিচ্ছুক, “কান কান * শিক্ষাপ্রতিষ্গান বুদ্ধফুণ্টে যাবান জঙ্ত হাত্রদ্রে 
অন্থপ্রাণিত করার বাপারে মনোযোগী হয়নি -এসব 'আঅভিবাক্তি ৪ এ 
ধরনের অন্যাগ্ত আভিবাক্তিকে শ্বরবাবাব জন্য এই নাতি এক চমংকাল ৪ষধ | 
চীনের বেশির ভাগ অঞ্চলেই পার্টির সাংগঠনিক কাজ্ম ৪ গণ-প্মান্দোলনের কাজ 
প্রতাক্ষভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের স"গে জরভিত, একাকী ৪ বিচ্চিননহ্রানে পার্টির 
কেন কাজ বা গণ-্মান্দোলন ভয় না এবং হতেপ পারে ন।। এমনাকি মুন্ধাঞ্চল 
থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে দূরধন্ঠী পশ্চাৎ এলাকায় । যেমন, হয়ুনান, এুচৌ, 
জেছুয়ান) ও শক্রর নিয়ন্ত্রণাধীন “কোন “কোন এলাকায় ও ! “মন পিপিঠ, 
তিয়েনসিন, নানকিং ৪ শাংহাই ) পার্টির সাংগঠনিক কাজ ও গণ-মান্দে।লন 
দ্ধের সংগে সহযোগিতা করে, সেগুলি শুধু যুদ্ধফ্ুণ্টের চাহিদাকে পূরণ করার 
ব্যাপারে নিয়োঙক্দিত হতে পারে এবং শুধু তাই করা উচিত। এক কথায়, 
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গোটা পার্টিকেই যুদ্ধের দিকে গভারভাবে মনোযোগী হতে হবে, লামরিক বিষয় 
শিখতে হবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তত থাকতে হপে। 


২। কুওমিনভাঙের যুদ্ধের ইত্তিহাস 

?ওমিনতাঙের *ইতিহাসের প্রতি দ্র্রি দেওয়া এবং খুছ্ছের প্রাতি তার? 
বিবকম মনোযোগ দেয়, তার প্রতি দি দেপয়া আমাদের পক্ষে দরকার 
হবে | 

সান হয়াৎ-সন প্রথম যখন একটি ছোট বিপ্রবা দল গঠন করেন তখন ধেকেই 
টিং রাজবণণের দিএছে। কয়েকবার সশস্্র অন্থাথান৬ ঘটান, তং মে হুইয়ের 
। চাঁন। পিপ্রবা লাগ ) আমসট। আব্ও বেশি সশগ্প আফাখানে? ভাত ছিল, এবং 
আমবশেষে ১৯১০ সালের বিপ্রবে সশগ্ শক্তির মানমে ছিত পাজব্ণশের পতন ঘটে । 
এখএপপ চীনা বিপ্রবা পটিব আমলে, হউয়ান শিকহিয়ের বিরুদ্ধে সশসু অভিযান 
চলেছিল । তারপর তশ্িণ মন্িমুখে নৌবাহিনাঁ গভিযাশ৯- কৃইলিন থেকে 
উত্তর অনিখাত ১ শ্রবণ হয়া পু সামরিক একাচেমা ১১ স্থাপন7হই সবই হচ্ছে, 
সাপ হনাং-সপেহ সানাবক কাব্কলাপ ! 

পান ৬য়া২সেনেক পবে আসে চিম়্া কাহ-বেক, তার আ্আমলেহ পুহিমিন- 
তাঁডেখ সামদিক ক্ষমতার উৎকষ চবম পযায়ে ্টপনাত হয়। সৈহবাহিননকে 
সে নিজে? জীবনেব মতোহভ কদং করে এবৎ উত্তব অভিঘান, গৃহযুদ্ধ এ জাপ- 
বিবোদ" প্রতিরোগধুদ এই তিনটি পযায়েব অভিজ্ঞতা তান আছে, গত 
দশ পর পরে চিনা কাই-“শক বিপ্লবে বিবোবিত কবেছে  গ্রতিবিপ্রবী 
কাজকর্মে জন্তা “স একটি বিশাল কেন্দ্রীয় টসম্বাবাহিন? তৈরাঁ করেছে । 
সৈশ্বাহিন" যার ক্ষমতা। তাৰ এব' যুদ্ধই সবকিছুব সমাধান কবে--এই মৌলিক 
নাতিকে “স দুটভাবেই আকড়ে ধরে বেখেছে।। এ বাপাতে তাক কাছ থেকে 
আমাদেক শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত । এ প্রসঙ্গে সান ইয়াং-সন ও চিয়াং কাই- 
শেক উভয়েই আমাদের শিক্ষক 

১৯১১ সালেব বিপ্রবেব পর থেকে সমস্ত যুদ্ধবাজব) সৈশ্যবাহিনীকে নিজের 
প্রাণের মতোই কদর করেছে, এবং তারা সবাই 'সৈশ্লাবাহিনী যাব, ক্ষমতা! তার 
এই নীতিকে গুরুত্ব সহকারে দেখেছে । 

তান-ইয়ান-কাই১২ ছিল একজন চালাকচতুর আমলা, সুনান প্রদেশে তার 
জাবনধারা ছিল উখানে-পতনে বিচিত্র, কিন্তু সে কনো নিছক বসামরিক 
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গভর্নর হতে চায়নি, বরং সে লামরিঞ্চ গভর্ণর ও বেসামরিক গভর্নর এই উভগ্ন 
পদ্দাধিকারীই হবার চেষ্টা করেছিল। এরপর যখন সে প্রথমে কুয়াংতুংয়ে ও 
পরে উহানে জ্বাতীয় সরকারের সভাপতি হল, তখনো সে ধুগপত দ্বিতীয় বাছিনীর 
কমাগডার ছিল। চীনে এ ধরনের অনেক যুদ্ধবাজ আছে, তারা সবাই চীনের 
এই বৈশিষ্টাটিকে বোঝে । 

'চীনে আবার এমন পার্টও ছিল ধার] সৈম্ভবাছিনী রাখতে চাইত ন।, 
তাদের মধো প্রধানটি ছিল প্রগ্রেসিভ পার্টি১৩, কিন্তু এই পার্টিও বুঝেছিল যে, 
কোন যুদ্ধবাজের ওপর নির্ভর করলেই কেবল তার! সরকারী পদ লাভ করতে 
পারে। ইউয়ান শি-কাই ৯১, তুপান ছী-রুই১৫ ও চিয়াং কাই-শেক ছিল তাদের 
পৃষ্ঠপোষক (চিয়াং কাই-শেকের ওপর যার। নির্ভর করেছিল তার! ছিল প্রগ্রেসিভ 
পার্টির এক অংশ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্র,প৯৬ )। 

যাদের ইতিহাস বেশিদিনের নয়, এমন কতকগুলো ছোটখাট রাজনৈতিক 
পার্ট, ঘেষন যুব পার্টি১৭ প্রভৃতি, এদের সৈম্ভবাহিনী নেই, তাই তারা 'কিছুই 
করে উঠতে পারেনি । 

অন্যান্য দেশে বুর্জোয়! পার্টিগুলির প্রতোকটির প্রতাক্ষ নিয়ন্বণে সৈন্যবাহিনী 
রাখার কোন দরকার নেই। কিন্তু চীনে ব্যাপারট। অন্য রকমের, “দশটির 
সামন্ততান্ত্িক ভাগাভাগির কারণে, এখানে ফেসব জমিদার বা বুক্তোয়া গোষ্ঠ ও 
পার্টির হাতে বন্দুক আছে ক্ষমতা তাদেরই হাতে, আর যাদের বন্দুক :বশি, 
ক্ষমতাও তাদের বেশি । এই অবস্থায় সবহারাশ্রেণীর পার্টির উচিত স্বম্পষ্টভাবে 
সমস্যার মর্ম উপলব্ধি করা |" 

কমিউনিস্টরা ব্যক্তিগত সামরিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য চেষ্ট। করেন ন। 
(এবং কোনমতেই তা৷ করা চলবে না; কেউ ঘেন আবার. চাং-তাও'য়ের দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ না করে), কিন্তু পার্টির জন্য সামরিক ক্ষমতা অজনের উদ্দেশে ও 
জনগণের জন্য সামরিক ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্টে তাদের চেষ্টা করা উচিত । 
বর্তমানে জাতীয় প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলছে, জাতির জন্য সামরিক ক্ষমতা অক্তনের 
উদ্দেস্টে চেষ্টা করতেই হবে । সামরিক ক্ষমতার প্রশ্নে শিশুস্বলভ ব্যাপি থাকলে 
নিশ্চয় কোন কিছুই অর্জন করতে পারা ধায় না। মেহনতী জনগণ, ধারা 
হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর দ্বার! প্রবঞ্চিত ও ভীত- 
স্ত্তন্ত, তাদের পক্ষে নিঞেদের হাতে বন্দুক তুলে নেবার গুরুত্বটা উপলব্ধি করা 
খুবই কঠিন । জাপানী সাস্রাজাবাদের অত্যাচার ও তার বিরুদ্ধে গোটা জাতির 
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গ্রতিরোধ-যুদ্ধ মেহনতী জনগণকে ধুদ্ধের রঙ্গমঞ্চে ঠেলে দিয়েছে, আর কমিউ- 
দিন্টদের আবশ্ঠই এই যুদ্ধের লবচেয়ে লচেতন নেতা হওয়া উটিত। প্রতিটি 
কমিউনিন্টফে অবশ্ঠই এ সত্য বুঝতে হুবে £ ধিন্থুকের নল থেকেই রাক্গ- 
নৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে' । আমাদের নাতি হচ্ছে__পার্টি বন্দুককে 
পরিচালনা করে, বন্দুককে কোনমতেই পার্টির ওপর পরিচালনা করতে দেওয়া 
হবে না। তবু, বন্দুক থাকলে আমর! সত্যিই পার্টি স্ষ্টি করতে পাবি, উতর 
টানে অষ্টম রুট বাহিনী েমন শক্তিশালী পার্টি-সংগঠন গড়ে তুলেছে । ন্মামরা 
আরও ৃষ্টি করতে পারি কর্মী, স্কুল, সংস্কৃতি ও গণআন্দোলন । ইয়েনানেল 
সবকিছুই স্্ বন্দুকের ভ্বোরে । বন্খুকের নল থেকেই সবকিছুর স্যষ্টি। রাষ্ঠ 
সম্পক্ষিত মার্কমবাদী মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে সৈন্যবাহিনী 
হচ্ছে বাগ্রক্ষমতার প্রধান টপাদান , ধিনি পাঞুক্ষমতা। দখল করতে চান এবং 
এটাকে বজ্জায় পাখতে চান, তার অবশ্য একটা শক্তিশালী সন্যসানিনা 
থাকতে হবে। কউ কউ আমাদেরকে যুদ্ধে সবশক্তিমতা তাক প্রপককু? 
সলে ন্বি্রপ করে । হা, আমরা বিপ্রবা যুক্ষের সবশৃক্কিমন্তা তব্বের প্রবক্তাই বউ । 
এটা খারাপ নয়, ভালই ; এট; যাকসীয় | রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বন্দুক সমাঙ্ছ- 
তস্ত্রের স্যগি করেছে । '্মামর! একট গণতাছিক প্রজাতন্ত্র স্ট্টি করব । সাম্রাজ্ঞা- 
বাদের যুগে শ্রেণী-সং গ্রাথ্ের অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে : শুধুমাহ পন্দুকের 
শক্তিতেই শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীব1 জনগণ সশক্ত্র বুচোয়াশ্রেণী ও ক্কমিদারন্বে 
পরাজিত করতে পারে, এই অথে আমরা বলতে পারি ফে, শুধুমাত্র বন্দুক 
দিয়েই সমগ্র ছুনিঘ্নার ঝূপ্ন্তর ঘটানে' স্ব যুদ্ধ বিলোপ করাক আমরা 
সমর্থক, আমরা যুন্ধ চা ন.,) এস্ধ .কলিলমাত্র ফুদ্ধেব মাবধামেই যুদ্ধ :বুলাপ 
কব। ঘায় এবং বন্দুক থকে শান পাবার জন্ত বন্দুক ধারণ করা অবশ্য প্রয়োজন । 


৩। চীন। কন্দিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধের ই তাল 

ফদিও ১৯২১ সাল ' খন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়োছিল। 
(থকে ১৯২১ সাল ( যখন কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস অন্ঙ্গিত 
হয়েছিল) পধস্ত--এই তিন-চার বছর ধরে আমাদের পার্টি প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের 
প্রস্তুতির এবং সৈন্তবাহিন! সংগঠনের গুরুত্ব বুঝতে পারেনি 3 ১৯১৪-২৭ সালে, 
এমনকি তারও পরে কিছুকাল পবস্ত এর গুরুত্ব সম্পর্কে পার্টির যথে্ই উপলঞ্ধি 
ছিল না; কিন্তু ১৯২৪ সালে খন পার্টি হুয়াংপু সামরিক একাডেমীর 
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কাজে অংশগ্রহণ করল, সেই সময় থেকে পার্টি এক নতুন পধায়ে প্রবেশ কর, 
এবং মামরিক বাপারের গুরুত্বটি বুঝতে শুরু করল। কুয়াংতুং প্রদেশের যুদ্ধে 
ও তর অভিযানে কুওযিনতাঙকে সাহাযাঁ করার মধা দিয়ে পার্টি সৈন্ত- 
বাহিনীর এক: অংশকে১ নিজেদের প্রভাবে নিয়ে এল। বিপ্রবের বার্থতায় 
তি শিক্ষ- গতণ কবে পার্টি নানগছাং অভ্যাতখান১৯, শরৎ্কালীন ফসল" 
অভাথ্ান২০, কান্টন অভান্খান গডে তোলে, এবং এইভাবে তা একটি নতুন 
পযায়ে লালফৌজকে প্রতিষ্ঠিত করার পখায়ে, প্রবেশ করে । এ পধায় ছিল 
আযাদে পার্টি পুরোপুরিভাবে সৈগ্ভবাহিনীর শুরুত্ব উপলঞ্ধি করার একটি 
অতি গুপত্বপূণণ সমর ; যদি এষ পযায়ের লালফৌজ ও তাব দ্বারা পরিচালিত 
যুদ্ধ লা হতো, অর্থা২ কমিউানস; পার্টি যদি হেন তুসিউয়েব বিলোপবাদা নীতি 
গ্রহণ করত, তাহলে বর্তমানের জাপ-বিরোণী এতিরোধবুদ্ধ এবং একে 
দীধকাল এরে চালিয়ে যাওয়ার কথাটি কল্পনাও করা যেত ন।, 

১৯২৭ সালের দই আগস্টের পার্টিব কেন্ত্রী কমিটির জর্ধী] অধিবেশন 
রাজনৈতিব ক্ষতের দক্ষিণপদ্থ। ভবিপাবাদের বিগন্ে সাম কৰে, ফলে 
পার্টি অনেকখানি সামনের দিকে এগিয়ে ধায় । ১৯৩১ সালে জানুয়ারি 
মাসের ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূ্ণাংগ অধিবেশনে শুধু নামেই গাঁজনৈত্বিক 
ক্ষেত্রে বামপন্থী শবিধাবাদের বিরোধিতী। কর। হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে 
আবার নতুন করে “বাম পন্থা স্থবিধাবাদের ভুল কব! হয়েছিল । এই ছুটি সভার 
বিষয়বন্ত ও তাদেব এঁতিহাসিক ভূমিকাব মধোে পার্কা ছিল, কিন্ত এদের 
কোনটাই যুদ্ধ ও রণনীতিব স্মশ্ঠাপ্ডলি নিয়ে গ্কত্বের সংগে আলোচনা 
করেনি । এতে এটাই ধরা পড়ে ঘে. পার্টির কাজকর্নের ভারকেন্দ্রটা তখনো 
যুদ্ধের ওপর রাপা হয়নি । ১৯৩৩ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি লাল এলাকায় 
মরবে আসার পরে পরিস্থিতির আমূল পাঁরবতন ঘটে , কিন্ত যুদ্ধের সমস্যা ( এবং 
অন্যান্ত সমস্ত প্রধান সমস্যাগুলো ) সম্পর্কে আবার নাতিগত তুল করা হল, 
আর তার ফলে বিপ্লবী যুদ্ধের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয়। অপরদিকে, ১৯৩৫ 
সালের স্রনাই বৈঠকে২৯ সংগ্রামটি মুখাত* ছিল যুদ্ধের বাপারে স্বিধাবাঙ্গের 
বিরুদ্ধে, এবং যুদ্ধের সমস্তাটিকে সেখানে প্রথম স্থান দেওয়া হল; যুদ্ধাবস্থারই 
£তিফলন ছিল এট]। আজকে আমর। দৃঢ় বিশ্বাসে বলতে পারি যে, গদ্ভ 
১৭ বছরের সংগ্রামে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি যে শুধুই একটি দৃঢ় মার্কসবাদী 
রাজনৈতিক লাইন গড়ে তুলেছে তাই নয়, উপরস্ত গডে তুলেছে একটি দ্ৃ 
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মার্কসবাদী সামরিক লাইন । গুধু রাজনৈতিক সমশ্যারই নয়, উপরস্ত যুদ্ধের 
সমস্তার সমাধানেও মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে আমরা সমর্থ হয়েছি; পার্টি 
ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্ষম এমন বিরাট সংখ্যক কর্মীকেন্্রই ঘে আনরা 
শুধু শিক্ষিত করে তুলেছি তাই নয়, উপরস্ধ সৈন্তবাহিনীর পরিচালনায় 
সিদ্ধহন্ত এমন বিপুল সংখ্যক কর্মাকেন্্ও আমরা শিক্ষিত করে তুলেছি। 
এট। হচ্ছে অসংখা শহীদের রক্তে রঞ্জিত বিপ্লবের ফল । এটা শুধু ঘে চীনা 
কমিউনিস্ট পার্ট ও চীনা জনগণের গৌরব তাই নয়, এই গৌবর সারা 
ছুনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ও বিশ্বের জনগণেরও | ছুনিয়ায় এখনো! পধন্ত 
মাজ তিনটি সৈন্যবাহিনী সর্বহারাশ্রেণীর ও জনগণের অধিকারে, এই তিনটি 
হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরি- 
চালিত টসন্তবাহিনী | অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির এখনে সামরিক 
অভিজ্ঞতা নেই, তাই আমাদের সৈম্তাবাহিনী ও আমাদের সামরিক অভিজ্ঞতা 
হচ্ছে শতান্ত মূলাবান | 

বর্তযান ভাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে বিজয়ের সংগে চালিয়ে ঘাবার 
জন্য অষ্টম রুট বাহিনী, নতুন চতুর্গ বাহিনী এবং আমাদের পার্টির নেতৃত্বে 
পরিচালিত সমস্ত গেরিলাবাহিনীকে সম্প্রসারিত ও স্ুসন্বদ্ধ করা হচ্ছে অতান্ত 
গ্ুরুত্বপর্ণ কাজ । অই নীতি অন্তধায়ী পার্টির উচিত সবচেয়ে ভাল এবং পধাপ্ত 
পরিমাণের পার্টি-সদশ্য ও কদীদেব যুদ্ধফ্রণ্টে পাঠানো | সবকিছুকেই যুদ্ধফণ্টে 
য়লাভের কাজে লাগানে! উচিত, আর সাংগঠনিক কর্ভবাকে অবশ্যই হতে 
হবে রাজনৈতিক কর্তবোর অধীন । 


৪। গৃহযুদ্ধে ও জাতীয় যুদ্ধে পাটির 

সামরিক রণনীতির পরিবর্তন 

আমাদের পার্টির সামরিক রণনীতির পরিবর্তনের প্রশ্ন পধালোচনার 

যোগা । ব্যাপারটাকে গৃহযুদ্ধ ও জাতীয় যুদ্ধ_এই ছুই প্রক্রিয়ায় ভাগ করে 
পথক পৃথকভাবে আলোচনা করা যাক । 

গৃহযুদ্ধের প্রক্রিঘানে মোটামুটি রণনীতিগত ছুটি সময়কালে ভাগ করে 

নিতে পারা যায় । প্রথম সময়কালে গেরিলাযুদ্ধই ছিল প্রধান, আর দ্বিতীয় 

সময়কালে প্রধান ছিল নিয়মিত যুদ্ধ। কিন্তু এই নিয়মিত যুদ্ধ ছিল চীন। 

ধরনের _ এর নিয়মিত চরিত্র অভিবাক্ত ছিল শুধুই সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করে 
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মাও(২য়)১৯-- 


কেন্জীতূতকরণে ও পরিকল্পনাকরণে ; অন্ান্ত ব্যাপারে এ যুদ্ধাট গেরিলা চরিত্র 
বজায় রেখেছিল, এট। ছিল নিম মানের, এবং বিদেশী সৈন্বাহিনীগুলির 
সামরিক কাবকলাপের সংগে এ যুদ্ধটি তুলনার যোগ্য ছিল না, এমনকি 
কুওমিনতাও সৈন্যবাহিনীর সামরিক. কাকলাপ থেকেও কিছুটা ভিন্ন। তাই, 
এক অর্থে, এই ধরনের নিয়মিত যুদ্ধ ছিল উচ্চতর মানে উন্নীত গেরিলাযুদ্ধ। 

আমাদের পার্টর সামরিক কর্তবোর দিক থেকে বলতে গেলে, জাপ-বিরোী 
প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রক্রিয়াকেও মোটামুটি দুটি রণনীতিগত সময়কালে বিভক্ক 
করতে পারা যায়। প্রথম সময়কালে (যার অন্তভূক্ত ছুটি পযায় বণনীতিগত 
প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত ভাবসাম্যাবস্থা ) গেরিলাযুদ্ধই হচ্ছে প্রধান; দ্বিতীয় 
সময়কালে ( রণনীতিগত পান্টা আক্রমণে পধায় ) নিয়মিত যুদ্ধহ হবে প্রবান । 
কিন্তু, বিষয়বস্ত্র দিক থকে জাপ-িরোধী প্রতিরোপ-যুদ্ধেব প্রথম সমধ- 
কালের গেবিলাযুদ্ধ হচ্ছে গৃহযুদ্ধেব প্রথম সময়কালেব গেরিলাধুদ্ধ “থকে 
অনেক ভিন্ন, কারণ এখন নিয়মিত (কিছুটা পরিমাণে নিয়মিত ) অষ্টম 
রুট বাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে গেরিলা কর্তবাগুলিকে পালন করছে , জাপ-বিবোধী 
প্রতিবোধ-যুদ্ধের দ্বিতীয় সময়কালের নিয়মিত যুদ্ধ গৃহযুদ্ধের তীয় সময়- 
কালের নিয়মিত যুদ্ধ থেকে ভিন্ন হবে, কীপণ এটা আমক। পরবে নিতে পাবি 
যে, নতুন ধরনের অস্ত্র স্রসজ্জিত হওয়ার পর সৈগ্ঠবাহিনা ৪ তাক সামবিক 
কাঁধকলাপের বিরাট পরিবর্তন ঘউবে । আমাদের সৈন্যবাহিনা তখন বলঙ্ছঃ 
ভূতকরণ ও সংগঠনের উচ্চমান অজন করবে এব” তার সামবি কাষকলাপ 
নিয়মিত উচ্চমান অঞ্জন করবে, তার গেরিলা চরিত্র অনেকটা হ্রাস পাকে, 
এখন যেটি রয়েছে নিক্সমানে তথন সেটি উন্নীত হবে উচ্চমানে। আব চীন! 
ধরনের নিয়মিত যুদ্ধ তথন পরিবতিত হবে বিশ্বের অন্যান্য খের মতে। 
নিয়মিত যুদ্ধে । এটী। হবে বণনীতিগত পান্ট। আক্রমণের পথায়ে আমাদের 
কাজ। 

এইভাবে আমর দেখতে পাই যে, গৃহযুদ্ধ ৪ জাপ-বিরোধা প্রতিরোদ- 
যুদ্ধ_-এই দুটি প্রক্রিয়ায় এবং তাদের চারটি রণনীতিগত সময়কালে রয়েছে 
রণনীতির তিনটি পরিবর্তন। প্রথমটি ছিল গৃহযুদ্ধের সময়ে গেরিলাযুদ্ 
থেকে নিয়মিত যুদ্ধে পরিবর্তন । দ্বিতীয়টি ছিল গৃহযুদ্ধকালের নিয়মিত যুদ্ধ 
থেকে জাপ-বিরোধী প্রতিরোৌধ-যুদ্ধকালে গেরিলাযুদ্ধে পরিবর্তন । আর 
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যুদ্ধে পরিবর্তন | 

এই তিনটি পরিবর্তনের প্রথমটি ভীষণ অস্থবিপার মুখে পড়েছিল । এতে 
ছুদিকের কর্তব্য ছিল। একদিকে, গেরিলা চরিত্রকে আকডে ধরে থাকা আর 
নিয়মিত চরিত্রের দিকে পরিবর্তিত হতে অনিচ্ছুক দক্ষিণপস্থী স্থানীয়তাবাদ 
ও গেরিলাবাদের বিরোধি তা করতে হয়েছিল । এ “ঝণাকটি জন্মেছিল, কারণ 
কমীর। শক্রুর পরিস্থিতিব ও নিজেদের কর্তব্যগুলিকে হেয়জ্জান করেছিল । এ 
সম্পর্কে কেন্ত্রয় লাল অঞ্চলের কথ। বলতে গেলে, সেখানে আনেক কষ্ট স্বীকার 
করে শিক্ষ। দেওয়ার পবেই শুধু এ ঝোকটিকে ক্রদশ$ শুপরে নেএয়। গুয়েছিল। 
আর অন্যদিকে, নিয়মিতকবণেব পপবে অতাবিক “জার দে ওয়াক বামপন্থী 
অতিকেন্দ্রীয়করণ & হঠকাবিতাবাদের ৭ বিরোধিতা করতে হরেছিল এ 
£ঝাকেব উদ্ভব ঘটেছিল এই কারুণে “ঘ। আমাদের কোন কোন নেতস্থানায 
কমী শক্রকে (পেশি মাত্রায় শক্তিশালী বলে আনে লতরু্চল, কতব গুলিকে 
অতান্ত চচ। কবে পাব করেছিল, আব বাস্র অবস্থান পিকে হষ্টিপাহছ এ তে 
বিপণ্শো অভিজ্ঞতাকে যাঞ্িকভাবে প্রয়োগ কবেচিল । পাছ তিন বক পকে 
। প্ুনাই দৈঠকেক আগে) এ আোকটি বন্দায় লাল অঞ্চলের প্রপকে পভ 


পা 27571252 নি এ খা ভি সপ ০ শট 
খাগ্পুতাগ চাপনে পিল, আব বক্টেপ লিনিনয়ে পিক্ষালাভ করাত পলেই 


স্তধু এ -ঝাকটিকে শুলে নেপ্তয়, গিয়োছল | এ শরহে লেহ্যাটাহ ভিল 
5 ঠপঠাকক সালা । 

বণনাতিব শ্বিতায় পরবিবতণটি ঘটেতিল ১৯৩৭ পাপে শরংালে 
শুপনীচ্িয়াণ্ড ঘউশাল পে ১ দুটি এহন্ততহ খুদদ্ধব লঙ্গিক্ষণে এই সয়ে, 


স্ব চিএ স্পা শ রি চা ্্যা সঃ নু ধস চি সা রতি ৮ খ্হস্ক বি ক্লক 1 ৬ 
[মাপে একর হচ্ছে নতুন অদ্াহ জাপানা সাহ্্রাগালদি, আমাদের অিন্রলাহনা 


০চ5 আদাপের প্রাক্তন ত্র -কুগমিনতাড তাক, এখনে, আমাদেক হাতি 
« তাপ" আক যুদ্ধক্ষেএ হচ্ছে ভপিএাল উত্তর চন । সাময়িকভাবে ডি 
*ল আমাদের সৈগ্ঘবাহনাক যুদ্ধক্ষেতর। এিস্ক অচিরেই টি এক্তব লাঘস্থায়া 
পণ্চাচ্ছাগে পরিণত হবে) | আঘালের বণনীতির পরকিবিতন হচ্ছে এই বিশে 
পরিস্থিতিতে সাধিত একটি অতীন্ত গুরুতর প্রবর্তন । এই বিশ্ষে পরি- 


স্থতিতে আমাদ্বে অতাতি দিনেব নিয়মিত কাহিনীকে গরিলাবাহিনতে 
, এখানে বিক্ষিপ্তভাবে প্রয়োগ করার অথে বলছি, কন্ত সাংগঠনিক স্ুসন্থদ্ধতা 
11 শংখলানিষ্ঠার অথে নয় ) রূপান্তরিত করে নিতে হয়েছিল, আর অতীতের 
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চলমান যুদ্ধকে গেবিলাযুদ্ধে রূপাস্তরিত করে নিতে হয়েছিল; শুধু এমনি করেই 
শক্রর পরিস্থিতির সংগে ও আমাদের কর্তব্যের সংগে খাপ খাইয়ে নেওয়া 
সম্ভব। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই ধরনের পরিবর্তনটি ছিল একটি পিছু হটার 
পরিবর্তন, তাই এই পরিবর্তন অবশ্থন্তাবীরূপেই অতাস্ত কঠিন। এ সময়ে, 
শত্রুকে খাটো করে দেখা এবং জাপানকে ভয় করা, ছুটোই ঘটতে পারে এবং 
বাস্তবে এ ছুটোই ঘটেছিল কুওমিনতাঙের মধ্যে । কুওমিনতাঙ যখন গৃহযুদ্ধের 
রণক্ষেত্র থেকে জাতীয় যুদ্ধের রণক্ষেত্রে নামতে শুরু করল, তখন সে'বনু 
অনাবশ্টক ক্ষতি ভোগ করেছিল | এর প্রধান কারণ ছিল শক্রকে খাটো করে 
দেখা, তাছাড়া জাপানকে জয় করাও (হান ফু-চ্য আর লিউ চি হচ্ছে২২ তার 
দৃষ্টান্ত ) হচ্ছে এর কারণ। অন্যদিকে আমরা এই. পরিবর্তনটি বেশ সহজ্তেই 
করতে পেরেছি, আমরা ক্ষতি ও পরাজয় ভোগ করিনি, বরং বিরাট বিরাট 
জয়লাভ করেছি । এর কারণ হচ্ছে এই যে, ষদিও কেন্দ্রীয় কমিটি ও সামবিক 
কর্মীদের একাংশের মধো গুরুতর তর্কবিতর্ক হয়েছিল, তবুও আমাদের ব্যাপক 
কথ্সিগণ যথাসময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন আর 
নমনীয়তার সংগে পরিস্থিতিকে পধবেক্ষণ করেছিলেন । গোটা জাপ-বিরোধী 
প্রতিরোধ যুদ্ধকে অধাবসায় সহকারে চালিয়ে যাওয়া, তাকে প্রসারিত কবা 
ও জেতার জন্য তথা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভবিষ্যতের জন্য এই পরিবর্তনেব 
গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি । চীনের জাতীয় মুক্তির ভাগা নির্ধারণে জাপ-বিরোধী 
গেরিলাযুদ্ধের এতিহাসিক তাতপর্যের কথা যদি ভাবি, তাহলে আমরা এর 
গুরুত্বটি'বুঝতে পারব । অসাধারণ বাপকতা ও দীর্ধস্থায়িত্েরে দিক থেকে 
বলতে গেলে, চীনের ্রাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধটি শুধু ষে প্রাচো নভিরবিহীন 
তা-ই নয়, উপরন্ত, সম্ভবতঃ গোটা মানবজাতির ইতিহাসেও এর তুলনা নেই । 

তৃতীয় পরিবর্তনটি হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সময়ে গেরিলাযুদ্ধ 
থেকে নিয়মিত যুদ্ধে রূপান্তর, এবং এটাই হবে যুদ্ধবিকাশের ভবিষ্বাতের 
ব্যাপার । সে সময়ে হয়ত নতুন অবস্থা ও নতুন অস্থবিধার কটি হবে, সে 
সম্পর্কে এখন না বললেও চলে । 


৫1 জাঁপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের 
রণনীতিগত ভূমিকা 


সামগ্রিকভাবে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে নিয়মিত যুদ্ধই হচ্ছে প্রধান 
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আর গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে সহায়ক, কারণ শ্রধুমাত্র নিয়মিত যুদ্ধই জাপ-বিরোধী 
প্রতিরোধ-যুদ্ধের চুড়ান্ত পরিণতি স্থির করতে পারে । গোটা দেশের কথা 
বলতে গেলে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের গোট! প্রক্রিয়ায় যে তিনটি 
রণনীতিগত পর্যায় প্রেতিরক্ষা১ ভারসান্যাবস্থ। ও পাল্টা আক্রমণ ) রয়েছে, তার 
মধ্যে প্রথম ও শেষটিতে নিয়মিত যুদ্ধই হচ্ছে প্রধান আর গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে 
সহায়ক । মধাবতাঁ পধায়ে গেবিলামুদ্ধ হবে প্রপান আর নিয়মিত যুদ্ধ হবে 
সহায়ক, কারণ শক্র তার অধিকৃত এলাকাগুলিকে আকড়ে ধরে রাখবে আর 
আমরা পাণ্টা আক্রমণের জন্য প্রস্ততি চালালে তখনো পাণ্টা আক্রমণ 
চালাতে সক্ষম ভয়ে উঠন ন;। যদিও এই পধায়টি হয়ত সবচেয়ে দীর্ঘ হবে, 
কিন্ত এটি হচ্ছে গোট। মুদ্ধের তিনটি পায়ের মাত্র একটি ৷ তাই, যুদ্ধকে 
সনগ্রভাবে ধরলে, নিয়মিত যুদ্ধ হচ্ছে প্রধান আর গেবিলাঘুদ্ধ হচ্ছে সহায়ক । 
ঘদি এ অবস্থাকে উপলক্ধি ন; করি, নিয়মিত যুদ্ধ যে যুদ্ধের চুড়ান্ত পবিণতি 
নিধারণের চাবিকাঠি এট ন বুঝি, এপসং নিয়মিত সৈস্াবাহিনী গড়ে তোলার 
কাজে আর নিয্নমিত যুদ্ধে” পধালোচনা ৪ পব্চালনার কাজে দুষ্ট পা 


পিই, তাহলে আমর' জাপানকে পরাচিত করতে পারব ন:। এটা হচ্ছে 


সমস্যার একটা দিক | 

তবু, গোটা যুদ্ধেব মধো গেরিলাযুদ্ধের একট! গুকুতপূর্ণ রণনীতিগত ভূমিকা 
বয়েছে | ?গবিলাধুদ্ধ ন; করে এবং গেবিলাবাহিন? ও গেবিলাফৌক গঠনের 
কাজ উপেক্ষা করলে, এবং গক্লাযুদ্ধেক পধালোচন, ৪ পবিচাল্নার কাজ 
উপেক্ষা করলে আমর: অন্বূপভাবেই জাপানকে পরীক্িত কবতে অসমর্থ হব । 
কারণ চীনেৰ বৃহত্তর অংশ শক্রব পশ্চাছাগে পরিণত হবে, আমরা যদি 
সবাধিক ব্শাপক € সবচেয়ে দঢ় গেরিলাযুদ্ধ না চালাই এবং এইভাবে শত্রুকে 
নিজের পশ্চান্ভাগ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তার অরিকৃত অঞ্চলে অটলভাবে 
বসতে সুযোগ দিই, তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদেব প্রধান সৈম্কবাহিনীর গুরুতর 
ক্ষতি হতে বাধ্য । শক্রর আক্রমণ নিশ্চয়ই আরও হিংশ্রতর হবে, ভারসাম্যাবস্থা 
সষ্টি করা কঠিন হয়ে উঠবে, আর জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে 
যাওয়াটাই হয়ত-ব! বিপদাপন্ন হয়ে উঠতে পারে । ঘটনাগুলি ঘদি তেমন 
নাও ঘটে তাহলে দেখ। দেবে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা, যেমন, আমাদের 
পাল্টা আক্রমণের ভন্য শক্তির প্রস্ততি যথেষ্ট হবে ন', পান্টী আক্রমণের 
সময়ে শক্রর পশ্চান্ভাগের দিক থেকে আমরা সাহাধা পাব না, এবং শত্রুর 


৮) ০৭ 
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ক্ষযক্ষাতি প্বণের সম্ভাবনাও থাকবে, ইত্াদি। এ ধরনের অবস্থা ঘটলে 
এবং বাপক ও দৃঢ় গেরিলাযুদ্ধকে যথাসময়ে বিকশিত করে সেই অবস্থাকে 
আয়তে না "আনা গেলে, অন্ুরূপভাবেই জাপানকে পরাজিত কব। অসম্ভব 
হবে। অতএন, গোটা যুদ্ধে গেবিলাযুদ্ধ একটি সহায়ক স্থানের অধিকারী 
হলেও, আসলে তার একটি অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ বণনীতিগত স্থান রয়েছে । 
জাপ-বিরোধী প্রতিবোধ-যুদ্ধ চালানোর বাপারে গেরিলাযুদ্ধকে অবহেল! 
করাটা হবে নিঃসন্দেহে একটা গুরুতর ভুল । এটা হচ্ছে সমশ্তার আর 
একটা পিক। 


দেশ বড হলেই গেবিলাযুদ্ধ সম্ভব | তাই প্রাচানকালে ৪ গেবিলাযুদ্ধ 
হয়েছিল । কিন্তু শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিব নেতৃত্বে পরিচালিত হলেই গ্রেরিল।- 
যুদ্ধকে অটলভাবে চালিয়ে নিয়ে ধেতে পারা যায় | এই কারণেই প্রাচানকালে 
গেবিলাযুদ্ধ সাধাবণতঃ বা হয়েছে, আল শুধুমাত্র গাপর্শিককাচের বড় বড 
॥ যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি এবছামান, “সখানে /গব্লাঃ যুদ্ধ জগযু্ হ 
পারে, যেমন হয়েছে গুহযুদ্ধের সময়কার “সািসে ত ইউনিয়নে ৪ চটনেব মতে! 


রঃ 


দেশে | বর্তমানকালেন শর্তগুলি 5 সাধারণ শর্ভগুলির দিক থকে বলতে 
গেলে, যুদ্ধ চালপান বাপাবে জাপ-বিবোধী প্রা দেরি সুঞ্ঘিনহাড। এ 
কমিউনিস্ট পার্টির মধো এমন একটা অমবিশাজন হচ্ছে শপলিহাব এ উপযোগী, 
ষে শ্রমবিভাজনে কুওমিনং তা যুদ্ধীশি এল নিভিউ। যুক্ধ চালাপাব হাব গণ 
করে আর কমিউনিস্ট পার্টি শক্রন পন্গা্ভাগের গেদিলাশদ্ধ চালাবাপ চাপ এনস | 
এটা হচ্ছে পারম্পরবিক প্রয়োজন, পাবস্পবিন সহযোগিত। ৭ পানস্পুরিক 
সাহাযোর বাপার । 

এ থেকেই বোক। যার, আদাদেল পার্টিব সামরিক বণনাতিকে গৃহযুদ্ধের 
শেষেব সময়কালেন শিঘমিত বৃদ্ধ থেকে জাপ-বিবোপা প্রতিনোদযুদ্ধেন প্রথম 
সময়কালের গেরিলাযুদ্ধে বদলে নেপর। কত গুষ্তপূণ প্ত অপবিহ্াব ' শিল্প 
লিখিত ১৮ দফায় এই পরিনর্তনের স্বিপে নর্ণনা কর। হল ও 

(১) শত্রবাহিনীর মপিকৃত এলাকাগুলির হাসকর্ণ ; 

(২) আমাদের সৈন্যবাহিনার ঘটি এলাকাগুলির সম্প্রসারণ 

(৩) প্রতিবক্ষার পর্যায়ে, শক্রকে টেনে পরে যুদ্ধক্ষেত্রে সামলিক কাষ- 
কলাপের সংগে সহযোগিত। কর! : 

(৪) 'ভারসামোর পধায়ে, শক্রর পশ্চা্ছাগস্থ আমাদের পাটি এলাকাগুলি 
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দুঢ়ভাবে অধিকার কবে রাখা, যাতে মুদ্ধঙ্গে অক পিসি সৈন্যবাছিনীত 
স্থসন্বদ্ধকরণ ও ট্রেনিংয়ের বিধে হয়, 

(৫) পাপ্টা আক্রমণের পথায়ে, যুদ্ধকে সামবিক কাধকলাপের সং 
সহযোগিতা করে হৃত এলাকা] পুণপুদ্ধাব কর, 

(9 দ্রুততম ৭ সবাপিক কার্কলভাবে আমাদের মৈন্তবাহিনীর সম্প্র 
সারণ ; : 

(৭) কমিউনিস্ট পার্টির ন্যাপকতম সম্প্রসাবণ, খাছত প্রতিটি গ্রার্দ 
পার্টি শাখ। গঠন করা যায়, 

(৮) গণ-আন্দেলশগ্ুলিব বাপবতিঘ সম্প্রসারৎ, খাতে কৰে শুক্র€ ঘাটি 
অবস্থিত ধারা তাদের বাদ দিযে শন্রুন পশ্চান্ভাগস্থ সমন্ত জনগণকে সংগঠিত 


করাত পাবাযায়, 


(ই জাঁপ-বিবোপ [41 গণ্তাঙ্ছিক বাকনৈরিতিক ক্ষমতা সস্থাগ্ুলিত সনার্দক 
প,.পকভাপে প্রতি। , 


স্পা 8 শপ 


(১ জাপার) সাংস্কৃতিক ৪ শিক্ষান্মিরক কাজকর্মের বাঁপকতম 


(.১, গুনগণেখ জাব্নযাত্রাল বাপকতিন উন্নতিবিপান , 


(১২) শক্রসৈগ্যপাহিনাকে ভিবিচ্ছিন্ত ঝনাল চল সবাক স্বিপেব 


(১৩ সবচেয়ে বাপক্‌ ও স্থায়াভালে গোটা দের জনগরণেল আনো ভাবের 
এপবে প্রভাব নিস্তাব এবং গোটা ছোশের সৈন্তদেব সাগ্রামা মনোলল। এ 


উৎসাহে উন্দীপ্ন করা, 

(১৪: পন্মভাবাপন্ন সৈন্াবাহিনী ৭ পার্টিগুলকে প্রগতিব জগ্ক ব্াপকতব 
(প্ররণ। দেওয়া, 

(১৫) শক্র শক্তিশালী আর আমব ছুবল এমন পরিস্থিতিব মোকাবিল' 
করার উপযোগী ইওয়।, খাতে আমবা কম ক্ষতি ভোগ করি এবং বেশি 
জয়লাভ কবি । 

(১৬) শক্র ছোট আর আমরা বড - এই অবস্থার উপযোগী হওয়।, যাতে 
শক্র বেশি ক্ষতি ভোগ করে এবং কম জয়লাভ কবে, 

(১৭) সবচেয়ে দ্রুত ও সবচেয়ে কাষকরীভাবে বিরাট সংখাক নেতৃস্থানীয় 
কমী গডে তোলা ; 


(১৮) রসদাদি সরবরাহের সমস্যা সমাধানের সর্বাধিক স্থবিধার সৃষ্টি 
করা । ৃ 

এ কথা সন্দেহাতীত যে, দীর্ঘকালীন সংগ্রামে গেবিলাবাহিনী ও গেরিলা- 
যুদ্ধকে নিজের পৃধাবস্থায় নিশ্চল হয়ে থাকা উচিত নয়, তাকে বরং উচ্চতর 
পর্যায়ে বিকশিত হয়ে উঠতে হবে, আর ক্রমে ক্রমে নিয়মিত বাহিনীতে ও 
নিয়মিত যুদ্ধে রূপান্তরিত হতে হবে । গেরিলাযুদ্ধের ভেতর দিয়ে আমরা শক্তি 
সঞ্চয় করে জাপানী সাম্রাঙজাবাদকে চূর্ণবিচুর্ণ করার কাজে নিজেদেরকে অন্যতম 
নির্ধারক উপাদানে পরিণত করব | 


৬। সামরিক সমস্যার পর্যালোচনায় 
মনোযোগ দাও 


শত্রভাবাপন্ন ছুটি সৈন্বাহিনীর মধ্যকার যাবতীয় সমস্যার সমাধান নিঙ্র 
করে যুদ্ধের ওপরে, আর চীনের অস্তিত্ব বা বিলুপ্চি নির্ভর করে যুদ্ধে তার জয়- 
পরাজয়ের ওপর | তাই সামরিক তত্ব, রণনীতি ও রণকৌশল এবং সৈন্ত- 
বাহিনীর রাজনৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনায় আর এক 
মুইূর্তও দেরী করলে চলবে না! । রণকৌশল সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা 
পধাপ্ত না হলেও, সামরিক কাক্কর্ষে নিয়োজিত আমাদের কমরেডরা গত দশ 
বছরে বহু সাফলা অঞ্জন করেছেন এবং চীনের পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন 
অনেক কিছুর উদ্ভব ঘটিয়েছেন । এ ক্ষেত্রে ক্রটি হচ্ছে এই যে সে সবকিছুর 
সারসংকলন করা হয়নি । এখনো মাত্র খুব অল্পসংখাক লোকই রণনীতির 
সমস্য! এও যুদ্ধের তাত্বিক সমস্কার পযধালোচনা করছেন | রাজনৈতিক কাজ- 
কর্মের পর্যালোচনায় প্রথমশ্রেণীর সাকলা পায় গেছে, এ বাপারে অভিজ্ঞতার 
এশ্ব্ধসমৃদ্ধিতে এবং উদ্ভাবনের সংখায় ও গুণে সার! ভ্রনিয়ায় সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নের পরেই আমাদের স্থান, কিন্তু ত্রুটি হচ্ছে এই যে, সেগুলির সমন্য়সাধন ও 
স্ববাযবস্থিতকরণ পর্যাপ্ত নয় । গোটা পার্টি ও. গোটা দেশের প্রয়োজনে, সামরিক 
জ্ঞানকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করা হচ্ছে ভক্ুরী কর্তবা। এইসব 
বিষয়ের দিকে এখন থেকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে, আর যুদ্ধ ও রণনীতির 
তত্ব হচ্ছে সবকিছুর মূল। সামরিক তত্বের পর্যালোচনায় আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করা 
ও সামরিক সমস্যা পর্যালোচনার দিকে দৃষ্টি দিতে গোটা! পার্টিকে উদ্ধদ্ধ করা 
একান্ত প্রয়োজনীয় বলেই আমি মনে করি । 
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১। ভি. আই. লেনিন-_যুদ্ধ এবং রাশিঘ্নার সোশ্টাল ভিমোক্র্যাসি, 
“আর. এস. ডি. এল. পি-এর বিদেশস্থ শাখাগুলির সম্মেলন” “সাআাজাবাদী 
যুদ্ধে নিজের সরকারের পরাজয় সম্পর্কে 'রাশিঘ্বার পরাছ্ন্ন ও বিপ্রবী সংকট' 
্্টব্য। লেনিনের এই প্রবন্ধগুলি ১৯১৪-১৫ সালে তৎকালীন সাআ্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত | এগুলি ছাডা, “সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউশিস্ট 
পার্টির (বলখেভিক) ইতিহাস-_সংক্ষিপ্ত পাঠএর ষষ্ট অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
“যুদ্ধ, শাস্তি ও বিপ্রবের প্রশ্্ে বলশেভিক পার্টির তত্ব ও রণকৌশল, ভরষ্টবয | 

২। কমিউনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষকদের সংগে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে 
ডঃ সান ইয়াৎসেন ১৯২৪ সালে মুৎসথদ্দি ৪ জমিদারদের সশস্ত্র বাহিনী 
“সদাগর বাহিনীকে" পরাজিত করেছিলেন । ব্রিটিশ সাত্রাক্গাবাদীদের সংগে 
যোগসাজসে এরা সেই সময়ে কুয়াংচৌতে প্রতিবিপ্লবী কাধকলাপে নিঘোক্তিত 
ছিল। কুগমিনতাঙ ও কমিউনিন্ট পার্টির সহযোগিতার ভিন্তিতে স্থাপিত 
বিপ্রবী সৈন্যবাহিনী ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে কুয়াংচৌ থেকে রওনা হয়ে 
পূর্মুখী অভিযানে লড়ে, এবং কৃষকদের সাহায্যে ও সমর্থনে পরাজিত করে 
যুদ্ধবাজ ছেন চিয়োংমিংয়ের সৈন্যবাহিনীকে | তারপরে কুয়াংচৌতে কিরে 
এসে ধ্বংস করে ইমুনান ও কুয়াংসীর যুদ্ধবাজ্দ্র, যারা কুয়াংচৌতে ঘাটি 
গেড়ে বসেছিল । সেই বছরের শরংকালে এই বিপ্লবী সৈম্তবাহিনী দ্বিতীয় 
পৃবমুখী অভিযান চালায় আব ছেন চিয়োংমিংয়ের সৈম্যবাহিনীকে চুডান্ত- 
ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দ্রে। এইসব যুদ্ধাভিঘানের পুরোভাগে বীরত্বের সংগে 
লডাই করেছিল কমিউনিস্; পার্টি ৪ কমিউনিস্ট যুব লীগে সদশ্যরা। এই 
যুদ্ধাভিযানগুলিই কুয়াংভুং প্রদেশের এঁকাসাধন ঘটিয়ে উত্তর অভিযানের ভিত্তি 
স্থাপন করে দিয়েছিল । 

৩। 5ঠা মের আন্দোলনটি ছিল সাআাজ্যবান-বিরোধী ও সামস্ততন্ত্র- 
বিরোধী ধিপ্রবী আন্দোলন যা ১৯১৯ সালের ঠা মে তারিখে শুরু হয়েছিল । 
সেই বছরের প্রথমাধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীরা অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স, 
আমেরিকা, জাপান, ইতালী ও অন্যান সাআ্াজাবাদী দেশগুলি পারিসে এক 
বৈঠকে মিলেছিল লুটের মাল ভাগাভাগি করে নেবার জন্য, আর এই বৈঠকে 
তার৷ স্থির করেছিল যে, চীনের শানতুং প্রদেশে আগের দিনে জান্ানি যেসব 
স্থযোগ-স্থবিধে ভোগ করত, সে সবই জাপান পাবে । ৪ঠা মে তারিখে, 


২৪১৭ 


পিকিংয়ের ছাত্ররা সবপ্রথম সমাবেশ ও বিক্ষোভ-মিছিল আয়োজন করে 
দ়ভাবে এর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিল । এই আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টায় 
উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ সরকার ত্রিশ জনেরও বেশি ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছিল । 
প্রতিবাদে ধর্মঘট কবেছিল পিকিংয়েব ছাত্ররা, দেশের অগ্বান্ক অঞ্চলের ছাত্ররাও 
এই ধর্মঘটে সা দিয়েছিল | ৩রা জুন তারিখে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ সরকার 
পিকিংয়ে আরও বাপকভাবে ধরপাকড শুরু করল, ছুই দিনের মধো প্রায় 
হাজানখানেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করল। ৩রা জুনের ঘটনা সারা দেশের 
জনগণেন ক্রোথকে আরও উদ্দীপ্ত করে তুলল । €ই জুন থেকে শর করে 
শাংহাই ও অগ্নান্ত অনেক জায়গার শ্রমিকর! পবপর ধর্মঘট করল, অব 
ব্যবসারীরাও তাদের দৌকানপাউট বন্ধ রাখল । শুরুতে যা ছিল মুখাতঃ 
বুদ্ধিজীবীদের স্বদেশপ্রেনী আন্দোলন, সেটি অশিলঙ্গে হয়ে উঠল দেশবাপী 
স্বদেশপ্রেমী আন্দোলন | তাতে যোগ দিল সবহাবাশ্রেণী, পেটি পুজোয়া শ্রেণা ৪ 
বুজোয়াশরেণী । এই স্বপেশপ্রেমী আন্দোলনের প্রসাবলাতের সাগে সংগে ওঠা 
মেল আগে আানন্ত কব। যা সাংস্কৃতিক আন্দৌলনটি। ঘা শুক হয়েছিল সাম ন্গতস্ব- 
বিবোবণ আব বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রেস উন্নঘহপ্বা্ক এক মান্দোলন হিসেবে, তি। 
এক বাাপক আঁকাবেব বলিঠ বিপ্রনা সাংঙ্কততিক আন্দোলনে বিকশিছ হয়ে 
উঠল ! আব এব প্রপান প্রবাভটি ছিল মার্কসবাদ-লেনিনপাদের গচাব | 

৩। ১৯২৫ সালের ৩০শে 2ম শ্াহাইগে বেটি পুলিস কর্ভক চানা 
জনগণকে হতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞানাবাক জগ সারা; দেশেল জনগণ থে 
সাম্রাজাবাদ-নিবোপা আন্দোলন চালিয়েছিল, এখানে ভাবই উল্লেখ কক 
হয়েছে । ১৯১৫ সালেন £ম মাসে ছি'তাঞ্ ৪ শাশ্ভাযেব জাপাণা তাকল 
গুলোতে পরপর ধর্মঘট হয়, এই পর্মঘট বাপ আকাব পান্ণ করেছিল । গাপানী 
সাত্রাজ্ঞাবাদীরা ও তাদ্বে পদলেী কুকুব উন্ববাঞ্চলেব নুদ্ধবাক্গৰ। এটা দমন 
করতে আসে | ১৫ই মে শাংহাইয়েন জাপানা সৃতাকলেন মালিক ক চেংহো। 
নামক একজন শ্রমিককে খুলি করে ভতা। কলে নল দশ দ্ুনেল ও বেশি শ্রমিক 
আহত হয় । ২৮শে মে তারিখে ছিংতাএয়ে প্রতিক্রিয়াধল সপকাৰ আট জন 
শ্রমিককে হত্যা করে | ৩০শে মে শাংহাইঘ়ে তু হাজাবের ৭ বেশি ছাত্র বিশেষ 
স্ববিপাপ্রাপ্তি বিদেশীদের "এলাকাগুলোতে শ্রমিকদের সমর্থনে প্রচাব চালায় 
এবং এইসব এলাকা কিব্রিয়ে আনাব জন্য আহ্বান জ্ছানায়, এর পবেই বিশেষ 
স্রবিধাপ্রাপ্ন ব্রিটিশ এলাকার পুলিশ হেভকোয়ার্টারের সম্মুখে দশ হাঙ্জারের 9 
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অধিক লোক জমায়েত হয় এবং বজ্রনিঘোষে “সাত্্রান্্াবাদ নিপাত ধাক !" 
পিমগ্র চীনা জনগণ, এক হও! ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে 1. ব্রিটিশ 
সাম্রা্জাবাদী পুলিশ জনতার এপর গুলি চালার, ফলে বভ ভান ঠতাহত হয়, 
এই ঘটনাই “৩০শে মের হতাকাণ্ত বলে পরিচিত । এই বিরাট হতভাকাণ্ডে 
সমগ দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে 9গে, দেশের সর্বত্রই বিক্ষোভ-মিছিল ৪ হৃবাহাল 
এবং ছাত্র, শ্রমিক ও বাবসায়ীদের পর্মঘট শুরু হয়, য! বিরাটাকাবের সাম্রাজ্গাবাদ- 
বিরোধ) আন্দোলনের রূপ নেক । 


৮179. 45. শ্থালিন, ণানে বিপ্রবেব ভনিষ্বাং সম্ভাবনাসঘহ" থেক উধুহ | 


5। ১৮৯৪ সালে সান ইয়াংসন হনলুলুতে একটি ছোট বিপ্নবা দল গঠন 
করেছিলেন | তাক নাম ছিল “সা চা ভষ্ঠা £ চানেব পুনজীবন সমিতি )। 
১৮৯৫ সালের চীশ-জাপান যুদ্ধে ভি জব শা সবলাবেহ পরাজঘেক পরে, 
জনগণের তক্জাতপেল ভিঠভা শামক জিপ সগঠনগ্ুলিল সাভাধা € সমথন নিয়ে 
সাল ইঘাহসন 5. লপকালে 
খটিয়েছিলেন। একটি ১৮৫ সাত কুয়েতে, আলা শস্তটি ১৯০০ সাজে 


74 
কষ্টচটনে | 


[4.দ। কুদা তি প্রনেখে ঢুকার সস অভভাখান 


॥ ৩৭ 

মি সর টি ক এহুলএন রঃ ঠা লে এ শখ সা? ৮ স্‌ সা হের্হারঁকি রদ ৫ 
হর্ 915) পুজি পুজি সতত 1 ডিক বি হা লক ন্কা।ব [৩ এব 
হাতা ভাল রাত হাচি ৪) হল ক জ্া্হার্টাল নাত সু ভঙ আগ্তং * আস 
সংগে এক্ম্রিত হয়েছিল এব! ফলে গসিত হয়েছিঃ ১ 2৭ হি সিন্স তত 


সমিতি প্রতি রও পটি-ঙছগের এল: কিছু সাক চু সবকাব-বিরোব? 
দমিপাব ৪ মদবিন্ত গত্রলোকেক যুক্তফ্রট সাগন্ন 17 এই সমিতি বুজোয়া। 
বিপ্রবে কাবজ্ম উপস্থাপন ককেভিল | 'মাঞঝুদেশ বিভাছন, চা পুনরুদ্ধাবু, 
প্রজাতদ্গ শতিদ। ৪ জমিক মালিকানার সমতাবিলান এক সুপাকিশ করা হয়ে 
ছিল এই কাষক্রমে | তু মেং হুই-এব কালে, শিইতাা ও ছিং সরকারের 
নয়া সৈশ্বাবাহিনাব এক অংশের সংগে মৈত্র গডে ভুলে ভহসান ইয়া-সেন ছিং 
সরকারের বিকুদ্ধে অনেকবার সশন্প অভ্াথান ঘটয়েছিলেন । এই অভ্যখান- 
গুলির মনো উল্লেখযোগা ছিল ১৯০৬ সাঁলেব পিসিয়াং । কিফ়াংসী প্রদেশে ), 
লিউইয়াং ও লিলিংয়েব ( হুনান প্রদেশে ) বিপ্োহ, ১৯০৭ সালেক ছা ওচৌ- 
হয়াংকাংয়ের ( কুয়াংভুং প্রদেশে) বিঘোহ, হছিনচৌযের । কুযাংভু প্রদেশে 
বিড্রোহ, চেগানকদানের ' অথাৎ বর্তমানের ইয়ৌইকুয়ান -অন্থবাদক . (কুয়াংসী 
প্রদেশে ) বিদ্রোহ, ১৯৮ সালের ইধুনান প্রদেশের হোকৌয়ের বিতোহ আর 
১৯১১ সালের কুয়াংচৌ বিফোহ ও উচ্ছাং অভ্যুধযান । 


নই 


৮1 ১৯১২ সালে 'তুং মেং হুই' পুনর্গঠিত হয়ে কুণওমিনতাঙে পরিণত হল 
এবং তৎকালীন উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ ইউয়ান শি-কাইয়ের শাসনের সংগে 
আপোষ করল। ১৯১১ সালের পিনহাই বিপ্রবের ফলে কিয়াংসী, আনহুই 
ও কুয়াংতুং প্রদেশে যেসব উক্তির উত্তব ঘটেছিল, সেগুলিকে দাবিয়ে রাখার 
জন্য ইউয়ান শি-কাইয়ের সৈন্যবাহিনী ১৯১৩ সালে দক্ষিণ অভিমুখে অভিযান 
চালায়। ডঃ সান ইয়া-সেন সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুললেন কিন্তু অচিরেই 
সে প্রতিরোধ ভেঙে গেল। কুওমিনতাঙের আপোষনীতির ভুল বুঝতে পেরে 
ডঃ সান ইয়াৎসেন ১৯১৪ সালে জাপানের টোকিও শহরে “চোং হুয়া কে মিং 
তাঙ' (চীনা বিপ্লবী পার্টি) নামে একটি পার্টি গঠন করলেন, সে সময়কার 
কুণমিনতাঙের সংগে তার পার্টির পার্থক্য দেখিয়ে দেবার জন্য । বস্ততঃ এই 
নতুন পার্টিটি ছিল ইউয়ান শি-কাইয়ের বিরুদ্ধে বুজোয়া অংশবিশেষ ও বুজজো- 
য়াদের একটি অংশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মৈত্রীসংস্থা । এই মৈত্রীসংস্থার 
ওপর নির্ভর করে ডঃ সান ইয়াৎসেন ১৯১৪ সালে শাংহাইয়ে একটা ছোট 
আকারের বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন । ১৯১৫ সালে ইউয়ান শি-কাই নিজেকে সম্রাট 
হিসেবে ঘোষণা করলে ইউয়ান শি-কাইয়ের প্রতি শকত্রভাবাপন্ন বাক্তি ছাই এ 
এবং অন্যান্যরা তার বিরুদ্ধে ইযুনান থেকে যুদ্ধ শুরু করল। আর ইউয়ান শি- 
কাইয়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিরোধিতা গড়ে তোলবার ব্যাপারেও ডঃ সান ইয়াত 
সেন ছিলেন সক্রিয় প্রচারক ও সংগঠক । 


৯1 ১৯১৭ সালে ডঃ সান ইয়াংসেন তার প্রভাবাধীন নৌবাহিনীকে 
পরিচালিত করে শাংহাই থেকে কুয়াংচৌয়ে গিয়েছিলেন । কুয়াংতুৎ প্রদেশকে 
ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে এবং দক্ষিণপশ্চিমী যুদ্ধবাজদের সংগে মিলিত 
হয়ে তিনি তুয়ান ছী-রুইবিরোধী একটি সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
টেল যুদ্ধবাজর। সে সময়ে ছিল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ তুয়ান ছা-রুইয়ের 
বিরোধী | 


১০ | ১৯২১ সালে, কুইলিন শহরে ডঃ সান ইয়াংসেন উত্তর অভিযানের 
প্রস্ততি নিচ্ছিলেন । কিন্তু তার অধীনস্থ ছেন চিয়োং-মিং উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধ- 
বাজদের সংগে যোগসাজস করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এই কারণে ডঃ সান 
ইয়াৎ-সেনের চেষ্টা সকল হয়নি । 


১১। ১৯২৪ সালে, সান ইয়াংসেন চীন! কমিউনিন্ট পার্টি ও সোভিয়েত 


৬৩০০ 


ইউনিয়নের সহযোগিতা পেয়ে কুওমিনতাঙের পুন:সংগঠনের পর কুয়াংচৌয়ের 
নিকটবর্তাঁ হুয়াংপুতে একটি সামরিক বিষ্ালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এটাই 
হয়াংপু সামরিক একাডেমী নামে খাত । চিয়াং কাই-শেকের ১৯২৭ সালের 
প্রতিবিপ্রবী অস্ঠার্থানের আগে এ ছিল কুগমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত 
সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত বিষ্যালয় । কমরেড চৌ এন-লাই, ইদ্সে চিয়ান-ইং, ইয়ুন 
তাই-ইং, সিয়াও ছু-নথ্য ও অন্যান্য ব কমরেড বিভিন্ন সময়ে এই বিদ্যালয়ে নান! 
রকমের দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়েছিলেন । আর এই বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র৭ 
ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির বা কমিউনিস্ট যুব লীগের সদন্ত। তারা এই 
বিদ্যালয়ের বিপ্লবী অন্তঃসার হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন । 


১২। তান ইয়ান-কাই ছিল হুনানের অধিবাপী। সে ছিল একক্তন. 
'হানলিন', অর্থাৎ ছিং রাজবংশেব অধীনস্থ সবৌচ্চ সরকারী বিদ্বৎ সংস্কার 
সদন্য। গোডাতে সে সাংবিধানিক রাজতদ্বের সপক্ষে একালতি করুত । আর 
পরে স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য ১৯১১ সালের বিপ্রবে (সিনহাই বিপ্লবে ) অংশ- 
গ্রহণ করেছিল । পরবর্তীকালে কুগ্মিনতাঁ শিবিরে তার ষোগদানট' ছিল 
উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের সংগে ভনানের স্থানীয় জমিদারদের বিরোধের 


প্রতিফলন । 


১৩। প্রগ্রেসিভ পার্টি (চিনপুতাও ) হল চীন। প্রজ্াতন্থের শুরুর বছর- 
গুলিতে ইউয়ান শি-কাইয়ের কুপাশ্রয়ে লিয়াং ছী-ছা 9 প্রমুখদের দ্বারা সংগঠিত 
একটি পার্টি । 


১৪। ছিং বাজবংশের শেষ বছরগুলিতে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাক্তদের সদাব 
ছিল ইউয়ান শি-কাই | ১৯১১ সালের বিপ্লবে ছিং রাজবংশের পতনের পব, 
প্রতিবিপ্রবী সশস্ত্র শত্তির €পরে ও সাআ্াজাবাদের সাহাযোর ওপরে নির্ভর করে 
এবং তৎকালীন বিপ্লব পরিচালনাকারী বুর্জোয়াশ্রেণীর আপোষমূলক চরিত্রের 
সুযোগ নিয়ে ইউয়ান শি-কাই পপ্রজাতক্ত্রের প্রেসিডেণ্টের পদটি কুক্ষিগত করে 
নিয়েছিল, আর উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাঁজদের প্রথম সরকার গঠন করেছিল। এ 
সরকার প্রতিনিধিত্ব করত বড় বড জমিদার ও বড বড মুংস্ুদ্দিশ্রেণীর । ১৯১৫ 
সালে সে নিজেকে সআট হিসেবে অধিষ্টিত করতে চেয়েছিল এবং জাপানী 
সাঁজীজাবাদের সমথ্নলাভের জনা জ্রাপানের একুশ দফা দাবি মেনে নিয়েছিল । 
এই একুশ দফা দাবির সাহাযো ক্তাপান গোটা চীনের একচেটিয়া নিয়ন্্ণাধিকার 
অর্ভন করতে চেয়েছিল । সে বছরের ডিসেম্বর মাসে ইউয়ান শি-কাইযের সআাট 


৩০৬ 


হশখ়।ন (খাবশা।ন খর্চতনী হবলাল অতলে অক বআ।ত উমা ৬ম হাশা অন্ব্ি? 


অবিলম্বেই সারা দেশ এই বিদ্রোহে সাডা দিল । ইউয়ান শি-কাই মারা যায় 
পিকিংয়ে ১৯১৬ সালের জুন মাসে | 


১৫ | তুয়ান ছা-রুই ছিল ইউয়ান শি-কাইয়ের একজন প্রবাঁণ অধীনস্থ 
বাক্তি এবং উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের আনহুই চক্রের সর্দার । ইউয়ান শি- 
কাইয়ের মৃতুর পবে সে একাধিকবাব পিকিং সরকারের ক্ষমত। হাতে 
নিয়েছিল । 


১৬। খাস্ট্রবিজ্ঞান গ্র,পটি ছিল ১৯১৬ সালে প্রগ্রেসিভ পার্টিব ( চিন- 
পুতাঙের ৷ এক অংশ ৪ কুওমিনতাঙের এক অংশ নিয়ে গঠিত অতান্ত দক্ষিণ- 
পন্থী একটি বাজনৈতিক গ্রুপ । সরকারী পদ লাভের জন্য এই গ্রপ কখনো 
দক্ষিণাঞ্চলের যুদ্ধবাক্তদের, আবার কখনো, ব। উত্তব্াঞ্চলের যুদ্ধবাডদের সাথে 
নোট বাধে । ১৯২৬-২৭ সালের উত্তব 'অভিযানেন সময়ে এই গ্রপের একাংশ 
"যমন হয়াং ফু, চাং ছান ও ইয়াং ইয়োং-তাইয়ের মতো জাপান-অন্তখাগী 
সদশ্গুরা চিয়াং কাই-শেকের সংগে যোগসাক্তস করতে শুরু কবেছিল, মাৰ 
নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল খাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিকিয়া" 
শীল রাষ্টক্ষমত: প্রতিষ্ঠা কবতে চিয়াং কাই-ুশক্কে সাহাযা করেছিল । 


১৭। যুধ পার্টি অথাৎ তথাকথিত 'বাঞ্ঠবাদী প্পেব চান যুব পার্টি - 
এট, হচ্ছে মৃষ্টিমেয় ফ্যাসিবাণা নিলজ্জ বাজনীতিবিদদেব সংগঠন । কমিউনিস্ট 
ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা কবে ক্ষমতালান বিভিন্ন ্তিক্রিঘা- 
শীল চক্র ৪ সাআজ্ঞাবাধাদে কাছ থেকে অথসাহাযা লাভ কহাটাবে হাব। 
দেব প্রতিবিপ্রবা পেশা করে নিয়েছিল । 

১৮1 এখানে মুখাতিঃ উত্তর অভিযানের বুদ্ধকালে কমিউশিসং পাটির সন্গ্য 
জেনাবেল ইয়ে থিংয়ের নেতৃত্বাধীন ্বতন্ত বজিমেন্টেবই উল্লেখ করা হয়েছে | 
এই রেজিমেণ্ট ছিল উন্ভব অভিধানে বিখাত লংগ্রামা বাহিনী” শিপ্রবা পৈন্য- 
বাহিনা কর্তৃক উচছ্াং দখলে পরে এই রোজমেপ্টটি ১৪তম ডিডিসনে সম্প্রসারিত 
হয় এবং নানছাত অভ্ার্খানের পর ১১তম বাহিনীতে সম্প্রসাবিত হয় । 


১৯1 কিয়াংসী প্রদেশের রাজধানী নানছাং হল ১৯১৭ সালের ১ল। 
আগস্টের বিখাত; অভ্ত্থানের স্থান | চিয়াং কাই-শেক এবং ওয়াং ছি”-ওয়েউ- 
এর প্রতিবিপ্রবকে দমন ও ২৯২৪-২* সালের নিপ্লবকে চালিয়ে নেবার জন্য 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই অন্যুতথানকে নেতৃত্ব দিয়েছিল । কমরেড চৌ এন- 


৬৩৭ 


এই অত্যখানে অংশদহণ করে | পরিকল্পনামাফিক অন্থাথানকারা বাহিনী ৫ 
আগস্ট নানছাং থেকে ধ্রতাহ্ৃত হয়, কিন্কু কুরাণতং প্রদেশের ছাগুচৌ ৪ 
সোয়াতৌ-এর দিকে অগ্রসরকালে পরাজয় বরণ করে । কমতেড চু তে, চেন ঈ 
এখ" লিন পিয়াও-এর বাহিনীর একট। অংশ পরবতীকালে লড়াই করে ছিংকাং 
পবতমাল। পযন্ত পথ করে নেয় এবং কমরেড মাও সে-ভুঙের পরিচালনাধান 
প্রথম শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী বাহিনীর 'প্রথন ডিভিসনেব সাথে যোগ দের । 

২০। বিখাত শরখকালন ফসল অভ্রাথান ১৯৯৭ সালের সেপ্টেদ্ব মাসে 
কমরেড মাও সে-তুডের নেতৃত্বে সিউশুই, পিংসিরাত্ পিণকিয়াণ কব লিউয়াং 
শহবেব জনগণের সশন্স অংশ দ্বার ভনান-কিয়াংপা সাদান্যে সত্ঘটিত হয় 
এদেখ নিয়েছ প্রথম শ্রমিক-কৃষকের বিপ্রবা বাহিনাক প্রথম ডিডিপন গঠিত হয় । 
এই বাহিনীকে কমবেড মাও সে-ভুঁঙড ছিংকাং পবতদাল। পথন্তু পবিচালন। কে, 
সেখানে একটা বিপ্রবা ভিত প্রতিষ্ঠা সরেন ! 

১১। এই অধিবেশন ছিল ১৯৩৫ সালের জাগয়াবি মাসে বুক্টচৌ প্রদেশের 
স্থনাহই শহরে পার্টিব কেন্দ্রায় কমিটির দ্বার। আয়োজিত পলিটবাতোর বছিত 
অধিবেশন । এই অধিবেশন সবশক্তি কেম্ীভৃত কে তিখনকাল নিধালক 
৩া২পবসম্পন্ন সামিল €« সাংগঠনিক ক্ষেত্রের ভুলগুলোকে এশাপরার। পার্টি 


1 


এ 
সদ 


ক্ধায় কমিটিতে অবিধাবাদা লাভনেক প্রাবান্তেব বিলোপসারন কলে এবং 


নান 'শতি। হিসেবে কমবেড মাপ সে-ভুডেব দ্বারা পরিচালিত পার্টিক কেনা 
বশিটিণ শতুন এনভত্রকে প্রতিষ্ঠিত কলে । এট হচ্ছে টান, কমেউনিল্ পাটি 
57 5হ[স সবচেছে হাংপ পূণ পলিবিতন | 

*২। হাপ কটা প্রথছে ছিল, শানতু পতদতস্থ একজন কুএবিনতা হ 
নদ্বাজ | লিউ ১৮ ছিল চিয়াং কাই-,শকেক নিজ চক্রের দুধবাজ  প্থছে 
» হানান প্রদেশে ছিল, জাপপবিবোনলা প্রতিবোবনযুদ্ধ বিবে পিঠা পল 
ঙ্াপই প্রদেশের পাগতিত অঞ্ধালের গ্রতিলক্ষান লানিজ্ধ ছিল তাক প্রপতে 


যখন জাপাশ; হামলাকারীরা আক্রমণ কবল, তখন তা 


1*/হ পালিয়ে গিত্ঘচিল | 


৪ঠা মে'র আন্দোলন 


মে ১৯৯ 


বিশ বছর আগে সংঘটিত ৪ঠ| যে'র আন্দোলন সাহ্রাজ্যবাদ ও সামস্ত- 
তত্ত্বের বিরুদ্ধে চীনের বুর্ভোয়৷ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি নতুন ত্তর চিহ্নিত 
করে দিয়েছে। ওঠা মের আন্দোলন থেকে সাংস্কৃতিক সংস্কারের আন্দোলন 
জন্ম নিয়েছিল, যেটা ছিল এই বিপ্লবেরই অন্যতম অভিবাক্তি। সে সময়ে নতুন 
সামাজিক শক্তিগুলির উন্মেষ ও বিকাশের সংগে সংগে বুজোয়া গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবে একটি শক্তিশালী শিবিরের আবিততাব ঘটে । এই শিবিরের মধ্যে 
অস্ততুক্তি ছিল শ্রমিকশ্র, বাঁপক ছাত্র ও নতুন জাতীয় বুজৌঁয়াশ্রেণী। ৪%৷ 
মে'র আন্দোলনের সমসাময়িককালে শত-সহস্র ছাত্র সাহসের সংগে অগ্রগা্দী 
ভূমিকা গ্রহণ করে। এদিক থেকে ৪ঠা মে'র আন্দোলন ১৯১১ সালের 
বিপ্লবের চেয়েও একধাপ এগিয়ে গিয়েছিল | 


চীনের বুজোঁয়৷ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রারন্তিক গঠনকাল থেকে বিচার 
করে দেখলে দেখা যাবে, এর বিকাশধারার কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে তা 
পেরিয়ে এসেছে £ আকিং যুদ্ধ, তাইপিং স্বগাঁয় রাজ্দোর যুদ্ধ, ১৮৯৪ সালের 
চীন-জাপান যুদ্ধ১, ১৮৯৮র সংস্কার আন্দোলন২, ঈ হো তুয়ান আন্দোলনও, 
১৯১১ সালের বিপ্লব, $ঠা মে'র আন্দোলন, উত্তরাভিমুখী অভিযান, এবং 
কষি-বিপ্রবের যুদ্ধ | বর্তমান জাপ-বিরোধী 'প্রতিরোধ-যুদ্ধও এরই আরেকটি 
পর্যায়, এবং এট হচ্ছে সবচেয়ে বিরাট, সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও সবচেয়ে গতিশীল 
পর্যায়। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদের শক্তি যূলগত উৎখাত 
এবং একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল এই বুজোয়৷ 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে । আফিং যুদ্ধ থেকে 
শুরু করে বিপ্লবের বিকাশধারার প্রতোকটি স্তরেই নিভম্ব স্বাতন্ত্রামূলক 
বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থকাসথচক 
বৈশিষ্টাটি হচ্ছে এই যে, সেগুলি কমিউনিস্ট পার্টির জন্মের আগে না পরে 


কমরেড মাও সে-ত্বঙেক এই রচনাটি লেখা হয়েছিল ইযেনাঠেব সংবাদপত্রগুলিব জন্য ৪$1 
মে'র আন্দোলানর বিংশ বাধিকী উপলক্ষে । 


৩০৪ 


সংঘটিত হয়েছে তাই। যাই হোক, সামগ্রিকভাবে, সবগুলি স্তরই বুর্জোয়া 
গণতান্ত্রক বিপ্রবের চরিত্র বহন করছে। এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যই 
হচ্ছে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্তন যা চীনের ইতিহাসে অক্ভৃতপূর্ব 
অর্থাৎ এমন একটি গণতাম্ত্রিক-সামাজিক ব্যবস্থা! যার পূৰস্থরী হন সামন্ততান্ত্রিক 
সম[জ (বিগত লহন্র বছরের আধা-ওঁপনিবেশিক ও আধা-সামস্ততান্ত্রিক সমাজ ) 
এবং যার উত্তরাধিকারী হল সমাজতান্ত্রিক সমাজ । যদ্দি কেউ প্রশ্ন করেন, 
কেন প্রথমে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজ এবং তারপর সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
প্রতিষ্ঠার জন্ত কমিউনিস্টরা চেষ্ট। করবেন, তবে তার উত্তরে আমাদের বক্তব্য 
হলঃ; আমরা ইতিহাসের অবশ্স্তাবী ধার৷ অনুসরণ করছি মাত্র । 

চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্রব তার সম্পূর্ণতার জন্য নিদিষ্ট 'সামাজিক শক্তি- 
সমূহের ওপর নির্ভরশীল। এই সামাজিক শক্তিসমূহ হুল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, 
বুদ্ধিজীবী এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার প্রগতিশীল অংশ, অর্থাৎ_শ্রমিক- 
শ্রেণী ও কৃষকদের মৌলিক বিপ্লবী শক্তি হিসেবে এবং শ্রমিকত্রেণীকে 
বিপ্লবের শতৃক।রী শ্রেণী হিসেবে নিয়ে বিপ্রবী শ্রমিক, কৃষক, টসন্য, ছাত্র ও 
বুদ্গিজীবী এবং ব্যবসায়ীর! । আজ এইসব মৌলিক বিপ্লবী শক্তিগুলি ছাড়া 
এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামস্ততন্ত্রবিরোধী 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ধ করা সম্ভব নয়। আজ বিপ্লবের প্রধান শক্র হচ্ছে 
জাপানী সাম্রাজ্যবাদীর! ও চীনা বিশ্বামঘাতকরা, এবং বিপ্লবের মৌলিক নীতি 
হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের নীতি, যে যুক্ফ্রণ্টের মধ্যে সমাবেশ 
ঘটেছে জাপ-আক্রমণবিরোধী শ্রমিক, কৃষক, সৈন্ত, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী এবং 
ব্যবসায়ীদের । প্রতিরোধ-যুদছ্ধে চূড়ান্ত বিজয়লাভ তখনই ঘটবে, যখন এই 
ুক্তফ্রণ্ট দৃঢ়ভাবে সংগঠিত ও বিকশিত হবে। 

চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীরাই সবপ্রথম জাগ্রত হয়ে- 
ছিল। ১৯১১ সালের বিপ্রব এবং ৪ঠা মে”র আন্দোলনে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে 
এটা। দেখা গিয়েছে, এবং ৪ঠা মের আন্দোলনের দিনগুলিতে বুদ্ধিজীবীর 
১৯১১ সালের বিপ্রবের সময়ের তুলনায় সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি, তাদের 
রাজনৈতিক চেতনাও ছিল অনেক বেশি উন্নত। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক ও 
কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে কিছুই করতে সক্ষম হবে না। শেষ 
বিচারে, বিপ্রবী ও 'অবিপ্রবী বা প্রতিবিপ্রবী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার পাথক্য- 
রেখা হচ্ছে এটাই যে, তার! শ্রমিক-কুষকদের সংগে একাত্ম হতে চাইছে কি 
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চাঃছে না, এবং প্রকৃতই তারা টো করছে কিনা। পরিশেষে, এটাই, এবং 
শুধুমাত্র এটাই, তিন গণ নীতি বা মার্কসবাদে বিশ্বাস করার ঘোষণা নয়, এদর 
থেকে অন্থদের পার্থক্য নির্ণয় করে। সত্যকারের বিপ্লবী হচ্ছে সে-ই, যে নজেকে 
শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হতে ইচ্ছুক, এবং সত্যসত্যই যে তা করছে। 

*ঠা মের আন্দোলনের পর বিশ বছর এবং জাপ-বিরোধী যুদ্ধ শুরু হবার 
পর ছু বছর পার হয়ে গেল। যুখকর্দের এবং দেশের সমগ্র সাংস্কৃতিক গোঠীগুপির 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রতি বিরাট দায়িত্ব আছে। আমি 
আশ] ক:র, তার। চীনা 'বপ্লবের চরিত্র ও তার পরিচালিকাশক্তিগুলি অনু- 
ধাবন কবতে পারবেন, তাদের কাজ দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের সেবা করবেন, 
তাদ্দের মধ্যে যাবেন, এব" তাদের মধ্যে গচারক ও সংগঠকের কাজ করতেন, 
ভ পানের ধিক সমগ্র জনতা সামিল হলে বিশুয় আমাদের হবেই। স্থগ্র 
দেশের যুবকবুন্দ, উদ্যোগী হয়ে উঠুন ! 


টীক। 

১। ক্োোরয়। ও চানকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্ো জাপানী সাআাজ)বাদ 
*৮৯১ ব্রীষ্টাব্ে চীন-জাপান বুদ্ধ আরগ্ত করে। বন্ত চীনা সাধারণ সৈগ্ত ও কিছু 
কিছু দেশব্রতী সেনাপতি বারত্বপূর্ণ পড়াই করেন কন্ধ প্রতিরোধ-ুদ্ধ প্রস্তৃতির 
ব্যাপারে চিং সরকারের ছুনীতির দরুণ চীন পরাজিত হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্ট/বে। 
চিং সরকার জাপানের স/ঙ্গ অত্যন্ত অপম।নকর দ্বণ্য শিমনশেকি চুল্সি করতে 
বাধ্য হয়। 

২। ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্বের সংগ্কার আন্দোলন সম্পকে এঠ খণ্ডে প্রকাশিত 
“দীঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে নামক প্রবন্ধের :১নং টাকা ভুষ্টব্য । 

৩। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্ধের 'ঈ হে! তুয়ান আন্দোলন' ছেল উত্তর চানের কুষক ও 
হস্তশিল্পীদের এক ব্যাপক সাত্রাজ্যবাদ-বিরো: শন ত্বতঃম্মূর্ত লড়াই। ধর্ম 
ও. অন্ঠান্ স্যকরে যোগাযোগ করে গুপ্ত সামাত্র মাধ্যমে তার। ব্যাপক যুদ্ধ 
চালায়। কিন্তু অত্যন্ত হিংশ্র ববরতার সঙ্গে এই আন্দোলনকে অবর্দমত করা 
হয় এবং মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, জাপান, রাশিয়া, ফ্রান্স, 
ইতালী ও অস্ট্রিয়া--এই আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সৈগ্ঠবাহিনী পিকিং ও 
ভিয়েনসিন দখল করে। 


যুব আন্দোলনের দ্বিকৃনির্দেশ 


৪ঠা মেঃ ১৯৩৬ 


৪ মের আন্দোলনের আজ বিংশতিতম বারিকী। এই শ্বতিবাহিকী 
উদযাপনের জন্য ইয়েনানের সমন্ত যুবক এখানে সমবেত হয়েছেন। অতএব, 
আমি চীনের যুব আন্দোলনের দিকৃনির্দেশ সম্পর্কে কয়েকটি সমস্তার পর এই 
উপলক্ষে কিছু বলব। 

প্রথমত:, ৪ঠা মেকে এখন চীনের যুব-দিবস১ বলে স্থির করা হয়েছে, এবং 
এটা খুবই যথার্থ হয়েছে | ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর ২* বছর গত হয়েছে, তবু 
এব%রই মাত্র দিবলটিকে ভাতীয় যুব-দিবস হিসেবে স্থির করা হয়েছে । এ 
ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ 'তাৎপয নিহিত রয়েছে । কারণ এট" দেখিয়ে দিচ্ছে যে, 
সামাজ্যবাদ ৭ সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের গণতাস্থিক বিপ্লব শুই 
এক সদ্ধিঞণে উপনীত হবে। কয়েক দশক ধরে সাম্াজাবাদ ও সামন্তবাদ্রে 
বিঞুদে জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব বার বার বার্থ হয়েছে, কিন্ত এখন এই অবস্থা 
অবশ্ঠঠ পরিবাতিত হবে--এবং এ পরিবর্তন হবে বিজয়ের দিকে, আর একটি 
পরাচয়ের দিকে নয়। চীনা বিপ্লব এখন সামনের দকে অগ্রসর হচ্ছে- ভয়ের 
দিকে অগ্রসর হচ্ছে । অতীতের বারংবার ব্যর্থত। আর সংঘটিত হতে পারে 
ন। এবং কোনমতেই তা হতে দেওয়া উচিত হবে না, বরং তাকে জয়ের দিকেই 
পরিচালিত করতে হবে। কিন্তু এই পরিবর্তন কি ইাতমধে)& ঘটেছে? না, 
তা এখনে। ঘটেনি, আমরা এখনো জয়লাভ করিনি । কিন্তু জয়লাভ করা 
সন্ধ। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমরা পরাজয় থেকে বিজয়ের সন্ধিক্ষণে 
পেছাবার চেষ্টাকরছি। ৪ঠা মের আন্দোলন সরকারের বিরুন্ধে পরিচালিত 
£ যছিল, মে সরকার হচ্ছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার সরকার, মে সরকার 
সংঘাজাবাদের সংগে যোগনাজস করে জ।তীয় স্বার্থকে বিকিষে দিয়েছিল এবং 
€নসাধারণের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল। এরকম একটি সরকারের বিরোধিতা 

এই প্রবন্ধটি হুচ্ছে $ঠা মে'র আন্দোলনের বিংশতিতম বাধিকী উপলক্ষে 


ইয়েনানের যুবকদের আয়োজিত এক সভায় কমরেড মাও সে-তুঙের প্রদত্ত 


এাষণ। এই ভাষণে কমরেড মাও সে-তুঁঙের চীনা বিপ্লবের সমস্তা সম্পর্কে তার 
এতখ|দের বিকশিত রূপ প্রকাশ পাচ্ছে । 


৬৩০৭ 


করার কি প্রয়োজন ছিল না? যদি তা না থাকে, তাহলে ৪ঠা মে'র আন্দোলন 
ছিল একটা নিছক ভ্রাস্তি। এটা থুবই স্পষ্ট যে, এরকম সরকারের অবশ্থাই 
বিরোধিতা করতে হুবে, পতন ঘটাতে হুবে জাতীয় বিশ্বাঘারফ সরকারের । 
একটু ভেবে দেখুন, ৪ঠা মের আন্দোলনের বহু পূর্বেই ভ: সান ইয়াৎ-সেন 
তৎকালীন সরকার-বিরোধী বিজ্রোহী ছিলেন । তিনি ছিং রাজবংশীয় সরকারের 
বিরোধিতা করেছিলেন এবং তার পতন ঘটিয়েছিপেন। তিনি কিঠিক করেন 
নি?_ আমার মতে তিনি সম্পূর্ণ ঠিকই করেছিলেন। কারণ যে সরকারের 
তিনি বিরোধিতা করেছিলেন, সে সরকার সাত্তরাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করেনি, 
বরং তার সংগে ষোগসাজ্স করেছিল, এবঃ তা৷ বিপ্লবী সরকার ছিল না, বরং 
বিপ্লবকে দাবিয়েই রেখেছিল। ৪ঠা মে'র আন্দোলন জাতীয় বিশ্বামঘান্তক 
সরকারের বিরোধিতা করেছিল, তাই ৪ঠা মের আন্দোলন ছিল বিপ্রবী 
আন্দোলন । ৪ঠা মে'র আন্দোলনকে সমন্ত চীনা যুবকের এই আলোকেই 
দেখা উচিত। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে আজ যখন সমগ্র দেশের জনগণ 
রুখে দাড়িয়েছেন, তখন অতীতের বিপ্রবের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা বিবেচন1 করে 
আমর" জাপানী সাম্রজ্যবাদকে পরাজিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি '_-আর 
কোন বিশ্বাঘাতককেই আমর বরদাস্ত করব ন1 এবং বিপ্রবকে পুনরায় ব্যর্থ 
হুতে দেব না। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া চীনের সমগ্র যুব-সম্প্রদায়ই জেগে 
উঠেছেন এবং নিশ্চিত জয়লাভের জন্যে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন, এটা 
৪1 মেকে যুব-দিবস হিসেবে নিদিষ্ট করার মধ্যেই প্রতিফলিত হচ্ছে । আমরা 
বিজয়ের পথ বেয়ে অগ্রসর হচ্ছি এবং দেশের সমস্ত জনসাধারণ যদি একত্রে 
প্রচেষ্টা চাল/ন, তাহলে চীন বিপ্রব অবশ্যই জাপ-বিরোধী গ্রতিরোধ-যুদ্ধের 
ভেতর দিয়ে সাফল্যম্ডিত হবে। 

দ্বিতীয়তঃ, চীনা বিপ্লব কিসের দর্বরুদ্ধে পরিচালিত? বিপ্রবের লক্ষ্যবস্থ 
কি? সকলেই জানেন, একটি লক্ষ্য হল সাম্রাজ্যবাদ, অপরটি সাধন্থবাদ। 
বর্তষানে বিপ্রবের লক্ষ্যবস্ত কি? একটি হুল জাপানী স্বাত্রাজযবাদ, এবং 
অন্ুটি চীনা আপোষকামী। বিপ্রব সম্পাদন করার জন্য অবশ্যই জাপানী 
সাম্রাজ্যবাদ এবং চীন! দেশদ্রোহীদের পতন ঘটাতে হবে। বিপ্রবের অষ্টা কারা? 
এর প্রধান শক্তি কি? চীনের সাধারণ মানুষ । বিপ্লবের পরিচালিক|শক্তি 
হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণী, কষকসাধারণ এবং অন্তান্ত শ্রেণীর সেই সমস্ত সদণ্ত যারা 
সত্রাজ্যবাদ ও লামস্তবাদের বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক । এগুলোই হল সামাজ্য- 


৩৩০৮ 


দ ও সামভ্তবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শক্তি । কিন্তু এসবের নধ্যে বিপ্লবের মূল 
শক্তি ও মেরুদণ্ড কারা? তীর হচ্ছেন শ্রমক এবং কুষক, ধারা দেশের 
জনসংখ্যার শতকর। ৯ ভাগ । চীন! বিপ্লবের প্রকৃতি কি? কি ধরনের বিপ্রব 
আজ আমরা সম্পাদন করছি? আজ আমর। বুর্জোয়৷ গণতান্ত্রিক বিপ্রব 
সম্পাদন করছি, এবং এর আওতার বাইরে ঘায় এমন কিছুই আমরা করছি 
ন। সাধারণভাবে বু্জোয়াদের ব্যক্তিগত মালিকানা-ব্যবস্থ। উচ্ছেদ করা! 
বর্তমানে আমাদের উচিত নয়, আমাদের য] ধ্বংস কর! উচিত তা হচ্ছে 
সাম্র'জ্যবাদ ও সামশ্তবাদ। বৃর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্রব বলতে আমরা এটাই 
বোঝাই। কিন্তু এর সমাপ্তি ইতিমধ্যেই খঞোয়াদের সামর্থ্যের বাইরে চলে 
গেছে এবং সবহারাশ্দৌ ও ব্যাপক জনগণের প্রচেষ্টার ওপরই তা নির্ভরশীল । 
এ পিপ্রবের উদ্দেন্ট কি? এর উদ্দেশ্য হল সাম্রাজ্যবাদ ৪ সামস্তবাদের পতন 
ঘটানো এবং জনগণের একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। এই 
ধরনের জনগণের গণতান্ত্রক প্রজাতন্ত্রের অর্থ হল বিপ্রবী তিনগণনতির 
ডিভিতে প্রা তিচ্িত প্রজ্গাতন্ত্র। এটা বর্তমানের আধা-ওপনিবেশিক এবং আধা- 
সামন্ততা'ন্ত্ক রাষ্ী থেকে ভিন্ন হবে এবং ভবিষ্কাতের সমাজতান্ধেক ব্যবস্থা 
থেতও ডিম হবে । সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুভিপতিদের কোন স্থান 
নেই , কিন্ত তৎপত্বেএ জনগণতাস্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের আস্তত্বকে টিকে ঘাকতে 
দিতে হবে। চীনে 'ক পুজপাতদের জন্য সধদাই স্থান থাকবে? না ভ€বষুতে 
নিশ্চয়ই থাকবে না? কেবলমাত্র চীনের বেশায়ই নয়ত বরং সমগ্র পৃথিবীর 
জন্তেই এটা সত্য । ভবিষ্যতে কোন দেশে- সে টেন, মাক্িন যুক্ররাষ্ু, ফ্রান্স, 
জাপান, জাদানি অথবা ইালী যে দেশেই হোক ন। কেন, পুজিপাতদের 
কোন স্থানই খাকবে না। চীনে এর ব।তিক্রঘ হবে না। সোভিযেত ইউনিয়নই 
এমন একটি দেশ, যে দেশে ইত্তিপূবে সমা তন্ত্র গুতিষ্টিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে 
নিঃসন্দেহে সমগ্র বিশ্ব এর দৃষ্টান্তকে অন্থসর্ণ করবে । চীন ওবিষুতে “শ্চয়ই 
সম[জততে বিকাশলাতভ করবে; এ বিধানকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে 
না। কিন্তু বর্তমান পধায়ে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করা আমাদের কাক্ত নয়, বরুং 
সাম্রাজ্যবাদ ও সামজ্ততন্ত্রকে ধ্বংস করা চীনের বর্তমান আধা.ইপনিবেশিক 
এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার পরিবর্তন করা ও জনগণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কাজ। সমগ্র দেশের যুবকদের এর জন্ত প্রচেষ্টা 
চালানো উচিত। 
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তৃশীয়ত:, চীনা বিপ্লবে অতীতের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষ' ক” এটা একটা 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যা আমাদের যুবকদের উপলব্ধি করতে হবে। ন্ুক্মম বিচারে, 
সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্তবাদের বিরুদ্ধে চীনের বুজোয়া গণতান্ত্রক 'বপ্রব ডঃ সান 
ইয়াং-সেন কর্তৃক স্থচিত হয়েছে বং ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে 
আদছে। চীনের বিরুদ্ধে বিদেশী পুঁজিবাদী আক্রমণ সম্পর্কে বলা যায়, এটা প্রায় 
১০০ বছর ধরে চলছে । বিগত ১০০ বছর ধরে চীনের সংগ্রাম--প্রথমে ব্রিটিশ 
আক্রমণের বিকদ্ধে আফিং যুদ্ধ, তারপরে তাইপিং"ম্বগীয় রাজ্যের যুদ্ধ, তারপর 
১৮৯৪ সালের চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দেলন, ঈ হো তুয়ান 
আন্দোলন, ১৯১১ সালের বিপ্রব, ৪ঠা মে'র আন্দোলন, উত্তর অঙ্যান এবং 
লালফৌল্ কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধ_যদিও এ-সমস্ত সংগ্রমম একে অপর থেকে 
পৃথক, তবুও তাদের অভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শক্রদ্রে শ্রতিতোধ কণা 
অথব৷ প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন করা । কন্ত কেবলমাত্র ৬: সান ইয়াৎ- 
সেনের সময় থেকেই একটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট পের বুজে য় “ণত£ক ধপ্রবের 
শুক হয়েছে । বিগত ৫০ বছরে ডঃসান ৫৯২ সন কর্তৃক স্টহ 'পপ্পবে 
সাফল্য ৪ বার্থতা ছুই ইহিল। আপন:ব' ৩ম, ১৯১১ সালের বিগ্রব সয়টকে 
ভাড়িত্রে দিয়েছে,_এটা কি একটা সকল) পদ? তবুও এই অথে এটা ব্যর্থ 
যে, *৯১১ সালের বিপ্রব সম্রটকে ৯ডয়ে দিতে চাঁন আছের মতোই 
সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্তবাদের অত্যাচারের কবলে তে যা আবু সংমাজ্াবাদ- 
বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী এিপ্রী কতব্য 5 ১০ দহ হত নমর 
আন্দোলনের লক্ষ্য কিছিল? এন৭ লঙ্গ 7 জনমুজ)তত শি সামন্থপাদকে 
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উৎথাত করা, কিন্ত এটাও বিফল হবে... চান আটের মতে! সামাজ)বাদ 
ও সামন্তবাদের শাসনাধীনেই থেকে বায় । উত্তর আভঘানের বিগ্রবগ আহ। 
এই বিপ্লুব সকলতা ও অর্জন করেছে, আবার বার্থ হয়েছে । কুঁ৪মিনতাড থে 
সময় থেকে কমিউনিস্ট পার্টির [বরুদ্ধে যায়, তখন থেকেই চীণ আবার 
লাত্রাজবাদ ও সামন্তবাদের প্রভৃতের অর্দানে পতিত হয়। লালকফৌজ কর্তৃক 
দশ বছর যুদ্ধ চালন! তারই অনিবাঘ ফল। কিন্তু এ দশ খছরের সংগ্রামএ 
কেবলমাত্র চীনের অংশবিশেষে বিপ্লবী কর্তবা সম্পাদন করেছে, সমগ্র দেশের 
নয়। আমরা যদি বিগত কয়েক দশকের বিপ্রবের সারসংকলন করি, তাহলে 
আমরা বলতে পারি যে, তা অস্থায়া এবং আংশিক বিজয়লা৬ করেছিল, 
কিন্তু স্বায়ী ৪ দেশব্যাপী বিজয়লাভ করেনি । ডঃ সান ইয়াৎসেন যেমন 


৩১, 


বলেছিলেন, ঠিক তেমনি "বিপ্লব এখনো সাফন্যমণ্ডিত হয়নি, কমরেডদের 
অবশ্তই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে” এখন প্রশ্ন হল; কয়েকদশক ধরে 
নংগ্ররমের পরেও কেন এখনে! চীনা বিপ্লব তার লক্ষ্যস্থলে পৌছায়নি ? 
কারণগুলো কি? আমি মনে করি, তার ছুটি কারণ বয়েছে-- প্রথমতঃ, শক্রর 
শক্তি ছিল খুবই প্রবল; দ্বিতায়ত:, আমাদের নিজম্ব শক্তি ছিল খুবই দূর্বল । 
যেহেতু একপক্ষ সবল এবং অপরপক্ষ দুর্বল ছিল, তাই বিপ্লব সফল হয়নি । 
শত্রুর শক্তি খুবই প্রবল--এ কথা বলে আমরা এটাই বোঝাই যে, সাম্রাজ্যবাদ 
(যা প্রদান) ও সামস্তবাদের শক্তি খুবই প্রবল চিল। আমদের নিজস্ব শক্তি 
খুবই দুর্বল ছিল--এ কথ! বলে আমরা এই অর্থ করি যে, সামরিক, রাজনৈতিক, 
অর্থনোতক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের শক্তি দুবল ছিল। কিন্তু 
আমাদের দুবলতা ও সাম্রজ্যবাদ-বিরোধী ও সামস্তবাদ-বিরোধা কর্তব্য 
সম্পাদনে ব্যর্থতা] হধানতঃ এই কারণে যে, শ্রমিক-কৃষক-__মেহনতী জনসাধারণ, 
ধার' দেশের শতকরা ৯* জন, তারা এখনো সমাবিঞ্ হননি । যদি বিগত 
কয়েক দশকের বিপ্রবের সারসংকলন করি, তাহলে আমরা বলতে পারি ষে, 
দেশব।।পা- জনসাধারণকে পুরোপুরিভাবে সমাবিন্ধ করা হয়নি এবং প্রতি- 
ক্রিয়াশীল্রা সর্বদাই এস্কম সমাবেশের বিরোধিতা এবং ক্ষতিসাধন করেছে। 
সমগ্র দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৯* ভন শ্রমিক ও কৃষকসাধারণকে সমাবিষ 
ও সংস্ঠিত করেই কেবল "সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্থবাদেরু উচ্ছেদ করা সম্ভব । 
ডঃ সান হয়াং-সেন তার শেষ ঘোষণাপত্রে বলেছেন £ 
চীনের ভন্তে স্বাধীনতা এবং সমতা অর্জনের উদ্দেশে ৭ বছর ধরে 
আম নঙ্গেকে জাতীয় বিপ্রবের কাঙ্গে নিয়োভিত রেখেছি । এই 9, 
বছরের অজ্ঞতা আমাকে গভীরগাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এই লক্ষ্য 
অজনের জগ্ত জননাধ[রণকে জাগাতে হবে এবং পৃথিবীর সেই মব জাতির 
গে সাধারণ সংগ্রামে এক্যবদ্ধ হতে হবে, যারা আমাদেরকে সমকক্ষ বলে 
গণ্য করে। 
আজ দশ বছরেরও বেশি হয়েছে ড: সান ইয়াংমেন মারা গেছেন, যদি এ 
বছরগ্তলোকে আমরা সেই €* বছরের সংগে যোগ দিই তাহলে মোট €&০ 
বছরেরও বেশি হয়। এই বছরগুলোতে বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা কি? 
মূলত: এটা হল “জনসাধারণের জাগরণ' । আপনাদের এই পাঠ ভাল করে 
অধ্যয়ন করা উচিত এবং সমগ্র দেশের যুবকদেরও তাই করা উচিত। তাদের 
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অবশ্বই জানতে “হবে যে, ধারা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯* জন 
কেবলমাত্র সেই ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণকে সমাবিষ্ট করেই আমর 
সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্তবাদকে পরাজিত করতে পারি। যদি না আমর] সমগ্র 
দেশের ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণকে সমাবি্ করি তাহলে জাপানকে 
পরাজিত করা এবং এক নয়৷ চীন গড়ে তোল। অসম্ভব হবে। 
চত্ুর্থতঃ যুব আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা যাক। ২৭ বছর আগে 
আজকের এই দিনে ৪ঠা মে'র আন্দোলন নামে খ্যাত মহান্‌ এঁতিহাসিক ঘটনা 
চীনেই সংঘটিত হয়েছিল। ছাত্ররা এতে অংশ নিয়েছিলেন । এটা ছিল 
খুবই তাৎপংপূর্ণ আন্দোলন। ৪ঠা মের আন্দোলনের সময় থেকে চীনের 
যুবকরা কি ভূমিক! গ্রহণ করে আসছেন? একভাবে তার! অগ্রবাহিনীর 
ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এই কথা গোড়া লোকের! ছাড়া সমগ্র দেশের 
জনগণই ন্বীকার করেন। অগ্রবাহিনীর ভূমিকার অর্থকি? এর অর্থ অগ্রণী 
ভূমিকা গ্রহণ করা, অর্থাৎ বিপ্লবী দলের পুরোভাগে দ্রাড়ানো । চীন! জনগণের 
সাআাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামস্তবাদ-বিরোধী দলগুলোর মধ্যে দেশের তরুণ 
বৃন্ধিজীবীদের ও ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত একটি বাহিনী রয়েছে । এটি একটি 
বৃহৎ আকারের বাহিনী, এবং যারা পাণতাগ করেছেন তাদের সংখা বাদ 
দিলেও বর্তমানে এদের সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন। কয়েক মিলিয়নের এই 
বাহিনী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে অন্যতম ফ্রণ্টের বাহিনী এবং 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীও বটে। কিন্তু শুধু এই বাহিনীই যথেষ্ট নয়। শুধুমাত্র 
এর ওপর নির্ভর করেই-আমরা শক্রবাহিনীকে পরাজিত করতে পারব না। 
কারণ এট] প্রধান বাহিনী হয়। তাহলে, প্রধান বাহিনী কারা? ব্যাপক 
শ্রমিক ও কষকসাধারণ। চীনের তরুণ বুর্গিজীবীদের এবং ছাত্রদের অবশ্থাই 
শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের মধ্যে যেতে হবে এবং সমগ্র দেশের জনসংগার 
যারা শতকর। ২* ভাগ সেই শ্রমিক এ কৃল্কসাধারণকে সমাবেষ্ট ও 
ংগঠিত করতে হবে। শ্রমিক ও কুষকদের এই প্রধান বাহিনী বাতীত 
কেবলমাত্র তরুণ বুদ্িচীবী এবং ছাত্রদের বাহছুনীর ৪পর নির্ভর করেই আমরা! 
সাআাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করতে পারব না। 
অতএব, দেশব্যাপী তরুণ বুদ্দিজীবী ও ছাত্রদের অবশ্থই ব্যাপক শ্রমিক ও 
কৃষকসাধারণের সংগে সমন্থয় সাধন করতে হবে এবং তাদের সংগে একাত্ম 
তে হবে। কেবলমাত্র তাহলেই একটি শক্কতিশাপী বাহিনী গঠন করা যেতে 
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পারে। কোটি কোটি লোকের একটি বাহিনী !. কেবলমাত্র এই বিশাল 
বাহিনীর ঘারাই “ক্র দৃঢ় ঘাটিগুলো৷ দখল করা যেতে পারে এবং সর্বশেষ 
দুরগঞ্লো বিধ্বস্ত করা যেতে পারে । অতীতের যুব আন্দোলনকে এই দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার করতে গেলে তার একটি ভুল প্ুবণতা৷ দেখিয়ে দেওয়া উচিত। 
বিগত কয়েক দশকের যুব আন্দোলনে যুবকদের একাংশ শ্রমিক ও কৃষক- 
সাধারণের সংগে এক্বদ্ধ হতে অনিচ্ছুক ছিল এবং তার! শ্রমিক-কৃষক 
আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। এট! ছিল যুব আন্দোলনের জোয়ারে 
একটি প্রতিকূল শ্োত। তারা সমগ্র দেশের জনসংখ্যার »৯* শতাংশ নিয়ে 
গঠিত ব্যাপক শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সংগে এঁক্যবদ্ধ হতে অস্বীকার করেছে 
এবং মূলতঃ তাদের বিরোধিতা করেছে ; বস্কতঃ, তারা বুদ্ধিমানের কাজ 
করেনি । এটা কি একটা ভাল প্রবণতা? আমি মনে করি, না; কারণ 
শ্রমিক ও কৃষকদের বিরোধিতা করে তার! প্ররুতপক্ষে বিপ্রবেরই বিরোধিতা! 
করছে। সেজন্তেই আমি বলি যে, যুব আন্দোলনের মধ্যে এটা একটা 
প্রতিকূল ন্দোত। এরকম যুব আন্দোলন কোন ভাল ফলই আনতে পারে 
না। কিছুদিন পূবে আমি একটি ছোট নিবন্ধ রচনা করেছিলাম, বার মধ্যে 
আমি লিখেছিলাম £ 


বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও অবিপ্রবী বুদ্ধিজ্ঞীবী বা প্রতিবিপ্রবী বৃদ্ধিভীবীদের 
মধ্যে চুড়ান্ত প্রভেদরেখা হল এই যে, তারা শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের সংগে 
এক হতে ইচ্ছুক কিনা এবং প্রকৃতই তা করে কিনা, তা দেখা । 
এখানে আমি একটি মানদণ্ড উপস্থাপিত করেছি, এন এটিকেই আণ্ম 
একমাত্র মানদণ্ড বলে মনে করি । একজন যুবক বিপ্লবী কিনা, তা বিচার করতে 
কি রকম মানদণ্ড প্রয়োগ করা উচিত ? কেমন করে পার্থক্য করা যায়? কেবল 
একটিমাত্র মানদণ্ড আছে, ত1 হচ্ছে সে নিজেকে ব্যাপক শ্রমিক-কৃষকসাধারণের 
ংগে মিশিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক কিনা, এবং বাস্তবে তা করছে কিনা। যদি সে 
এমন করতে ইচ্ছুক থাকে এবং বাশ্ুবে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগে মিশে যায়, 
তাহলে সে একজন বিপ্লবী; অন্যথায়, সে অবিপ্রবী অথব! প্রতিবিপ্রবী। যদ্দি 
আজ সে নিজেকে শ্রমিক-কৃষকলাধারণের সংগে মিশিয়ে ফেলে, তাহলে আজই 
সে বিপ্রবী ; কিন্ত আগামীকাল যদি সে তাদের সংগে না মেশে অথবা উল্টো- 
দিকে সাধারণ জনগণকে অত্যাচার করে, তাহলে সে হবে অবিপ্লবী ৰা প্রতি- 
বিপ্লবী । কিছু কিছু যুবক তিন-গণনীতিতে অথব1 মাকসবাদে তাদের বিশ্বাসের 
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কথা পঞ্চমুখে বলে থাকেন । কিন্তু এর দ্বারা কোন কিছু প্রমাণ হয় না। 
আপনারা দেখুন, হিটলারও কি এ কথা বলত না ধে* সে 'সমাজতঙ্কে 
বিশ্বাসী"? ২* বছর পূর্বে এমনকি মুসোলিনীও একজন 'সমাজতস্ত্রী' ছিল! 
তাদের 'সমাজতন্ত্র' আসলে কি ছিল ? ফ্যাসিধাদ ছাড়া আর কিছুই নয়! চেন 
তু-সিউ “ক একদা মাকসবাদে “বিশ্বাস: করত না? পরে সে কি করেছিল? 
সে প্রতিবিপ্লবের পক্ষে চলে গিয়েছিল চ্যাং কুও-তাও”ও কি মার্কসবাদে 
বিশ্বাস করত না? সে এখন কোথায়? সে পালিয়ে গেছে এবং নিমজ্জিত 
হয়েছে । কিছু লোক নিজেদের “তিন-গণনীতির অন্ুসরণকারী' বলে এবং 
এই নীতির প্রবীণ সমর্থক বলেও অভিহিত করে? কিন্তু তারা কি করেছে? 
আসলে তাদের জাতীরতাবাদের নীতির অথ হল স[আ্াজাবাদের সংগে যোগ- 
সাক্স করা; তাদের গণতন্ত্রের নীতির অথ সাধারণ জনগণকে অত্যাচার 
করা এবং তাদের জনকল্যাণের নীতির অর্থ ধতবেশি সম্ভব সাধারণ জনগণের 
রক্ত শোষণ কর. । তারা 5৭ সেই পরনের .লাক, ঘার। মূ তিনগণনীতির 
তক্ত, কন্ত অক্তরে অন্রবে শানে অশস্বাস্ার করে স্মতৃবাং, আমরা বন 
কোন ব্যক্কে “চাও কাছে দ্ধ, তন গশনখাতর সে মাসল অন্তসবণকারা না 
নকল অন্ুসরণকর+, .স প্রপ্কত মাঃসবালীন .মকা মাঈসবাদী, তথন আমাদের 
শুধু খুডে দেখ দরকার, ব্যাপক শর নক 5 কবকসানরদের মংদে তার সম্পর্ক 
কি রকমের । এবং এট। 'বগার করতে ৮ তার সম্পরকে সবকিছু পারার হে 
উঠবে , পার্থক। করার কগ্ ২ মদ মানদগ্, এ ছাড়া আর কছুই 
নেই। আরম আশা ক 5, 5, পনের যুবকগণ এহ কণা মনে রাখবেন যে, 
ভারা ধেন কোনমতহি সএ্ক।রচ্ছনন পাতকুল শ্রোতের মধ; পড়ে না বাশ 
তীার। যেন শ্রমিক এ কুকদ্নে তাদের বন্ধু বলে পরিদ্দারশাবে বোঝেন এবং 
একটি উজ্জ্বল শুন্য্যতের দিকে অগ্মমর হন 

পঞ্চমতঃ, বর্তমানের এপ-বিরোপা প্রতেরোন যুগ চীনা বিপ্লবের একটি 
নতুন পথায় এবং একটি সবচেয়ে উদ্দীপ্ত 2 সবচেয়ে প্রাণবন্ত নতুন পযায়। এই 
পর্যায়ে যুব সম্প্রদায় গুরুতর দায়িত্ব বন করেন। কয়েক দশক ধরে আমাদের 
বিপ্লবী আন্দোলন কঠোর সংগ্রামের বিবিধ পযায়ের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, 
কিন্তু বর্তমানের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের মতে। এটা কোনদিনত এত 
ব্যাপক ছিল না । যখন আমরা মনে করি যে, বর্তমানের চীনা বিপ্লতের বৈশিষ্ট 
অতীতের বিগ্রব থেকে ভিন্ন এবং তা ব্যর্থতা থেকে বিজয়ের দিকে ধাবিত 
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হবে, তখন আমরা এটাই বোঝাই যে. চীনেরু ব্যাপক জনগণ অগ্রগতি লাভ 
করেছেন। যুবকদের অগ্রগতি তার একটি স্পষ্ট প্রমাণ। অতএব, £বারকার 
জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুন্ধ নিশ্চয়ই সফল হবে, অবশ্যই হবে। সকলেই 
জানে যে, এই যুদ্ধের মৌলিক নীতি হল জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট-_ 
ষার উদ্দেশ্য হল জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা আপোষকামীধের পতন ঘটানো, 
পুরানে! চীনকে নয়। চীনে রূপান্তরিত করা এবং সমগ্র জাতিকে আধা- 
ওপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা! থেকে মুক করা । বর্তমানে চীনের 
যুব-আন্দোলনে এক্যের অভাব একটা সাংঘাতিক ত্রুটি । আপনাদের একতার 
জন্য অব্যাহতভাবে এ€ুচেষ্ঠা চালানো উচিত, কারণ একতাই বল । আপনারা 
অবশ্থই একের জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন, যাতে করে সমস্ত দেশের যুবকগণ 
বর্তমান পরিস্থিতি উপলদ্ধি করতে, এক্য স্থাপন করতে এবং ভাপানকে শেষ 
পর্ম্ব এতিরোধ করছে পারেন । 

ষষ্ঠতঃ, এবং সবশেষে, আমি বলতে চাই ইয়েনানের যুব আন্দোলন 
সম্পর্কে । দেশখ্যাপী মুব আন্দোলনের এটাই হল আদর্শ। ইযছ়েনানের যুব 
আন্দোলনের দিকৃনর্দেশহ হচ্ছে সমগ্র দেশের যুব আন্দোলনের দিকৃনির্দেশ | 
কেন? কারণ এটাই চিল নিহুল। আপনার, দেখুন, ইয়েনানের যুবকগণ 
শুধু বে তাদের একতার কাজই করেছেন ত] নয়, উপরন্থ ভালভাবেই করেছেন । 
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ইয়েননের যুবকগণ সং: এবং একা অজ করেছেন । ইয়েনানের তরুণ 
বুদ্ধি্তবী এ ছাত্র, তরুণ শ্রমিক ৭ কুবক্গ সকলেই একাবদ্ধ: দেশের সমস্ত 
স্থন থেকেই, এমন কি সুদূর প্রবাসী ঈনা সমাজ থেকেও দিপুল সংখ্যক বিপ্লবী 
যুবক অধ্যয়ণ কএতে হড়েনানে এসেতেন । আজ এই সভায় যোগদানে* জন্য 
আপনাদের অনেকেই হাজার মাইল দূর থেকে এসেছেন। আপনার ডাকনাম 
চ্যাং বা লিযাই হোক না কেন, অ:পনন পুরুষ ব' মহিলা, শ্রমিক বা কৃষক 
যাশই হোন না কেন, অংপনাবা রাগী এক মতের । সমগ্র দেশের জন্তু এটা 
কি একটা আদশরূপে পরিগণিত হয়া উচিত নর? ইয়েনানের যুবকগণ তাদের 
নিজেদের মধ্যে এক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়াও তাদ্রে নিঙ্গেদেরকে শ্রমিক ও কৃষক- 
সাধারণের সংগে এক করে ফেলেছেন এবং এটাই আপনাদেরকে আরও বেশি 
করে সমগ্র দেশের ৩ম আদর্শ করে তুলেছে । ইয়েনানের ফুবকগণ কি করছেন? 
তারা বিপ্লবের তত্ব শিক্ষা] করছেন এবং জাপানকে প্রতিরোধ ও দেশকে রক্ষা 
করার নীতি ও পদ্থা অধ্ায়ন করছেন। তারা উৎপাদনের জন্ত আন্দোলন 
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চালাচ্ছেন এবং হাজার হাজার মুপতিত জমি আবাদ করেছেন। পতিত 
জমি আবাদ কিংবা জমি চাষের মতো কাজ কনফুমিয়াসও কথনে|ই করেননি । 
তিনি যখন বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন, তখন তার ছাত্রও কম ছিল না। 
+৭* জন গুণবান ব্যক্তি এবং তিন সহম্র শিশ্ত' কতইংনা জাকজমকপূর্ণ 
বিদ্যালয়! কিন্তু ইয়েনানের ছাত্রসংখ্যার তুলনায় তার ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই 
ল্প। অধিকস্ত তারা উৎপাদন আন্দোলন অপছন্দ করত। যখন একজন 
ছাত্র তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কিভাবে জমিতে লাঙ্গল চালাতে হয়, কনফুসিয়াস 
উত্তর দিয়েছিলেন, “আমি জানি না, সে বিষয়ে আমি একজন রুষকের মতো 
দক্ষ নই। তারপরই কনফুসিয়াসকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তবিতরকারী 
কিভাবে উৎপাদন কর] হয়, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি জানি না, একজন 
মালীর মতো সে বিষয়ে আমি দক্ষ নই।" প্রাচীনকালে চীনের যুবকেরা যারা 
কোন খধির অধীনে অধ্যয়ন করত, তারা না শিখত কোন বিপ্রবী তত্ব, না 
ংশগ্রহণ করত শ্রমে । আজকাল সমগ্র দেশের বিশাল অঞ্চলের বিস্যালয়- 
সমূহে বিপ্লবী তত্বের শিক্ষা কম দেওয়া হয়ঃ আর উৎপাদন আন্দোলনের তো 
কোন বিষয়ই নেই। শুধুমাত্র ইয়েনানের যুবকেরা এবং শক্রর পশ্চাপ্তাগে 
অবস্থিত জাপ-বিরোধী ঘাটি এলাকাগুলোর যুবকেরা মূলতঃ ভিন্ন, জাপানকে 
প্রতিরোধ করতে এবং দেশকে রক্ষা করতে তার] প্রকৃতই অগ্রবাহিনী । কারণ, 
তাদের রাজনৈতিক দিকৃনির্দেশ ও কর্মপন্ধতি নিভল। সে-কারণেই 'আমি 
বলি যে, ইয়েনানের যুব আন্দোলন সমগ্র দেশের ঘুপ আন্দোলনের জন্ম 
আদশন্বরূপ | পু 
আমাদের আজকের সভা খুবই তাৎপষপূর্ণ। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম 
তা সবই বলেছি। আমি আশা করি, আপনারা বিগত পঞ্চাশ বছরের চীনা 
বিপ্রবের অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন করবেন, এর ভাল দিককে বিকশিত করবেন ও এর 
তুল দিককে বর্জন করবেন, এর ফলশ্রতিতে সমগ্র দেশের জনগণের সংগে সমগ্র 
দেশের যুবকের! একত্রিত হবেন এবং বিপ্লব বার্থতা থেকে বিজয়ের দিকে মোড 
নেবে। যেদিন সমগ্র দেশের যুবকগণ ও সমগ্র দেশের জনগণ উদ্ব্ধ হবেন, 
সংগঠিত হবেন এবং এক্যবন্গ হবেন সেদিনই জাপানী সাম্রাজ্যবদের পতন 
খঘটবে। প্রত্যেক যুবককে অবশ্ঠই এই দায়িত্ব বহন করতে হবে। প্রত্যেক 
যুবককে অবশ্ঠই পূর্বের থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে এবং সমগ্র দেশের যুবকদের 
ধীক্যব্ছ করার জন্য, সমগ্র দেশের জনগণকে সংগঠিত করার জন্য, জাপানী 
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লাআজ্যবাদকে উদ্টে দেবার জন্ত এবং পুরানো চীনকে নয়া চীনে রূপাস্তরিত 
করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। আপনাদের সকলের কাছে এটাই 
আমি প্রত্যাশ। করি । 


টীক। 


১। নর্বপ্রথমে শেনসী-কানন্ব-্নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের যুব-সংগঠনের' 
দ্বারা ৪ঠ| মেকে চীন] যুব-দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে সময়ে ব্যাপক 
যুবসাধারণের দেশপ্রেমী উত্তাল জোয়ারের চাপে কুওমিনতাঙও বাধ্য হয়ে -এটা 
শ্বাকার করেছিল। কিন্তু পাছে যুবকর। বিপ্লবী হয়ে ওঠে এই ভয়ে কুমিনতাও 
এই সিদ্বান্তটিকে খুব বিপজ্জনক বলে মনে করল, তাই পরে তার পরিবর্তে 
২৯শে মাচ তারিখকে (১৯১১ সালের ক্যাণ্টনের অভ্যুর্থানে শহীদ ও পরে 
ক্যাণ্টনের উপকণ্ে হুয়াংহুয়াকাং নামক স্থানে সমাধিস্থ বিপ্রবী শহীদদের স্বতি 
দিবস) যুব-দিবস হিসেবে স্থর করল। কিন্তু কমিউ'নস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন 
বিপ্রবী ঘটি এলাকায় 9ঠা মে যুব-দিবস পালন অব্যাহত থাকে । আর চীন 
গণ-গুজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর কেন্দত্রায় গণ-সরকারের প্রশাসন পরিষদ ১৯৪৯ 
সালের ডিসেম্বর মাসে ৪ঠা মেকে চীনা যুব-দ্রিবস হিসেবে আহ্ুষ্টানিকভাবে 
ঘোষণা করে। 

২। এখানে ১০২৭ সালেষ 1চয়াং কাই-শেকের দ্বারা "হাই ও নানকিংয়ে 
আর ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের হারা উহানে সংঘটিত গুতিবিপ্রবী অভ্যুত্থানের কথ; 
বল। হয়েছে। 

৩। জমির পরিমাপের একক (চীনে প্রচলিত)। এক মু-্গায় দশ কাঠা 


ত্মসমঅর্পণবাদী কারকঙ্গাপের বিরোধিতা করুন 
৩*শে জুন, ১৯৩৯ 


চীন জাতি জাপানী আক্রমণের সম্মুখীন হবার পর থেকেই, যুদ্ধ করা হবে 

কি হবে না এটাই হয়ে দাড়িয়েছে থম ও ধান প্রশ্ন । ১৯৩১ সালের :৮ই 
সেপ্টেম্বরের ঘটনা থেকে ১৯৩৭-এর ৭ই জুলাই তারিখের লুকৌচিয়াও ঘটনার 
ময় পযন্ত এই এগ্লটি গুরুতর বিতর্ক জাগিয়ে তুলেছিল। অবশেষে সমস্ত 
দেশতরেমিক দল ও গ্রুপ এবং সমস্ত দেশপ্রেমিক জনসাধারণ এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছিলেন যে £ 'বাচতে হলে যুদ্ধ করতে হবে আর যুদ্ধনা করুলে 
ংস হয়ে যেতে হবে।” আর সমস্ত আত্মসমর্পণবাদীর] এই দিগ্ধাজ্জে উপনাত 
হয়েছিল যে : যুদ্ধ করলেই ধ্ৰংস হয়ে -যেতে হবে, বাচতে হলে যুদ্ধ করা 
চলবে না। তখনকার মতো লুকৌচিয়াওর £তিরোধের কামান গর্জন 
বিতর্কের সমাধান করে দিয়েছিল। সেটা এ কথাই ঘোষণ। করে দিয়েছিল “য, 
»থম সিদ্ধান্তটাই ছিল সঠিক, আর ছিতীয়টা ছিল ভুল। কিন্তু কেন এশ্রটির 
সমাধান সামাঁয়ক হয়েছিল সব সময়ের জন্থু নয়? কারণ জাপ-সাম্রাজ্ঞ)বাদ 
আত্মসমর্পণের পথে চীনকে ঠেলে দেবার কর্মনীতি গ্রহণ করতেই আন্তজাতুক 
আহ্মুমমর্পণবাদীরা৯ একটা আপোষের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল, এবং আমাদের 
জ্াপ বিরোধী ফণ্টের মধোকার কিছু লোকও দোছুল্যমানতা দেখাতে খক্চ 
করল । এখন এই প্রশ্নটিই আবার মাথাচাড়। দিয়ে উঠেছে, এবং একটু ভঙ্গ 
ভাষায় প্রশ্নটি তোলা হচ্ছে £ “যুদ্ধ না শান্তি-_এই প্রশ্ন হিসেবে । ফলত; 
চীনে বারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান ও বারা শান্তি চায়, তাদের মধ্যে একটা 
মন্রান্তর দেখা দিয়েছে । তাদের পারম্পরিক অবস্থান কিন্ধ একই থেকে গেছে । 
দর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান, এদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে £ 'যুদ্ধই হচ্ছে বাচার পথ, 
শান্থ মানেই ধ্বংস।' আর শাস্তিগোঠির সিদ্ধান্ত হচ্ছে £ *শান্সিই হচ্ছে 
বাচার পথ, যুদ্ধ মানেই ধ্বংস |” প্রথম দলে আছেন সমস্ত দেশপ্রেমিক দল এ 
ব্যক্তি, এবং তারাই দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ । আর পরের দলে, 
অর্থা আত্মসমর্পণকারীদের দলে আছে জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের মধ্যেকার অল্প- 
স"পাক সংখ্যালঘিষ্ঠ দোছুল্যমানেরা । ফলে, শান্তিকামীদের মিথ্যা প্রচারের 
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আশ্রয়ালতে হচ্ছে, এধং বিহখ্যে করে কমিউনিস্ট-বিবোধী অপপ্রচার শুরু 
করতে হয়েছে। 'দৃষ্টান্তম্বরূপ, এর মনগড়। মিথ্যা সংবাদ, মিথ্যা রিপোর্ট 
মিখ্য দলিল ও মিথ্যা প্রস্তাব বিতরণ করতে শুর করেছে, যেমন £ “কমিউনিষ্ট 
পার্টি বিডেদমূলক কাযকল[পে লিগ”, “অষ্টম কুট « নয় চতুর্থ বাহিনী নির্দেশ 
অমান্য করে যুদ্ধ না করে ঘুরে বেড়াচ্ছে”, শেনসী কানন্থ-নি*সিয়া সীমান্ত 
অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাষ্্ট তৈরী হয়েছে এবং স'মানা হসাগ্িত কবে 77 এগিয়ে চলেছে”, 
“কমিউনিষ্ট পার্টি ষডযন্ত্র করছে সরকারকে উৎখাত করার জন্য", এবং এমনকি 
“সো ডিয়েত ইউনিয়ন চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণের মডযন্ত্র করছে | এ, সবপ্কছুর 
উদ্দেশ্বা হচ্ছেঃ সত্য ঘটনাসমূহকে আড়াল কবে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করে 
এরা শান্তির পথ £শস্ত করতে চাইছে, অর্থাৎ চাইছে আম্মসমর্পণ করতে । 
এই শান্তিগ্র,পটি, আতম্মসমর্পণকারীদের এই উপদলটি এইসব কাভ করুচে 
একারণে যে, যুক্স্রপ্টের উদ্যোক্রা ও উদগাতা কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ না 
করলে তারা কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতায় ভাঙন ধরাতে পাবুছে ন;, 
'প-:”রোধাঁ জাতীয় যুক্তফ্রণ্টে বিভেদ আনত পারুচে না, এবং জাপানের 
কাছে আম্মলদপণ করাতে পারছে না: দ্বিতীয়ত", এই গ্র্পটির আশ" হে, 
হপ সাম্রাজ্যবাদ কিছু সুবিধে দেবে । হারা বিশ্বাস করে থে, জাপান খুবই 


পল হয়ে পড়েছে এবং সে তার মূল কৌশলের পরত্তন করে মধা, দক্ষেণ 
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“মনকি' উন্ভব চীন থেকে ৭ নিজেই সরে আসবে, এবং সেই কারণে চন অর 
-৫খ্ষ যুদ্ধ ন! চালিঘ়্েও জব অর্জন করতে পারবে | ভতীয়ত:, আন্ক্জাতিক 
চাপের ওপর তারা আস্থ স্থাপন করেছে । এই শান্তিগ্রপে” বছু লো আশা 
করছে যে, জাপান যাতে কিছু স্রবিধে দেবার কথা ঘোষণা করে এবং শান্তর 
আব্হাএয়া হি হয় তার জন্ত বুহৎ শক্রিগুলি শুধুমাত্র ভাপানেব ওপরেই চপ 
দে" না. উপরস্ত চীন সরকারের পরে ও চাপ দেবে, যাতে তাঁরা যুগ চালিয়ে 
বাওয়ার গুয়াসী গ্রপটিকে বলতে পারে: দেখ! বঙ্যান আন্তর্জাণ্তিক 
পাস্থিতিতে আমাদের শান্তির পথই গ্রহণ করতে হবে? এবং একটা 
আনর্জাতিক প্রশান্ত মহাসাগরীর সন্েলন২ চীনাদের পক্ষে স্বযোগ স্থষ্টি করে 
দেবে । এটা অবশ্যই আর-একটা মিউনিক৩ হবে না, হবে চীনের নবীন শক্তিতে 
বলীয়ান হয়ে ওঠার পদক্ষেপ !' ই হচ্ছে শাস্তিএয়াতী গ্র,পটির, অর্থাৎ চীনা 
আত্মসমর্পণকারীদের বক্ত'্য, বণকৌশল ও পরিকল্পনা । এই নাটকটি ওয়াং 
চং-এ:য়ই নিজেই যে শুধু মধস্থ করছে তা নয় সব থেকে আশঙ্কার কথা হচ্ছ 
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এই যে, জাপ-বিরোধী ফ্রণ্টের আড়ালে থেকে তার মতন অনেকেই ওয়ার্ডের 
সংগে সহযোগিতা করেছে, একই মঞ্চে বা দ্বৈতসঙ্গীতে৪ ক মেলাচ্ছে, তাদের 
কেউ কেউ নামছে সাদা রং গায়ে-মুখে মেখে হুর্জনের ভূমিকায়, আর কেউ 
কেউ নামছে লাল রং মেখে বীরের ভূমিকায় । 

আমরা কমিউনিস্টর1 খোলাখুলিই ঘোষণা করছি যে, আমর সবসময়েই 
যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী, এবং যার' শাস্তির প্রয়াসী আমরা তাদের 
ঘোরতর বিপোধী । আমাদের এক্টিমাতআ বাসনাই আছে এবং তা হচ্ছে এই 
যে, অন্ত সমস্ত দেশপ্রেমিক পার্টি ও ব্যক্তিদের সংগে আমাদের এক্যকে 
শক্তিশালী করে তোলা, জাতীয় যুক্তফ্রণটকে আরও শক্তিশালী করে তোলা, 
কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতাটিকে আরও দৃঢ় করে তোলা, তিন “ণ- 
নীতি কার্ষকরী করা, শেষপযন্ত প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, ইয়ালু নদী 


পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে গিয়ে আমাদের সমন্ত অধিকৃত অঞ্চলকে? 


পুনরুদ্ধার করা। প্রকাশ্ত ও ছন্সবেশী সমস্ত ওয়াং চিং-ওয়েইদেরই আমরা 
অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নিন্দা করছি--যারা কমিউনিস্ট-বিরোধী আবহাওয়া সৃষ্ট 
করছে, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে “সংঘর্ষ”৬ বাধাচ্ছে, এমন কি 
এই ছুই পার্টির মধো আবার একটা গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেবার পযন্ত চেষ্টা করছে। 
এদেয় উদ্দেপ্তে আমরা বলছি: তোমাদের বিভেদ সৃষ্টির পরিকল্পন৷ মূলতঃ 
আত্মসমর্পণের, প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং তোমাদের এই বিভেদ 
সৃষ্টির ও আত্মসমর্পণের কৌশলটি বে তোমাদের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি স্বার্থের 
প্রয়োজনে সমস্ত জাতির স্বার্থকে বিক্রি করে দেবার সাধারণ পরিকল্পনা, তা 
অতান্ত নগ্নভাবে উদঘাটিত হয়ে গেছে । জনসাধারণ অন্ধ নয়ঃ তোমাদের এই 
ষড়যন্ত্র তার! ধরে ফেলবে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনটি প্রাচ্যের মিউনিক 
হবে না বলে তোমরা যে বক্তব্য ছেড়েছ, তা অত্যন্ত পরিফার ভাষায় আমরা 
প্রত্যাখ্যান করছি। তথাকথিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনটি যে প্রাচ্যের 
মিউনিক হতে যাচ্ছে, এবং ভা যে চীনদেশকে আর একটা চেকোক্সোভাকিয়ায় 
পরিণত করার প্রত্বতি-পর্ব মাত্র- সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ | জাপ-সায্রাজা- 
বাদযে আবার শুভবুদ্ধিসম্পন হতে পারে এবং তারা স্থবিধে ঘোষণা করতে 
পারে-_-এই ভিতিহীন দাবিরও দৃঢ় বিরোধিতা আমরা করছি। সমগ্র চীনকে 
পরাধীন করার মূল পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন জাপ-সাত্রাজ্যবাদ কখনই 
করবে না) উহাদের পতনের পর জাপানের মধু-মাথা কথাবাতা-যেমন, 
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“আল[প-আলোচশার সময় জাতাঘ সরকারকে বিলোরা প্ল হিসেবে গ্রহণ ন। 


কপার'" পৃপনীতিটি এখন পরিভ্যান্ত হবে এব ভা পর্বিবর্তে তাকে হ্বাকার 


করে নেওয়। হবে, কিংব। কতকগুলি নিপিষ্ট শর্তে মপ্য ও দক্ষিণ চীন থেকে 
জাপান তার সৈন্যবাহিশী সরিঘে নেবে এসব হজ্ডে সাচশিতে মাছ পরার 
একটা ধূর্ত টোপ শাত্র, সে-টোপটি যে গিলবে তাকে ভালভাপে ভোজা জব 
পরিণত হওয়ার জন্য ততরা হযে খাকতে হবে । আক্মসমর্পণের আন্তগতিক 
প্রনক্রাণ। একট ধূর্ত কাদার চানকে আত্মসমর্পণের গাও্ডায় ঠেলে দেবার চে 
কবছে | চীনে জাপাশা আক্রমণ তারা সমর্থন করেছে, পাহাছের চডায় বসে 
বাঘের লডাহ দেখতে দেখতো তাজা ভযোগেল অন্গেবণ কলছে, যাতত তথাকণিত 
প্রশান্ত মহাসাগবায় অন্মেলনের নামে একটা কিছু সঞ্চস্থ কবে অন্যের কাকে উস 
রে শিজেদেণ লোলে মা টানা যাস | এইভাতীয় ষছধন্ছেল পল যালই আস্ত: 
স্থাপন করণে, তারাই একইভাবে প্রতারিত হলে | 


॥ রে সর জা ঃ টি রি লর্ মস্ত হু €. সর এ কু নি পিংক ু রি 
একনালে প্র্থটি ছিল যুদ্ধ চার্শিঘে যাগ, হলে কি ভবে নও এখন প্রশ্থটি 


৮) 
খা 
৯ পা এপিতালা কাছ রা রা ভাঁ। 77 নে লরি রর 
হন লা জয়িতা এুদ্ধ। চালানো হুল, শা শান্ত স্তাপ্ন কুল হুল 1 তকে প্রশ্বা 
৮৮ খানা ০ ৮ 6), লুল তর সি 5০ লগ ৪ টি ন 
পিশ্ হীরা তির জাজ 5৪টি পা: তির ভেরি ভারত ৬ ভরিতে 
০ %৫ণল ৮ 45/ফালল ঠা গালি ৭১৯১] কিলারপাহ্ উট হুশ লিলি পিন হাহ তিন 
৬$ । ৮] রঃ স্পা । বট ও | ০৫1৩ বির ৪1৩৩ ! সপ 3 ৩৭ । তং চে সি 1 1৬৭ চি ২ $ 


আগ্মসনপঁণের দানব কাছে মান লায়ালোল জন্য টাপ পেচচ্জত যখদ চলেছে 
শাম্মসমপপণেক আন্তজাতিক প্রনক্রাদেন কর্মতহপকবত তুদ্ধি 
আমাদের জাপ-পিবোধা ফ্রন্টের ছেতহলাবর কি কিহ বাক্ি যখন খন 


প্লান ু ১ ট) ৈ ন্কু মা ্ নি 
(দাদ্ুলামান হয়ে উঠেছে, ঠিক সই সময়ে শান্তি হি যুছ্েব প্রশ্বটিকে নিতে 


তে 
ন্ট 


ছু সস নে রি ্ তু 2 এ এ- 
চিখকার উঠেছে তীত্রভানে এবং এসহুলল ফলে বৃতভমান লাজইনহতন পরিস্থিতিতে 


আত্মসমর্পণের বিষয়টি প্রধান পিপদ হয়ে দাঁড়েছে | এবং আত্মসমর্পণকানতি 
বাক্তিদের পক্ষে প্রথম ও অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রস্কতি হিসেবে কিউ 
নিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, অথাৎ কু৪মিন্তাউকমিউনিস্ট সহযোগিতী। ভেে 
দেওয়ার এবং জাপ-বিবোপী ফ্রন্টের একা তিডে দেওয়ার কাক শুরু হয়েছে | 
এই পরিস্থিতিতে সব দেশশ্রেমিক পাটিগুলে! ও বাকিদের অতান্ত সঙ্গাগ লক্ষ 
রাখতে হবে আত্মসমর্পণকারী বাক্তিত্বেব কীধকলাপেব ওপব, ভাদের নিশ্চিত 
ভাবে বুঝতে হবে বর্তমান পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্টাগুলো কি কি” যেমন 
আল্মসমর্পণ হচ্ছে প্রধান বিপদ এবং আম্মসমর্পণের প্রস্ততি-পবের বাপ হিসেবেই 
কমিউনিজমের বিরোধিতা শুরু হয়েছে, এবং এই আত্মসমপণের 'বরুদ্ধে ও 


৬৩২১ 


মাও (২য়)--২১ 


এক্য ভাঙার বিরুদ্ধে তাদের আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে । বিগত ছু'বছর ধরে 
সমগ্র জাতিকে যে বিপুল বক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছে সেই জাপ-সাত্রাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে কোন গোষ্ঠীকেই আমাদের এই যুদ্ধে ক্ষতি বা বিশ্বাসঘাতকতা 
করার কোন স্থযোগই দেওয়া চলবে না। সমগ্র জাতির এ্কাবদ্ধ প্রচেষ্টায় 
গড়ে ওঠ! জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টে কোন গোষীকেই কিছুতেই কখনো 
বিভেদ বা ভাঙন আনতে দেওয়া চলবে না। 

লড়াই চালিয়ে যান, একা রক্ষায় সচেষ্ট থাকুন, তাহলেই চীন রক্ষ। পাবে । 

শান্তি স্থাপন করলে ব। ভাঙনে সচেষ্ট থাকলে চীন ধ্বংস হয়ে যাবে । 

এর কোন্টা আপনি প্রত্যাখান করবেন, কোন্টাই-বা গ্রহণ করবেন? 
আমাদের দেশবাসীকে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে | 

আমরা কমিউনিস্টরা, নিশ্চিতভাবেই যুদ্ধ চালিয়ে যাব, একা রক্ষার ভম্থয 
সচেছু থাকব | 

সমস্ত দেশপ্রেমিক পার্টিগুলো। ও সমন্ত দেশপ্রেমিক বাক্তিবর্গ যুদ্ধ কবে 
যাবেন, তীর! একা রক্ষার সচেষ্ট থাকবেন | 

এননকি আম্মসমর্পণ ৪ বিভেদ্রে জন্য সচেষ্ট আত্মসমর্পণকার্ার। দি 
কিছুদিনের জন্য প্রাশান্য ও পার, তনু তাদ্বে মখোস কিছুকালের মধেষ্ট খলে 
যাবে, এবং তারা জনগণ কড়ক শান্তি পাবে । চীন। জাতির উততিহাসিক 
কর্তবাই হচ্ছে এঁকাবদ্ধ প্রতিরোধের মপা দিয়ে মুক্তি অজন কর। | আত্মসদপণ- 
কারীর! চাইছে ঠিক এর বিপ্কাতটি । তারা যতই স্তবিবা পাক প। কেন, 
কেউ স্তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না এনে. করে যত উল্লাসই 
তাদের মধ্যে দেখা যাক না কেন, সমগ্র জনসাধারণের শাস্তি থেকে তাদের 
রেহাই নেই । 

আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে ও বিভেদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান সমস্ত দেশ- 
প্রেমিক রাজনৈতিক পার্ট ও গ্রপের এবং আমাদের দেশপ্রেমিক স্বদেশ- 
বাসীদের এটাই হচ্ছে এই মুহূর্তের আশু কর্তব্য । 

সম্ত দেশের জনগণ একাবদ্ধ হোন! একা ও প্রতিরোধে অবিচল 
থাকুন । আম্মসমর্পণের ও বিভেদ স্থষ্টির সমব্তরকম ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে 


দাড়াণ ! 


৩২২ 


| টীকা 

১। “আন্তজাতিক আত্মসমর্পণকারীর। হচ্ছে ব্রিটিশ ও নাকিন সাত্রাজ্য- 
বাদ, যার। চীনদেশকে বলি দিয়ে জাপানের সঙ্গে সমঝঞতায় আসার মড়মন্ত 
করছিল । 

২। পরিকল্পিত আন্তজাতিক প্রশান্ত মহাসাগরার সন্মেলনটিকে অভিহিত 
কর! হচ্ছিল দূর প্রাচ্যের দিউনিক বলে, কারণ চানদেশকে বিকিয়ে দিয়ে 
জাপানের সঙ্গে সমবগুতার আসার জন্য এই সমঝগতার পক্ষপাতা চানেক 
একদল রাজনীতিজ্ঞ ব্রিটিশ, মাফ্িন যুক্তরাষ্ 9 করাসী সাম্রাছানাদাদের সংগে 
মিলে চেষ্টা করছিল । এই সম্মেলন প্রাচোব মিউনিকে পরিণত হবে না--ওই 
আজগুবি ঘুক্কি চিয়াং কাই-শব « সমথন কবেছিল । তাক এই যুর্তডি কমরেড 


মাও সে-তুও এই প্রবন্ধে ধূলিসাং কবে দিয়েন্েন । 


পা ১ ২, 

গু ] ১ ৩1০-4।ল ০সপ্টে গল শ( 1 ৮ | বটি*, এ গে সা, লে রত] নত তে & ও এ 1 
জলি 1৮ল2 2২৮০০ ঢৈ- সফর রর 4435 রর 27০7৯ 8০:71 কি কিক ৩ 

(৭ ] [তবেব ৮. পা [ন 94 ঢ2ামাণল 1 ক্র, ৩৬ ৮5174 সি শট 2 ১৬ ৫ কুর্জা । ৪4 ০ । নু 


577৮ 15 পু চর্ক্ি স্বাক্ষল তল, মান অনা কা লে্টিন 2 ফান্স তচপ্কািশ্রি 
পু ৭ | ৬। এল পক লর ব্বাক্ষত শী? রখ ঘা ৮1 (7 ৫০9৬৭ ্্প কফান্ন 912 


জজ পা ৮7 সপ ওলা 

স্ব ফু চি শর চপ ছ্কু ৩ আটা শি বর্ব ০০ শা শি শ প্র বক _ স্কলপ্ প্যাক স্ক্া ক 
ভালিয়া েশাচলে ভাঙা তর ককারি ছাড় করে এমা ভুত ৩ কনর হত 
৫ সস পি পিসি, পর 
হাসন মাকগণ খ্তীনেোবি প্রল্কিজনা শিতল 1 ১ হাউ ৩৯ ভিন এক 


খা 


পাতা লেজ ক জাজিতী জ্রাইাভিলি ছি ভতিদজঞিটিতল হালে জরে জা? 
পি ০ | 21119 ক (শা পামাহ। ॥ ০ ,।০ 10০৭ ॥ 1৮1 ] চে 571৩ 1 


«নট সমঙ ছতায় পৌছাশাব চি, করে 1 ১ইত৯ারিক জলে হাহ আভুউ ঘন 
্ হিল ০০ 537 82252 রি 222 সন ৫৯ ত-প্টাপভটিও ইস 
£৩ত প্রাবন্ধী9 এ৮না। করবেনঃ তিন জাপান হি িহঠালের সত আগ র্ুতধহন্্ুব টি 


শব একণার আলোচন।সভ। বসেছিল । এষ ফডঘন্রমুলক পকক্সনাটিব 
"[নকরণ হয়েছিল “প্রাচোব মিউনিক কারণ এর চেহাবাটি ছিল টেন, ফ্রান্স 
গানি ও ইতালীর বো চঘ মিউনিক বডঘন্ত্র হয়েহিল ঠিক তাই মতন । 

5৪ | নামহ্মিকায় অবতরণ কবেছিল িয়াং কাই-ুশক ৪ এয়াং 
€য়েই । প্রকাশ্ত আম্মসমর্পণকারীদের পাগডার হমিকায় হিল ওর 
মার চিয়াং ছিল জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের মধ্যে লুক্কায়িতদের নেত?। 

৫ | ১৯৩৯-এর জানুয়াবি মাসে কুণ্মিনতাড পার্টিব পঞ্চম কেন্দ্রীয় 
কাঁধকবী কমিটির পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে চিয়াং কাইশশেক প্রকাস্তেই ঘোষণ! 
করে যে, “শেষ পযস্ত প্রতিরোধ-যুদ্ধটি চালিয়ে নিয়ে যাও--এই রণধ্ৰনির 
'শ্ষে পযস্ত' বলতে “লুকৌচিয়াও ঘটনার পুবের স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনা 


বাঝানে! হয়েছে, অর্থাৎ এ ব্যাখ্যাটির অথ এমনই হল যে, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব 


৩৭২) 


চীনের বিপুল এলাকা জাপ-অধিকারে ছেড়ে রাখার স্বীকৃতি দেওয়া" হল। 
স্থৃতরাং চিয়াঙের আত্মসমর্পণের কর্মনীতির মোকাবিলা করার জন্য কমরেড 
মাও সে-তুঙ বিশেষ জোর দিয়ে ব্যাখা করলেন যে, “শেষ পযন্ত কথাটির অর্থ 
হল “য়ালু নদী পযন্ত যুদ্ধ কবতে করতে এগিয়ে গিয়ে আমাদের সমস্ত হত 
অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা' । 

৬। িংঘর্ষ' কথাটি দিয়ে তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাডের সমস্থ- 
রকম রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিক্রিয়াশীল কাজকর্ম বোঝানো হতে, যাও 
সাহাযো তারা জাপ-বিরোণী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট ভেঙে দেওয়া এবং কমিউনিস্ট 
পার্টি ও প্রগতিশীল শক্তিমমূহের বিরোধিতা করছিল --যেমন হত্যাকাণ্ড ও 
অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুথ বাহিনীর ওপর বৃহদাকাবরে আক্রমণ চালানো । 

৭। ১৯৩৭-এর ১৩ই ডিসেম্বরে জাপ-হানাদাররা নানকিং অপিকাব করার 
পর জাপ-সরকার ১৯৩৮-এর ১৬ই ক্তান্ুয়ারিতে এক নিবুত্তি দিয়ে বলে যে, 
জাপান কোনরকম “চুক্তি-আলোচনায় জাতীয় সরকারকে বিরোধী দল হিসেবে 
গ্রহণ করবে নী এবং এক নয়া সরক্াবেব প্রতি সে আশা কবে ১৯৩৮৩? 
অক্টোবরে ক্যাণ্টন ৪ উহ্ান চাপ-অবিকারে খাছয়ার পণ জাপসবকাব 
চিয়াঙের দোছুলমানতার স্রযোগ গ্রহণ কবে তাক ক্নীতিব পব্িভন কৰে। 


ঞ সপ আট পেস ০ লা তি নিন ধরি সির ৬ ক ৬ সপ ক 
ওর] নভেগ্র ভাপ-সরকাক আাবন একট, বিকৃতি কিছ্বে বে, খাব আপশাপিশেষ 


এ / তি রণ 
হচ্ছে ১. “ছাতশ্য সরলা সন্ত নন্ুলা হৃচ্ভ এই ঘ, পি শর সপ্কালি তাও 
এ রি রা টে 1 ০ ৫ নি উশেলিও।। িতিপত | স্্৫ ০ ০৮ স্পর্শ 5৭ ৮ রণ সি ॥ লু ৯৬৫ মা 
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এতদিন পধন্থু অন্রহ্তত ভ্রান্থ কর্মনতির পল্বিঙন সাধন করে তাক মলে। নতুন 
ঙি 


লোক নিয়ে পুনবাসনের কাক শুক কুলে, শান্তি এ শত্খলা বুক্ষা করে, হিতে চাপ 
সম্রাট তার সঙ্গে আলোচনা করতে গররাজী হবে না । 


৬২৪ 


প্রতিক্রিয়াশীলদের শাস্তি দিতেই হুবে 


“লা আগস্ট ১৯৩৯ 


আজ ১লা আগস্ট আমরা এখানে সমবেত হয়েছি একটি ম্বরণসভায় । 
কেন আমরা এই ম্মরণ-সভ| উদ্যাপন করছি ? কারণ প্রতিক্রিয়াশলরা আমাদের 
ধিপ্নবী কমরেডদের খুন করেছে, খুন' করেছে ক্ঞাপান-নিরোদী যোদ্ধাদের | 
এ সময়ে খুন করা উচিত কাদের? চীন বিশ্বাসঘাতক ও ভাপানী সাম্রাজাবাদী- 
দের। গত ঘুবছর ধরে চীন জাপানী সাম্্া্গাবাদের সংগে যুদ্ধ করছে, কিন্তু 
এর ফলাফল এখনে। নির্ধারিত হয়নি । বিশ্বাঘাতকরা এখনো খুবই তৎপর 
ধরেছে, তাঁদের নধো খুব সামান্য সংখাক খুন হয়েছে | কিন্ক তবুও মামাদের 
বিপ্লবী কমবেডবা_ ধারা সকলেই যুদ্ধ করছিলেন ভাপানেব বিকুদ্ধে_খুন 
হয়েছেন | কারা তাদের খুন করেছে 2. সৈন্ব। খুন কনেছে | কন সৈন্যর| 
জাপান বিরোধা যোদ্ধাদ্বকেই খুন কধল? তাবা নিদেশ পালন কবেছে, 
পিশেম পিছু পাত ত,দ্রেকে খুন করান এই নিদেশ দিয়েছে । কারা তাদ্রেকে 
খুন বান এঠ নিদেশ দিয়েছে? প্রতিক্রিয়াশলকা ১ কমকেডগণ । ভাপ- 


রি 7 7১৯ 7 ৭ ্ ১০ লি সর 7২19 5 পা, চবি 
পুপপী থাদ্ধাদেব খুন করার হচ্ছেট। কাদের পক্ষে স্বাভা।ল্ক? 


নত! ভালা দালাল হ পিশ্বীসপাতিকছের পক্ষে | রিন্ধু হাত, ওর স্বান তত 
[শী মাকমণকাবী € তাদেক চান! দালালদের দ্বাব। অশিকৃত সাহহাই, 
পিপি, তিয়েশসিন বা নানকিডেক নাতি। জাফপায় হয়নি, এটা) হযেছে 
পিংকিয়াঙে, প্রতিবোধাযুদ্ধেব পশ্চান্ভাগে, এবং খুন হয়েছেন কমরেড তু চেং 
কুন ও কমবেড লো জু-মিডেব মতে। নয় চতুর্ধ বাহিনীর পিংকিয়াং গণ-সংযোগ 
কাঁযালপের দায়িত্বশীল কমরেডর, | স্পষ্টতঃই এই হতাকা গুটি টি হয়েছে 
জাপানী সাম্রাজাবাদী ও ওয়া চিং-ওছ্েই ব নির্দেশাবান একবাভ চীনা প্রতি- 
€ক্রয়াশলদের দ্বারা । আত্মসমর্পণ করার ভন্য উদ্‌ং গীব এইসব গ্রতিক্রিয়াশলবা 
গোপনে গোপনে জাপানী ও ওয়াং চি-ওয়েই'র নির্দেশ কাধকবী করেছে এবং 


তি 


শে 





পিংকিষাঙের শহীদের স্মরণে ইযেনানেব জনগণ কর্তৃক নুষ্ঠিত একটি সভাষ কমরেড 
মাও সে-তুগ এই ভাষণটি দিয়েছিলেন । 


প্রথমেই তার! বাদের খুন করেছে, তারাই হচ্ছেন জাপানীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে 
দুঢ়পণ যোদ্ধা । ঘটনাটিকে মে।টেই তাচ্ছিলা করে উড়িয়ে দেবার কারণ নেই, 
এর বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্ঠই সোচ্চার হয়ে উঠতে হবে, একে নিন্দা করতেই 
হবে! 

সমগ্র জাতি এখন জাপানের প্রতিরোধ করছে এবং প্রতিরোধের উদ্দেশ্য 
সমস্ত জনগণের এক মহান, একা গড়ে তুলেছে। কিন্তু এই মহান একোর 
মধ্ো প্রতিক্রিয়াশীল ও আবম্মসম্র্পণকারীরাও আছে। এরা কি করছে? এর! 
জাপ-বিরোধী যোদ্ধাদের হতা করছে, এবং অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করছে, এবং 
জাপ-হানাদার ও চীনা দালালদের সংগে যোগসাজসে আত্মসমর্পণের পথ 
প্রশস্ত করছে। ও 

জাপ-বিরোধী কমরেডদের এই গুরুত্বপূর্ণ খুনের ঘটনার বিরুদ্ধে কেউ কি 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? ১২ই জুন বেলা ৩ টায় এই খুন করা হয়েছে, “আক্ত 
১লা আগস্ট, এই সময়ের মধো কি আমরা কাউকে দেখেছি, যে এগিবে এসে 
(কোন বাবস্থা গ্রহণ করেছে? না। কে সেটা করবে? দেশের আইন অনুযায়ী 
আইনের প্রশাসকদ্বরেই এই বাবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল । এই ঘটন| শেনসী- 
কানস্থ-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে ঘটলে আমাদের হাইকোর্ট অনেকদিন আগেই 
ব্যবস্থা গ্রহণ করত । পিংকিয়াং হতাকাগ্ডের পর দুমাস কেটে গেছে, আইন 
এবং তার প্রশাসকর। এখনো পর্যন্ত কিছুই করেনি । কি তার কারণ? কারণটি 
হচ্ছে এই £ষ, চীন এঁকাবন্ধ নয় ।২ 

চীনকে এক্যবদ্ধ করতেই হবে; একতা ছাডা বিজয়লাভ হতে পারে না। 
কিন্ত এঁক্যবদ্ধ হওয়ার অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে এই ধে, প্রতোকেই জাপানকে 
রুখবে, সবাই একাবদ্ধ হবে ও প্রগতির জন্য চেষ্টা করবে, এবং যথাযোগা 
পুরস্কার ও শান্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে । কাদের পুরস্কৃত করা হবে? যারা 
জাপানকে প্রতিরোধ করে, যারা এঁকাকে ্টচুতে তুলে ধরে, যারা প্রগতিশীল, 
তাদের । আর শাস্তি কারা পাবে? শক্রর দালাল ও প্রতিক্রিয়াশীলরা, যার! 
প্রতিরোধের, একোর ও প্রগতির অন্তরায় স্তি করে । আমাদের দেশ কি এখন 
এঁক্যবদ্ধ? না, তা নয়। পিংকিয়াং ঘটনাই তার প্রমাণ । যে একতা থাকা 
উচিত ছিল তা যে নেই, এই ঘটনাই ত৷ দেখিয়ে দেয় । আমর! দীর্ঘদিন ধরেই 
সমগ্র দেশের এক্য চেয়ে আসছি। প্রথমতঃ, প্রতিরোধ-যুদ্ধের ভিত্তিতে এঁক্য | 
কিন্ত এখন তু চেংকুন, লো জুমিং এবং অন্তান্য যেসব কমরেড জাপানকে 


৩২৩ 


প্রতিরোধ করেছিলেন, তাঁরা পুরস্কৃত হবার বদলে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন, আর 
যেসব বদমায়েশরা প্রতিরোধের বিরোধিত! করে আসছিল, যারা আত্মসমর্পণের 
জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল ও হতাকোগ্ডে লিপ্ত ছিল, তার। কোন শাশ্সিই পায়নি, 
এটাকে একতা বলে না। এইসব বদঘায়েস ৪ আন্নসমর্পনকীদের বিরোধিতা 
আমরা নিশ্চয়ই করব, খুনেদের গ্রেপ্তার করব । দ্বিতীয়তঃ, একতার ভিত্তিতে 
একাবদ্ধ হওয়া । ধারা একতার পক্ষে তাদের পুরস্কত হওরা উচিত এবং যারা 
এর ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা করেছে তাদের শান্তি পাওয়া উচিত, কিন্ত তু চে 
কুন, লো জু-মিং প্রস্ততি কমবেডরা ,এই এক্য টটচুতে তুলে ধরার জন্যই শান্সি 
পেয়েছেন, ন্বশংসভাবে তাদের হতা করা হয়েছে, আর যেসব শয়তান এই 
এঁকা বিস্রিত করার চেষ্টা করছে তাঁরা বেশ বহালতবিদ্নতে ঘুরে বেডাচ্জে | 
একে “মোটেই এঁকাবদ্ধ হওয়া বলে না। ভতীয়তঃ, প্রগতির ভিভ্ভিতে 
একত| | সমগ্র দেশকে এগিয়ে যেতে হবে , অনগ্রসবদের দ্রুত এগিয়ে গিয়ে 
অগ্রগ[মীদেব পরার চেষ্টা করতে ভবে, অগ্রগামী যাবা তাঁরা অন গ্রসবদেব সংগে 
তাল বাখার জগ্বা পেমে থাকলে হবে না। পিৎকিয়াঙের খুনীরা প্রগতিশ্লদ্বে 
খন করেছে | প্রতিবোধ-যুদ্ধ শুরু হয়ব পর থেকে ভাঙ্গা হাজার কমিউনিস্ট 
ও (দশাপ্রিমিকদের খুন কক হয়েছে, পিংকিঘ়াঙের হতাকাণগড তাক একট' 
সাম্প্রতিক উদাহরণ মাত্র । এ যদি চলতে দেওয়া হয়, চীনের পক্ষে তা! হানে 
চরম ক্ষতিকব * ধারাই জাপানেন প্রতিরোধ কবেছেন ভীরাউ খন হবেন । এই 
খুনেব অর্থটা কী? এব সোজা অর্থ হল এই যে, জঞাপ-সাম্াজবালী এ প্রাণী, 
চিং-ওয়েইয়ের হুকুমে চীনা প্রতিক্রিয়াশীলর। আত্মসমর্পণের জন্য পস্রনিন নিল, 
এবং সেই কারণে জাপবিরোধী যোদ্ধাদের, কমিউনিস্ট ও দেশ্প্রমিকদের 
খুন করতে শুরু করেছে । এটা যদি বন্ধ ন৷ হয়, এই প্রতিক্রিয়াশলদের হাতে 
চীনের ধ্বংস অনিবার্ধ | সুতরাং এই হতাকাগ্ডের সংগে সমগ্র দেশেব সম্পর্ক 
ভড়িত, এর গুরুত্ব অসীম, এবং আমরা জাতীয় সরকারের কাছে দাবি করছি 
যে, এই প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে অবিলদ্ষে চরম শান্তির বাবস্থা গ্রহণ করা! 
হোক । 


গে 


কমবেডদের আরও খেয়ালে রাখতে হবে যে জাপ-সাআ্রাজাবাদ সম্প্রতি 
তার বিভেদমূলক কার্যকলাপ জোরদার করেছে এবং আন্তাঞজাতিক সাত্রাজাবাদ 
জাপানকে সাহাযা দেওয়ার ব্যাপারে আরও তৎপর হয়েছে, এবং চীনের 
বিশ্বাসঘাতকরা, গোপন ও প্রকাশ্ত ওয়াং চিং-ওয়েইরা আরও বেশী সচেষ্ট হয়ে 


৩২৭ 


উঠেছে প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্থাতী কাধকলাপ চালাবার জন্য, এক্যকে বিস্ষিত 
করার জন্য, এবং ঘড়ির কাটা পিছিয়ে দেবার জন্য । এরা চাইছে আমাদের 
দেশের বৃহদাংশ ছেড়ে দিতে, এরা৷ চাইছে আভান্তরীণ বিভেদ ঘটিয়ে গৃহযুদ্ধ 
শুরু করতে । এখন এরা “বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিসমূহের !কাধাবলী নিয়ন্ত্রণ, 
বিধি'৪ নামক গোপন বাবস্থা বাপকভাবে কাধকরী করতে শুরু করেছে । এরা 
হচ্ছে চরম প্রতিক্রিয়াশীল, এরা জাপ-সাম্রাজাবাদের সাহায্যকারী, এরা 
প্রতিরৌধ, একতা ও প্রগতির বিধ্বংসী শক্তি । এই “বিদেশী ভাবাপন্ন পার্ট? 
কারা? জাপ-সাম্রাজাবাদীরা, ওয়াং চিং-ওয়েই ও অন্যান্য বিশ্বামঘাতকরা | 
জাপ-প্রতিরোধে একাবদ্ধ কম্িনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য জাপ-বিরোধা রাজনৈতিক 
পার্টিকে কিভাবে “বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টি' বলা যায়? তবুও কিন্ত আত্মসমর্পণ- 
কারী, প্রতিক্রিয়াশীল ও গৌড়াপস্থীরা যথেচ্ছভাবে জাপ-বিরোধী কর্মীদের মধো 
কোন্দল ও বিরোধ ঘটানোর কাজ করে যাচ্ছে । এই ধবনের কাজ কি সঠিক, 
ন| ভুল? এ ধরনের কাক অতান্ত হুল! (সমস্বরে হর্ধধ্বনি |) শিয়ন্ত্রণের কথা 
বলতে গেলে, কোন ধরনের লোকদের নিচু কর। উচিত? কৰা উচিত জাপ- 
তিক্রিাশল এ আক্মসমপণকাবাদের | 
1ন। টা [নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সবচেয়ে দপ্রতিজ্ঞ, সবচেয়ে 
প্রুগ পি কমিউনিন্ পার্টিকে শি়ন্থণ কেন? এ কাজ 
চুড়ান্তভাবেই ভুল । আদর ইত্লেনানের লোকের, এপ দঢ বিরোকিত। ও তীত্র 
প্রতিবাদে সোচ্চার হল্ডি | । গনস্বরে হ্র্যধবনি |) আমবা পিদেশী ভাবাপন্ন 
পার্টিসমহের কাণাবলী নিয়ন্ত্রণ বিংসা নামক বিদিটির বিশোবিতা। কবছিত কারণ 
এই ধরনের সমন্ত নাব্দ্থ! এক ভাডাণ মমস্থ হদ্ধের মুলে আছে । আমবা আজ 


যে এই জনসভায় দা 


ই 
নি 


রেত হদ্েছে, ভার উদ্দেঠই হচ্ছে পিবিলচ্ছিন্ন গ্রতিবোর, 

শি এ স্পা বে নল টি রি এ উর 

একতা ও প্রগতি 1! এ উদ্দেশ্য জাহানেল ভন্কই এ বিদেশ, পার্টিসমূহের 
৯ 


কাধাবলাী নিরন্রণ লিধিটি অবশ্ঠত বাতিল করতে হবে, আয্মসনপণকারা ও 


১৯৯ রা সি রিবন ্ রি 
প্রতিক্রিস়াশলদের অবশ্যই শাহি পেতে হবে এবং সমস্ত বিপ্রণা কমবেডদের 
সমন্ত কমরেড হ জাপ-গ্রতিরোপে পাপ জনগণকে শিশ্চঘভ হর্ষ করতে 


হবে । € এ্নল হর্ষদবনি ও শ্লোগান 1) 


৬৭ ০ 


টীকা 

১। চিয়াং কাই-শেক ও তার সাঙ্গপাঙ্গরাই হচ্ছে এই 'প্রতিক্রিয়াশীলবুন্দ | 
১৯৩৯ সালের '১২ই জুন চিয়াঁং কাই-শেকের গোপন নির্দেশে কুওমিনতাঙের 
১৭ নম্বর গ্রপ বাহিনী হুনান প্রদেশের পিংকিগ্নাঙে নয়। চতুর্থ বাহিনীর গণ 
সংযোগ দপ্তর অবরোধ করার জন্য সৈন্য পাঠায় এবং ঠাণ্ড! মাথার নয়া চতুর্থ 
বাহিনীর ষ্টাক অফিসার কমরেড তু চেংকুন, অষ্টম রুট বাহিনীর মেস্তর ও 
আযাডজুট্যাপ্ট কমরেড লে! জু-মিং এবং আরও চারজন কমরেডকে হত্যা করে। 
এই হত্যাকাণ্ড শুধু জাপ-বিরোবী গণতান্ত্রিক ঘাটি এলাকাতেই নয়, এমনকি 
কুওমিনতাও অঞ্চলে সতব্যক্তিদের মধ্যেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ সঞ্চার করে । 

২। কুওমিনতাঙ 'প্রতিক্রিয়াশীলরা “এক্যবদ্ধ হবার? আওয়াজ তুলে 
তাদের কমিউনিন্ট পরিচালিত জাপ-বিরোদী সশস্ম বাহিনী ও ঘাঁটি অঞ্চল 
ভেঙে দেবার শ্বণ্ চক্রান্ত কাধকরী করেছিল, এবং তান মোকাবিলা করার 
জন্যক্ট কমবেড মা৭ সে-ভু$ একাবদ্ধ হার ব্যাথা! প্রদান করেন | জাপানের 
বিরুদ্ধে ক ওমিনতা €-কমিউনি,ট সহযোগিত' পুনঃপ্রতিষ্টিত হবার নর “একাবদ্ধ 
রা এর প্রবান হাতিয়ার হিছেনবে কাজে লাগিয়ে সুগুমিনতাউিব! 
বশিউন,ন পার্টির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ততালে ঘে, তাকী নাকি সঙ্গ সময়েই 
আলাপ! খাত চায়, তাল! নাকি একো লি ঘটি প্রতিরোদের কাছকেই 


ক্ষতিগ্ বলছে 1 ১৯৩৯ সালে জাপসাৰি মাসের পক থেকে, কুওমিনতাডের 
পঞ্চম কেনার কারক কদিটিত পঞ্চন পপিত আঅহিবেশনে সিঘাং কতক প্রন্তানিতি 
পেশ পা যাপন পা্টিননঙ্েল কাহার কিঘুদ জজ গহীন হনাল পক “থকে 
এ ক্রিয়াশীল হউগোল আর বাছতে খাকে | কদছেড মাও সোতুও 

৯ 
পরতিক্রিখল কঙিমিনতাঙে হাতি থেকে িকাবন্ধ হও এই গ্রোগানটি ছিনিয়ে 
শে এটিকে জাতি ও জনগণের নিরুদ্ধে কু গমিনতাডেক বিভেনপন্থী কাধাবলীব 


একটি বিগ্নবা সি রা করেন । 


৩1 ১৯৩৮-এর অক্টোবরে উহানের পতনের পৰ জাপানের প্রধান কর্ম- 
নাতিই হয় রাজনৈতিক উপায়ে কুওমিনতাঙকে আত্মসমর্পণে প্রলুব্ধ কবা। 
ব্রিটিশ ও মান সাত্াজাবাদসহ আন্তজাতিক সাআ্রাজাবাদও বারবার চিয়াংকে 
শান্তি স্থাপনের জন্য সমঝওতা। করতে উপদেশ দিয়েছে, এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
চেম্বারলিন এই ইঙ্গিতও দেন ষে, দূর প্রাচ পুনর্গঠনের" পরিকল্পনায় সে ষোগ 
দেবে । জাপ-আক্রমণকারীরা ও আত্তজ্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ১৯৩৯-এ তাদের 


৩২৪৯ 


ষড়যন্ত্রের জাল আবও বিস্তার করে । এ বছরের এপ্রিল মাসেই চীনে অবস্থিত 
ব্রিটিশ বাষ্রদূত ক্লাক-কের চিয়াং ও জাপ-আক্রমণকারীদের মধো শাস্তি- 
আলোচনার” সুত্রপাত করে দেওয়ার জন্য মধাস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করে। 
জুলাই মাসে জাপান ও ব্রিটেনের মধ্যে এক চুক্তি হয়, এবং তাতে চীনদেশে 
জাপান যে বাস্তব পরিস্থিতি স্ষ্টি করেছে ব্রিটিশ সরকার তার স্বীকৃতি দিতে 
রাজী হয়। | 

৪। “বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিসমৃহের কারধাবলী নিয়ন্ত্রণ বিধি"--অত্ন্ত 
গোপনীয়তার সঙ্গে কুওমিনতা কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশটি দেয় । কমিউনিস্ট ও 
অন্যান্য সমস্তরকম প্রগতিশীল চিন্তাধারা, বক্তৃতা ও কাযাবলীর ওপর প্রচণ্ড 
প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়, যার ফলে সয়স্ত রকমের জাপ-বিরোদী গণ- 
সংগঠনের মধো বিশংখলা স্ষ্টি হয়। তারা আরও নির্দেশ দেয় ঘে, যেসব 
জায়গায় “কমিউনিস্টরা অতান্ত প্রবল" বলে কুণ্ডমিনতাঙ মনে কবে, সেখানে 
“যৌথ দায়িত্ব ও শান্তির আইনটি প্রযুক্ত হবে, এবং সাধারণভাবে “সংবাদ 
সংগ্রহের জ্ঞাল', অর্থাৎ প্রতিবিপ্রবী গোয়েন্দা বিভাগের জাল “পাৎ-চিয়া' শাসন- 
সংস্থার মধো ছন্ডিরে দিতে হলে | “পাও ও 'চিয়া' তখন ছিল কু ৪মিনতােব 
ক্যাসিষ্ট শাসনের বুনিয়াদ্শ প্রশাসনিক একক | দশটি পরিবাব নিয়ে হতে' 
একটি “চিয়!, এবং দশটি চিন নিয়ে একটি পা । 


৩৩৩ 


নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে য়া 
চীন দৈনিক” পত্রিকার সাংবাদিকের 
সংগে সাক্ষাগকার 


১ল। সাপ্টিম্ত। ১৯৩৯ 


সাংবাদিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির মধ্যে সম্পাদিত 
অনাক্রমণ চুক্তির১ তাৎপর্য কী? 

মাও সে-তুঙ ঙউ: সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চট হ হচ্ছে দোভিঘ্নেত 
ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান সমাক্ততান্িক শক্তি এবং সোভিয়েত সরকার কর্তৃক 
অবিচলভানে অন্শ্থত শান্তি নাতির কলশ্রতি | চেঙ্গারলিন-দালাদিয়েরের 
নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিঘাধীল আন্তর্জাতিক বৃজোয়াা একট। এসাভিয়েত-জার্জান 
যুদ্ধ বাণিয়ে পেবাণ যে চক্রান্ত চালাচ্ছিল, এই চুরি তাকে চূর্ণবিচুর্ণ কৰে 
দিঘেছে, কমিউনিস্টবিরোধা জার্মানিই তালী-ভাপান গোরা দ্বার) সোভিয়েত 
ইউনিয়নের চাবিদিনে গড়ে তোলা পরিবেষ্টনাকে ভেঙে দিয়েছে, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ৪ ভ্াপানের মপো শান্তিকে জোরদার করে তুলেছে, এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক গঠনকাথের অগ্রগরতিকে রক্ষা করছে। প্রাচো 
এই চুক্তি জাপানকে আঘাত হেনে চীনকে সাহাযা করেছে; চীনের জাপ- 
বিরোধী প্রতিকরোদের শক্তিগ্রলিকে শক্তিশালী করে ত৮72 আম্মসমপণ- 
বাদীদের আঘাত হেনেছে । এবং এ সনকিছুই সমগ্র দুনিয়ায় জনগণকে 
স্বাধীনত। ও মুক্তি অঞ্জনের ব্যাপারে সাহা করেছে । এই হচ্ছে সোভিয়েত- 
জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিব সম্পূণ রাজনৈতিক তাংপধ। | 

প্রশ্ন £ কিছু লোক এখনো! এ কথা৷ বুঝতে পারছে ন৷ যে, সোভিয়েত- 
জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিট। হচ্ছে ইঙ্গফরাসী-সোভিয়েত আলোচনার বার্থতারই 
ফলশ্রুতি , তারা বরং এই মোভিয়েত-জার্মান চুক্তিকেই এই বার্থতার ভন্ত 
দায়ী বলে ভাবছে । ইঙ্গকরাসী-সোভিয়েত আলোচনা কেন বার্থ হল, সে 
সম্পর্কে একটু বযাখা। করে বলবেন কি? 

উত্তর : ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের আত্তরিকতার অভাবের জন্যই 
সম্পূ্ণত; এই আলোচনা বার্থ হয়েছে । সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল 
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আত্তর্জাতিক বুজোয়া, এবং প্রাথমিকভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বুর্জোয়ারা 
ফ্যাসিষ্ট জার্মানি, ইতালী ও জাপানের আগ্রাসনের প্রতি “হস্তক্ষেপ না করার 
প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতি ধারাবাহিকভাকে অনুসরণ করে চলেছে । তাদের 
উদ্দেন্ট হচ্ছে আগ্রাসী যুদ্ধগুলোকে উপেক্ষা করে চলা, এবং তার মধ্য দিয়ে 
নিজেদের স্ববিধে অর্জন করা। সেই কারণেই আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি 
প্রকৃত ফ্রণ্ট সষ্টির জন্তা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচেষ্টা বারবার প্রতাখাত 
হয়েছে: দূরে ঈাডিয়ে তারা “হস্তক্ষেপ ন! করার' অবস্থান গ্রহণ করে জার্মান, 
ইতালীর ও জাপ-আক্রমণ উপেক্ষা করছ্ছে। যুদ্ধমান পক্ষগুলো যখন লড়াই 
করে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন এগিয়ে এসে হস্তক্ষেপ করাটাই হচ্ছে, তাদের 
উদ্দেশ্ট | এই প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতি অনুসরণ করে তারা জাপানের কাছে 
অর্ধেক চীন ছেড়ে দ্য়েছে, সমস্ত আবিসিনিয্না, স্পেন, অস্ট্িা ও চেকো- 
শ্লোভাকিয়াকে ছেড়ে দিয়েছে ইতালী ও জার্মানির হাতে ।১ তারপর তাবা 
চাইছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বলি দিতে । এই. ষড়যন্ত্রটা স্পষ্ট হয়ে গিরেছে 
সাম্প্রতিক ইঙ্গ-করাসী-সোভিয়েতেক আলোচনার মর্দা দিয়ে ।  ১৫ই এপ্রিল 
থেকে ২৩শে আগস্ট - চাল মাস নুর এই আলোচিন! চলে এবং এই আলোচনা" 
পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন উপদ পৈনের পলাঙ্গা দিয়েছে কিন্ গোড। থেকে 
শেষদিন পধনস্ত এ্রটেন £€ ফান্স সমতা 2 পাবস্পপিক আন্শ্ি্কতার নাতি 
প্রতাখান করে এসেছে, তাল লাবি করেছে এসাভিযেত ইউনিরন তাদের 
নিরাপত্তার বাবস্থা গ্রহণ ককক, কিন্য সোভির়ে 5 ইউনিয়ন ৪ ছোট বাটিক 
দেশগুলোর ক্ষেত্রে সেই নিকাপন্তাধ নর্থ: নরতে তাল। বাঙ্গা হল ন' 
এভাবে জার্মানিকে আন্রঘণ চালানোর সঘোগ কবে দেবার ছনা কান 
রেখে দেওয়া হল, কিন্ 'আক্রদণকাবীকে রোখাক জন্য পোলার মবা দিয়ে 
সোভিয়েত সামরিক নাহিনীব উলাচলের পথ কবে দেয়ার প্রস্তাবটি 

প্রত্যাখ্যান করা হল; আোচন। পারদ হগঘার এই হল কারণ | ইতিমন্যে 
জার্মানি এই বলে ইংগিত দিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরূদ্ধে তার 
কারধকলাপ সে বন্ধ রাখবে, তথাকখিত কদিউনিস্ট আন্তঙ্জীতিকের পিরুদ্ধে 
চুক্তিটিও তারা! পরিত্যাগ করবে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাঁমান! অলঙ্ঘা 
বলে স্বীরুতি দেবে; সুতরাং সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত 
হল । হস্তক্ষেপ না করার' যে নীতিটি আন্তর্জাতিক, এবং প্রধানত: ইঙ্গ- 
করাসী প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করছিল, ত। হুল “পাহাড়ের চূড়ায় বসে বাঘের 
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লড়াই দেখার” নীতি, অন্যের স্বার্থহানি করে নিঙ্ছের স্বার্থসিদ্দির চিরাচরিত 
সাঘ্রাজ্যবাঁদী কর্মনীতি। চেশ্বারলিন মন্ত্রী হয়ে বসার পর থেকে এই কর্ম- 
নীতির শুত্রপাত, গতবছরের সেপ্টেম্বরে মিউনিক টক্তি স্বাক্ষরের মধা দিয়ে 
এটি চরমাবস্থায় গিয়ে পৌভার, এবং পরিশেষে এর অবসান ঘটে সাম্প্রতিক 
ইঙ্গ-করাপী-সোভিঘ়েত আলোচনায় । এখন থেকে পনিস্থির্তি নিশ্চিতভাবে 
এগিয়ে খাবে ই্সফরাসা ও জার্শানইতালাম়- এই ছুটি নুহ২ সাশ্রাজাপালা 
শিবিবের মো প্রতাক্ষ সংঘর্ধের দিকে | ১৯৩৮এর আক্টোলরে আমাদের? 
পার্টির ঘ্ঠ কেন্দ্রায় কমিটির ষষ্ট বর্সিত অধিবেশনে আমি বলেছিলাম “চেঙ্গানু 
লিন-অন্তন্থত কর্মশাতির নিশ্চিত পরিণতি হচ্ছে “নিজের পায়ে কেলার ভন্যুষট 
পাথর তোলা” 1 পরের ক্ষতিসাদন করার উদ্দেশ্য নিয়ে চেম্বারুলিন শক 
করেছিল বিন্য তার পরিসমাপ্তি ঘটল শিেব ধ্বংসের মধ্য দিয়ে এটা হচ্ছে 
সমন্ক প্রতিত্রিয়াশল ব্নীতির পর্চাহলকা শিমনেরুহ পিকাশেরু ফল | 

প্র্ম; পভমান পরিস্থিতি বিকাশ কিভাবে ঘটউকে বলে আপনি 
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তখন চুপচাপ বসে লক্ষা করছিল) 


এখ | ৫ 9 





ইউবেোপে এক অবগ্রাসী যুদ্ধের পি পা পরিবতিত হতে যচ্ভে । দ্বিতয় 
সামাজাবাদ] যুদ্ধ এক নতুন পযায়ে প্রবেশ 

ইউরোপে জার্মানইতালীর় ও জা সাম্রাজানাদী দুই ককের মকো 
উপনিবেশিক জনগণের ওপর আবধিপতা করা নিয়ে বৃহৃদাক্কারের এক সাঘ্রাঙ্তা- 
বাদী যুদ্ধ অতাসন্ন হয়ে উঠেছে । এই যুদ্ধে বিবদ্মান উভযপক্ষই জনগণকে 
(বাকা দিঘ্লে তাদের সম্থন পাবার জন্য তাদ্রে নিজ নিক অবস্থানকে সঠিক 
এবং বিপরীতপক্ষের অবস্থানকে বেঠিক বলে ঘোষণা করে তারম্বরে প্রচার 
চালিয়ে যাবে । বাস্তবে এটা হচ্ছে একটা ভাওতী' | ছুপক্ষেরই উঙ্গেশ্ত 
সাম্রাজাবাদী, দুপক্ষই উপনিবেশ ও আধাউপনিবেশের ওপর আধিপতা বিস্তার 
ও প্রভাবাবীন অঞ্চল স্থাপনের জন্য লড়ছে, উভয়েই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালিরে 
যাচ্ছে । বর্তমানে তারা লড়াই করছে পোল্যাও, বলকান দেশসমূহ এবং 
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ভূমধযসাগরের উপকূল নিয়ে । এ যুদ্ধ কোনক্রমেই স্থা় যুদ্ধ নয়। ন্তায় যুদ্ধ কখনো 
আগ্রাসী যুদ্ধ হয় না, তা হয় মুক্তিযুদ্ধ । কমিউনিস্টরা কখনই কোন অবস্থাতেই 
আগ্রাসী যুদ্ধ সমর্থন করবে না। তারা মুক্তির জন্য অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে 
এগিয়ে গিয়ে আগ্রাসী নয় এমন প্রতোকটি যুদ্ধই সমর্থন করবে, তারা থাকবে 
সংগ্রামের সামনের সারিতে । চেম্বারলিন ও দালাদিয়েরের ভীতি প্রদর্শন ও 
উৎকোচ প্রদানের সামনে দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের সংগে সংগ্লিষ্ট সামাঞ্জিক- 
গণতান্ত্রিক পার্টিগুলে৷ বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে । প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কালে যেমন 
হয়েছিল, ঠিক তেমনি একটা অংশ-- ওপরের স্তরের প্রতিক্রিয়াশল অংশটি _ 
সেই জঘন্য পুরানো৷ পথটিই অন্গসরণ করে চলেছে, তারা নতুন সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধকে সমর্থন জানাতে প্রস্তত হচ্ছে । কিন্তু আরেকটি অংশ ক্মিউনিস্টদের 
সংগে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ ও ফাসিজ্মের বিরুদ্ধে গণফ্রণ্ট তৈরী করবে । চেষ্বার- 
লিন ও দালাদিয়ের জার্খীনি ও ইতালীর পদচিহ্ন ধরে এগিয়ে চলেছে, প্রতিনিয়ত 
তারা আরও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে, যুদ্ধকালীন সমাবেশের স্থযোগ গ্রহণ 
করে তারা তাদের দেশের রাষ্টকাঠামোটাকে ক্াসিষ্ট কাঠামোয় দাড করিষে 
দিচ্ছে, অর্থনীতির সামরিকীকরণ ঘটাচ্ছে । সপক্ষেপে, সামাছাবাপী দুটি 
শিবিরই যুদ্ধপ্রস্ততি চালাচ্ছে তীব্র গতিতে, লক্ষ লক্ষ তোক গণহতাাঃ 
আশংকার মুখোমুখি এসে দাডিয়েছে। এ সবকিছুই জনগণের মধ্যে নিশ্চিত 
ভাবে প্রতিরোধ-আন্দৌলন জাগিয়ে ভুলবে | জাম্মানি কি ইতালী, ব্রিটেন 
কি ফ্রান্স, ইউরোপের ব! বিশ্বেব সবত্রই, জনগণ যদি সাআজাবাদীদের যুদ্ধে 
কাক্সানের খোরাক হতে না চান, তাহলে তাদের জেগে উঠতে হবে, সমস্তকম 
সম্ভাবা উপায়ে সাম্রাজাবাদী যুদ্ধের বিরোধিত। করতে হবে | 

এই ছুটি বৃহৎ ব্লক ছাডাও ধনতাত্রিক ছুনিয়ার আরও একটি ব্রক আছে, 
যাদের নেতৃত্বে আছে মাক্িন যুক্তরাষ্ট্র, এবং এদের মধো অন্ততুক্ত আছে মধ্য 
ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশ । নিজেদের স্বার্থেই এই গ্রপের দেশগুলো 
এখনই যুদ্ধে নামবে না । নিরপেক্ষতার নামে মাফিন সাত্রাঙ্জাবাদ লাময়িক- 
ভাবে এই ছুই বিবদমান পক্ষের কোনদিকেই যোগ দেওয়! থেকে বিরত থাকবে, 
াতে করে ভবিষ্যতে সে মঞ্চে আবিভূতি হয়ে ধনতাস্ত্রিক দুনিয়ার নেতৃত্বলাভের 
জন্ গ্রতিষন্বিতা করতে পারে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়ারা যে এখনো 
-গণতন্ত্রেরে কাঠামো ,এবং তাদের দেশের শাস্তিকালীন অর্থনীতি এখন 
পরিতাণগ করেনি, ত। বিশ্বশাস্তি আন্দোলনের অন্ুকূলেই কাজ করছে। 
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সোভিয়েত-জার্মান চুক্তির. আঘাতটি চরমভাবে পড়েছে জাপানী সাম্রাজ্য- 
বাদের ওপরে, এবং তারা বৃহতর বিপদের ঝুঁকি-সন্বলিত এক ভবিষ্যতের মুখো- 
মুখি গিয়ে পড়েছে । জাপানের অভ্যন্তরে তার পররাষ্ট নীতি নিয়ে ছুই উপ- 
দলের মধ্য লড়াই চলছে । জাপ-সমরবাদীর। জার্ধানি ও ইঈতালীর সঙ্গে এক 
চুক্তি সম্পাদন করে চীনের ওপর তাদের পরিপূর্ণ আধিপত্য বিন্তার করতে 
চাইছে, তাবর। চাইছে দক্ষিণ-পৃব এশিয়া আক্রমণ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স « নাক্ষিন 
যুক্তরা্কে এ অঞ্চল থেকে উতথাতি.করতে ; অন্যদিকে বুর্জোয়াদের আর একটা 
অংশ চানের ওপর লুঠনে প্রধান জোর দেবার জন্য ব্রিটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট ও 
ফ্রান্দকে সুবিধে দিতে চাইছে । বর্তমান মুহূর্তে ত্রিটেনের সঙ্গে একটা 
সমঝ 9ত। করার দিকের ঝেোীকটাই নেশ শক্তিশালী | ব্রিটিশ প্রতিক্রিঘাশীলর। 
আধ্িক ও অর্থনৈতিক সাহাখ্যসহ চীনকে যুক্তভাবে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেবে, 
এবং তার বগলে তার। চাইবে যাতে জাপান প্রাচাথণ্ডে ভ্রিটিশ ন্বাথের প্রহর 
হিসেবে কাছ করে, চান। জাতায় মুক্তিমান্দোলনকে অবদমিত করে একং 
সো৬.মত হউশির়নকে আটকে রাখে । তরাত খাই হোক না কেন, চানদেশ 
ভর পার পানা মূল উদ্দেস্টের কোন পরিবর্তন ঘটবে না| চীনে জাপানাক। 
সামনাসামনি বড় আকারের সামরিক অভিযান চালাবে- এমন সন্ভাবন। 
হয়তে। ততট। নেই, তবে “চীনাদের অবদমিত করার ক্ঞন্য চীনাদের বাবহাব 
করার ৪ এবং চীনের ওপর অর্থনৈতিক লুখন পরিচালনার জন্য যুদ্ধের 
সাহাঘো যুদ্ধ চালিয়ে যাবার'৫ বাজনৈতিক আক্রমণ সে বাড়িয়ে ভুলবে, এবং 
একই সঙ্গে অধিকৃত অঞ্চলকে “ঝেটিয়ে পরিফার করার" অভযান্৬ চালিয়ে 
যাবে | ' তাছাডা, চীন যাতে আত্মসমর্পণ করে, ব্রিটেনের মধাস্থতার তার 
চেগ্রাও সে করবে । হুযোগ বুঝে £স পুবাঞ্চলের মউনিক প্রস্তাব দেয়ে 
বসবে এবং তুলনামূলকভাবে বড টোপ ফেলে চেষ্ট। করবে চীনকে প্রলোভিত 
করতে ব৷ ভয় দেখাতে, যাতে সে আত্মসমপণের চুক্তি করে এবং তার চীনকে 
প্খলে রাখার উদ্দেশ্য সকল হয় । জাপানী শাসকশ্রেণী তার মন্ত্রিসভার মধ্যে 
,ঘ পরিবর্তনই করুক না কেন, যতদিন ন। জাপানী জনগণ বিপ্লবী অভ্ারথানে 
'জগে উঠছেন, ততদিন পযন্ত এই জাপানী সাত্রাঙ্জাবাদী লক্ষা অপরিবত্তিতই 
থাকবে। 


এই ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বাইরেও রয়ে গেছে এক আলোর দুনিয়া, সমাজ- 
তান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন । সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি সোভিষেতকে স্থযোগ 
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দিয়েছে শাস্তিআন্দোলনে আরও সাহায্য করতে, জাপ-প্রতিরোধে চীনকে 
আরও সাহায্য দিতে । 

আত্তজাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এই হচ্ছে আমার মৃল্যায়ন। 

প্রন্ম : এই পরিস্থিতিতে চীনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কি? 

উত্তর : ছুটি সম্ভাবনা আছে। একটি হচ্ছে প্রতিরোধ, এঁক্য ও 
প্রগতির বাপারে অধাবসায়-যার অথথ হচ্ছে জাতীয় পুনজাগরণ। অন্যটি 
হচ্ছে সমঝওতা, বিওক্ত হওয়া ও পশ্চাদপসরণ--যার অর্থ হচ্ছে জাতীয় 
আত্মসমর্পণ । 

নতুন আন্তজাতিক অবস্থায় ভাপান যত বেশি ক্রমবর্ধমান অস্থবিধাঁর 
মধ্যে পড়তে থাকবে এবং চীন দৃটভাবে সমবঝওতা করতে অস্বীকার করান, 
ততই আমাদের পক্ষে রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের ্তরটির পরিসমাপ্ধি ঘটবে 
এবং রণনীতিগত অচলাবস্থার স্ত্রপাত হবে । পরবতী ব্তরটি হবে প্রতি- 
আক্রমণের প্রস্ততিপবের | 

যাই হোক, ঘুদ্ধের ফ্রণ্টে অচলাবস্থার অথই হচ্ছে শক্রর পশ্চান্ভাগে 
অচলাবস্থার বিপরীত : ফ্রণ লাইন ধবে অচলাবস্থার স্ত্রপাত হওয়ার সংগে 
সংগে শত্রর পশ্চাতের লাইন ধরে সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠবে | ফলে, প্রবানতও 
উহান পতনের পক অধিকৃত অঞ্চলে শত্রু ঘে কাপকভাবে "কব টিয়ে পণিচ্কাব 
করার' অভিঘান চালিয়ে, যাচ্ছে -বিশ্ষেভাবে উত্তর টানে ৩: শুধু ভাব 
চালিয়েই যাবে শা, এখম “থকে তীরা ত. আবও তীব্রতর করবে | তারও 
ওপর, যেহেতু শত্রর প্রধান কর্মনীতিই এখন “চীনাদের অবদমনেন জন্য চানাদের 
ব্যবহার' করার রাজনৈতিক আক্রমণ পরিচালন! এবং "যুদ্ধ দ্য়ে যুদ্ধ চালিদনে 
যাওয়ার" অর্থনৈতিক আক্রমণ পরিচালনা, এবং যেহেতু ব্রিটিশের প্রাচ্য নাতির 
লক্ষ্যও হচ্ছে দূর প্রাচোর মিউনিক তৈরী করা, সেহেতু চীনদেশের বৃহদাঞ্চল 
বিসর্জন দেওয়ার বিপদ এবং আভ্যন্তরীণ বিভেদের আশঙ্ক। প্রভৃতভাবে বুদ 
পাবে। শক্রর তুলনায় চীন এখনো যথেষ্ট ছুবল, এবং সমগ্র দেশ যদি কঠিন 
সংগ্যমে ইকাবদ্ধ ন! হয়, তবে প্রতি-আক্রমণে যে শক্তির প্রয়োজন, তা৷ গড়ে 
ভুলতে সে সক্ষম হবে না। 

স্থৃতরাং, এখনো আমাদের দেশের পক্ষে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে 
বৃদ্ধ পরিচালনায় অধ্যবসায়ী হওয়া, এবং সেখানে কোনরকম শৈথিলাই 


চলবে না। 


কে 
ত+ 
বে 


এ সম্পরকে কোন সন্দেহই শেই যে, চীনের পক্ষে বর্তমান সুযোগ কোন- 
মতেই হারানো চলবে না, কোন ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে চলবে না, অত্যন্ত 
“ঢ রাজনৈত্তিক অবস্থান তাকে গ্রহণ করতেই হবে। 

অন্য কথায £ প্রথমতঃ, জাপ-প্রতিরোধের নীতিতে দৃঢ় প্রত্যযে অবিচল 
থাকা, এবং যে-কোন রকমের সমবওতার বিরোধিতা করা | প্রত্াক্ষ বা 
ছন্সত্টৌী গুয়াং চিং-গশেউদের বিরুদ্ধে দুঢ়নংকল্প আঘাত হানতেই হবে। 
তোযষাশোদের ছিষ্টি বুলি, তা মে জাপানের কাছ থেকেই আহ্থক সা ব্রিটেনের 
কাছ থেকেই মানুনঃ চীন ক্তা আশশ্াই দটুভগবে এত্যাখান করবে, এবং প্চোর 
নিউহি কে সে কখনই যোগ দেবে না । 

দ্বিগাপততত, জাপানের বিরুদ্ধে এক)দদ্ধ। 1 তারে ধের নাতিতে দঢগাতারে 
অশিচল থাকা এবং বিছেদের দিকে ঘেকোন পদন্ষেপেরহ লিকেোধিতা। করা। 
€খর পষ্টি রাখতে হবে এইসব পদক্ষেপের দিকে তা হে গুলে! জাপা ৃ 
অনা." লালন পা দেশের ধোকা পরণভঘক নাদের হাদের কাহ দেকেই 
না না বেন। গ্রতিরে ধ-ুদ্ধের পক্ষে ক্ষতিকর সনস্তুরকঈ 5 ভস্রণ 
পেরে ৮হস্তে রোধ করাতিঠ হপে। 

*'ম্ত প্রগতির অবস্থানের প্রতি দুদপ্ু ঠাগে অবিচল থাকতে হালে এলং 


7৮ দশ] করতে হপে কোন পশ্চাদপতরণ্ের । সামরিক, রজনো তক, 
4] অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কা পি পিবয়ে, কিবা সনস্থা তক শু তিক্ষ। 


| ৮০1] গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে কেন তত, অংস্থা বা ব্যবস্থা বছি হুদ্ধের 


হাথে র পরিবহন সাধন করতে হবে। 

«গসণ কাজ যর্দি কর] হখ, তবে চান তাক 1৩ 
ণরি5'শনার জন্য শক্তি গডে তুলতে সক্ষম হবে। 

*ন থেকে প্রতি-আক্রমণের জন্ত গ্প্ততিকেই? সমগ্র দেশের লুল কতিকা 
[ইপণে গ্রহণ করতে হবে। 

এজ; একদিকে যেমন ফ্রট*লাইন ধরে আমাদের গতিরক্ষা বাবস্থা 
অ।5রিকণভাবে রক্ষা করে যেতে হবে এবং শক্র-লাইনের পেছনকার সংগ্রমকে 
সাভাবে সাহাযা করে যেতে হবে, ঠিক তেমনি অন্যদিকে রাজনৈতিক, 
মাঃ1রক ও অন্যান্য সংস্কারসাধনও করতে হবে এবং প্রচণ্ড শক্তি গডে তুলতে 
হবে) যাতে করে উপযুক্ত মুহূর্ত এলেই আমাদের হত ভূখণ্গুলি পুনক্দ্ধারের জন্য 
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ম!ও (২য়)--২২ 


দেশের ধমনগ্র শক্তি নিয়ে ব্যাপক এক প্রতি-আক্রমণে আমর] ঝাপিয়ে পড়তে 
পারি। 


১। ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগন্ট পলোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির মধ্ 
অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 

২। ব্রিটিশ ও ফরাপী সরকারের “হস্তক্ষেপ না করার" নীতির দাহ!যা ও 
যদৎ পেয়ে. ফ্যাপিষ্ট জার্মানি ও ইতালী একের পর এক আগ্রালন চালিয়ে 
নিজেদের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করতে থাকে । ১৯৩৫-এর অক্টোবরে ইত'লী 
আবিসিনিয়! আক্রমণ করে এবং ১৯৩৬-এর মে মাসের মধ্যেই সমগ্র ন্শেদগল 
করে নের। ১৯৩৬-এর জুলাই মাসে জার্মানি ও ইতালী স্পেনে সশগ্ন হস্তক্ষেপ 
করতে শুরু করে এবং “পপুলার ফ্রট' সরকারের বিরুদ্ধে ফাপিষ্ ফাংকোর 
বিদ্রোহকে সমর্ধন করে। জার্মান ও ইতালীর হানাদার বাহিনী এপং 
ফ্রাংকোর প্রতিধিপ্রবী খাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ চালাবার পর 
১৯৩৯-এর মার্চ মাসে পপুলার ফ্রট সরকার পরাজম বরণ করে। ১৯৩৮-এর 
মার্চে জার্মান বাহিনী অস্রয়া দখল করে এবং অক্টোবর মাসে চেকোক্সোভা, 
কিয়ার স্থুদেতেন অঞ্চল দখল করে । 

৩। ১৯৩১ পালের শভে্গর মানে জাপান ও জার্মানির মধো কমিউনিসং 
আন্তর্জাতিক-বিরোধী চুক্তি সম্পাদিত হয়, এবং ১৯৩৭-এর নভেগ্গুরে ই হালা 
এই চুক্তিতে যোগ দেয়? 

৪ | “চীনাদের অবদমিত করার জন্ত চীনাদের বাহার করা' ছিল 
জাপানী সাাজ্যবানীদের চীন আক্রমণের এক শয়ত্তানি হাতিয়ার | দেশের 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য তারা তাদের দালাল হিসেবে কাজ করার দ্রন্য কিছু 
চীনাকে জোগাড় করে । যুদ্ধ শুরু হবার পর তারা ওয়াং চিং ওয়েই'র নেতৃহাধীন 
কুওমিনতাণ্ের জাপপন্থা চক্ররটিকে তো! বটেই, এমনকি চিরনাং কাই-শেক চক্রুকে 
কাজে লাগিয়েছিল। এটা তার] করেছিল জাপ-প্রতিরোধে সবছেনে দু 
কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করার জন্ত । ১৯৩৯ সালে তারা চিয়াছের বাহিনীর 
ওপর আক্রমণ বদ্ধ করে দিয়ে তান কমিউনিদ্ট-বিরোধী কার্ধকল।পে রাজ- 
নৈতিক মদৎ দিতে শুরু করে । 

৫। '্যুদ্ধের সাহাধ্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া" হচ্ছে জাপানের আগ্রাী যুদ্ধের 
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ব্যয়ভার 'বহন করার জন্য তার অধিকৃত চীন! ভূখণ্ডে নির্মম লুঠন চালাবার 


জাপানী কর্মনীতি। 
৬। “বেঁটিয়ে পরিষ্কার করা” অভিযানগুলি ছিল জাপানীদের ভ্রিবিধ 


হিং ও বর্বর কর্মনীতির--সব কিছু জালিয়ে-পুঁড়িয়ে দাও, খুন কর, লুট কর-_ 
জাপানী সংজ্ঞা । 


৩৩৯ 


সাংবাদিক : 


কেক্জীয় সংবাদ সংস্থা, 'সাও তাং পাও এবং 


“শিন মিন পাঁও' পত্রিকার তিনজন 
সাংবাদিকের সংগে সাক্ষাৎকার; 


১৬ই সেপ্টেতব, ১৯৩৯ 


কয়েকটি বিষে আপনার মাত জানাতে পারি কি? 
অন্জকের নয়। চীন সংবাদ-এ অণপনাব ১ল। গেপ্টেপরেব বিবৃতি আমর! 
পৃঢছি। অণ্ম-দের কি হখ্গের উতর তাতে পাও গেলে অন্য কিছ শন 


৮1৩ ৯ 2০ ৰা হী ১৯ ও 4০ শব ৪ 
সম্পর্টে মাপনার পিশপ ক্ষত জানত্তে চাই শ্রাযাদের লিশিহ 2শ্ুগুলি 


তি 'জপগে নিভক্ত) সেগুলির 
প'বালে আামরা খুবই খু হব! 


*. মাও জে-তুড : 


€৮ তাক) লম্প্ক আপনার মনা 5 জানতে 


আপনের শালিক) অন্ুস'রেই আমি গ্লাছি। 


গ্র্পনার! জানাতে চেয়েছেন, গতির লাযুক্ধে কোন আগলাপঙ্থা। হাসচ্ছে 


কিলা | আমর মনে তা, এক্গম 


আন্জত্তিক পরিস্থিতি টু 5 
অবস্থান নিসেছে, জাপান ঘন 


এ থক এই সন্ত 


লন'র কথা হাসে দেনপা হাম না যে শে এপাশ! পেশ বড 


ধলা এছেছেছ ৫ হে ঘে, নতুন এই 
শ্ সি? ৪ স্‌ ক € ক ব্য ফান 
ম হশন সিসি থগ্ 1 প পি নট 


চ 
'সার৪ লেশি বেশি অহ্থতি বাব সন্ম্থীন ভচ্ছে। 


রকনর একটি আক্রমণ'মরক অভিন্ন স্বক করাতে পারে , সেমন, যে পাবো, 


চাংশ।, প। এমনকি পিযাণ৭ আ 


সি 


শরুর রণনীতিগ ত 


হনে, 
এট 1 


মোটামুটি শেষ হ 


ক্রিণ করাতে পারে। আমলা খন এলি 


আক্রমণ এব আমাদের রবনাতিগত পণ্চাপপনরণ এক অথে 


এাসাতিহ, 


হথন মামর। আরও আক্রণণ বা! পন্চাদপনলরণ্র 


সম্তাব৭। ডিসে দিই ন|| এই নহুন পরের টিশেম কর্তবা হবে প্রতিগাকমণ্তে 


প্রথ্থাত গ্রহণ করা, এ 


নং এর মধোই পণ কিছু এসে যাচ্ছে । অরাং অচলাবন্থার 


ন্তরে ভবিষ্যতের প্রঠি-আক্রমণের £নোজনে চীনের ঘে শক্তির দরকার হ| 
ুনংগঠিত করে তুলতে হবে ॥ প্রতিমাক্রনণের জন্য এপ্চতির অর্থ মোটেই 

এই মুহূর্তে আক্রদণ চালাপো নয়, কারণ পরিস্থিতি পরিপক্চ পা হলে ত। করা 
যা] ন। | আসর] প্রতি-আক্র4ণের নীতির কথা বলছি, রশকৌশলের নয় | রণ- 
জৌণলগত প্রতি-মাক্রমণ যেমন ধরুন দক্ষিণ-পূর্ব শানপি অঞ্চলে শক্রর 
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ননির্লীকরণের, বিরুদ্ধে আমাদের প্রত্যাঘাত শুধু যে সম্ভব তাই নয়ঃ তা করা 
অত্যান্ত প্রয়োজনীয় বটে। কিন্তু সর্বাত্মক রণনীত্তিগত প্রতি-আক্রমণের সময় 
এখনে] আসেনি, এবং আমরা এখন রয়েছি তার দ্রুত প্রস্তিপর্বের স্তরে ৷ এই 
পর্যায়েও আমাদের শক্রর কিছু সম্ভাব্য আক্রমণান্মক অন্ভিযান কখতে হবে । 

এই নতুন পর্ধার্সের কর্তব্যগুলির তালিকা যদি কর! যায় তবে তা হবে 
শরুর পশ্চাতে আমাদের গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাঁওয়া, তার “নির্লীকরণের' 
অভিযান ভেঙে দেওয়া, এবং তার অর্থ নৈতিক আক্রমণ বিধ্বস্ত করে দেওয়া ; 
ফ্রন্টে আমাদের কাজ হবে সামরিক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা শক্তিশালী করে 
তোলা এবং শরুর যে-কোন আক্রমণাম্ক অভিযানের প্রচেষ্টা প্রতিহত করা; 
স্থবিস্ত 5 পশ্চাদ্বতী অঞ্চলে আমাদের প্রধান কাজ হবে রাজনৈতিক স"ক্থারের 
জন্য দঢভাবে কাজ করা। প্রতি আক্রদণের প্রস্ততি বিবষে এইলবই হবে 
স্নির্দিঃ কাজ। 


আ'হ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংস্বারপাধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ, করণ বর্তমানে 
শত্রু পন £: রাজনৈতিক উদ্যোগ নিচ্ছে,-হৃতরা” আমাদের বিশেষ কর্তব্য 
হে রাজনৈতিক প্রতিরোধ শক্তিশালী করা |  অর্বা্, যত ভরত সম্ভব 
আমালের গণত্তান্তরিক সমন্যার সমাধান করে ফেলতে হন্টে কারণ“কেবলমাত্র 
এই পথেই আমরা আমাদের রাজনৈতিক প্রতিরোধের ক্ষমতা বাজাতে পারব, 
পারব লামরিক শক্তি গড়ে তুলতে, প্রতিরোধ যুদ্ধে চীনকে প্রধানত 
আত্মপ্রচ্চষ্টার ওপরেই নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে । আমরা আম্মপ্রচেষ্টার 
মাধাম নবজন্মের পক্ষে, এব নতম আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিত তা আরও 
গুরুত্রপূ হয়ে উঠেছে | এই পুনরুজ্জীবনের মর্মকথাই হচ্ছে »ণতন্ক | 

প্রশ্ন £ আপনি এইমাত্র বললেন যে, প্রতিরোধ-্যুদ্ধে আতহ্মঞুচেই্টার 
ভিন্তিতে বিজয় অঙ্রনের জন্য গণতন্ব অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় | বর্তমান পরিস্থিতিতে 
এই বাপস্থা কিভাবে চালু করা সম্ভব হবে ? 


উত্তর £ ডঃ সাঁন ইয়াৎসেন প্রথমে সামরিক শাসন, রাজনৈতিক 
রক্ষণ'বেক্ষণ এবং শাসনতান্ত্রিক সরকারেরতিনটি পর্যায়ের কথা ভেকেছিলেন ।২ 
মৃতার কিছুদিন পুর্বে প্রদত্ত তার উত্তরে যাওয়ার মুহুর্তে আমার বিবুতি'তেও 
তিনি কিন্ত আর তিন পর্ধায়ের কথা বলেননি, তার বদলে বলেছিলেন, 
একটা জাতীয় পরিষদ এই মুহূর্তে আহ্বান করা হোক । এটাই স্পষ্টভাবে 
দেখিষে দিচ্ছে যে, বছুদিন আগেই ডঃ সান নিজেই পরিস্থিতির পরিবর্তনের 
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সংগে সংগে তীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন । আজকের সংকটময় 
পরিস্থিতিতে যখন প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলেছে, তখন জাতীয় পরাজয়ের বিপর্ধয় 
এড়াবার জন্থ এবং শক্রকে দূরীভূত করার জঙ্য অধিলঙ্থে জাতীয় পরিষদের 
আহবান এবং গণতান্ত্রিক সরকারের প্রচলন অত্যাবশ্তকীয় । অবশ্ট এ ব্যাপারে 
মতবিরোধ আছে । কারও কারও অভিমত হচ্ছে যে, সাধারণ লোক অজ্ঞ, 
স্থতরাং গণতান্ত্রিক সরকারের প্রচলন সম্ভব নয়। এরা ভুল করছে। 
যুদ্ধের মধো সাধারণ লোকের প্রভৃত উন্নতি হয়েছে, এবং সঠিক নীতি ও 
নেতৃত্ব পেলে গণতান্ত্রিক সরকার নিশ্চি৬ভাবেই প্রচলিত হতে পারে । দৃষ্টাস্ম- 
স্বরূপ, উত্তর চীনে এর প্রচলন হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি জেলা ও শহরে, 
“পাও? ও “চিয়ার' প্রধানরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। এমনকি 
কোন কোন “কাউন্টির ম্যাজিষ্টেটরাও এই পদ্ধতিতেই নিযুক্ত হয়েছে এবং 
নিধাচিত হয়েছেন প্রগতিবাদী ব্যক্তিরা ও সম্ভাবনাসম্পন্ন যুবকেরা । বিষয়টিকে 
জনগণের আলোচনার জন্য ছেড়ে দেওয়াটাই উচিত হবে। 

আপনাদের তালিকার দ্বিতীয় পরধায়ভুক্ত প্রশ্নীবলীতে আপনার| “বিদেশ 
ভাবাপন্ন পার্টিগুলোর দমন সম্থন্ধে' অর্থাৎ বিভিন্র অঞ্চলে যে সন্ঘন্ন চলছে 
তার সম্দ্ধে জানতে চেয়েছেন । এবিষয়ে আপনাদের দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক | 
বর্তমানে কিছু কিছু উন্নতি লক্ষা করা ঘাচ্ছে বটে, শবে মূলতঃ পরিস্থিতিট। 

কিন্তু মপরিবত্তিতই থেকে গেছে। 
প্রন্ম £ এ বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্ট কি কেন্দ্রীম সরকান্রে কাছে তার 


অবস্থানটি স্পষ্টভাবে রেখেছে? 


উত্তর £ আমরণ €তিবাদ জানিযেছি। 

প্রশ্ন: কিভাবে? 

উত্তর: আগাদের পার্টির প্রতিনিধি চৌ এন-লাই গঠ ছুলাই মাসে 
জেনারালিসিমো চিয়াং কাই-শেককে চিঠি লিখেছেন । 'হারপর ১ল। আগস্ট 
ইরেনানের বিভিগ্ন জীবিকাশ্রয়ী ব্যক্তিরা খিলে £জনারালিসিমোকে এবং 
নানকিং সরকারের কাছে এক অরবার্তা পাঠিয়ে বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিগুলো'র 
দমন লঙ্থন্ধে' এই নিদেশট] প্রত্যাহার করে নেবারক্ন্া দাবি জানান, যে 
নির্দেশটা সংগোপনে ছড়িয়ে দেওয়া হযেছে এবং যেটা বিভিন্ন অঞ্চলে যে 
“সংঘর্পঃ চলেছে তার যূলে কাজ করছে। 

প্রশ্ন £ কেন্দ্রীয় সরকার কি কোন জবাব পাঠিয়েছে? 
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উত্তর £ না। তবে শোনা যাচ্ছে যে কুওমিনতাঙ্র কিছু কিছু ব্যস্ফি 
এইসব ব্যবস্থার বিরোধী | সবাই জানেন যে, যে-সামরিক বাহিনী জাপানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে সে-বাহিনী বন্ধু-বাহিনী, “বিদেশী শভাবাপন্ন বাহিনী 
শয়। একইভাবে, যে-কোন পার্টি জাপানের.বিরুদ্ধে সাধারণ সমস্থার্থে লড়ছে 
সে-পাট বন্ধু-পার্টি, বিদেশী ভাবাপন্ন” পার্টি নয়। ওুতিরোধ-যুদ্ধে-বভ পার্টি 
ও গ্রণ যোগ দিয়েছে, তাদের শক্তির তারতমা আছে পন্দেহ নেই, কিন্ত 
তারা সবাই লাধারণ খমস্থার্থেই লডছে » নিশ্চয়ই তারা সবাই এঁক্যবদ্ধ হবে 
এবং কোনমতেই একে অপরকে “দমন” করবে না। বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টি 
কাবে গলে? জাপানের পোষা গকুর গুয়াং চিগুসেইর নেত্বত্বাধীন দলই 
হচ্ছে "শ্বাপঘাতকদের দল, কারণ জাপ-পিরোধী পার্টিগুলোর সমস্থার্থসস্থলিত 
কোন রাজশাতিই তার নেই , এইধরনের প'টিগুলোকেই দমন করা দরকার । 
কুওছিন'তাড ৪ কমিউনিস" পাটির মধ্যে রয়েছে সমস্থার্থভিত্তিক রাজনীতি, 
যেমন জাপ-ভাঁগাদারীর পিকুছে। তিরোধ | সুতরাং আমাদের সামনে 
সমস্য হচ্ছে জাপান ৪ পা; ডিম গশেইর বিরুদ্ধে বিরোধিতা ও প্রতিরোধ 
সংগনি £ করার জন্য সর্বশক্তি নিমেোগের সমস্তা, কমিউনিস পাটির বিরোধিতা 
করা ” ভার প্রতিরোধ নয় । সঠিক প্লোগান উদ্ভাবনের এটাই হছে একমাত্র 
ভিন্তি। ওপাং চি--৪পেইর তিনটি গ্রোগান হচ্ছে 'চিগ্নাং কাই-শেকের 
বিরোধিত। কর", 'কমিউনিস্ট পাটির বিরোধিতা কর”, এবং “জাপানের সঙ্গে 
বক্ষুত্ব কর" । গধাঁং চিং-ওরেই হচ্ছে কুওমিনতাঙের শক্র, কমিউনিস্ পাটির 
শত্রু এনং সমগ্র জনগণের শত্রু । কিন্তু কমিউনিস্ট পাটি -১মিনতাঙের 
শক্রুনগ। কাজেই পরস্পরের বিরে'ধিতা লা দমন" নয়, বরং এদের এক্যবদ্ধ 
হতে হপে. পরস্পরের সাহাযো আসতে হবে। আমদের দিকের গ্লোগান 
হবে প্গাং চিংওয়েইর শ্লোগানের থেকে আলাদা, ঠিক বিপরীত, তার 
শ্লোগানের সঙ্গে এগুলিকে গুলিযে ফেললে চলবে না । সে যদি বলে £ 'চিয়াং 
কাষ্ট শেকের বিরোধিতা কর', তাহলে গ্রতোকেরই চিয়াং কাই-শেককে 
সমর্থন জানানে। উচিত , যদি সে বলে £ “কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা কর', 
তবে প্রতোকেরই কমিউনিস্ট পাটির সঙ্ষে এ্ক্যবদ্ধ হওয়া উচিত ; এবং 
যদি পে বলেঃ “জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর" তবে প্রত্যেকেরই জাপ-প্রতিরোধে 
নাম! উচিত । শু যা-কিছুরই বিরোধিতা করবে আমাদের তাকেই সমর্থন 
করতে হবে, সে যা সমর্থন করবে আমাদের তারই বিরোধিতা করতে 
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হবে। অংজকাল বিভিন্ন লেখায় অনেকেই এই উধুতিটি দিচ্ছে £ 'বন্ধুদে? 
মলে দুঃম দিও না, শক্রদের খুশি কর না.।, পূর্বাঞ্চলের হান বংশের লিউ 
সিউশ্সের অধীনস্থ পেনাধাক্ষ চু ফু যুযা্ের নগরপাল পেং চুংকে একট! 
চিঠতে এ কথাটি লিখেছিলেন । চিঠিতে আছে “যাই তুমি কর না কেন, 
তোমা নিশ্চিত হত্তে হবে যে, তুমি তোমার বন্ধুদের মনে দুঃখ দিচ্ছ না 
এবং শক্রকে খুশি করছ না।” চু ফু'র কথাগুলো একটা বিশেষ রাজনৈতিক 
_নীত্বির কথ! তুলে ধরেছে যা আমরা কখনই ভুলতে পারি না। 

আপনাদের প্রশ্নাবলীতে আপনারা আরও জিজ্দেদ করেছেন সংঘ 
হিসেবে অভিহিত বিষয় সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি কি। আপনাদের 
খোলাখুলিভাবেই বলছি, জাপ-বিরোধী দলগুলোর মধো সংঘর্দের আমরা 
বিরোধী, এর দ্বারা আমাদের শক্তির ক্ষয় হম। কিন্তুকেউ যদি আমাদের 
বিরুদ্ধে হিংস্র তা চালিয়েই যেতে চান, আমাদের দমন করতে বদ্ধপরিকর হম, 
তবে কমিউনিস্ট পার্টিকে দঢ অবস্থান গ্রহণ করতেই হবে । আমাদের উষ্িভঙ্গি 
হচ্ছে £ আমাদের আক্রমণ না করলে আমরা আ'প্রুমণ করণ সা, অশব। 
যদি আক্রান্ত হই তাহলে আমরা নিশ্চই পতি-আরুমণ করব আমাদের 
অবস্থান হচ্ছে পুরোপুরি আম্মরক্ষামূলক , নীতির বাইরে কোন কমিউনিস 
যাবে না। 

প্রশ্ন: উত্তর চ'নের সংঘদ সম্পর্কে আপনর বক্তপা কি? 

উত্তর £ চ্যাং দ্নি-দু ৪ ছিন চি-ছু' এরা কন হচুচ্ছ লাঘন গাধার 
ব্যাপারে ওন্তাদ। হোপেইছে চা পিননু আর শানতু্ডে ছি চি 
সোজাম্থজি সব নিয়মকান্তন-ত| মানবীমই হোক বা নগীপই তোক-পদললি 5 
করছে, বিশ্বাসঘাতকাদের খেকে তাদের পার্থকা করা কঠিন ! শকুদের বির 
তারা খুব কমই লড়াই করে, তাদের ঘত লাই অষ্টম রুট পাহিনার শিক্ষে্ে | 
আমর! নহু সন্দেহা তত প্রমাণ জেনারালিসিমো চিদ্াংশের কাছে পাঠিসেছি, 
যেমন দর্টান্তস্বরূপ, অষ্টম রুট বাহিনীর ওপর আক্রমণ দ্গন্গে তার অধযস্তনহ্দর 
প্রতি চাং য়িন-ঘু'র নির্দেশাবলী | 

প্রশ্ন £ নদ চতুর্ম বাহিনীর শঙ্গে কি কোন সংঘ হসেছে ? 


উত্তর £ হা, হয়েছে বৈকি । পি'কিয়াছের ভন্াাকাণড সমস্ত জাতিকেই 
হতভম্ব করে দিয়েছে । 


প্রন্স £ কেউ কেউ বলছে যে, যুক্তফন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্ত একাবদ্ধতার 
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লড়্যই কর, বিভেদের বিরোধিতা৷ কর', “প্রগতির পথে অবিচল থাক, পশ্চাদ্‌- 
গামিতার বিরোধিতী কর" --এই তিনটি হচ্ছে আমাদের পার্টির তিনটি মহান 
রাজনৈতিক শ্লোগান, যা এ বছরের ৭ই জুলাই তারিখে আমরা দিয়েছি | 
আমাদের মতে এই পথ অনুসরণ করেই চীন পরাজয় থেকে রক্ষা পেতে পাবে, 
পারে শক্রকে দূর করে দিতে । এ ছাড়া অন্ত কোন পথ নেই । 


টাকা 

১। এই কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থাটি ছিল কুওমিনতাঙের সরকারী সংবাদ 
স্থা। “সাও তাং পাও ছিল কুণ্রমিনতাঁ$ সরকারের সামরিক বিভাগের 
পত্রিকা । আর “শিন মিন পাও" ছিল জ্ঞাতীয় বু্জোয়াদের অশ্যতম পত্রিকা । 

২। ডঃ সান ইয়াংসেনের “জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মকচী' জষ্টবা | চিয়াং 
কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন কুগমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল চক্র অনেকদিন ধরেই 
তাদের নির্মম প্রতিবিপ্রবী একনায়কত্বের পক্ষে যুক্তি খাডা করাব ক্ন্ত একে 
ডঃ সানের পরিকলিত “সামরিক শাসন" বা লাছনৈতিক রক্ষণাবেক্ষণ বালে 
সাফাই গাইবার চেষ্টা করত | 

৩। ডঃ সান ইয়া-সেন এই নিবুতিটি নিয়েছিলেন ১৯২৪ সালের ১*ই 
নভেম্বর, ফেং উ-সিয়াঙের আমন্থণে কাণ্টন থেকে পিকিং যাবাব দুদিন আগে । 
এই বিবৃতিতে ডাঃ সান্‌ সাআাজাবান ৭ যুদ্ধবাক্দেব বিকোধিতা আবার ঘোষণা 
করে দেশের সমশ্ঠাগুলির সমাধানের জন্য একটি জ্ঞাতীয় পরিষদ আহবান 
করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এবং তার এই বিবৃতি সারা দেশের সমর্থনলাঁভ 
করেছিল । ফেং উ-সিয়াং প্রথমে চিহ্‌লি যুদ্ধবাক্দের চক্রের লোক 
হলেও, ১৯২৪ সালে দ্বিতীয়বার তাদের সংগে ফেংতিয়ান যুদ্ধযাঙ্দের 
চক্রের যখন যুদ্ধ বাধে, তখন তিনি যুদ্ধ করতে অন্বীকার কবে ঠাব সৈন্যদের 
পিকিডে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, এবং তার ফলে চিহলি যুদ্ধবাক্তদের আসল 
নেত। উ পেই-ফুর পতন ঘটে । এরপবই তিনি ভঃ সানকে পিকিডে আসার 
জন্য আমন্ত্রণ জানান । 
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সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মানবজাতির স্বার্থ অভি 


চস 
৮ ৫৮ পদ$েজ্যাল। ১৯৬৭১ 


হান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাহইশতম বাদিক। উদযাপনের 
সময় এগিয়ে আপায় চীন-পোভিয়েত সাস্থৃতিক সমিতি আমাকে একটা লেখা 
দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন । আমার নিজস্ব ধারণ, অনুসারে আমি সোভিয়েত 
ইউনিয়ণ ও চান সম্পরকে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে কিছু বলতে চাই । কেননা, 
বর্তমানে চানের জনগণ সেগুলে। নিয়েই আলোচনা করছেন এবং মনে হচ্ছে? 
কোন সিদ্ধান্তে এখনে। পথস্ত পৌছানে। যানি | যার, হইউরোপেক যুদ্ধ এ চীন" 
সোহয়েত সম্পর্ক নিয়ে টা এই সুযোগে তাদের বিবেচনাদ জন্য আমরা 


মতামত ভুলে বাট সম্ভবতঃ স্বিদেজনক্ই হবে । 
বউ কেউ বলছেন, ছুনিদ্ধার় ক শাস্থির বন্তার থাকুক, এট, “সোভিয়েত ইউ'নয়ন 


চায় প।, কারণ একট। বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেলেই “টং তার পক্ষে সবিবেজনক হবে) 
আদ বতমান যুদ্ধটা ও বাশিয়েছে সোভিয়েত হউনিয়নহ - ত্রিটেন ও ফ্রান্সের 
সঙ্গে পারম্পরিক সহযোগিতার চুক্তি না করে জার্মানির সংগে অনাক্রদ্ণ চুক্তি 


রা 


স্পিনে অনা ্ | আমার মতে, এ ধারণা ভুল । দিন «পর বারাকাহিক- 
ভাবে ,সাভিঘ়্েত ইউনিয়ন যে পবরাষ্ী শাতি অন্সসরণ করে আসছে, এসট? হচ্ছে 
৮ তি, এবং এ শাতি গাড়ে উঠেছে তার স্বার্থে ৯৩১, টি 
সংখ.”  আংকের ঘন সম্পকেদ পর ভিত্তি করে । তার নিডের, সঘাজ- 
তাক গঠনকাবের হয়োজনেহ শোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময়েই শান্তি চেয়ে 
এসে০ই, সন সময়ে তার বব্কার হয়েছে অন্তান্থা দেশর সংগে শা 
সম্পকে এাবশান কবাব এবাং একট মোভিদ্েতবিকোরা যুদ্ধ ঠেকাবার | 
তণিদ ছাড়ে শান্তি ক্ষার স্বাথেই তার মার দরকার হয়ে পড়েছে ফাসিই 
দেশগুলির আক্রমণ প্রতিহত করা, তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলিব যুদ্ধবাজি 
সীমিত করে রাখাব, এবং একটি সাস্্রাজ্গবাদী যুদ্ধেব সুত্রপাতকে যতদিন সম্ভব 
বিলক্গিত করে দেবার | লীঘদিন ধরেই 'ভাভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব শাহিব জন্য 

চগ্ড প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে । যেমন, সে লীগ অব নেশানস-এ* ধোগ দিয়েছে, 
ফ্রান্স 9 চেকোষ্সোভাকিয়ার সংগে পাবস্পরিক সাহাষা-চুক্তি২ সম্পাদন 
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করেছে, এবং আপ্রাণ চেষ্টা করেছে যাতে ব্রিটেন ও অগ্কান্য দেশ, যারা শাস্তি- 
রক্ষায় সচেষ্ট হতে পারে, তাদের সংগে নিরাপত্বা-চুক্তি সম্পাদনের জন্য । 
জার্মানি ও ইতালী যখন যুক্তভাবে স্পেনের ওপর আক্রমণ করল এবং যখন 
ব্রিটেন, মা্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স লোক-দেখানে। “হস্তক্ষেপ ন। করার' নীতি 
গ্রহণ করে আমলে আক্রমণ না দেখার ভান করে চলতে লাগল, একমাত্র 
সোভিয়েত ইউনিয়নই তখন সেই “হস্তক্ষেপ না করার' নীতির তীব্র বিরোধিতা 
করে জার্মানি ও ইতালীর আক্রমণের বিরুদ্ধে স্পেনের প্রঙ্জাতান্তিক শক্রিসমহের 
প্রতিরোধ-সংগ্রামে সাহাযা প্রেরণ করেছিল। ভ্ঞাপান যখন চীনের ওপর 
আক্রমণ করল, এবং ঘখন সেই একই তিন-শক্তি একই ধবনেব হপ্তক্ষেপ না 
করার' নীতি গ্রহণ করে চলতে থাকল, সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন শুধুমাত্র 

নের সংগে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেনি, সে চীনকে তার প্রতিবোধ- 
সংগ্রামে কাধকরী সাহাযঘাও প্রেরণ করেছিল । ব্রিটেন ও ফ্রান্স যথন ভিউলাবের 
আক্রমণ না দেখার ভান কবে অস্ট্রিয়া ও চেকোন্সোভাকিয়াকে বিসজন দিল? 
সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন তার সবক্ষমত। শিয়্ে মিউনিক কর্নাতিন প্রত 
কুংমিং লক্ষা উদ্ঘাউন করে দিতে থাকে এপ সেই সংগে ব্রিটেন শি ফান 
কাছে কিভাবে আক্রমণ রোর্ণ করা সম্ভব ভবে সে সঙ্গন্ষে প্রত শি লি বিহু 
বসন ৪ গ্ীক্ষক[লে পোলাপু যখন বিঙাট এক সমল্গা হয়ে দাঢাল, হর এপাশ 
থেকেই বিশ্বধুদ্ধ লাগার আশংকা হেখ পিল, োটিঘেই হউনিযন হখন 
চেগ্বারলিন ও দালাদিয়েরেক আন্বিকতার সম্পূর্ন অভাবের পর জনা সান্ধ৪ 
চার মাস বরে ব্রিটেন ও" ফরান্সেব সাগে আলোচন; গলিয়ে গেল, তত একটা 
পারস্পরিক সাহাযোর চুক্তি সম্পাদন কপ! সম্ভব হর এল দুগ্ধ ১১, খান। 
কিন্ত ব্রিটিশ ও ফরাসী সাত্রাজ্ঞাবাদেন অন্ুক্ত কর্মনীতিই হচ্ছে যুদ্ধ থে হতে 
যাচ্ছে তা ন! দেখার ভান করা, যুদ্ধে প্রবোচনা জাগানো, মুদ্ধেল বিশ্াবসাধন 
করা এবং এইভাবে নিশ্বের শান্তি বাহত হর, যার কলে সাআ্রাছাপাদ্ী বিশ্বযুদ্ধ 
লেগে যায় । তীরা সোভিয্েতর সমস্ত প্রচে্টাই বিফল করে দিতে দাকে। 
ব্রিটেন, মাকিন যুক্তরাষ্রী ওফ্রঃন্সেহ সবকালগুতলন মুন্ধ বোশুঃণ সংহাকানের কেন 
ইচ্ছাই নেই ; বরং.তাদের প্রচে্টাই হচ্ছে যুদ্ধ বাধিয়ে দে ওয় । সমতা এ পণম্পর 
নির্ভরতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সাহাযঘোর চুক্ষিকে কাধকরী বাব সোভিয়েত 
প্রন্তাৰ তারা মেনে ন! নেওয়ায় এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তার। যুদ্ধ চায়, 
শান্তি চায় না| সবাই ভ্রানেন যে, আক্রকের দুনিয়ায় সোভিয়েতকে প্রতাখান 
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কর্ণার অথই হচ্ছে শান্তি ুত্যাখান ক) । এমনকি ভ্রিটিশ বুলোয়াদের সই 
বিশেষ প্রতিনিধি লয়েড জজের মতো লোক ৪ এ ক! জানেন 1৩ এইবকম 
পরিস্থিতিতে জার্মানি যখন তার সোভিয়েত-বিরোধা কানকলাপ বন্ধ করার, 
কমিউনিস্ট আস্তজাতিকের বিরুদ্ধে চুক্তি পরিতআগ করার এব” সোভিয়েত 
ইউশিয়ণের সীমান। অলঙ্নায় বলে ম্বাকুৃতি দেবার প্রশ্থাৰ দিল, থনই 
কেণল সোভিয়েত-জার্মান অনান্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হল । ব্রিটেন, মাকিন 
ঘুক্তরাষ্থ ৪ ফ্রান্সের পরিকল্পন।ই ছিল জার্দানিকে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নাকে 
আক্রমণ করানো যাতে তারা 'পাহাডেব চুভায় সে -বাঘের খেল এগ 
পাবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ৪ জার্মানির পরল্দন্লে শক্তিক্ষয় হয়ে বাবার পন 
এঞ্চে নেমে এসে সবকিছু দখলে নিতে পালে । োভিয়েত-জার্ান অনাক্রমণ 
চর্তি এই চক্রান্তকে চুরমার কবে নিয়েছে | এই মডযস্ত্ুটিব হিকে 
হজ-কণাসী সাআাজাবাদাদের যুদ্ধ ন' দেখার ভান) প্ররোচনা দেলাল এলং 
প্ররুতপক্ষে যুদ্ধ বাণিয়ে দেবার পরিকল্পনার লিকে না ভাকিয়ে আদাদেক দোকোবু 
বিড় 1কছু লোক এইসব চক্রান্থেব মিষ্টি বুজিতে নিত্রান্ত হয়ে গেছে, | 
এই ধৃত রাজনীতিজ্ঞরা এস্পনের ৪পরু আন্রমণ্ত নেক পক আক্রমণ, কিক 
মত হা চেকোশ্লে'ভাকিয়ার এপ আক্রমণ বন্ধ করাল বাপাকে একই হ 
হ:গ5 দেখায়নি, বরং তাবা আক্রমণগুলোকে নং দেখব ভান করেছে, হুছ্ছেল 
€ তাচনা। দিয়েছে, এবং বশী ও চাক ভুজনেক মনো ছুড়ে দিয়ে হুট 
পণাপ ্খোগেব প্রতীক্ষ। করার সেই চিবাচরিত ক্েলেৰ েলাটাই খেছল ছু । 
তাঁণ খুলি দিয়েছে থে, হস্তক্ষেপ না কবাটাই' নাকি তাদেল হত ছিল, প্কন্থ 
পাই তপক্ষে তারা হেক্াজটা কবেছে তা হল পাহাতডক চুড়ায় বসে লাহঘণ 
1 পরিবীব সবন্ত্র বেশ কিছু লোক চেম্বারলিন গু তার সাঙ্গপাঙ্গণেপ 
দপুদাখ। কথ শুনে বিভ্রান্ত হয়েছে, তাদ্ক হাসিব আবরণে ডাক, বু্ী 
উন্বেশ্টাট তারা দেখতে পায়নি, তারা বুঝতে পারেনি যে, এই সোভিয়েত 
গান্নাণ অনাক্রমণ টুকিটি সম্পাদিত হয়েছে তথনই, যখন চেম্কাবলেন ৪ 
“লাপিয়ের সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রন্তাৰ এ্রতাখ্ান করে সা্রাঙ্জাবাদী 
খুন্ধ বাধিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । শেষমুহূর্ত পযন্ত বিশ্বশান্তি বক্ষাব 
পথ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে ত; প্রমাণ কবে যে, 
'সািযেত ইউনিয়নের স্বাথ ও মানবজাতির বিপুল সংখাগরিষ্ট অংশের স্থার্থ 


ভিন্ন | এই হচ্ছে প্রথম প্রশ্নটি, যার কথা আমি আলোচন; করতে চেয়েছিলাম । 
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কিছু কিছু লোক বলছে, এখন ঘখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, তখন 

সোভিয়েত ইউনিয়ন বোধহয় কোন একটা পক্ষ অবলম্বন করবে-_ অর্থাৎ 
. মোভিয়েতের লালফৌজ জার্মান সাত্রাজ্যবাদী ক্রণ্টে যোগ দেবে । এ দৃিভ্গি 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলেই আমি মনে করি। ইজ-ফরাসী বা জার্মান যে-কোন পক্ষের 
বিচারেই হোক না কেন, যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সে-যুদ্ধ অন্তায়ের যুদ্ধ, লুঙঠনের যুদ্ধ, 
সাভ্রাজাবাদী যুদ্ধ। সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহকে এবং জনগণকে এই 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাড়াতে হবে এবং উভয় আক্রমণকারীদের চরিভ্রই উদঘাটিত করে 
দিতে হবে, কারণ এই সাম্রাজ্জাবাদী যুদ্ধ শুধু ক্ষয়ক্ষর্তিই বহন করে নিয়ে আসে, 
বিশ্বের জনগণের জন্য কোনরকম স্থবিদে তা নিয়ে আসে ন।। সামাজ্জিক-গণতক্্ী 
পার্টিগুলোর সাত্রাঙ্জাবাদী যুদ্ধের সমথন ও সবহারাশ্রেণীর স্বার্থের পরিপস্থী 
জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার কাজকে ও স্পট করে দেখিয়ে দিতে হবে । সোভিয়েত 
ইউনিয়ন হচ্ছে একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ, যে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষম'- 
সীন, এবং সেই কারণে যুদ্ধ বিষয়ে অতান্ত স্পষ্ট ছিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি তার আছে এ 
(১) কোন অন্যায়, লুনকারী এব সাম্রাঙ্াবাদী যুদ্ধে যোগ & পয়ার বিষ 
টিকে সে অত্ান্ত দৃঢভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং সব আক্রমণকাবানদ্বে সঙগস্থেট 
অতান্ত দৃঢভাবেই নিরপেক্ষতা অবলঙ্গন করে | স্ততবা" সাহিয়েত লালফেজ 
কখনো নীতি পরিতাগ করে দুটি সা্্াজাবাদী ফ্রণ্টেব কোন পক্ষের সঙ্গেই 
হাত মেলাবে না। (২1 সোভিয়েত ইউনিয়ন কাধকবীভানে লুগনলিবোন* 
মুক্তি যুদ্ধের সমর্থন কবে | দৃষ্টান্ন্বূপ, ₹তর বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
চীনের ভ্ুনগণের উত্তরাভিযানের যুদ্ধে এবং গত বছর ার্মানি ৪ ইতালটর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্পেনের জনগণকে সাহাযা দিয়েছে, বিগত ছুবহুর হল জাণ- 
বিরোধী প্রতিরোধ-ুদ্ধে চীনা জনগণকে সাহাধা দিচ্ছে, বিগত কেক মাস হল 
সাহায্য দিচ্ছে মঙ্গোলিয়ার জনগণকে জাপানের বিঞদ্ধে তাদের প্রতিরোধ-যুদ্ে , 
এবং নিশ্চিতভাবেই সে ভবিষ্যতে কোন দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সেদেশের 
জনগণকে সাহাধা দেবে, নিশ্চিতভাবেই সে সাহাযা দেনে শাগ্িরক্ষার পে 
পরিচালিত ঘে-কোন যুদ্ধে। লাভিয়েত ইউনিয়নের বিগত ২২ বছরের 
ইতিহাসই তার প্রমাণ বহন করছে এবং ভবিষ্যতে ও তার আরও প্রমাণ পাএয়। 
যাবে । সোভিয়েত-জার্মান বাণিক্গাচুক্তি অনুসারে ছার্মানির সঙ্গে সোভিয়েতের 
ব্যবসাকে কেউ কেউ মনে' করছে যুদ্ধে জান্ানির দিকে সোভিয়েতের পদক্ষেপ । 
এই দৃষ্টিভঙ্গিটিও ভ্রান্ত, কারণ ব্যবসা-বাণিজাকে যুদ্ধের সংগে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। 
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বাধসা-বাণিজ্যকে কোনমতেই যুদ্ধে নামা বা সাহাষ্য প্রদানের সংগে গুলিয়ে 
ফেললে চলবে না । দৃষ্টান্তত্বরূপ, স্পেন-যুদ্ধের সময়েও সোভিয়েত ইউনিয়ন 
জার্জানি এবং ইতালীর সঙ্গে বাণিজ্য করেছে এবং সে-সময়ে কেউই কোথাও 
এ কথা বলেনি যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানি ও ইতালীকে তাদের স্পেনের 
ওপর আক্রমণে সাহাষ্য করেছে; বরং জনগণ বলেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
যে স্পেনকে প্রতিরোধ-যুদ্ধে সাহাষ্য করেছে, তার কারণ ছিল এই যে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন প্ররুতপক্ষেই ম্পেনকে সাহাযা করেছে । আবার ধকুন, বর্তমান 
চীন-জাপান যুদ্ধের সময়েও জাপানের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্য 
রয়েছে, কিন্ত কেউই কোথায় ও এ কথা বলছে না ঘে চীনের ওপর হানাদারীতে 
জাপানকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন সাহাঘা করছে; বরং ক্নসাধারণ 
বলছেন যে, হানদারীর প্রতিরোবে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে সাহাষ্া করছে, 
এবং তার কারণটি হল এই “ষ, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকৃতপক্ষে চীনকেই 
সাহাল *:১« " বর্তমানে যুদ্ধে লিপ্ত ছুই পক্ষেই সোভিয়েত ইউনিয়নেন সঙ্গে 
বাধস। রয়েছে. কিন্ত একে ছুই পক্ষের কাউকেই সাহাধা হিসেবে ভাব ষাবে না, 
যুদ্ধে সাহাঘা দেওয়ার কথা ততৌ। ওঠেই না। যদি যুদ্ধের চরিত্র বদলায় যদি 
কোন একটি ব। কয়েকটি দেশে কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটে এবং তা 
সোভিঘেতের ও বিশ্বজনগণের পক্ষে স্রষোগ স্থষ্টি করে, তখনই কেবল সোভিয়েতের 
পঙ্ষে তাতে সাহাযা করার বা যোগদানের প্রশ্ব উঠতিপারে, অন্যথায় ত। সম্ভব 
নয়। কম-বেশি ্বিধের চুক্তিতে সোভিয়েত ছুই পক্ষের সঙ্গে যে বাণিঙ্ঞা 
করছে, সে-সম্বন্ধে বলা যায় স্থবিধের পার্থকাটি নিভবশীল -..ভয়েতের প্রত 
বন্ধুত্ব বা শক্রতাব ওপর, এবং তা নিভর করছে আক্রমণকারীছের দৃষ্টিভঙ্গির 
ওপর । কিন্তু কোন বিশেষ দেশ ব' কয়েকটি দেশ যদি সোভিয়েত 
বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেও, তবুও সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের 
সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক বন্ধ করে দেবে না_-যতক্ষণ পযন্ত তার কুউনৈতিক 
শম্পর্ক বজ্ঞায় রাখবে, বাণিক্গা-চুক্তি সম্পাদন করবে এবং যুদ্ধ ঘোষণ' না 
করবে । ২৩শে আগস্টের আগে পযন্ত জার্মানি যেমন করেছিল । . অতান্ত 
স্পষ্টভাবে এ কথা বুঝতে হবে যে, এই ধরনের বাণিজ্ঞা-সম্পর্ক সাহাধা বোঝায় 
না, যুদ্ধে যোগদান তো নয়ই । এই হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্নটি, যী আরম আছেচিনা 
করতে চেয়েছিলাম । 

পোল্যাণ্ডে সোভিয়েত ফৌজের প্রবেশে চীনদেশের অনেকে বিহ্বল হয়ে 
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পড়েছে ।8৪ পোলার প্রশ্নটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে, 
বিচার করতে হবে জার্মানির দিক থেকে, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দিক থেকে, 
পোল্যাণ্ডের সরকারের দিক থেকে, পোল জনগণের দিক থেকে এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নের দিক থেকে । পোল জনগণকে লুনের জন্য এবং ইঙ্গ-করাসী 
সাম্রাজাবাদী ফ্রন্টের একটা পাশ্বদেশ ভেঙে দেবার জন্য জার্মানি পোল্যাণ্ড 
আক্রমণ করেছে । কিন্তু চরিত্রগতভাবে জার্মানির যুদ্ধও সাম্রাজাবাদী এবং 
তা শুধু স্বীকার করে নেওয়া নয়, তার বিরোধিতাঁও করতে হবে। ব্রিটেন ও 
ফ্রান্সের দিক থেকে, তাব! পোল্যাগ্ডকে তাদের লগ্লী পুঁজির ম্ৃগয়াক্ষেত্রে প্গিণত 
করেছে, লুনের জন্য নতুন বিশ্ববিভাগে জানান-সাম্রাজাবাদী আক্রমণের 
সামনে বলি হিসেবে তুলে ধরে তাকে তাদের সাম্তরাজাবাদী ফ্রণ্টের এক পাশ্বদেশ 
হিসেবে খান্ডা কৰে দিয়েছে | স্থতরাং তাদের যুদ্ধ হচ্ছে সায্রাজাবাদী যুদ্ধ, তাদ্বরে 
তথাকথিত সাহাষোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে পোলাগ্ের ওপরু জানান আধিপতোর 

পথ তৈৰী করে দিয়ে তাকে তুষ্ট কর, এবং এই যুদ্ধের বিরোধিত। কবতে 
হবে, তার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্হ ওঠে না (পোল সবকারের দিক বিচার 
কবে বল? যায়, এট! একটা ফাসিষ্ট সবকার, “পাল জমিদার এ বুজোয়াদের 
গতিক্রিয়াশীল সবকার, যে মরকার শ্রমিক এ কুষকদের চরম হিংআতার সংগে 
শোষণ কর এবং পাল গণতন্্ীদের ঞপন চব্ম অত্যাচার কে ) ত,ছাছ, 
সরকাঞ্টি হচ্ছে কুহভব “পালাগ্ের উগ্ জাতিদান্ভিকতার সরকার, বাব, 
অতান্ড ভিঘাংসাব সংগে “পাল নয় এমন পমশ্ত সংখ্যালঘিষ্ট জাতিসমূহেহ হপব 


ডু 


লা 


নিবাতন চালায়--ঘেমন উক্কেনীয়, বিখ্বেলোকশীয় ইছুণা, জার্ধান, লিখুঘানপয 
& অন্যাহদ্রে ওপর, যাদের মোট সংখা। হবে এক কোক পর | এহ সরকাৰ 
নিজেই সাত্রাজ্ঞাবাদী । এই প্রতিক্রিয়াশল পোল সরকার ইচ্ছে কবেই ব্রিটিশ 
ও কর্ণাসা লগ্রী পুজির যুদ্ধে কামানের খোরাক হিসেবে ববহারের জন্য পেলা 
জনগণকে পাঠাচ্ছে, ইচ্ছে করেই আন্তজাতিক লগ্রী পু'জির প্রতিক্রিয়াশীল ফ্ণ্টের 
একট! অংশ হিসেবে কাজ করছে । বিগত বিশ বছর ধরে পোল সরকাব 
নিরন্তর “সাভিষেত ইউনিয়নের বিরোধিতা করেছে এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স ও 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনাকালে সে একগুয়েভাবে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সামরিক সাহাধ্য প্রত্যাখ্যান করেছে । তা ছাড়াও, এ সরকার 
সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য সরকার, ঘার ১৫ লক্ষ সামরিক বাহিনী থাকা সত্বেও 
যুদ্ধের প্রথম আঘাতেই মাত্র ছু'সপ্তাহের মধ্যেই, সমগ্র দেশটাকে সে ধ্বংসের 
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মধ্যে এনে ফেলেছে, সমস্ত পোল জনগণকে জার্মান সাম্রাঞ্যবাণের পায়ের নীচে 
“ঠেলে দ্রিয়েছে। এইসব হচ্ছে পোল সরকারের অন্তায় কার্ধকলাপের দীর্ঘ 
তালিকা, এবং এর জন্য কোনরকম সহানুভূতি দেখানোটাও শিতাস্তই সময়ের 
অপচয়। পোল জনগনকে আদলে বলি দেওগ! হয়েছে) জার্যান ক্যানেইছের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের রুখে দীড়াতে হবে, উঠে দাড়াতে হবে তদের 
নিজেদের প্রতিক্রিয়শীল জমিদর ও বৃর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং স্থতস্ স্বাধীন 
গণতান্ত্রিক পোল সরকার গঠন করতে হুবে। ঘিঃপন্দেহে আমাদের সহানুভূতি 
রয়েছে পোল জনগণের প্রতি । সোভিয়েত হউনিমনের ধিক থেকে বিচারে 
দেখা যাচ্ছে যে, তার কাজ অনন্ত ন্যারসঙ্গত হয়েছে। দুটো সমস্কার মুধোমুখি 
তাকে হতে হয়েছিল। প্রথম সমস্যাটি ছিল : জান্নান সাম্রাজ্যবাদের পারের 
তলায় সমগ্র পোল্যাগুকে ছেড়ে দেওয়া হবে, ন; পুর্ব পোল্াগ্ডের সংখ্যা 
লঘিষ্ঠ জাতিসমৃহকে তাদের মৃক্তি অর্জনে সাহায্য করবে। দ্বিতীন্ন পথটিই সে 
গ্রহণ করল। বিয়েলোরুশীয় ও উত্তর্রেনীদেব বাসস্থান এই বিবাট অঞ্চল 
সেই ১৯১৮ শ্রীষ্টাব্ধেহ জার্ধান সআাজ্যবাদর" ব্রেস্ট-লিতভঙ্ক চুক্তির মাধামে 
সদ্যজাত সোভিয়েত সরকারের হাত থকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, এবং তারপর 
এই অঞ্চলটিকে খুশমত ভাঁপণাই চুক্তি অন্কসারে প্রতিক্রিন্বাশীল পোল 
সরকারের আবধিপত্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। মোভিয়েত ইউশিমন 
এখন যা করেছে তা হল তার হত 'অঞ্কচল পুনরধিকার মাত্র, অত্যাচারিত 
বিয়েলোরুশী ও উক্রেন্ীদের মুক্ত করে এনে জার্ধান অত্যাচারের হাত থেকে 
রক্ষা করেছে । গত কয়েকিনের সংবাদে দেখা যাচ্ছে, সংখ্যালঘিষ্ট জ:ত- 
গুলো কী প্রতৃত সন্বর্ধনাসহ স্বাগত জানাচ্ছে লালফৌজকে, তার! মুক্তিদা তাদের 
খাছ ও পানীয় দিচ্ছে; পশ্চিমাঞ্চল থেকে 1গন়্ে যে-অঞ্চল জাবান সৈম্কবাহিনী 
অধিকার করে বসেছে, কিংবা পশ্চিম জার্্ানির অংশ থেকে যে-অঞ্চল করাশী 
সামরিক বাহিনী অধিকার করেছে এ ধরনেব কোন বিপোটই সেখান থেকে 
পাওয়া যাবে না। স্পইতঃই দেবা যল্ছে যে, সোভয়েত ইউানয়নের যুদ্ধ হচ্ছে 
লুঠনহীন মুক্তিযুদ্ধ, যে-যুদ্ধ দুর্বল ও ছাট ছোট জাতিগুলাকে সাহাযা করছে 
তাদের জনগণের মুক্তি অজনে । অন্যাকে জার্ধানি, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যে-যৃদ্ধ 
চালাচ্ছে, ত৷ অন্তান্ যুদ্ধ, লৃষ্ঠন ও পাআাজাবাদী যুদ্ধ, অন্যান্য জাতি ও জনগণের 
ওপর অত্যাচার চালানোর যৃদ্ধ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে দ্বিতীন়্ 
সমস্তাটি হল চ্ঘোরলিনের অন্থহ্ছত সোভিয়েত-বিরোধী পুরানো প্রচেষ্টা । 
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মাও (২য়)--২৩ 


চেম্বারলিনের কর্মনীতি হুল প্রথমত: পশ্চিমদিক থেকে চাপ স্যার জন 
জার্মানির ওপর বিবাট অবরোধ তৈরী করা; হ্বিতীক্বতঃ, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 
মৈত্রী চুক্তি করে ইতালী, জাপান ও উত্তর ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোকে 
টেনে নিয়ে এসে জার্ধানিকে আলাদা করে ফেলা) এবং তৃতীয়তঃ, জার্ধানিকে 
ঘৃষ দেওয়া, পোল্যাণ্ড, এমনকি হাঙেরী ও রুমানিয়াকেও তার অধিকারে ছেড়ে 
দেওয়।। সংক্ষেপে) চেম্বারলিনের সমস্ত প্রচে্টাই হল জার্খানি যাতে সোভিয়েত- 
জার্ান অনাক্রমণ চুক্তিটি পরিত্যাগ করে, এবং যাতে তার বন্দুকের মুখ 
সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঘুরিয়ে ধরে, তারজন্ সর্বপ্রকারের ভীতি 
প্রদর্শন ও ঘুষ দেওয়।। এই ফল়যন্ত্রটি কিছুদিন হল চলেছে এবং আরও কিছু-দন 
ধরে চলবে । সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজন্ব অঞ্চল পুনরধিকার ও সেখানকার 
ছুর্বল ও সংখ্যালিষ্ট জাতিসমূহ্থের মুক্তি অর্জনে সাহায্য করার জন্য পৃ 
পোল্যাণ্ডে শক্তিমান সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর প্রবেশ প্ররুতপক্ষে কিন্তু 
পূর্বদিকে জার্মান হানাদারীর পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং চেম্বারলিনের 
ষড়যন্ধের মূলে আঘাত হেনেছে । গত কয়েকদিনের সংবাদ বিচার করে দেখা 
যাচ্ছে যে, সোভিয্বেত্র এই কর্মনীতি অত্যন্ত মাফল্যলাভ করেছে । সোভিয়েত 
ইউনিয়নের স্বার্থ এবং পোল কুশাসন-ব্যবস্থায় অত্যাচারিত জনগণসহ মানব- 
জাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন, এ হচ্ছে তারই এক 
বাস্তব দৃষ্টাস্ত। এই হচ্ছে তৃতীয় প্রশ্ন যা সামি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম । 
সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে সমগ্র পরিস্থি »- 
টিই জাপানের ওপর এক চরম আঘাত হয়ে পড়েছে, আর চীনের 
কাছে তা হয়ে দাড়িয়েছে বিপুলভাবে সহায়ক। জাপানকে ধারা প্রতিরোধ 
করছেন তাদের অবস্থানই এতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, আর যারা আত্ম- 
সমর্পণকারী তাদের অবস্থা দুর্বল হয়ে দাড়িয়েছে। এই চূক্তিকে চীনা জনগণ 
সঠিকভাবেই স্বাগত জানিয়েছে । যাই হোক, নোমনহান সন্ধিচুক্তি* স্বাক্ষরের 
সংগে সংগে ব্রিটিশ ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সংস্থাগুলি অত্যন্ত তৎপর হয়ে 
এই কাহিনীটি ছড়িয়ে দিচ্ছে যে, অবিলঘ্ে একটি মোভিয়েত-জাপান অনাক্রমণ. 
চুক্তি হতে যাচ্ছে, এবং এই সংবাদের দরুণ কিছু কিছু চীনার মধ্যে এই ভাবনা 
গুরু হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে আর সাহাধ্য দিতে সক্ষম হবে 
না। তারা যে ভ্রান্ত এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। নোমনছান চুক্তি 
হচ্ছে ঠিক আগের চ্যাংকৃফেং চুক্তির মতোই ? অর্থাৎ 'জাপ-সমরবা ধীর 
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পরাজয় মেনে নিয়ে বাধ্য হচ্ছে সোভিয়েত-মঙ্গোলিয়ার অলংঘনীয় সীমাকে 
্বীকৃতি দিতে। সাহাষ্য প্রদান হাস তো দ্বরের কথা, এই সন্ধিচুক্রি 
মসোভিযেতকে চীনের প্রতি আরও বেশি করে সাহায্য গরদানের সুযোগ দেক্নে:!. 
জাপ-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তির যে কথ! উঠেছে, তাঁর ফম্বন্ধ আমার বক্তব্য 
হচ্ছে এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বন্বদ্দিন ধরেই এ প্রস্তাব দিয়েছে, কিনব 
জাপান তা সংগে সংগেই প্রত্যাখ্যান করে আসছে। এখন অবশ্ত জাপ-শালক- 
শ্রেণীর মধ্যে একটা অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে & ধরনের এক চুক্তি 
সম্পাদনে আগ্রহী, কিন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন এধন তাতে রাজী হবে কিন তা 

ভর করছে এই মূল নীতিটি বিচারের গপর যে, চুক্তিটি সোভিয়েত ইউনিয়নে 
স্বার্থ এবং সমগ্র মানবজাতির সংখ্যাগরিষ্টের স্বার্থরক্ষ' করবে কিলা | বিশেষ করে 
এটা নির্ভর করছে এই বিষয়টির ওপর যে, চুন্তিটি চীনের মৃক্তিযৃদ্ধের ম্বা্থের 
বিরুদ্ধে যাচ্ছে কিনা । এ বছবের »*ই মর্চ অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে স্তালিন প্রাদভ রিপোর্ট এবং ৩০শে মার্চ 
সোভিয়েতের সর্বোচ্চ পরেষদে মলোটভের ভখযণ বিচার করে আমর মনে হয়ু, 
সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মুল নীতির কোন পরিবর্তন করবে না। ই ধরনেন্ু 
কোন চুক্তি যদি সম্পাদিত হয়ও, তবু সোভিয়েত ইউনিয়ন নিশ্চয়ই চীনকে 
তার সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে কোন প্রতিধন্ধকতাই স্বীকার করবে ন]। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ চীনের জাতীয় মুক্তির স্বার্থের সংগে সবসময়েই 
সমার্থক এবং কখনই তাবিরোধী হবে না। এ বিহয়ে আমার মনে সামান্ততহ 
সন্দেহেরও অবকাশ নেই | যেসব লোক সোণউয়েত বিরোধিতায় কৃসংদ্কারাচ্ছন্ন, 
তারাই নোমনহাম স্ধচুক্তি ব্যবহার ও জাপ-দোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি সম্বন্ধে 
গুজব ছড়িয়ে দিয়ে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ণ্র মতো দুই মহান দেজ্পর 
মধো গোলমাল পাকিয়ে ও অশুভ মনৌভাব হ্ট্টির চেষ্টা করে সুবিধা করে 
নেবার প্রচেষ্টায় আছে। এ কাজটিই ব্রিটিশ, মাকিন যূক্তরাষ্ট্র ও ফরাসী ষড়যন্ত্র 
কারীরা করছে এবং করছে চনা আত্মলমর্পণকাবীরা । এটা খুবই বিপদাশঙ্কার 
বিষয়, এবং এই জঘন্ত ফন্দিটা মম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটন করে দিতেই হবে। সন্দেহ 
নেই যে, চীনের পররাস্ট্রশীতিকে হতে হবে জাপ-আ.ক্রমণের প্রতিরোধের নীতি। 
এ নীতির অর্থ হচ্ছে প্রাথমিকভাবে আমাদের হতে হবে নিজস্ব প্রচেষ্টার ওপন্ 
নির্ভরশীল এবং বহিঃসাহায্যের কোন সন্ভাবনাকেই প্রত্যাখ্যান না কর?! 
, সাঁআজ্যবাদী যুদ্ধ এখন আরম্ভ হয়েছে, তিনটি সুজ থেকে প্রধানতঃ বিদেই 
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শাহায্য আসছে : (১) সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে, (২) 
ফ্মতান্ত্রিক দেশসমূহের জনগণের কাছ থেকে, এবং (৩) উপনিবেশ ও আধা- 
উ্পনিবেশের অত্যাচারিত জাতিগুলির কাছ থেকে । এই হচ্ছে আমাদের 
লিভরযোগা সাহাযষোর উৎস। এ ছাড়া যে-কোন বৈদেশিক সাহায্যই আন্মুক 
না কেন, তাঁকে গ্রহণ করতে হবে অতিরিক্ত বা সাময়িক সাহায্য হিসেবেই। 
চীনকে অবশ্যই এই ধরনের অতিরিক্ত ব! সামস্িক বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার 
চেষ্টা করতে হবে, কিস্ত তার ওপর নির্ভর করলে চলবে না, সে-সাহায্যকে 
নির্রষোগ্য বলে গ্রহণ করাও চলবে ন1। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুদ্ধমান পক্ষ 
প্বদ্ধেঃ চীনকে দৃঢ় নিরপেক্ষতা অবনম্বন করতে হবে এবং কোন পক্ষেই তাকে 
স্বোগ দেওয়া চলবে না। ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষে টীনের যোগ দেওয়া উচিত বলে 
কেকা বলা হচ্ছে তা হচ্ছে আত্মসমর্পণবাদাদের যুক্তি, যা প্রতিরোধ-যুদ্ধের 
শক্ষে অত্যস্ত ক্ষতিকর, চীনা জাতির স্বাধীনতা ও মৃক্তির পক্ষেও তা ক্ষতিকর, 
ক্ষবং একে সোজাম্থজি প্রত্যাখ্যান করতে হবে । এই হচ্ছে চতুর্থ প্রশ্ন যা আমি 
খাঁলোচনা করতে চেয়েছিলাম । 

আমাদের দেশের জনসাধারণ এই চারটি বিনয় নিয়েই ব্যাপক আলাপ- 
আলোচনা করছেন। আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে চীনের প্রতিরোধ-ৃদ্ধ ও 
আহ্রাজাবাদী যুদ্ধের সম্পক নিয়ে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সম্পর্ক 
প্রভৃতি নিয়ে এই যে আলাপ-আলোচনা তারা করছেন তা খুব ভাল, কারণ 
উ্দ্বের উদ্দেশ্যই হচ্ছে জাপ-আক্রমণকে পরাস্ত করে বিজয় অন কর]। 
সুহজব সমস্তাবলী সন্বন্ধে আমি এখানে কিছু মূল নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত 
করলাম. এবং আমি আশা করি, পাঠকবুন্দ এ সম্বন্ধে তাদের মন্তব্য প্রদান 
ক্ষকে বিরত থাকবেন না। 


টীক। 


১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দর কষাকবি ও পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সামগ্নিক 
স্রোঝাপড়ার মাধামে দুনিয়াকে নতুন করে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার উদ্দেশ্টে 
ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও অন্যান্য সাআ্াজ্যবাদী শক্তি এই "লীগ অৰ নেশানস, 
ক্কড়ে তোলে । ১৯৩১ সালে জাপানী সাত্রাজ্যবার্দীরা চীনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল 
কল করে নেয়, এবং আরও অব্যাহতভাবে তাঁর আগ্রাসন চালিয়ে যাবার 
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উদ্দেশ্তটে ১৯৩৩ সালে সে লীগ অব নেশানস ছেড়ে বেরিয়ে আসে । সেই বহর 
জার্ধান ফ্যাসিষ্টরাও ক্ষমতায় আসে, এবং পরবর্তীকালে তারাও তাদের আখাবী 
যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার জন্য লীগ অব নেশানস ছেড়ে বেরিয়ে আসে! ১০ঞ 
সালে, একটি ফ্যাসিষ্ট আগ্রাসী যুদ্ধের আশংকা যখন, বেড়েই চলেছে, এমন সষৎ 
সোভিয়েত ইউনিয়ন লীগ অব নেশান্স-এ যোগ দেয়, এবং এভাবে, ছুনিহাকে 
ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার ভন্য গঠিত এই সাগ্রাজ্যবাদী সংস্থাটির বিশ্বশৃ্টি 
রক্ষার কাজে নি্ছোভজিত একটি সংস্থায় রূপাস্তরিত হবার সম্ভাবনা দেখ? 
১৯৩৫ সালে আবিসিনিয়ায় আক্রমণ করার পরে ইতালণীও লীগ অর নেশানঙ্গ 
থেকে বেরিয়ে আসে। 


২। ১৯৩৫-এ সোভিয়েত ইউত্য়ন ও ফ্রান্সের মধ্যে, এব দোন্ছিকেন 
ইউনিয়ন ও চেকোশ্্রোভাকিয়ার মধ্যে পারম্পরিক সাহাযোর দু চুক্তি 
সম্পাদিত হয়। 

৩। ব্রিটিণ বুর্দোয়! রাক্রণীতিবিদ লয়েড জর্জ ছিলেন গ্ুথম তি 
সময়ে ইংলগের প্রধানমন্ছী | তিনি ১৮৩০-এর নভেম্বরে পালামেন্টে বলেন 
বিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও হতালা রন হলেও সোভিয়েত ই বা 
যোগ না দিলে শাস্থে কখনহ আসবে _ 


৪] ১৯৩ন-এব ১লা সেপ্টেম্বরে জার্মীনরা পোল্যাও আক্রমণ কারে অন 
বেশির ভাগ অঞ্চল অর্ধকার করে নেয়। ১৭ই তারিখে পোল্যাজ্জে 
প্রতিক্রিয়াখুল সরকার দেশের বাইরে পালিয়ে যায়। সেইদিনই সোভিত্েছ 
ইউনিয়ন পূর্ব পোল্যাচগড তার বাহিশী প্রেরণ করে তার পৃর্হত অঞ্চল পু 
করে, টি ই করে ও ধিয়েলোরুশুয় জণগণকে মুক্ত করে এবং হ্বাঙাৎ 
ফ্যা্িষ্ট বাহিনীর পুবপ্রংস্করের অভিষান রদ্ধ করে দেয়। 

৫ | ১৯২৯-এর সেপৌম্বরে নোমনহান সন্ধিচু্ মক্কায় স্বাক্ষরিত হয, 
১৯:৪-এর মে মাছে জাপানী ও পুতুল “মাঞ্ুকুয়োঃ বাহিনী সোভিয়েত ইউিষ্কন, 
ও মঙ্গোলীয় গণ-প্রজাতস্কের ওপর আক্রমণ করে মঙ্গোলিয়া ও তবাক্িত 
'মাঞ্চকুয়োর” সীমান্তে অৎস্থিত পৌমনহানে, এবং সেই যে মোিযেত 
মঙ্গোলিয়ার বাহিনী হানাদারদের সম্পূর্ণরূপে পরীভূত করে দেয়। জাপানি 
তখন শাস্তি গ্রার্থনা করে। আক্ষিচুক্তিতে তৎমণাৎ হৃদ্ধ বন্ধ করা হবু এর 
মঙ্গোলিয়া গণত্জ ও 'মাঞুকুয়োর” সীমানায় যেখানে সংঘর্ষ হয়েছিল ধান 
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কীষানা নির্ধারণ করার জন্ত ছপক্ষ থেকে হন ছু্গন করে চারজনের একটা; 
শ্কহিশন' তৈরী করা হয়। 

৬1 ১৯০৮-এর ৯১ই আগস্ট তারিখে মন্ধোতে "চ্যাংকুফেং চুক্তি” 
সম্পাদিত হয়। ১৯০৮-এর জুলাইয়ের শেষদিকে ও আগস্টের প্রথমর্দিকে 
ধাপান, চীন, কোরিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানায় অবস্থিত চ্যাংকুকেং 
জেলায় পোভিয্বেত বাহিনীকে নানাধরনের উদ্কাণি দিতে থাকে এবং সঙ্গে লগে 
তার সমুট্ত জবাবও পায়। জাপানীরা শান্তি প্রার্থনা করে। সন্ধিচৃক্তিতে 
তৎক্ষণাৎ হৃদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয় এবং সোডিয়েত পক্ষ থেকে ছঙ্গন ও 
জাপানী-'মাধু হয়ো” থেকে ছুজন শিল়্ে চারজনের এক “কমিশন” তৈতী করা হুয় 
ক্কীমান! বিষয়ে অনুদন্ধ'ন করে ব্যাপারটার পুর্ণ সমাধান করে ফেলার জন । 


"জি কমিউনিস্ট; পত্রিক] প্রকাশের পটভৃি 


৪1 অক্টোবর, ১৯৩৯, 


কেন্দ্রীয় কমিটি দীর্ঘদিন ধরে একটি আভ্যস্বরীণ পার্টি-পত্রিক! প্রকাশের 
স্পরিকল্পানা করে আসছিল। অবশেষে এধন এই পরিকল্পনা বাস্তবে বূপারিত 
হল। এরকম একটি পত্রিকা দরকার একটি বলশেভিক ধরনের চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য, যে-পাটি ব্াপ্তির দিক দিয়ে হবে জাতীয় 
এবং ব্যাপক গণ-চরিত্রের অধিকারী ; মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক 
দিক দিয়ে যে-পার্টি হবে পুরোপুরি সুুসংবদ্ধ। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই 
প্রয়োজনীয়ত| আরও বেশি করে নুষ্প্) যে পরিস্থিতির রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্্য- 
সমূহ £ একদিকে, জাপ-বিরোধী জাতীয় যৃক্তফ্রণ্টের অভাস্তরে আত্মসমর্পণ, 
ভাঙন ও পিছু হঠার বিপদ নিম্ন তই বেড়ে চলেছে, আবার অন্যদিকে, আমাদের 
পার্টি তার সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বেরিয়ে এসেছে এবং একটি বুহনর জাতীয় 
পার্টিতে পরিণত হয়েছে। পার্টির কর্তব্য হচ্ছে আত্মসমর্পণ, ভাঙন ও পিছু 
হঠার বিপদ্কে কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে জনগণকে সমবেত করা এবং সকল 
সভ্ভাব্য ঘটনাবলীর জন্য তাদেরকে প্রস্তত করে রাখা, যাতে সেরকম কোন 
ঘটন। আদে ঘটে গেলে পার্টি এবং বিপ্লবকে কোন অপ্রত্যাশিত ক্ষতি ডোগ 
করতে না হয়। এরকম সময়ে একটি আভ্যন্তরীণ পার্টি-পত্তিকা বানস্তরতবকই 
অতাস্ত জরুরী । 

এই আভ্যন্তরীণ পার্টি-পত্রিকার নাম দেওয়া হয়েছে দি কমিউনিস্ট । এর 
উদ্দেশ কি? এতে কি কি বিষন্ন থাকৰে? অস্তান্ত পাটি-প্রকাশন! থেকে 
এটা কোন কোন্‌ দিক দিয়ে ভিন্ন? 

এব উদ্দেপ্ত হচ্ছে একটি বলশেতিক ধরনের চীনের কমিউনিস্ট পাটি গড়ে 
তোলার কাজে সহায়তা করা, যা ব্যাধির দিক দিয়ে হবে জাতীয়, যার থাকবে 
ব্যাপক গণ-চবিত্র, আর মভাদশগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক 
দিয়ে ঘা হবে পুরোপুরি সুসংবন্ধ। চীনা বিপ্লবের বিজয় অর্জনের জন্যে এ 
ধরনের একটি পার্টি গড়ে তোলাই হচ্ছে জরুরী, আর এরজন্ত মোটামুটিভাবে 
বিষয়গত ও বাস্তব শর্তসমু্ধ বিদ্যমান রয়েছে? বান্তবিকই এই মহান দায়িত্বপু্ 
কাজ এধন অগ্রগতির পথেই এগিয়ে চলেছে । এই মহান কতবা সম্প্ন করান 
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কাজে সহায়তা করার জন্য একটি স্বতন্ত্র পার্টি-সাময়িকী প্রয়োজনীয়, কেননা 
সাধারণ পার্টি-গুকাশনার পক্ষে এই কর্তব্য সম্পন্ন করা হল সামর্থোর বাইরে, 
আর সেজন্েই এখন দি কমিউনিস্ট পত্রিকা! প্রকাশ করা হুচ্ছে। | 

নির্দিষ্ট পরিমাণে আমাদের পি আগে থেকেই ব্যাঞ্চির দিক দিয়ে জাতীয় 
এবং ব্যাপক গণ-চরিজ্রেরে অরধিকারী। আর তার নেতৃত্বের কেন্দ্র, তার 
সভাদের একটি অংশ এবং সাধারণ লাইন ও বৈপ্লবিক কার্ধকলাপ সম্পর্কে বলতে 
গেলে আগে থেকেই এট! হল মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক 
দিয়ে আুদংহত একটি বলশেভিক ধরনের পার্টি। 

তাহলে আমরা নতুন একটা কর্তব্য সামনে রাখছি কেন? 

এর কারণ হচ্ছে আমাদের এখন বহুসংখ)ক নতুন পা্টি-শাখা রয়েছে, এসব 
শাখার রয়েছে বিপুলসংখ্যক নতুন সদস্য, কিন্তু এখনে এগুলোকে ব্যাপক 
গণ-চরিত্রের অধিকারী, কিংবা মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক 
দিয়ে সুসংহত) অথবা বলশৈভিক ধরুন গঠিত বলে গণ্য করা যায় না৷ একই 
সময়ে, পুরানো পণটি-সভাদের রাজনৈতিক মান উন্নত করা এবং পুরানো শাখা- 
গুলার বলশেভিকীকরণের কাজে আরও অগ্রগতি সাধন করা ও তাদেরকে 
অতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক ছিয়ে স্বুসংহত করার সমস্যাও 
রয়েছে । বিপ্রবী গৃহযুদ্ধের আমলে যে অবস্থা ছিল, তা থেকে বর্তমানে পার্টি 
যে অবস্থায় নিক্তেকে দেখতে পাচ্ছ এবং যেসব দায়িত্ব তার কাধে ন্যস্ত হয়েছে, 
তা অম্পূ ভিন্ন; অবস্থা এখন আরও বেশি জটিল এবং দায়িত্ব আরও বেশি 
কঠিন। 

বর্তমান আমল হচ্ছে জাতীয় যৃত্ফ্রন্টের আমল, আমরা বু'্ভায়াশ্রেণীর 
সাথে যূত্তক্রণ্ট গঠন করেছি । এই আমল হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ- 
যুদ্ধের আমল, আমাদের পণ্টির সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে রণাঙ্গনে, বন্ধুভাবাপন্র 
বাহিনীগুলোর সাথে সমন্বয়সাধন করে তারা শক্রর বিরুদ্ধে এক নির্মম যুদ্ধ 
চালিয়ে যাচ্ছে। এই আমল হচ্ছে এমন একটি আমল, যখন "আমাদের 
পার্টি একটি বৃহত্তর জাতীয় পার্টিতে পরিণত হয়েছে, আর সেজন্য আগে 
পার্টি ষেরক্ম ছিল বর্তমানে তা আর সেরকম নেই। যর্দি এইসব উপাদানকে 
আমরা একসাথে বিবেচন। না করি, তাহলে আমর! বুঝতে পারব না কীরৃকম 
গৌরবময় ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আমরা সম্পন্প করতে প্রবৃত্ত হয়েছি-যে কর্তব্য 
হল “এটি বলশেভিক ধরনের চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা, এমন: 


তত 


এক পার্টি যা হবে ব্যাণ্ডির দিক দিয়ে জাতীয় এবং ব্যাপক গণ-চরিত্রের ' 
অধিকারী এবং মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে যে পার্টি হবে 
পুরোপুরি ুসংবন্ধ।, 

এই জাতীয় একট] পার্টিই আমর] গড়ে তুলতে চাই, কিন্ধ এই কাজে 
আমরা কিভাবে অগ্রসর হব? আমাদের পার্টি এবং তার আঠারো বছরের 
সংগ্রামের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা না করে আমরা এই গ্রহের উত্তর 
দিতে পারছি ন1। 

১৯২১ সালে আমাদের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের পর আজ পুরে 
আঠারো বছর পুণ হয়েছে । এহ আঠারো! বছরে আমাদের পার্টি বছদংখ্যক 
বড় বড় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসেছে । "আর এইসব সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে পার্টির সদশ্যবুন্দ, তার করণ এবং ধংগঠনগুলোক সবগুলোই 
নিজেদের পোড় খাইয়ে তুলেছে । বিপ্রবের ক্ষেতে গৌরবময় বিজয় এবং 


গুরুত্বপূর্ণ পরাজয়-_-এহ উভয় অভিজ্ঞাতাই তাদের রবে! পাজি বুর্জোয়াদের 
সাথে জাতীয় যন্্রফণ্ট প্রতিষ্ঠা করেছিল, আর এই টি ভেঙে যাওয়ার 


পর) বৃহৎ বুর্জোয়া) ও হার চিতদেল সাথে তিক্ত সশশ্থ সংঠামে জড়িয়ে 


পি 


পডেছিল। বিগত তিন বছর ধবে রুায়াশ্রণীল সাথে 


এ 


টি "আবার একটি 
জাতীয় যক্তক্রণ্টের "মালে প্রবেশ করেছে। চীনা বুর্ভায়াশ্রেনার সাথে 
এ জাতীয় জটিল সম্পর্কে মল দিয়েই চীনা বিপ্রব ও হীনা কমিউনিস্ট 
প1র্টি তার বিকাশেবু ছিকে 'অগ্রদয় হয়েছে । এট হচ্ছ এক বিশেক এতিহাসিক 


৫ এ 


বৈশিষ্ট্য, এমন এক বৈশিষ্ট্য যা পনিবেশিক ও নট শসমূহের 
ব্প্রবেরই নিজস্ব বৈশিষ্টা এবং কোন পুঁজিবাদী দেশের বৈপ্রক্ক সংগ্রামেত 
ইতিহাসে যা দেখা যায় না। অধিবন্ত, যেহেতু উন হচ্ছে একটি আধা- 
ওপনিবেশিক এবং আধা-সামন্থবাদী দেশ, যেহেতু ভার রাজনৈতিক, অর্থ- 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ হচ্ছে অসম, যেহেতু "তার অর্থনীতি হচ্ছে 
প্রধানত: আধা-সামস্তবাদী আর যেহেতু তার ভূখণ্ড হচ্ছে সুবিশংল, সইজন্ু 
এর থেকে যা দেখা যাচ্ছে তা হল এই যে, বর্তমান প্যায়ে চীনা বিপ্রবের 
চিত্র হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্থিক, তার এ্ধান লক্ষ্যবস্ত হচ্ছে সাত্রাজাবাদ ও 
সামস্তব1দ, আর তার মূল চালিকাশক্তি হুচ্ছে সর্বহারাশ্েণী; কষকজনসাধারণ 
'ও শহুরে পেটি-বৃজ্জোয়াশেণী, জাতীয় বুর্জোয়াজেণী কোন কোন সময় অংপগ্রহণ 
করছে এবং নিদিষ্ট পরিমাণে অংশগ্রহণ করছে; এর থেকে আরও দেখা যাচ্ছে, 
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' স্ষে চীনা বিপ্লবের ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রামই হল সংগ্রামের প্রধান রূপ। ৰাস্তবিকই, 
আমাদের পার্টির ইতিছালিকে সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস বলেই আখ্যারিত করা 
স্বায়। কময়েড স্তালিন ধলেছেন : “চীনদেশে সশস্ত্র বিপ্লব সশন্ত্র প্রতিবিপ্লবের 
বিকুদ্ধে লড়াই করছে। চীন] বিপ্লবের এটা হচ্ছে একট! নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য 
এবং বিশেষ জ্ববিধা'১। এ কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য । আধা-ওপনিবেশিক চাঁনের 

নিজস্ব এই নির্দিঞ্ বৈশিষ্ট্য পুজিবাদী দেশসমুহের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের 
ত্বারা পরিচালিত বিপ্রবের ইতিহাসে দেখা যায় না, অথবা দেধা! গেলেও 
ঠিক একইভাবে দেখা যায় না। অতএব, চীনা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
স্ছুটো মৌলিক নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: (১) সবহারাশ্রেণী হয় বৃর্জো য়া শ্রেণীর 
সাথে একটি বিপ্লবী জাতীয় যুক্তস্রণ্ট প্রতিষ্ঠা করছে, অথবা তাকে ভেঙে ফেলতে 
বাধ্য হয়েছে; আর (২) বিপ্লবের প্রধান রূপ হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম । এখানে 
কষকজনদাথারণ ও শহরে পেটি-বৃ্জোয়াশ্রেণীর সাথে পার্টির সম্পর্ককে যে মূল 
নির্দিই বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমর চিহ্হিত করছি না, প্রথমতঃ, তা এই কারণে যে, 
সমগ্র ছুনিয়াব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টিমমুহ যেসব সম্পর্কগত প্রশ্নের মোকাবিল! 
করছে, নীতিগত দিক থেকে এইসব সম্পর্কলমূহও হচ্ছে ঠিক এ একই রূপের? 
আর দ্বিতীয়তঃ, তা এই কারণে যে অস্তর্বস্তর দিক থেকে, চীনের সশস্ত্র সংগ্রাম 
হচ্ছে কৃষক-যুদ্ধ এবং ক্লষকজনসাধারণের সাথে পার্টির সম্পর্ক ও কৃষক-ৃদ্ধের 
সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হল যথার্থভাবে একই জিনিস। 
এই ছুট! মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দরুণ, প্রকৃতপক্ষে ঠিক ঠিক এগুলোর দরুণই, 
আমাদের পার্টির বলশেভিকীকরণ একটা বিশেষ অবস্থার মধা দিয়ে এগিনে 
চর্লিছে। পার্টির ব্যর্থত। বা সাফলা, তার পশ্চার্পসরণ কিংবা অগ্রগমন, তার 
সক্ষোচন কিংব। প্রসারণ, তার বিকাশ ও স্ুুমংবন্ধকরণ অবশ্যন্তাবীক্পেই 
'বৃর্জায়াশ্রেণীর সাথে তার সম্পর্ক এবং সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে তার সম্পর্কের সাথে 
সংুক্ত। বৃর্জোয়াশ্রেণীর সাথে হৃক্তফ্রন্ট গঠন করার প্রশ্নে, অথব1 যখন তা ভেঙে 
ফেলতে বাধ্য হয়েছে তখন তা! ভেঙে ফেলার প্রশ্নে পার্টি যখনই একটি সঠিক 
রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করেছে, তখনই তার বিকাশ, ম্ুসংবন্ধকরণ ও বল- 
"€শভিকীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি একটা পদক্ষেপ এগিয়ে গেছে; কিন্তু 
বুর্জোয়া শ্রেণীর 'নাথে তার সম্পর্কের বিষয়ে পার্টি যখনই বেঠি$ক লাইন গ্রহণ 
করেছে, তখনই আমাদের পার্টি একট। পদক্ষেপ পিছিয়ে গেছে। অন্থরূপভাবে, 
"্বিপ্রবী সশহ্র সংগ্রাষের 'প্রঙ্ছকে আমাদের পার্টি যখনই সঠিকভাবে পরিচালন! 
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স্করেছে, তধনই সে তার বিকাশ, শ্ুসংবহ্ধকরণ ও বলশেভিকীকরণের কাজে 
একট! পদক্ষেপ এগিয়ে গেছে? কিন্তু যখনই সে প্রশ্টফে বেঠিকভাবে পরিচালন! 
করেছে, তখনই সে একট! পদক্ষেপ পিছিয়ে গেছে । অতএব, আঠারে! বছন্ক 
ধরেই, পার্টি-গঠন ও পার্টির বলশেভিকীকরণের কাজটি তার রাজনৈতিক 
লাইনের সাথে, যৃক্তক্রট ও সণস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কিত প্রশ্নের সঠিক বা বেঠিক 
পরিচালনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মুক্ত ছিল । আমাদের পার্টির আঠারো বছরের 
ইতিহাস এই সিদ্ধান্তকে ম্পষ্টভাবেই প্রমাণ করছে। অথব! বিপরীত দিক 
দিয়ে বল! যার, পার্টির বলশেভিকীকরণ ফত বেশি হবে, ততই সঠিকভাবে সে 
তার রাজনৈতিক লাইন নির্ধারণ করতে পারে এবং ততই যুক্তফণ্ট ও সশস্ত্র 
সংগ্রামের প্রশ্নকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবে । আমাদের পার্টির 
আঠারো বছরের ইতিহাল এই দিদ্ধান্তকেও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে। 

ল্বতরাং চীনা বিপ্রবের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির জন্য তিনটি মৌলিক গ্রন্থ 
হচ্ছে যৃক্তফন্ট, সশঙ্র সংগ্রাম এবং পার্টি গঠন । এই তিনটি প্রশ্ন এবং তাদের 
পারম্প্রিক সম্পর্কগুলিকে আয়ত্ত করার অর্থ হল সমগ্র চীনা বিপ্লবকে নিতু'ল 
নেতৃত্ব দেওয়ার সমতুল্য । আমাদের পার্টীর আঠারো বছরের প্রচুর পরিমাণ 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে-মাম'দের বার্ধত] ও সাফল্া, পশ্চাদপসরণ ও অগ্রগমন, 
সঙ্কোগন ও প্রপারণের সমৃদ্ধ এবং সুগভীর অভিজ্ঞতার সাহায্যে-_এই তিনটি 
প্রশ্ন সম্পর্ক আমর1 এখন সঠিক সিদ্ধান্থ টানতে সক্ষম হয়েছে। এর অর্থ 
হচ্ছে এই যে, যুক্ক্রণ্ট, সশস্ত সংগ্রাম ও পার্টি-গঠনের প্রশ্নকে আমরা এখন 
সঠিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করছত সক্ষম । এর আরও অর্থ হচ্ছে এই ষে, 
আমাদের আঠারো বছরে অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা: দিয়েছে যে, চীনা বিপ্রবের 
ক্ষেত্রে শক্র.ক পরাজিত করার জন্তু চীনের কমিউনিস্ট পাটির তিনটি 'ষাছ 
অন্তর, তিনটি প্রধান যাছু অস্ত্র হচ্ছে £ মূক্তফ্রন্ট, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং পার্টি-গঠন । 
এট! ছচ্ছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা বিপ্লবের এক বিরাট সাফল্য । 

এখানে তিনটি যাছু অস্ত্রের প্রত্যেকটি সম্পর্কে, তিনটি প্রশ্নের প্রত্যেকটি 
সম্পর্কেই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক । 

বিগত আঠারে। বছর ধরে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অবস্থাধীনে কিংবা! 
তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী ও অন্তান্ত শ্রেণীগলোর সাথে 
ভবন! সর্বহাঁবাশ্রেণীর যুক্তফ্র্ট বিকাশলাড করেছে: ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সাল 
পর্যন্ত প্রথম মহান বিপ্রব,+ ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ সাল পরন্ত কষি-বিপ্লবের বৃদ্ধ» 
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আর বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রততিরোধ-যৃদ্ধ। তিনটি পর্যায়ের ইতিহাস নিয়-. 
লিখিত নিয়মবিধিকে স্থুনিশ্চিত করেছে £ 

(৯) যেহেতু চীনদেশকে যেসব নিপীড়ন ভোগ করতে হচ্ছে, তার 
মধ্যে বৈদেশিক নিপীড়নই হচ্ছে অর্বাপেক্ষা বৃহৎ নিপীড়ন, সেজন্ 
সাআজ্যবাদ এবং সামস্ত যৃদ্ধবাজদের বিরুদ্ধ আয়োজিত সংগ্রামে চীনা 
জাতীয় বৃর্জোয়াশ্রেণী নির্দিই সময়ে অংশগ্রহণ করবে এবং তা নির্দিষ্ট 
পরিমাণেই করবে । সুতরাং, এরকম সমক্বে, জাতীয় বৃর্জোষাশ্রেণীর সাথে 
সর্বহারাশরেণীর যৃক্তফ্রণ্ট গঠন করা উচিত এবং যতটুকু সম্ভব তা বজায় 
রাখা উচিত। (২) অন্যান্ত এতিহাসিক অবস্থায়, তার অর্থমৈতিক ও 
রাজনৈতিক ছূর্বলতার কারণে চীনা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এদিক-ওদিক. 
ছুলতে থাকবে এবং শিবির পরিত্যাগ করবে । ম্ুতরাং, চীনের বিপ্রবী 
যৃক্তফ্রণ্টের গঠন সব সময় অপরিবর্তনীয় থাকবে না, বরং তা পরিবর্তিত 
হতে বাধ্য। কোন কোঁন সময় জাতীয় বৃর্জোয়াত্রণী এতে অংশগ্রহণ 
করতে পারে, অন্যন্ত সময্ব সেতা নাও করতে পারে। (৩) চীনা বৃহৎ 
বৃর্জোয়াশ্রেণী_ চরিত্রের দ্রিক থেকে যার! হল মৃতস্থদ্দি__তাঁরা হচ্ছে এমন 
একটি শ্রেণী, যারা সরাসরি সাম্রাজাবাদের সেবা করে এবং তার ছার! 
লালিত-পালিত হয়। এই কারণে মৃংস্থুদ্দি চীনা বৃহৎ বৃর্জোয়াশরেণী সব 
সময়ই বিপ্রবের লক্ষ্যবস্ত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু, এই বৃহৎ, 
বুর্জোয়াশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন সাআাজ্যবাদী শক্তির 
দ্বারা, সমধিত, তার ফলে এই সমন্ত শক্তিগুলোর মধ্যে ছন্দ যখন তীব্রতর 
হযে ওঠে এবং বিপ্রবের বর্শাফলক যখন একটি নির্দিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধেই 
প্রধানত: পরিচালিত হয়, তখন অন্যান্য শক্তির ওপর নিভরশীল বৃহৎ 
বুর্জোয়া গ্রুপসমূহ এ নির্দিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত 
সংগ্রামে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যোগদান করতে পারে । এরকম সময়ে, 
বিপ্লবের পক্ষে সুবিধাজনক হলে শক্রকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে এবং নিজের 
মজুতবাহিনী বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্তে, এইসব গ্রপগুলোর সাথে চীনা 
র্বহারাশ্রেণী যুক্তফ্রট গঠন করতে পারে, আর যে পর্বস্ত সম্ভব তা বজায় 
রাখাই উচিত হবে। (৪) সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর পাশাপাশি 
যুৎনুদ্দি বৃহৎ বৃর্জোয়াশ্রেণী যখন মূক্তক্রন্টে যোগদান করে, এমনকি তখনো 
তার। সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীলই থেকে যায়। সর্বহাবাশ্রেণী ও সবহার! 
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পার্টির যে কোন আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অগ্র্গতিকে তারা 
একগুয়েমির সাথে বিরোধিত1 করে, তাদের ওপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ 
করার চেষ্টা করে এবং বিভেদাত্মুক কৌশল, যেমন প্রতারণা, অন্তায় কাজে 
গ্ররোচন! দান) 'অবক্ষয় ঘটানো এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্র আক্রমণের 
কৌশপ ব্যবহার করে . এছাড়া, শত্রর কাছে আ্মপমর্পণ এবং যুক্ত্রণ্টকে 
ভেঙে দেবার উদ্দেশ্ছে প্রস্ততি গ্রহণের জন্তই তারা এই সবকিছু করে থাকে । 
(৫) রুষকসমাজ হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণার দৃঢ় মিত্র । (৬) শহুরে পেটি- 
বুর্জোয়াশ্রেণা হচ্ছে নির্ভরযোগা মিন্র | 
প্রথম মহান বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্রবের আমলেই এইসব নিয়মবিধির 
যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল, আর বর্তমান প্রতিরো ধ-যৃদ্ধেও আবার 
তা প্রমাণিত হচ্ছে। সুতরাং, বুর্জোয়াশ্রেণার সাথে (বিশেষ করে ধৃহৎ 
বৃজোয়াশ্রেণার সাথে ) মৃক্তফ্রন্ট গঠন করতে হলে সর্বহাবাশ্রেণীর পার্টিকে অবশ্যই 
ছুই ফ্রণ্টে কঠোর ও নু সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। একদিকে, নিদিষ্ট 
সময়ে এবং নির্দিই পরিমাণে বু'জাস্বাশ্রেণা যে বৈপ্রবিক সংগ্রামে োগ দ্বিতে 
পারে, সেহ সম্ভাবনাকে অবহেল। করার তুলকে মোকাবিল। করা আবশ্তাক । 
চীনের বৃঞ্জোয়াশেণীকে পুাজবাদী দেশসমূহের বুজোয়াশ্রেণীর মতো একই 
রূপের বলে গণ্য করা, আর 'ঠার ফলহ্ুত হিসেবে বুজোরাশ্রেণীর সাথে 
যুক্তফ্রন্ট গঠন করার এবং যত্দৃর সম্ভব তা বজায় রাখাব কর্মনীতিকে অবহেলা 
করাটা হচ্ছে “বামপন্থী” রুদ্ধদ্বার নীতির ভুল। অন্যদিকে, বৃর্জোয়াশ্রেণীর 
কর্মস্থচী, কর্মনীতি, মতাদর্শ, অনুশীলন, ইত্যাদির সাথে সবহারাশ্রেণীর কর্মস্থতী, 
কর্মণীতি, মতাদর্শ, অনুশীলন, ইত্যাদিকে অবিচ্ছেগ্তভাবে যুক্ত করা এৰং 
তাদের মধ্োকার নীতিগত পার্থক্যকে অবহেলা করার তুলকেও মোকাবিলা 
করা আবশ্তক। এখানে এই সত্যকে অবহেলা করার মধ্যেই এই ভুল নিহিত 
রয়েছে যে বৃজোয়াশ্রেণী (বিশেষ করে বৃহৎ বৃঞ্জোয়াশ্রেণ ) কেবল পেটি- 
বুর্জোয়া ও রুধকসমাজের ওপরেই যে প্রভাব বস্তার করে তাই নয়, বরং 
সর্বাহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির মতাদশগত) রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক 
স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার, তাদেরকে বৃ:জীয়াশ্রেণী ও তার বাজনৈ তক পার্টির 
একটি লেজুড়ে পরিণত করার, আর বিপ্লবের ফসল যাতে বৃজান়্াশ্রেণী নিজে 
ও তার রাজনৈতিক পার্টিই এককভাবে আহরণ করতে পারে তা সুনিশ্চিত 
করার প্রবল গ্রচেষ্টায় সবহারাশ্রেণা ও কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রভাবান্বিত করার 
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'উদ্দে্তে তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়; এই সত্যকেও অবহেল। করার মধ্যে 
এই ভূল নিহিত রয়েছে যে, যখনই তাঁর নিজন্ব সংকীর্ণ স্বার্থের সাথে কিংবা 
কাছের নিজন্ব রাজনৈতিক পার্টির স্বার্ের সাথে বিপ্লবের সংঘাত ঘটে, তখনই 
বুর্জোরাশ্রেণী (আর বিশেষ করে বৃহৎ বৃর্জোয়াশ্রেণী ) বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতফতা করে। এ সমস্ত বিষয়কে অবছেল! করার অর্থ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ । 
চেন তু-শিউর দক্ষিণপন্থী স্থবিধাবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তা 
বুর্জোয়াশ্েণীর সংকীর্ণ স্বার্থ ও তার রাজনৈতিক পার্টির সাথে নিজেকে খাপ 
খাইয়ে নেবার দিকেই সর্বহাবাশ্রণীকে পরিচালিত করেছিল, আর প্রথষ মহান 
বিপ্রবের ব্যর্থতার বিষয়গত কারণ ছিল এটাই । বৃর্জোয়া গণতান্ত্রিক ক্প্রিবে চীনা 
বুর্জোয়া শ্রণীর দ্বৈত চরিত্র আমাদের রাজনৈতিক লাইন ও আমাদের পার্টি- 
গঠনের ওপব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে, আর এই দ্বৈত চরিত্র উপলব্ধি 
করতে ন। পারলে অঃমরা আমাদের রাঁকনৈতিক লাইন বা পার্টি-গঠনের সমস্যা 
আয়ত্ত করতে পারব না। বৃজোয়াশ্রেণীর সাথে এঁক্য ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
এই উভয় ধরনের কমনীতি হচ্ছে চীনা! কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক 
লাইনের একটি গুরুতপূর্ণ উপাদান । প্রকৃতপক্ষে, পাটি-গঠনের একটি গুরুত্বপৃ 
উপাদানই হল বৃর্জোয়াতেণীর সাথে তার একা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি 
বিকাশসাধন ও উপযুক্ত মাত্রায় তাকে পরীক্ষিত করে তোলা । এখানে এক্য 
বলতে বৃর্জোয়াশরেণীর সাথে যত্তফ্রণ্টের কথাকেই বোঝানো হচ্ছে। আর 
গ্রাম বলতে 'শাত্িগৃণ ও রক্তপাত্হীন? সংগ্রাম, মতাদর্শগত, বাজনৈতিক 
ও সাংগঠনিক সংগ্রমকেই বোঝানো! হচ্ছে__বৃর্জোয়াশ্রেণীর সাথে আমর! 
এঁক্যবন্ধ হলে সে সংগ্রাম চলতেই থাকে, আর তার সাঞ্ধে সম্পর্ক ছিন্ন করতে 
বাধ্য হলে তা দশস্ত্র সংগ্রামে কূপাস্তরিত হয় । কোন কোন সময় বৃর্জোয়া শ্রেণীর 
সাথে অবশ্যই এক্যবদ্ধ হতে হবে- আমাদের পাটি যদি এট! না বোঝে, তাহলে 
সে সামনে এগোতে পারবে না এবং বিপ্রবও বিকাশলাভ করবে না) বৃর্জোয়া- 
শ্রেনীর সাথে যখন সে এঁক্যবদ্ধ হবে, তখন তাদের বিরুদ্ধে পার্টিকে অবশ্যই 
কঠোর ও অবিচল 'শাস্তিপূর্ণ' সংগ্রাম চালাতে হবে_ আমাদের পার্টি যদি এট! 
না বোঝে, তাহলে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে সে চুর্ণ- 
বিচুর্ণ হয়ে ধাবে এৰং বিপ্তব ব্যর্থ হবে; আর বু্জায়াশ্রেণীর সাথে যখন সে 
সম্পর্ক ছিন্ন ঝরতে বাধ্য হয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে যদি কঠোর ও অবিচল 
অশন্ব সংগ্রাম পুরু না] করে তাহলে আমাদের পার্টি একইভাবে চুর্ণবিচ1 
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হয়ে যাবে এবং বিপ্লবও একইভাবে বার্থ ছবে। বিগত আঠারে! বছরের ঘটনা-- 
বলী দ্বার! এসব ফিছুর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র সংগ্রাম সর্বহারা স্তেতেই কৃষক-যুদ্ধের 
বূপলাভ করেছে । এই সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসও তিনটি পধায়ে বিভক্ত । 
প্রথমটি হচ্ছে সেই পরায়, যে পর্যায়ে আমর] উত্বর অভিযানে অংশ নিঘ়ে- 
ছিলাম। আমাদের পার্টি ইতিমধ্যেই সশস্ত্র সংগ্রামের গুরুর হবয়ঙগম করনে 
শুরু করেছিল, কিন্তু তা করলেও তাকে পুরোপুরিভাবে বৃঝতে পারেনি-_পার্টি 
এট] বুঝতে পারেনি যে, চীন" বিপ্লবে সশস্ত্র সংগ্রামই হচ্ছে সংগ্রামের প্রধান 
রূপ। দ্বিতীয় পর্যায় ছিল কুধি-বিপ্রবের মুদ্ধকাল। এ সময় নাগাদ আমাদেধ 
পার্টি তার নিজন্ব স্বাধীন সশস্ব বাহিনী আগেই গড়ে তুলেছিল, স্বাধীনভাবে 
লড়াই চালানোর কলাকৌশল বণ্ধ করে ফেলেছিল, আর জনগণেন 
রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ঘাটি এলাক! প্রতিষ্টা করেছিল । সংগ্রামের অন্যান 
প্রয়োজনীয় রূপের সাথে সংগ্রাম্রে প্রধান রূপ সশস্ত্র সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ব. 
পরোক্ষ সমন্থয়সাধন অজন করছে, অর্থাৎ জাতীয় পধায়ে শ্রমিকশ্রেণীর সংথাম, 
কুষক-জনগণের সংগ্রাম (যা ছিল মূল বিষয়), ঘৃব-সম্প্দায়, নার+-সম্প্দীয় ও 
জনগণের অন্যান্য সমন্ত অংশের সংগ্রাম, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম, 
অর্থনৈতিক, গুপ্চচর-বিরোধীশ ও মভাদর্শগত ফ্রণ্টের সংগ্রাম এব" অন্যান্য সমস্থ 
ধরনের সংগ্রামের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামকে সমন্বিত করতে আমাদের পার্ট আগে 
থেকেই সক্ষম হয়ে উঠেছিল। 'আর এই সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল সর্বহারাশ্রেণীব 
নেতৃত্বাধীনে কৃষকজনগণের কৃষি-বিপ্রব। তৃতীয় পর্যায় হু প্রতিরোধ- 
যুদ্ধের বর্তমান পধায়। প্রথম পর্যায়ের সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের 
অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে দ্বিতীত্ত পায়ের অভিজ্ঞতাকে, আর সংগ্রামে 
অন্যান্য সকল ধরনের গ্রয়োজনীয় রূপের সাথে সশস্থ মংগ্রামের সমন্বয়নাধনের 
ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতাকে যথোপযুক্ত ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে 
আমর এই পধায়ে সক্ষম হয়ে উঠেছি । সাধারণভাবে, বর্তমান সমন্বে সশন্থ 
গ্রামের অর্থ হচ্ছে গেরিলাযৃদ্ধ।২ গেরিলাধুদ্ধ কাকে বলে? একটি পম্চাদৃপদ 
দেশে, একটি ন্থুবিশাল আধা-ও্পনিবেশিক দেশে সশস্ত্র শক্রকে পরাজিত করার 
উদ্দেশ্যে এবং তাদের নিজস্ব ঘাটি গড়ে তোলার উদ্দেশ্তে সুদীর্ঘ সময্ব ধবে 
জনগণের সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করার কাজে এটা হচ্ছে সংগ্রামের 
একটি অপরিহার্য রূপ, আর সেই কারণেই সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ রপ। এতদিন, 
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পর্যস্ত আমাদের রাজনৈতিক লাইন এবং আমাদের পার্টি-গঠনের কাজ--এই 
উভয়ই সংগ্রামের এই রূপের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যৃক্ত ছিল। সশস্ত্র সংগ্রাম 
থেকে বিচ্ছির থেকে, গেবিলাযৃদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে আমার্দের রাজনৈতিক 
লাইন সম্পর্কে, এবং তার ফলস্বরূপ, আমাদের পার্টি-গঠন সম্পর্কে একটা ভাল 
ধারণ। লাভ করা অনস্ভব। সশস্ত্র সংগ্রাম হচ্ছে আমাদের বাজনৈতিক 
লাইনের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে হবে তা 
আমাদের পার্টি আঠারো বছর ধরে ধীরে ধীরে শিখেছে এবং তাতে অবিচল 
থেকেছে । আমরা শিখতে পেরেছি যে, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া চীনদেশে সর্বহারা 
শ্রেণী, জনগণ বা! কমিউনিস্ট পার্টির ঈাড়াবার কোন স্থানই নেই, আর বিপ্রবে 
বিজয় অর্জনও অসম্ভব । এই বছরগুলোতে আমাদের পার্টির বিকাশ, 
ংঘবদ্ধতা আর বলশেভিকীকরণ বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছে; 
সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টিৰ আজ যেরকম আছে নিশ্চিতভাবেই তা 
সেরকম হতে পারত না। সমগ্র পার্টির কমবেডরা যেন এই অভিজ্ঞতাকে 
কখনো! না ভোলেন, যে অভিজ্ঞতা আমর! অজন করেছি রক্কের বিনিময়ে । 
অন্থরূপভাবে, পাটি-গঠন, তার বিকাশ, সংঘবদ্ধ তা আর বলশেভি কী- 
করণের ক্ষেত্রেও তিনটি স্থনিদিষ্ট পধায় ছিল । 
প্রথম পর্যায় ছল পার্টির শৈশবাবস্থা । 'এই পর্যায়ের প্রাথমিক ও মধ্যবর্তণ 
স্তরে পার্টির লাইন ছিল সঠিক, আর পার্টির সাধারণ সারি ও কর্মীবাহিনী 
ভয্বেরই বৈপ্লবিক উৎসাহ-উদ্দীপন1 ছিল অত্যধিক মাত্রায় উচ্চস্তবের 3 
সেজন্যই প্রথম মহান বিপ্রবে বিজয়গুলি অর্জন করা গিয়েছিল। কিন্তু 
তৎসত্বেও, আমাদের পার্টি তখনে! ছিল একটি শিশু-পার্টি, তিনটি মূল সমস্যা 
যুক্তফ্রন্ট, সশস্ত সংগ্রাম ও পার্টি-গঠন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার অভাৰ 
ছিল, চীনের ইতিহাস ও চীনের সমাজ লম্পর্কে কিংব! চীপ। বিপ্লবের নির্দিষ্ট 
বৈশিষ্ট্য ও নিয়মবিধি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান তার ছিল না, আর মার্কসবাদশ- 
লেনিনবাদী তর ও চীনা বিপ্লবের অন্তুধীলনের মধ্যেকার এক্য সম্পর্কে 
তার ব্যাপক উপলব্ধির অভাৰ ছিল। সেই কারণে এই পর্যায়ের সর্বশেষ 
স্তরে, কিংবা এই পর্যায়ের সংকটময় সন্ধিক্ষণে, পার্টির নেতৃত্বদানকারী 
ংশ্থাগুলোতে ধার! প্রতৃত্ব বিস্তারী অবস্থান দখল করে বসেছিলেন তীর! 
বিপ্রবের বিজয়সমূহ স্বপংহত করার ব্যাপারে পার্টিকে নেতৃত্ব প্রানে বার্থ 
হন, আর তার ফলন্বরূপ, তারা বুর্জোয়াশ্রেণীর ছার! গ্রতারিত হন এবং 
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বিপ্রবের পরাজয় ভেকে আনেন । এই পর্যায়ে পার্টি-লংগঠন প্রশারলাত 
করেছিল কিন্ত সেগুলো হুসংবন্ধ ছিল না, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক 
দিক দিয়ে পার্টি-সত্য ও কর্মীদের দৃঢ়দংকল্প ও স্থিরচিন্ত হওয়ার ব্যাপারে 
সহায়ত! করতেও এগুলো! ব্যর্থ হয়। প্রচুর পরিমাণে নতুন সভ্য ছিল, 
কিন্ত তাদেরকে প্রয়োজনীয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা দেওয়া] হয়নি। 
কাজের ক্ষেত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতাও অজিত হয়েছিল, কিন্তু যথাযথভাবে 
তার সারসংকলন করা হয়নি। পার্টিতে বু আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তির 
অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, কিন্তু তাদেরকে বেছে বেরে করা হুয়নি। শত্রু ও 
মিত্র উভয়েরই ফড়যন্ত্র ও চক্রান্তের একটি গোলকধাধার মধ্যে পর্টি 
পড়েছিল, কিন্তু সজাগ-সতর্কতার ক্ষেত্রে তার ছিল অভাব। পার্টির 
অভ্যন্তরে বিপুল সংখ্যার সক্রিঘ্ কর্মীরা সামনে এগিয়ে আস“ছলেন, কিন্ত 
সঠিক সময়ে তাদেরকে পার্টির প্রধান ভিত্তিতে বপাস্তরিত করা হয়নি । 
পার্টির নির্দেশাধীনে পার্টির কিছু কিছু বিপ্রবী সশ্গ্থা ইউনিট ছিল, কিন্তু 
তাদের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সে ছিল অক্ষম । এই সবকিছুরই 
কারণ হিল অনভিজ্ঞতা, বৈপ্রবিক উপলব্ধি সর্প্কে অপ্রচুর গভীরতা, আর 
চীন] বিপ্রবের অনুশীলনেব সাথে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্বের সমস্বয়দাধন 
করার ক্ষেত্রে অনথপযুকত1 | পার্টি-গঠনের প্রথম পধায় ছিল এইরকম । 
দ্বিতীয় পরায় ছিল কৃবি-বিপ্রবী যুদ্ধের পরায় । প্রথম পধায়ে অজিত 


অভিজ্ঞতার দরুণ, চীনের ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে এবং চীনা বিপ্রবে্ 
নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও নিয্নমবিধি সম্পর্কে উত্তম উপলন্ধ প'কার দরুণ, আর 


মার্কদবাদী-লেনিনবাদী তত্বের ওপর কমাঁদের ভাল দখল থাকার দরুণ এবং 
সে তত্বকে চীনা বিপ্রবের অন্থশীলনের সাথে সমদ্িত করার ক্ষেত্রে তাদের 
অধিকতর সক্ষমত থাকার দরুণ আমাদের পার্টির দশ বছর ধরে এক টা সফল 
কৃষি-বিপ্রবের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও বুর্জোয়াশ্রেণী 
বিশ্বাঘাতকেই পরিণত হুল, তথাপি আমাদের পার্টি কষকসমাজের ওপর 
দচভাবে নির্ভর করতে সক্ষম হয়। পার্টিসংগঠন যে শুধুমাত্র নতুনভাবে 
বুদ্ধি পেয়েছিল তাই নয়, বরং তা স্থসংহতও হুচ্ছিল। দ্বিনের পর দ্বিন 
শক্র আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে অস্তর্থাতী কার্কলাপ চালাবার চেষ্টা করেছে, 
কিন্তু পার্টি অন্তর্থাতকদের তাড়িয়ে দিয়েছে। পার্টির অত্যন্তরে পুনরায় 
বিপুল-সংখ্যক কর্মী সামনে এগিয়ে আসে, এবং এ সময় তার! পার্টির প্রধান 
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ভিত্তিতে পরিণত হুয়। জনগণের রাজনৈতিক ক্ষষতার পথিকৃৎ হিদেবে 
পার্টি পথপ্রর্শন করে এবং এতাবে সরকার পরিচালনার কলাকৌশল সম্পর্কে 
শিক্ষালাভ করে। পার্টি শক্তিশালী লশস্্র বাছিনী গড়ে তোলে, এবং 
এভাবে যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে জানলাত করে। এগুলো! ছিল গুরুত্বপূর্ণ 
অগ্রগতি ও সাফল্য। তত্সত্তবেও, এমব মহান লংগ্রামগ্ুগোর গতিপথে 
আমাদের কিছু কিছু কমরেড স্থবিধাবাদদের পংকে নিধজ্জিত হন, অথবা 
একবারের জন্ত হলেও তাতে নিমজ্দিত হন, আর আগের মতোই তার 
কারণ ছিল এই যে তারা অতীতের অভিজ্ঞত! থেকে বিনয়ের সাথে শিক্ষা 
গ্রহণ করেননি, চীনের ইতিহাল ও সমাজ এবং চীন! বিপ্রবের নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য 
ও নিম্বমবিধি সম্পর্কে তারা একট উপন্ন্ধি অর্জন করতে পারেননি, আর 
মার্কপবাদী-লেনিনবাদ্ী তত্ব ও চীন! বিপ্রবের অনুশীলনের মধ্যেকার এঁক্য 
সম্পর্কেও তীর্দের কোন উপলব্ধি ছিঙগ না। এই কারণে এই পর্যায়ের 
সমগ্র অধ্যাকস জুড়ে পার্টির নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত কিছু কিছু ব্যকি 
নিহুপ্প বাজনৈতিক ও লাংগঠনিক লাইনের প্রতি অঙন্গত থাকতে বার্থ 
হন। কোন সম কমরেড 'ল শি-সানের “বাষ' সুবিধাবাদী লাইন, 
আতর "অন্ত কোন সময় শ্বেত অঞ্চলে বিপ্রবী যুদ্ধ ও কাজ পরিচালনার ক্ষেন্তে 
উদ্ভূত “বাম” সথবিধাবাদ পার্টি ও বিপ্লবের ক্ষতিদাধন করে। স্থনাই বৈঠকের 
(১৯৩৫ সারের জাহয়াহিতে কুদ্ধাইচৌর স্থনাইতে পলিটধুরোর বৈঠক ) 
আগে পর্যন্ত পার্টি নিশ্চিতভাবেই বলশেভিকীকরণের পথে পা বাড়াস্ডে 
পারেনি এবং চ্যাং কুও-তাওয়ের দক্ষিণপন্থী স্বিধাবাদের বিরুদ্ধে তার 
পর্যায়ক্রমিক বিজয় ও জাব-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন 
করতে পারেনি । পার্টির বিকাশের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায় । 
তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের পর্ধায়। বর্তমানে 
তিন বছর ধরে আমর! এই পর্ধায়ের মধ্যে রয়েছি আর সংগ্রাষের এই 
বছরগুলো৷ অন্ত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ । পূর্ববর্তী ছুটে বিপ্লবী পর্যায়ে অগ্রিত 
অভিজ্ঞতাকে, সাংগঠনিক শক্তি ও সশম্থ বাছিনীর শকিকে, সার! দেশের 
জনগণের মধ্যে উচ্চ রাজনৈতিক মর্ধাদাকে, আর মার্কলবাধী-্লেনিনবাদী 
তত্ব ও চীনা বিপ্লবের অনথশীলনে যধ্যেকার এঁক্য সম্পর্কে গভীরতনর 
উপলব্িকে কাঙ্জে লাগিয়ে আমাদের পার্টি শুধুঘাজ জাপ-বিরোধী জাতীয় 
যুক্তকণণ্ই প্রতিষ্ঠা করেনি, বরং জাপানের বিরুদ্ধে মহান গ্রতিবোধ-ুন্ধগ 
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পরিচালনা করে আনছে। নাংগঠনিকতাবে পার্টি ভার নংকীর্ণ লীষানর 
'বাইরে বেরিয়ে এসেছে এবং একটি বৃহত্তর জাতীয় পার্টিতে পরিখত. 
হয়েছে। তার সশহ্ব বাহিনী আবার গড়ে উঠেছে এবং আ্বাপানী 
আগ্রাননকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অধিকতর শক্তিশালী 
হুচ্ছে। সমগ্র জনগণের মধ্যে তার প্রভাব ক্রমেই ব্যাপকতর হুচ্ছে। এই 
সবগুলোই হচ্ছে বিরাট বিরাট সাফল্য । তথাপি, এখনো! পর্যন্ত আমাদের 
নতুন পার্টি সভ্যদের অনেককেই শিক্ষিত করে হোল! যায়নি, নতুন সংগঠন- 
সমুহের অনেকগুলিকেই এখনো সংহত করে তোগা যায়নি, আর নতুন ও 
পুরানো পার্টি সভ্য এবং নতুন ও পুরানো পার্টি-সংগঠনগ্রপোর মধ্যে এখনো 
বিরাট পার্থক্য থেকে গেছে। নতুন পার্টি-সভ্য ও কর্মীদের অনেকেরই 
এখনে! পর্বস্ত যথেষ্ট বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা নেই । চীনদেশের ইতিহাস ও 
সমাজ কিংবা চীনা! বিপ্রবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও নিয়মবিধি সম্পর্কে এখনো 
তারা অল্পই জানে কিংবা মোটেই জানে না। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী 
তত্ব কিংবা চীন! বিপ্রবের অনুশীলনের মধ্যেকার এঁক্য সম্পর্কে তাদের 
জ্ঞান ব্যাপকতা অর্জনের চেয়ে অনেক দূরেই রয়েছে । “সাহসের সাথে 
পার্টিকে বিস্তৃত কর, কিন্তু অবাঞ্চিত একটি লোককেও তেরে ঢুকতে 
দেবে না+-এই শ্লোগানের প্রতি যদ্দিও কেন্দ্রীয় কমিটি জোর দিয়েছিঙগ, 
তথাপি পার্টির সংগঠনদমূছের বিস্তাব্লাধনের সময় বেশ কিছু-দংখ্যক 
আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি এবং শক্রর গুপুচর সাফস্যজনকভাবে ভেতরে 
অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়। যদ্ধিও যুক্তফ্রণ্ট গঠন করা হয়েছিল এবং 
বর্তমানে তিন বছর ধরে তা বজায় রাখ! হয়েছে, তথাপি বুজোর়াশ্রেণী 
বিশেষ করে বৃহৎ বুর্জোক়্াশ্রেণী, বিবামহীনভাবে আমাদের পার্টিকে ধ্বংন 
করে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে-__বৃহৎ বুর্জোয়া আত্মনমর্পনকামীরা এবং 
গোঁড়াপস্থীরা সমগ্র দেশ জুড়ে গুরুতর সংঘর্ধ উস্কে দিয়ে আসছে, আর 
কমিউনিস্টস্বিরোধী চিৎকার তো অবিরাষ লেগেই আছে। জাশানী 
সাআজ্যবাদীদের কাছে আত্মপর্পণ করার জন্ত, যুক্তক্রণ্ট ভেঙে দেবার 
জন্ক এবং চীনদেেশকে পেছনে টেনে রাখার জন্ত পথ প্রস্তুত করার উদ্দেশে 
বৃহৎ বুর্জোয়া আত্মদমর্পণকামী ও গৌঁড়াপস্থীরা এই সৰকিছুকেই ব্যবহাৰ 
করছে। মতারর্শগত দিক দিয়ে, বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী কমিউনিস্ট আঘর্শের 
ক্রমান্বয় ক্ষয়নাধনের অপচেষ্ট। চালাচ্ছে, অন্তধিকে বাঞনৈতিক-লাংগঠনিক 
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দ্বিক দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি, লীমান্ত অঞ্চল ও পার্টির সশত্ব বাহিনীকে. 
বিলুপ্ত করে দেবার দে! চালাচ্ছে। এই সমস্ত অবস্থান লন্দেহাতীতভাবেই . 
আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আত্মপমর্পণ, ভাঙন ও পিছু হঠার বিপদকে কাটিয়ে 
ওঠা, যতদূর সম্ভব জাতীয় যুক্তফ্রষ্ট ও কুও্ডমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহ- 
যোগিতাকে বজায় রাখা, জাপানের বিরুদ্ধে অব্যাহত প্রতিরোধ এবং 
অব্যাহত এঁক্য ও প্রগতির জন্ত কাজ করা, আর একই সাথে মকল সম্ভাব্য 
ঘটনাবলীর জন্ত প্রস্তত হওয়া, যাতে ঘটনাক্রমে এরকম কিছু ঘটে 
গেলে পার্টি ও বিপ্লবকে অপ্রত্যাশিত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে না হয়। 
এই অভিপ্রায়ে, অতি অবশ্যই পার্টিসংগঠন ও তার সশস্ত্র বাহিনীকে 
আমাদের মজবুত করতে হবে, এবং আত্মসমর্পণ, ভাঙন ও পিছু হ্ঠার 
বিরুদ্ধে স্দূঢ সংগ্রামের জন্ত জনগণকে সমবেত করতে হবে। এই 
কর্তব্য সম্পন্ন করার কাজটি নির্ভর করছে সমগ্র পার্টির প্রচেষ্টার 
ওপর, সকল স্থানের ও স্তরের সমস্ত পার্টি-লভ্য, কর্মী ও সংগঠনগুলোর 
কঠোর ও বিরামহীন সংগ্রামের গুপর । আমাদের এই বিশ্বাস আছে 
ঘে, আঠারো বছরের অভিজ্ঞতাকে সাথে নিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি 
তার অভিজ্ঞ পুরানো! সভ্য ও কমী এবং তার উৎসাহী ও তারুণ্যেতর 
নতৃন সভ্য ও কর্মাদের যৌথ প্রচেষ্টায়, তার সুপরীক্ষিত বলশেভিকীকৃত 
কেন্দ্রীয় কমিটি ও তার স্থানীয় সংগঠনদমূহের যৌথ প্রচেষ্টায়, এবং 
তার শক্তিশালী সশস্ম বাহিনী ও প্রগতিশীল জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় 
এই সব লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে । 

আমাদের পার্টির আঠারে। বছরকালের ইতিহাসের প্রধান প্রধান অভিজ্ঞত। 


ও প্রধান প্রধান সমন্তাকে আমরা এখানে তুলে ধরলাম । 


আমাদের আঠারো! বছরের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, শক্রকে পরাজিত 


করার উদ্দেশ্টে ছুটো প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে যুক্রক্রণ্ট ও সশস্ত্র সংগ্রাম । যুক্তফ্রণ্ট 
হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ারই যুক্তক্রণট । আর শক্রর অবস্থানের ওপর 
প্রচ বেগে আক্রমণ চালানে! ও তাকে চুর্ণবিচু করার জন্য ছুটে! হাতিয়ারকে, 
যুকতক্রট ও সশহ্ব সংগ্রামকেঃ একত্রে সংযুক্ত করার কাজে পার্টি হচ্ছে বার 
যোদ্ধ!। 


আমাদের পার্টি আজ আমর! কিতাবে গড়ে তুলব? একটি বলশেতিক 


ধরনের চীনা কমিউনিস্ট পার্টি, ব্যাপ্তির দিক দিয়ে জাতীয় এবং ব্যাপক গণ- 
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চরিজ্রের অধিষ্ষান্্ী একট। পার্টি, মতাদর্শগতঃ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ছিব 
দিয়ে পুরোপুরি সথমংবদ্ধ একটা পার্টি” আমর] কিভাবে গড়ে তুলতে পারি ? 
পার্টির ইতিহাস অধায়ন করে, অর্থাৎ যুক্তফ্রণট ও নশস্ত্র সংগ্রামের সাথে 
বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে একা ও সংগ্রাম এই উভয় সমস্যার সাথে. এবং অষ্ট্থ রুট ও 
নতুন চত্রর্থ বাহিন' কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে আয়োজিত গেরিলাযুদ্ধ অনম্ব- 
নীয়তা এবং জাপ-বিরোধী ঘাটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সাথে সংযুক্ত করে পার্ট- 
গঠনের কাজকে অধায়ন করেই এর উত্তর পাওয়া যাবে। 

মার্কসবাদী-লেনিনবার্দা তত্ব ও চীনা বিপ্রবের অনুশীলনের মধ্যেকার এঁক্য 
সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ভিব্বিতে আমাদের আঠারো বছরের অভিচ্ঞত। এবং 
আমাদের বর্তমান নতুন অভিজ্ঞতার সারসংকলন করা, আর পার্টি যাতে 
ইম্পাতের মনো কঠিন হয়ে ওঠে এবং অতীত তলের পুনরাবৃত্তিকে এড়িয়ে 
যেতে পারে তার জন্য এই অভিজ্ঞতাকে সমগ্র পার্টিতে ছড়িয়ে দেওয়া-_এই 
হচ্ছে আমাদের কর্তব্য | 


টাকা 


১। চীনের ধিপ্রবে সাধারণভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের অথই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধ 
-_এ কথা বঙ্গতে গিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ দ্বিতীয় বিপ্রবী গৃহযুদ্ধ থেকে শুরু 
করে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথমদিক পর্ধন্ত চীনের বিপ্রবী অভিজ্ঞতার 
সারসংকলন করেছেন । দ্বিতীয় বিপ্রবী গৃহযুদ্ধের স্থদীর্ঘকাল ধরে চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত সশস্ত্র সংগ্রামই গেরিলাযুদ্ধের রূপ 
পরিগ্রহ করেছিল। এ আমলের শেষের দিকে লালফৌজের শক্তি বৃদ্ধি পাবার 
দরুন গেরিলাযুদ্ধ রূপান্তরিত হত্ন গেরিলা চরিত্রবিশিষ্ট চলমান যুদ্ধে-_-কমরেড 
মাও সে-তুঙের সংজ্ঞা অনুসারে, যা ছিলপ উচ্চতর পর্যায়ের গেরিলাযুস্ক । কিন্ত 
ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন শত্রর মোকাবিলা করতে গিয়ে আবার গেরিলাযুদ্ধের 
রূপই ফিরে আসে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথমদিকে, যেদৰ 
কমরেভ দৃক্ষিণপন্থী হ্থবিধাবাদের ভুল করেছিলেন, তার! পার্টি নেতৃত্বাধীন 
€গরিলাধুদ্ধকে ছোট করে দেখেছিলেন এবং কুওমিনতাও বাহিনীর যুদ্ধাভিঘানের 
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ওপরেই আস্থা স্থাপন করেছিলেন । কমরেড মাও লে-তৃঙ তার 'জাপ-বিযোধী 
গেরিলাযুদ্ধে রণনীতির সমন্তা', "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ লম্পর্কে' ও “যুদ্ধ ও রণনীতির 
সমস্াবলী' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাদের অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করেন, এবং বর্তমান 
প্রবন্ধে তিনি গেরিলাযুদ্ধের কূপ পরিগ্রহকারী চীনা বিপ্লবের দবীর্ঘকালব্যাপী 
সশঙ্ক সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে অপ্রিত অভিজ্ঞতাগুলির সারসংকলন 
করেছেন। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে, এবং আরও স্থনির্দিষ্- 
ভাবে বলতে গেলে, তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের ( ১৯৪৫-১৯৪৯ ) লময়ে চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন গেরিলাযুদ্ধ সশস্থ সংগ্রামের মূল রূপ হিসেবে 
নিয়মিত যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। এটা ছিল বিপ্লবী শক্তির অধিকতর বিকাশ ও. 
শত্রুর পরিস্থিতির পরিবর্তনেরই ফলশ্রুতি। তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের শেষ 
পধায়ে এর আরও বিকাশ পরিলক্ষিত হয়েছিল। তখন যুদ্ধাভিযান চালানো 
হতো! বিশালাকার যৃথবন্ধ বাছিনী ভ্বারা, এবং তার! ভাবী অস্ত্রশস্তে সজ্দিত হয়ে, 
চ়ভাবে সথরক্ষিত শত্র-অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিল। 
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বর্তমান পরিস্থিতি ও পাটির কর্তব্যসমূহ 


১*ই অক্টোবর, ১৯৩৪ 


১) নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধার পাবার আশায় 
সাম্রাজাবাদীদের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। 
জার্মানদের বা ইঙ্গ-ফরামীদের-__যে-কোন দিক থেকে দেখলেই এই যুদ্ধ হচ্ছে 
অন্ায় যুদ্ধ, লুঠনমূলক ও সাআ্াজাবাদী যুদ্ধ। দুনিয়ার সমস্ত কমিউনিস্ট 
পার্টিগুলোকে অবশ্যই এই যুদ্ধের দুঢ় বিরোধিতা করতে হবে, এবং একে 
'সমর্থন করে সোশ্বাল-ডিমোক্র্যাটি পার্টিগুলি সর্বহারাশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতার যে জঘন্য অপরাধ করেছে, তারও বিরোধিতা করতে হুবে। 
সমাজতাস্ত্রিফ সোভিয়েত ইউনিয়ন আগের মঙ্তোই তার শাস্তির নীতিতে অটল 
রয়েছে, বিব্দমান ছুই পক্ষের প্রতি দৃঢ় নিরপেক্ষতার নীতি বজায় রেখে চলেছে, 
এবং পোল্যাণ্ডে তার সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়ে জার্মান আগ্রাসী বাহিনীর পূর্বাভি- 
মুখী অভিঘান বন্ধ করে দিয়েছে, পূর্ব ইউরোপে শান্তি জোরদার করেছে, 
এবং পোল শাসকদের নিপীড়নের হাত থেকে ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়ার 
ত্রাতৃপ্রত্ম জাতিগুলিকে রক্ষা করেছে। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলিব 
সম্ভাব্য আক্রমণকে ঠেকাবার জন্য মোভিয়েত ইউনিয়ন তার প্রতিবেশী দেশগুলির 
সংগে বেশ কয়েকটি চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং বিশ্বশান্ধি পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 

২। এই নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে জাপানী সাম্াজাবাদের নীতি 
হুচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের হঠকারী অভিযানের বিস্তৃতির প্রস্ততি 
হিসেবে চীন! প্রশ্নের সমাধানের জন্ত চীনে ওপর তার আক্রমণকে তীব্র করে 
তোলা । চীন! প্রশ্নের সমাধানের জন্ম সে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, সেটা 
হুল এইরকম £ 

(ক) সমগ্র চীনদেশকে পরাধীনতার নাগপাশে বন্ধনের প্রস্তুতি ছিসেবে 
অধিকৃত অঞ্চলে তার নীতি হবে তার বন্ধনটিকে আরও ঘড় করা। এটি 


প্র আস 





চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্ত্রীয় কমিটির পক্ষে কমরেড মাও সে-তুঙ এই সিদ্ধাত্তটির খসড়া 
প্রণয়ন করেন। 
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করতে গিগ্লে তাকে জাপ-বিরোধী গেব্বিলা ঘাটি অঞ্চলে “বেঁটিয়ে পরিষ্কার 
করার' কাজ শুরু করতে হবে, অর্থনৈতিক সম্পদ শোষণ করতে হবে, 
পৃতুল-দরকারের প্রেতিষ্ঠ। করতে হবে, এবং জনগণের জাতীয় হাবোধের 
মধ্যে ভাঙন ধরাতে হবে। 
(খ) চীনের পশ্চানবর্তা অঞ্চলে তার নীতি হবে প্রধানতঃ রাজনৈতিক 
অভিযান চালানো, সংগে সংগে চলবে তার সামরিক অভিযান । রাজনৈতিক 
অভিযানের অর্থ ব্যাপক সামরিক আক্রমণের ওপর জোর দেওয়! নয়, জোর 
দেওয়! জাপ-বিরোধী যুক্ফ্রণ্টে ভাঙন ধরাবার ওপর) কুওমিনভাঙ 
কমিউনিস্ট সহযোগিতায় ভাঙন ধরাবার এরং কুওমিনতাঙ সরকারকে 
আত্মলমর্পণে প্রলুব্ধ করানোর ওপর । 
উহানের মতো! তার বর্তমানে বুহুৎ বরণনীতিগত অভিথানে সম্ভবতঃ নামবে 
না, কারণ বিগত দুবছরে চীনের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের সামনে সে মার খেয়েছে 
এবং তার সশস্ত্র শক্তি ও অর্থনৈতিক সম্ভারের অভাবও হয়েছে । এই অথে 
প্রতিরোধ-যুদ্ধ মূলতঃ ,রপনীতিগত অচলাবস্থায় এসে পৌছেছে । এবং এই 
রণনীতিগত অচলাবস্থা হচ্ছে আমাদের প্রতি-আক্রমণ পরিচালনার প্রস্ততির 
পর্যাপন । কিন্ত প্রথমতঃ, আমরা যখন বলি ঘে যুনতঃ, একটা অচলাবস্থা উপস্থিত 
হয়েছেঃ তখন তা! দ্বার আমরা এ কথ! বোঝাতে চাই না যে শক্ত আক্রমণ।- 
ভিযানের আর সম্ভাবনা নেই; চ্যাংশা আক্রান্ত হয়েছে এবং পরে অন্যান্ত 
স্থানেও আক্রমণ হতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, ফরণ্টে যতই অচলাবস্থার সম্ভাবনা 
বুদ্ধি পেতে থাকবে, ততই শত্রু গেরিলা ঘাটি অঞ্চলে “ঝেটিয়ে পরিষ্কার করার" 
অভিযান তীত্রতর করবে । তৃতীয়তঃ, যে-অঞ্চল শত্র দখল করেছে সেখানে 
যপ্রি চীন ভাঙুল ধরাতে না পারে, যদ্দি শত্রুকে সেই দখল তীব্রতর করার ও 
শোষণ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে আমরা সারুল্য অর্জন করতে দিই, যর্দি চীন 
শত্রুর রাজনৈতিক অভিযান প্রতিহত করতে না পারে, এবং প্রতিরোধ, একতা 
ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে বার্থ হয়, ও এভাবে প্রতি-আক্রমপাভিধানে জন্য 
শক্তি সঞ্চয় করতে ব্যর্থ হয়, কিংবা কুওযিনতাঙ সরকার যণ্দ নিজের খুশিমত 
আত্মপমষর্পণ করে তাহলে শক্র বিরাট আক্রমণ শুক করতে পারে । অর্থাৎ, যে 
অচলাবস্থার হৃত্রপাত হয়েছে তা শক্র বা আত্মলমর্পণকারীরা এখনো তেঙে 
দিতে পারে। 

৩। আত্মপমর্পণের বিপদ, জাপ-বিরোধী যুক্তক্রণ্টের মধ্যে ভাঙনের বিপহ্ 


৩ শখ 


€ পশ্চাদপনরণের বিপদ এখনে! পর্ধন্ত সবচেঘে বড় বিপদ হিণেবে রন্বে গেছে; 
এবং বৃহৎ জমিদার ও বুর্জোয়াদের বর্তমানের কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ও 
পশ্চাদপসরণের কার্ধকলাপ তাদের আত্মসমর্পণের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবেই চলেছে। 
প্রতি-আক্রমণের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হলে এখনো আমাদের কর্তব্য হবে 
সমন্ত চীনা দেঁশপ্রেমিকদের সহযোগিতায় ৭ই জুপাই তারিখের পার্টি ইস্তাহারে 
প্রদত্ব তিনটি মহান রাজনৈতিক গ্লোগানের ভিত্তিতে জনগণকে সমাবিই করে 
কার্ধকরীত!বে পেগুলি প্রয়োগ করা । এই তিনটি শ্লোগান হচ্ছে “প্রতিরোধে 
অবিচল থাক ও আম্মসমর্পণের বিরোধিতা কর", “একতায় অবিচল থাক ও 
বিভেদের বিরোধিতা করু”। এবং “অগ্রগমনে অবিচল থাক ও পশ্চা্দপসরণের 
বিরোধিত কর । এই উদ্দেশ্তকে সকল করতে হলে সৃনিশ্চিতভাবেই শক্রুর 
পেছনে গেরিলাযুদ্ধ পর্চালনা ক€ুতে হবে, শক্রর 'ঝে টিয়ে পরিক্ষার করার, 
অভিযানকে পযুদদস্ত করে দিতে হবে, শক্র-অধিকৃত অঞ্চলে বিশৃংখলা হি 
কএতে হবে, এবং জনগণ জাপ-প্রতিরোধযুদ্ধ পরিচালনা করে যাচ্ছেন, 
তাদের স্থবিধাথে প্রগতিমূলক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাদি 
গঠণ করতে হবে । ফ্রণ্টে সামরিক প্রতিরক্ষা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে এবং 
শকুন আক্রমণাভিধানকে পধুদিস্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থাদি গ্রহণ ঝরতে হ্ৃবে। 
পশ্চানর্তী অঞ্চলে অবিলম্বে প্রকৃত রাজনৈতিক সংস্কার চালু করতে হবে, 
₹৪মিনতাঙের এক-পার্টি একনায়কত্বের অবদান ঘটাতে হবে, জনগণের প্রকৃত 
প্রতিনিধিন্রে নিয়ে জাতীয় পরিষদের আহ্বান করতে ভবে, তার হাতে প্রকৃত 
ক্ষমতা দিতে হবে, একটি সংবিধান ব্রচনা ও গ্রহণ করতে হবে এবং সাংবিধানিক 
সপুকারকে কার্যকরীতাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে-কোনরকম দোছুলা- 
ম'নঙা বা দ'র্ঘসত্রতা, বা এই কর্ষমনীতির বিরোধী সব কিছুই প্রচণ্ড তুল হবে। 
একই সময়ে বঙমান পণরস্থিতিতে আমাদের পার্টির সর্বস্তরের নেতৃসংস্থা এবং 
সমস্ত পার্টিসভ্যকে আরও সতর্ক প্রহরা বজায় রাখতে হবেঃ এবং চীন! বিপ্রবের 
পক্ষে ক্ষঠিকর ঘে-কোন জরুরী অবস্থার জন্য প্রণ্তত থাকার ও পার্টি ও জনগণের 
অপ্রত্যাশিত ক্ষতি ঠেকাবার উদ্দেশ্টে পার্টি, সশস্ত্র বাহিনী ও পার্টিএ নেতৃত্বাধীন 
সমস্ত সংস্থার মতাদর্শগত, রাঙ্নৈতিক ও সাংগঠনিক সংহতি অর্জনের জন্য 
যথাপাধ্য চেষ্টা! চাপিয়ে যেতে ছবে। 


ভীত ৭ 


» বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক সংখ্যায় ঘলে টেনে আনুন 
' ১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৯ 


১। শ্বীর্ঘ ও নির্মম জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে এবং নতুন চীন গড়ে তোলার মহান 
সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টিকে অবগই বুদ্ধিজীবীদের দলে টেনে আনার কাছে 
হথদক্ষ হতে হবে। কারুণ, একমাত্র এইভাবেই তা প্রতিরোধ-যৃদ্ধের জন্ত বিরাট 
শক্তি সমাবেশ করতে পারবে, লক্ষ লক্ষ কৃষককে সংঘবদ্ধ করতে পারবে, বিপ্লবী 
সাংস্কৃতিক আন্দে'লনকে এগিয়ে নিগ্বে যেতে পারবে, এবং বিপ্লবী যুক্ফরণট 
প্রসারিত করতে পারবে । বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ ছাড়া বিপ্লব জয়যুক্ত হতে 
পারে না। নর 

২। গত তিন বছর ধরে আমাদের পার্টি ও সৈম্তবাহিনী বুদ্ধিজীবীদের 
দলে টেনে আনার বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছে ; বনু বিপ্রবী বুদ্ধিজীবা পার্টি, 
সেনাবাছিনী, সরকারের বিভিন্ন শাখাসমূহ সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং গণ- 
আন্দোলনে সাষিল হয়েছেন, এবং এভাবে যুকক্রণ্টের প্রসার ঘটেছে। এটা 
একটা বিরাট সাফলা। কিন্তু আমাদের বাহিনীর বু কর্মী এখনো পর্বস্ত বুদ্ি- 
জীবীদের গুরুত্ব সম্পর্কে যথে্ মচেতন নন। তার] এখনে তীদের কিছুটা 
সন্দেহে চোখে দেখেন, এমনকি তদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রবণতা! 
দ্বেখান, বা তাদের দূরে রাখতে চান। আমাদের বহু প্রশিক্ষণ-সংস্থা এখনো 
তরুণ ছাত্রদের ব্যাপক সংখ্যায় ভত্তি করতে ইতস্তত করে। আমাদের বহু 
স্থানীয় পার্টি-শাখা! এখনে! পর্ধন্ত বুদ্ধিজীবীদেক যোগদানের বিরোধী । এসবের 
কারণ হচ্ছে বিপ্লবী স্থার্থে বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্ব বুঝবার বার্থতা ; ওপনিবেশিক 
ও আধা-উপনিবেশিক দেশের বৃদ্ধিজীদের সংগে পুঁজিবাদী দেশগুলির বুদ্ধি 
জীবীদের পার্থক্য বুঝবার ব্যর্থতা) এবং যে বুদ্ধিজীবীরা জমিদার ও বুর্জোয়াদের 
সেবা করে তাদের সংগে যে বুদ্ধিদ্দীবীর] শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের সেবা! করেন 
--তাদের পার্থক্য বুষাবার বার্তা : একই নংগে এটা হচ্ছে সেই পরিস্থিতির 
গুরুত্ব বুঝবার বার্থতা যখন বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টিগুলি বুদ্ধিদরীবীদের দলে 


চীনের কষমিউনিক্ পার্টির কেন্ত্রীয় কমিটির পক্ষে কমরেড যাও সে-ডুড এই সিদ্ধাত্তটির খন 
প্রণয়ন করেন । 


৩৭৮ 


টানার জন্ত আমাদের সংগে আপ্রাণ প্রতিযোগিতায় নেমেছে, এবং খন জাপ- 
সামবাজাবাদীর! সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে চীনা বুদ্ধিজীবীদের কিনে নিতে বা তাছের 
ষনকে কলুবিত করতে চাইছে । বিশেষতঃ, এর কারণ হচ্ছে ঃ আমাদের পার্টি 
এবং আমাদের সেনাবাহিনী যে ইতিমধ্যেই একদল স্থপরীক্ষিত কর্মীদের মূল 
বাহিনীর বিকাশ ঘটাতে পেরেছে এবং তার সাহায্যে বুদ্ধিজীবীঞ্ধের নেতৃত্ব 
দেবার সামর্থ্য অর্জন করেছে-__-এই অনুকূল বিষয়টি বুঝবার ব্যর্থতা । 
৩। সেই কারণে এখন থেকে নিয়লিখিত বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দিতে 
হবে ঃ 
(ক) যুদ্ধাঞ্চালের বিভিন্ন পার্টি-সংগঠন এবং পার্টির নেতৃত্বাধীন সমস্ত 
পেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির উচিত আমাদের সেনাবাহিনী, প্রশিক্ষণ-সংস্থা 
এবং পরকারের শাখাসমূহে ব্যাপক সংখ্যায় বুদ্ধিজীবীদের টেনে আনা । যে 
সমস্ত বুদ্ধিজীবী জাপানের সাথে লড়াই করতে চান, এবং যারা মোটা মৃটি- 
ভাবে বিশ্বস্ত, কঠিন শ্রম করতে রাজী এবং কষ্ট সহ করতে প্রত্তত, তাদের 
সবাইকে টেনে আনার জন্ত বিভিন্ন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। 
তাদেরকে আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে, হবে এবং সাহায্য করতে 
হবে, যাতে তাহা যুদ্ধে এবং কাজে পাকাপোক্ত হতে পারেন এবং সেনা- 
বাহিনী, সরকার ও জনগণের দেবা করতে পারেন । যাদের পার্টি সাশ্টাপদের 
যোগ্যতা রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের গুণাগুণ পৃথকভাবে বিচার করে 
তাদেরকে আমর] পার্টিতে প্রবেশের সুযোগ দেব। যাদের সে যোগ্যতা 
নেই বা ধারা পার্টিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক নন, তাদে, নংগে আমরা ভাল 
কাধকরী সম্পর্ক বজায় বাখব এবং আমাদের সংগে তাদের কাজের 
ক্ষেয়ে তাদেরকে পথ দেখাব । 

(খ) ব্যাপক সংখ্যায় বুদ্ধিজীবীদের টেনে আনার নীতিকে প্রয়োগ 
করতে গিয়ে শক্র এবং বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টিগুলি কর্তৃক প্রেরিত 
লোকজনের অন্রপ্রবেশ ঠেকানোর উদ্দেশ্যে এবং অন্তান্ত অবিশ্বস্ত লোক- 
জলঘের দূরে সরিয়ে দেবার উদ্দেশে আমাদের অতি অবশ্ঠই বশেষ সর্তক 
থাকতে হবে। এদের দুরে সরিয়ে দেবার ব্যাপারে আমাদের খুবই ঘৃঢ 
হতে হবে। যারা ইতিমধ্যেই পার্টি, সেনাবাহিনী বা সরকারী দ্বতরসমূহে 
চুকে পড়েছে, সন্দেহাতীত প্রমাণের ভিস্তিভে ভাদ্বেরকে দৃঢ়তার সংগে 
কিন্ত বাছাই করে, বের করে দিতে হবে। কিন্তু সেজন্ত আমরা যুক্তি- 
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অংগততাইে বিশ্বস্ত বুদ্ধিঙীবীদের সম্পর্কে অতি অবশ্ই কোন সন্দেহ 
পোষণ করব না, নির্দোষ লোকদের সম্পর্কে প্রতিবিপ্রবীদের ত্বারা আনীত 
যিখ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে অতি অবশ্বই সতর্ক প্রহর! বঙ্জায় রাখব। 

(গ) যে সমস্ত বুদ্ধদীবী যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বস্ত ও প্রয়োজনীয়, 
তাদেরকে আমাদের যথাযোগ্য কাজ দিতে হবে। সংগ্রামের সুদীর্ঘ পথে 
তারা যাতে ক্রমে ক্রমে তাদের ছুর্বলতা কাটাতে পারেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির 
বিপ্রবীকরণ ঘটাতে পারেন, জনগণের সংগে একাত্ম হতে পাবেন, এবং 
পুরানো! পার্টি-সদশ্। ও কর্মীদের সংগে পার্টির শ্রমিক ও রুষ ক-সাশ্যদের 

সাথে মিশে যেতে পারেন, সেজন্ত তাদেররে আমরা আন্তবিকভাৰে 
রাজনৈতিক শিক্ষা দেব এবং পথ দেখাব । 

(ঘ) আমাদের কাজে বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ যে প্রয়োজনীর দে- 
কথা তাদের অংশগ্রহণের বিরোধী সমস্ত কম্াঁদের, বিশেষ করে আমাদের 
সেনাবাহিনীর মুল অংশের সংগে যুক্ত কিছু কমীরদের ভালভাবে বোঝাতে 
হবে। একই শ্রমিক ও রুষক-কমীদের কঠোর অধ্যয়ন করার জন্ত 
এবং সাংস্কৃতিক মান উন্নমন করার জন্য আমাদের উৎসাহ দিতে হবে, 
এবং এই উদ্দেশ্টে কার্যকরী প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এভাবে শ্রমিক ও 
কষকর্মীরা একই সংগে বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠবেন, এবং বুদ্ধিজীবীরা একই 

সংগে শ্রমিক ও কষকে পরিণত হবেন । 

(উ) ওপরে উল্লিখিত নীতিগুলি মৃলগতভাবে কুওষিনতাঙ অঞ্চলনমূছে 
এবং জাপান কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলপমৃহেও প্রযোজ্য হবে। এর ব্যতিক্রম 
হবে এই ঘে, বুদ্ধিজীবীদের পার্টিতে প্রবেশাধিকার দেবার ক্ষেত্রে তাদের 
আনুগতোর ওপর আরও বেশি দৃষ্টি দিতে হবে, যাতে এনব অঞ্চলে আরও 
দৃঢ় পার্টি-সংগঠন গড়ে তোল| যায়। পার্টি-বহছিভূর্ত যে বিরাটপংখ্যক 
বুদ্বীজীবী আমাদের প্রতি সহান্সভূতিশীল, তাদের সংগে আমাদের 
যথাযোগ্য সংযোগ রাখতে হবে, এবং তাদের সংগঠিত করতে হবে 
জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এবং গণতস্ত্রের জন্য মহান সংগ্রাষে, 
লাংস্কতিক আন্দোলনে এবং যুক্তফ্রণ্টের কাজে । 

৪। আমাদের পার্টির মস্ত কমরেডদের এ কথ! অবশ্যই বুঝতে হুবে যে, 
বুদ্ধি্মীবীঘের প্রতি সঠিক নীতি নির্ধারণ বিপ্লবের বিদয় অর্জনের একটি গুরুত্ব 
পূর্ণ পূর্বশর্ত । কৃিবিপ্রবের সময়ে বিডির জায়গায় পার্টি-সংগঠন ও সেনা- 
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বাছিনীর ইউনিটগুলি বুদ্ধিদীবীদের প্রতি যে তৃঙ দৃ্টিতক্গি গ্রহণ করেছিল, 
তার পুনরাবৃত্তি হলে চপবে না। বর্তমানে বুদ্ধিদীবীদের সাহাষ্য ছাড়া সর্ব- 
হারার, নিজেদের বুদ্ধিদীবীদের জন্ম দিতে পারে না। কেন্দ্রীয় কমিটি আশ! 
করে যে, সমস্ত স্তরের পার্টি-কষিটিসমৃহ এবং সমস্ত পার্টি-কমরেভর! এ ব্যাপারে 
বিশেষ মনোষেগে দেবেন । 


১। “বুদ্ধিজীবী” বলতে বোঝানে! হচ্ছে তাঁদের সবাইকে, ধার! মাধ্যমিক 
স্কুল পর্যায়ের বা আরও বেশি শিক্ষালাত করেছেন, এবং ধারা এরকম স্তরের শিক্ষায় 
শিক্ষিত। তাদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববগ্ালস্ব ও মাধ্যমক স্ুলের ছাত্রেরা,. 
প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকরা, পেশাদার শিক্ষাজীবীরা, ইঞ্জিনিয়ার এবং যন্ত্রবিদ্রা! | 
এদের মধ্যে আবার বিশেষ গুরু হপূর্ণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক স্কুলের 
ছাত্রদের অবস্থান । 
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চীন বিশ্লাব ও চীনের কমিউনিস্ট পাটি! 
ভিযেম্বর। ১৯৩৯ 


প্রথম অধ্যায় 


চীনের সমাজ 
১। চীনা জাতি 


চীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশগুলির মধ্যে একটি । এ দেশের ভৌগোলিক 
আয়তন নমগ্র ইউরোপের প্রায় সমান । আমাদের এই বিরাট দেশের উর্বর 
বিব্লাট বিরাট এলাকা! আমাদের খাদ্য ও বসন্তের জোগান দেয়? দেশের দৈর্ঘয-গ্রস্থ 
জুড়ে আছে ছোট-বড় পর্বতমালা, যেখানে বিস্তীর্ণ অরণ্য ও সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদ 
পাওয়া যায় ; বু নদী ও হর্দ আছে, যার ফলে জলপথে যাতায়াত ও সেচ ব্যবস্থার 
সথবিধা হয়েছে; আর আছে এক দীর্ঘ তটব্েখা, যা আমাদের সমুদ্রের পর- 
পারের জাতিগুলির সাথে যোগাযোগের স্ববিধা করে দিয়েছে। প্রাচীনকাল 
থেকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই বিরাট ভূখণ্ডে পরিশ্রম করেছেন, জীবনধারণ 
করেছেন ও জনসংখ্যার দিক থেকে বুদ্ধি পেয়েছেন । 

চীনের উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমের সীমান্ত মোভিয়েত সমা- 
তান্ত্রিক প্রজাতঙ্কের ইউনিয়নের সংগে সংলগ্ন; উত্তরে মঙ্গোলিয়! গণ-প্রঙ্গাতন্ত্র। 
বক্ষিণস্পশ্চিম ও পশ্চিমে আফগানিস্তান, ভারত, তৃটান ও নেপাপ। দক্ষিণে 
বার্ম! ও ভিয়েতনাম ॥ পূর্বে কোরিয়! অবস্থিত ; তাছাড়া পূর্বদিকে জাপান এবং 
ফিলিপাইনও চীনের নিকটবর্তাঁ প্রতিবেশী। চীনদেশের এই ভৌগোলিক 
অবস্থান চীনের জনসাধারণের বিপ্লবের পক্ষে সুবিধা ও অন্বিধা ছুই-ই কৃতি 
করেছে। দোতিয়েত ইউনিয়নের নিকটবর্তা হওয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার 
প্রধান প্রধান লান্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দূরব্তাঁ হওয়া এবং আমাদের চতুগজিকে 
বহু ুপনিবেশিক অথব! আধা-গুপনিবেশিক দেশ থাক] একটি সুবিধাজনক 

১৯৩৯ সালের শীতকালে ইয়েদানে কমরেড মাও সে-তুঙ ও অন্ত কয়েকজন কমরেড বিলি 
ভাবে 'টীন বিশ্নব ও চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি নামে একখানি পাঠ্পুত্তক রচনা করেন। 'চীনের 


সমাজ শীর্ধক প্রথম অধ্যায়টির খদড়। করেন অন্ত কমরেডরা, থসড়াটি কমরেড মাও নে তু 
সংশোধন করে দেন । “চীন বিশ্ব লীর্ধক দ্বিতীয় অধায়টি কমরেড মাও সে ভুত নিজে লেখে । 
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ব্যাপার । আর জাপানী সান্্াজাবাদ ভার ভৌগোলিক নৈকট্যের স্থবিধা 
নিয়ে সবসমন্ন চীনা জাতিগুপির অস্তিত্ব এবং চীন! জনগণের বিপ্রবের পক্ষে 
স্থমকি হয়ে দাড়িয়েছে-_-এট! হচ্ছে অস্থবিধাঞজনক দিক । 

বর্তষান চীনের জনসংখা! প্রায় ৪৫ কোটি, অর্থাৎ পারা ছুনিয়ার মোট 
জননংখ্যার প্রার এক-চতৃর্থাশ। এই জনসংখ্যার দশ তাগের নয় তাগেরও 
বেশি 'হান' জাতীয়। এছাড়া বনু সংখ্যালঘু জাতিসত্তা আছে-_যেমন মঙ্গোল, 
ছুই, তিব্ব তী, উইপুর, মিয়াও, ঈ, চুয়াং, চুংচিন্না ও কোরিয়ান প্রভৃতি | এম্ের 
সকলেরই দীর্ঘকালের ইতিহাস আছে-_যদ্িও সাংস্কৃতিক বিকাশের দিক থেকে 
এরা! বিভিন্ন স্তরে । মোটকথা, চীন হচ্ছে বহু জাতিসত্তা নিয়ে গঠিত জনবহুদ 
একটি দেশ । 

ছুনিয়ার অন্তান্ত বহু জাতির বিকাশধারার মতো চীনা জাতি ( এখাৰে 
আমরা প্রধানত; হানদ্বের কথ! বলছি )হাজার হাজার বছর ধরে শ্রেণীহীৰ 
আদিম কষিউন জীৰন যাপন করে এসেছে । আজ থেকে প্রায় হাজার চারেক 
বছর আগে এই আদিম কমিউনগুলো ভেঙে পড়ে এবং শ্রেণীপ্মাজের আবির্ভাব 
ঘটতে থাকে, যা প্রথমে দান সমাজের ও পরে সামন্ত সমাজের রূপ গ্রহণ করে। 
চীনা জাতির সত্যতার ইতিহালে চীনের কৃষি ও হস্তশিল্প উন্নতষানের জন্ত 
বিখ্যাত ছিল। বহু মহান চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, রাজনীতিবিদ, 
রণবিশারদ, সাহিত্যিক ও শিল্পী চীনের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন । আর 
চীনের রয়েছে এক সমৃদ্ধ চিরায়ত সংস্কতভাগ্তার। বহু যুগ আগে চনদেশে 
দিগদর্শন যন্ত্র আবিস্কৃত হয়েছুল।১ কাগজ তৈরীর ্প'শল আবিষ্কৃত হয়েছে 
আজ থেকে ১৮০ বছর আগে২ চীনদেশেই । ব্লকে ছাপা আবিষ্কিত হয়েছে 
১৩০০ বছর আগেও এবং ৮*০ বছর আগে পরিবর্তনযোগ্য টাইপ আবিষ্কৃত 
হয়৪। ইউরোপীয়দের আগেই চীনারা! বারুদের বাবহার জানত ।৫ অতএব, 
চীনের সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম্ন সভাতাগুলির অন্ততম, এবং চীনের প্রায় ৪*** 
বছরের পিখিত ইতিহাস পাওয়া! যায় । 


পার্টি গঠন' নিয়ে ভূতীয় অধ্যায় লেখার কথা ছিল, কিন্তু যে কমরেডর! লিখছিলেন তাঁরা তা শে 
করতে পারেননি । অধ্যায় ছুটি, বিশেষ করে দ্বিতীয় অধায়টি, চীনের কমিউনিই, পার্টি ও চীবা 
জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে একটি বিরাট তৃষিকা পাজৰ 
করেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কমরেড মাও সে-তুঙ নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে ঘে অভিমত বাত করেন, 
পরে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মালে লিখিত ভার “নক্সা গণতন্ত্র সম্পর্কে শ্রন্থে ভিনি তা আরও 
বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন । 
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চীনা জাতি শুধু অধ্যবসায় ও কষ্টপহিষ্ুতার জন্ত নয়, তীব্র স্বাধীনতা 
প্রিশ্বতা এবং সমৃদ্ধ বিপ্লবী এতিহোর জন্তও বিশ্ববিখ্যাত। উদাহরণস্বন্নপ, হান 
জাতির ইতিহাসে দেখ! যায় যে, চীনা জনগণ কখনো শ্থৈরাচারী শাসন মুখ 
বুজে সহ করেনি, বরং এ শাসন উৎখাত ও পরিবর্তনের জন্য সর্বদাই হুনিশ্চিত- 
ভাবে বিপ্রবী পন্থা গ্রহণ করেছে। হান জাতির কয়েক হাজার বছরের 
ইতিহাসে জমিদার ও অভিজাতদের শ্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে শত শহ 
ছোট-বড় কৃষক-বিজ্রোহ ঘটেছে এবং এই ধরনের কুষক-বিদ্রোহের ফলেই 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক বংশ থেকে আর এক বংশে রাজত্বের পরিবর্তন ঘটেছে। 
চীনের সমস্ত জাতি বিদেশী জাতির অত্যাচার প্রতিরোধ করেছে এবং এ 
অত্যাচার দূর করতে বিন! ব্যতিক্রমে প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেছে। 
সমানাধিকারের ভিত্তিতে এরা এক্যের পক্ষে, কিন্ত এক জাতির দ্বারা অন্য 
জাতির ওপরে অত্যাচারের এরা বিবোধী । লিখিত ইতিহাদের বিগত কয়েক 
হাজার বছরে চীনা জাতি বহু জাতীয় নায়ক ও বিপ্রবী নেতার জন্ম দিয়েছে । 
এইভাবে দেখা যায় যে, চীনা জাতির এক গৌরবোজ্জল বিপ্রবী এতিহু এবং এক 
চমত্কার এতিহাসিক উত্তরাধিকার রয়েছে । 


২। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ 


যদিও চীন একটি মহান জাতি এবং ঘন্ও চীন বিরাট লোকসংখ্যা, দীর্ঘ 
ইতিহাস, সমৃদ্ধ বিপ্লবী -এঁতিহ এবং অতুযুজ্জল উত্তরাধিকার অধ্যুষিত এক 
স্থবিশাল দেশ, তবুও দাগ ব্যবস্থা থেকে সামস্ত ব্যবস্থায় উত্তরণের পর থেকে 
তার অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ দীর্ঘকাল ধরে মস্থর হযে 
পড়েছিল। চো ও চিন বংশের রাজত্বকাল থেকে শুরু করে এই সামস্ত ব্যবস্থা 
প্রায় ৩*০* বছর ধরে টিকে ছিল। 

চ'নের সামন্তযুগের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুপি 
ছিল এই £ 

(১ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খ্বাভাবিক অর্থনীতিরই ছিল প্রাধান্ত। শুধু কুষি- 
জাত ভ্রব্যই নয়, নিজেদের প্রয়োজনের অধিকাংশ হস্ত শিল্পজাত দ্রব্যও কৃষকের! 
উৎপাদন করত। জঙিদ্বারের! ও অভিজাতের] রুষকদের কাছ থেকে জমির 
খাজন!| হিসেবে যা নিয়ে নিত, তাও ছিল প্রধানতঃ ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য, 
বিনিময়ের জন্ত নয় । যদিও কাপক্রমে বিনিময় প্রথা বিকাশলাভ কবেছিল, 
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তবুও সমগ্র অর্থনীতিতে এটা নির্ধারক ভূমিকা পালন করেনি । 

(২) জঙ্িদ্ার, অভিজাত ও সন্্রাটকে নিয়ে গঠিত সামন্ত শাসকশ্রেসীই 
ছিল অধিকাংশ জমির 'মাপিক, আর কৃষকদের জমি ছিল সামান্ত অথবা! মোটেই 
ছিল না। রুষকের! নিজেদের কৃষিযন্ত্পাতি হার! জমিদার, অভিজাত ও রাজ- 
পরিবারের জমি চাষ করত এবং তাদের উপভোগের জন্য কুষকদের উৎপন্ন ফসলের 
শতকরা! ৪০, ৫০ ৬০) ৭০, এমনকি ৮০ ভাগ অথবা তারও বেশি দিয়ে দিতে 
হতে! | ফলে কৃষকেরা বাস্তবতঃ তখনো! ছিল ভূমিদাস । 

(৩) জমিদার, অভিজাত ও রাজপরিবার কুষকর্দের কাছ থেকে আদায়ীরুত 
খাজনা দ্বার! শুধু জীবনযাপনই করত না, উপরস্ত একগাদা সরকারী কর্মচারীদের 
জন্য এবং প্রধানতঃ কৃষকর্দের দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী পোযার 
জন্য এই জমিদারা রাষ্ট্র ক্ুষকর্দের কাছ থেকে সেলাষী, ট্যাক্স ও বেগার-খাটুনি 
আদায় করত। 

(৪) এই সমস্ত শোষণ ব্যবস্থা বক্ষ! করার হাতিয়ার ছিল সামস্তত[ছ্রি 
জমিদা'রা রাষ্ট্র। চিন বংশের রাজত্বের পূর্ববুগে এই সামন্ত রাষ্্র ছিল বিতিশ্ন 
প্রতিদ্বন্্ী স্বতন্ত্র প্রধান প্রধান রাজ্যে বিভক্ত, প্রথম চিন সম্রাট চীনদেশকে 
এক্যবদ্ধ করার পর এই সামন্ত রাষ্ট্র শ্বৈরতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত রূপ পরিগ্রহ 
করল, যদিও কিছু পরিমাণ সামস্ততাস্ত্রিক বিচ্ছিন্ত তথনে! বজায় রইল। 
সামস্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্রাটই ছিলেন সর্ধেসর্বা এবং তিনি দেশের সমগ্র অঞ্চলে 
সেনাবাহিনীর, আইন-আদালতের, খাঞ্জাঞ্ধীখানার এবং শন্যাগারগুলোর 
কর্মচারী নিয়োগ করতেন, এবং সামস্ততাস্ত্রিক শাসনের প্রধান স্তস্ত হিসেবে 
জমিদার বাবুদের ওপর নির্ভর করতেন। 

এই ধরনের সামস্ততাস্ত্রিক অর্থনৈতিক শোষণ ও সামস্ততাঙ্জিক রাজনৈতিক 
জুলুমের অধানে চীনদেশের কৃষকের] যুগ যুগ ধরে দারিদ্র্য এবং ছুঃখকষ্টে 
ক্রীতদীসের মতো! জীবন কাটিয়েছে। সামস্ততাস্ত্রিক ব্যবস্থার বন্ধনে ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা বলতে তাদ্দের কিছুই ছিল না । তাদের প্রহার করার ও গালাগাল 
দেওয়ার, এমনকি খুশিমত খুন করার অধিকার পরধস্ত জমিদারদ্বের ছিল, 
তাদের আদে। কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। চীন] সমাজ যে কয়েক 
হাজার বছর ধরে একই সাহ্বাজিক-ঘর্থ নৈতিক বিকাশের স্তরে দীড়িয়েছিল, 
নির্মম জধিদারী শোধণ ও জুলুমের ফলে কৃষকদের চরম দারিজ্র্য ও পশ্চাৎপঞতাই 
ছিল তার মুল কারণ। 
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মাও (২য)--২৫ 


সামস্ত সমাজের প্রধান ছন্থ ছিল কৃধকশ্রেণী ও জছিদারশ্রেণীর মধ্যেকার 
বন্থ। | | 

কষক ও হস্তশিল্পীরাই ছিল এই লমাজের সম্পদ ও সংঘ্ধৃতি স্ট্টিকারী ম্‌ল 
শ্রেণী। 

কবকদের ওপর জমিদারশ্রেণীর নিষ্ঠুর অর্থ নৈতিক শোবণ ও রাজনৈতিক 
উতৎ্পীড়নই জমিধারশ্রেণীর শাসনের বিরুদ্ধে বারংবার বিদ্রোহ করতে কুষকদের 
বাধা করেছিল । ছোট-বড় শত শত বিদ্রোহ ঘটেছে, এর সবগুলিই ছিল 
কৃষকদের প্রতিরোধ-আন্দোলন অথব! কৃষকর্দের বিপ্লবী যুদ্ধ--চিন বংশের 
রাজত্বকাণে চেন শেং, উ কুম্াং, পিয়াং ইয়ু ও লিউ পাংয়ের বিদ্রোহ৬ থেকে 
শুরু করে হান বংশের রাজত্বকালে সিনশি, পিংলিন, লাল ভুরু, ক্রোঞ্জের 
ঘোড়া? ও হলদে পাগড়ীর৮ বিদ্রোহ, স্থই বংশের রাজত্বকালে লি নি ও তৌ 
চিয়ান-তে'র বিদ্রোহ৯, তাং বংশের রাজত্বকালে ওয়াং পিয়ান-চি ও হুয়াং চাও- 
. এর বিদ্রোছ৯০, স্থং বংশের রাজত্বকালে স্থং চিয়াং ও ফাং লা'র বিস্্রোছ১১, 
ইউয়ান বংশের রাচত্বকালে চু ইউয়ান-চাংয়ের বিজ্ঞোহ১২, মিং বংশের 
রাজত্বকালে নি জু-চেংয়ের বিদ্রোহ১৩ এবং চিং বংশের রাজত্বকালে তাই পিং 
ব্গীয় রাজ্যের বিপ্রব১৪ পর্বস্ত। চীনের ইতিহাসে এইসব কৃষক-বিপ্রোহ ও 
কৃষক-যুদ্ধ যে রকম্ন বাঁপকতীলাভ করেছিল, অন্য কোথাও তা চোখে পড়ে না। 
চীনের সামস্ততাম্ত্বিক সমাজে কেবলমাত্র এই ধরনের কৃষকদের শ্রেণী-সংগ্রাষ, 
কুষক-বিজ্রোহ এবং রুষক-যুদ্ধ্ট ছিল এঁতিহাসিক বিকাশ্রে প্রকৃত চালিকা- 
শঙ্কি। কারণ প্রত্যেকটি অপেক্ষাকুত বিরাট কৃষক-বিদ্রোহ ও রুষক-যুদ্ধ 
তৎকালীন সামন্ত শাসনের ওপর আঘাত হেনেছিল, ফলে সেগুলো সামাজিক 
উৎপাদন শক্তিসমূছের বিকাশকে কমবেশি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্ধু 
যেহেতু এ সময়ে নতুন উৎপাদন শক্তি, নতুন উৎপাদন সম্পর্ক, নতুন শ্রেণী-শক্তি 
বা কোন অগ্রগামী রাজনৈতিক পার্টির অস্তিত্ব ছিল না, সেইহেতু এসব কৃধক- 
বিদ্রোহ ও কৃষক-যুদ্ধে আজকের দিনের মতো সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট 
পার্টির মতো! সঠিক নেতৃত্ব ছিল না ফলে প্রতিটি কৃষক-বিপ্রবই ব্যর্থ হয়েছে 
এবং প্রতিবারই হয় বিপ্রবের মধ্যে কিংবা বিপ্রবের পরে জমিদারর] ও অতি- 
জাতর] রাজবংশের পরিবর্তনের যন্ত্র হিসেবে সেইসব বিপ্লবকে ব্যবহার করেছে । 
স্রতরাং প্রতিটি বিরাট কুষক-বিপ্রবী সংগ্রামের পরই কিছু না কিছু সামাজিক 
অগ্রগতি গ্বটে থাকলেও, সামস্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও সামস্ততাস্িক 


৩৮৬ 


রাজনৈতিক ব্যবস্থা মূলতঃ অপরিবতিতই থেকে ধায় । 
মাত্র গত একশ বছরের মধেই একটি নতুন ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে 


৩। বর্তমান ওপনিবেশিক, আধা-গঁপনিবেশিক ও 
আধা-সামস্ততাস্ত্রিক সমাজ 


উপরে দেখা গেল যে, চীনের সমাজ তিন হাজার বছর ধরে সামস্ততাস্্রিক 
ছিল। তাহলে এখনে! কি এঁ সমাজ সম্পূর্ণরূপে সামান্ততান্ত্রিক ? না, চীনের 
পরিবর্তন ঘটেছে। ১৮৪* সালের আফিং যুছ্ধের১৫ পর চীন ক্রমান্বয়ে একটি 
আধা-উপনিবেশিক এবং আধা-সামস্ততাস্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে। 
১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা অর্থাৎ জাপানী সাআজ্যবাদীরা যখন 
চীনের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করেছে, তখন থেকে চীন আবার একটা 
গুপনিবেশিক, আধা-ওপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততাস্ত্রিক সমাজে পরিণত হয় । 
আমরা এখন এই পরিবর্তনের গতিপথ আলোচন। করব । 

দ্বিতীয় প্রিচ্ছেদদে আলোচিত হয়েছে, চীনের সামস্ততান্ত্রিক সমাজ প্রায় 
তিন হাঁজার বছর স্থায়ী ছিল। উনবিংশ শতাবীর মাঝামাঝি থেকে বিদ্দেশী 
পুর্জিবাদের অনুপ্রবেশের ফলে চীনা সম:জে বড় রকমের পারবর্তন ঘটে যায় । 

চীনের সামস্ততাস্ত্রিক সমাজে পণ্য-মর্থনীতির বিকাশের ফলে তার ভেতরে 
পুঁজিবাদের বীজ এসে গিয়েছিল। হ্বতরাং, বিদেশী পুজিবাদের প্রভাব 
ছাড়াও এমনিঙেই চীন ধীরে ধীরে পুজিবাদী সমাজে পরিণত হতো! । বিদেশী 
পুঁঞ্সিবাদের অসুপ্রবেশ এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। বিদেশী পুজিবাদ 
চীনের সামাজিক অর্থনীতির বিচ্ছিন্নতায় একটি গ্ররুত্বপূর্ণ হমিক। গ্রহণ 
করেছে। একদিনে তা! চীনের স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাভাবিক অর্থনীতির বুনিয়াদকে ধ্বংস 
করপ এবং শহরে ও কৃষকদের গুহে উভয়স্থানেই হস্তশিল্পকে ধ্বংস করল, অন্তর্দিকে 
চীনের শহরে ও গ্রামাঞ্চলে পণ্য-অর্থনীতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে তুলল । 

এইনব ঘটনা শুধু চীনের সামস্ততাস্ত্রিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে ভেঙে 
ফেলার ব্যাপারেই ভূমিকা পালন করেনি, উপরন্ত চীন দেশে পু'জিবাদী 
উৎপার্দনের বিকাশের পক্ষেও কতকগুলো বাস্তব অবস্থা এবং সম্ভাবনা সি 
করেছিল। কারণ স্বাভাবিক অর্থনীতির ধ্বংস পুঁজিবাদের জন্য পণ্যের বাজার 
সৃষ্টি করেছিল এবং কৃষক ও হ্স্তশিল্পীদের দেউলিয়াত্ব পু'!জবাদকে শ্রমশত্তির 
বাজারও [দয়েছিল। 
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বস্ততঃ, বিদেশী পুঁজিবাদের প্রেরণায় এবং সামস্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক 
কাঠামোয় কতকগুলি ফাটল দেখা দেওয়ায় উনবিংশ শতাবীর শেষার্ধে, অর্থাৎ 
আজ থেকে ধাট বছর আগেই কিছু ব্যবসায়ী, জমিদার ও আমল! আধুনিক 
শিল্পে অর্থ লী করতে শুরু করগ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বর্তমান 
শতাবী শুরু হুবার মুখে, প্রায় ৪০ বছর আগে চীনের জাতীয় পুঁজিবাদ অগ্রগতির 
প্রথম পদক্ষেপ ফেলে। তারপর প্রীয় বিশ বছর আগে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী 
বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইউরোপ ও আমোরিকার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত 
ছিল এবং অস্থায়ীভাবে চীনের ওপর তাদের জুলুমের মাত্রা লাঘব করেছিল 
বলে চীনের জাতীয় শিল্প, প্রধানত: বয়নশিল্প ও ময়দাকল, অংরও বিস্তৃতিলাভ 
করেছে। ্‌ 

চীনের জাতীয় পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহান একই সময়ে 
চীনের বুর্জোয়। ও সর্বহারাশ্রেণীর উত্তব ও বিকাশের ইতিহানও বটে। ব্যবসায়ী, 
জমিদার ও আমলাদের একাংশ যেমন ছিল চীনা! বুর্জোয়াশ্রেণীর পূরগাঁশী, 
তেমনি কৃষক ও হন্তশিল্পীদ্দের একাংশ ছিল চীন সর্বহারাশ্রেণীর পূর্বগামী । 
চীনা বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণী শ্বতন্ত্র সামাজিক শ্রেণী হিসেবে নবজাত, 
চীনের ইতিহামে আগে কখনো এদের অস্তিত্ব ছিল না। সামস্ততান্ত্রি সমাজের 
গর্ভ থেকে এরা নতুন সামাজিক শ্রেণীরূপে বেবিয়ে এসেছে, এরা পুরানো 
( সামস্ততাস্ত্রি ) সমাজের ছুই ঘমজ সন্তান; একই সংগে পরম্পর-সংঘুক্ত এবং 
পরস্পর-বিরোধী । কিন্তু চীনের সর্বহারাশ্রেণী চীনের জাতীয় বুর্জোয়াদের 
সাখেই শুধু উদ্ভব ও বিকাশলাত করেনি, পরস্ত চীনদেশে সাআজ্যবাদীদের স্বারা 
প্রতাক্ষভাবে চালিত শ্ল্পগ্রতিষ্ঠানগুলির সাথেও বিকাশলাভ করেছিল। 
স্থতরাং চীন! সর্বহারাশ্রেণীর এক বিরাট অংশ চীনা বুর্জোয়াদের চেয়ে বয়দে ও 
অভিজ্ঞতায় অধিকতর প্রবীণ, তাই এ শ্রেণীর সামজিক শক্তি ও সামাঞ্জিক 
ভিত্তি আরও বৃহৎ ও আরও ব্যাপক । 

কিন্ত চীনে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশের পর থেকে যে পরিবর্তন ঘটেছে? 
পু'জিবাদের উদ্ভব ও বিকাশ তার একটি দিক মাজ্জ। আরেকটি দ্িকও রয়েছে, 
যা প্রথম দিকটির সংগে থাকলেও ভার বাধান্বরূপ। এই দিকটি হচ্ছে, চীনের 
পু'জিবাদের বিকাশ রোধের উদ্দেস্টে চীনের সামন্ততাঙ্গিক শক্তিগুলির সংগে 
সাআজ্যবাদের আতাত। ৃ 

চীনের ওপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আক্রমণের উদ্দেস্ট নিশ্চয়ই সামন্ত- 


তে 


তান্ত্রিক চীনকে পু*জিবাদী চীনে পরিণত করা ছিল না। বরং তাদের উদ্দেশ্য 
ছিল ঠিক এর বিপরীত-__চীনকে নিজেদের আধা-উপনিবেশ ও উপনিবেশে 
পরিণত করা। 

এই উদ্দেশ্ত নিয়েই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনের ওপর সামরিক, বাঁজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সাংস্ক্তক অত্যাচারের সমস্ত পদ্ধতি অবপস্বন করেছে ও করে 
যাচ্ছে, ধার ফলে চীন ক্রথান্বয়ে একটি আধা-উপনিবেশ এবং উপনিবেশে পরিণত 
হয়েছে। এ পদ্ধতিগুপি হল এরকম £ 

(১) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনের বিরুদ্ধে বু আক্রমণাত্বর যুদ্ধ 
ছাশিয়েছে। উদ্দাহরপন্বরূপ, ১৮৪০ খ্রীষ্টান ব্রিটেন কর্তৃক আফিং যুদ্ধ, 
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-ফ্রাব্স মিত্রশক্তিগুলির যুদ্ধ+৬, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন ফরাসী 
যুদ্ধ+৭, ১৮৯৪ স্রষ্টা চীন-জাপান যুদ্ধ৯৮ এবং ১৯০ গ্রীষ্টান্ে আটটি মিত্র- 
শক্ষির আক্রমণ১৯ । যুদ্ধের মাধ্যমে চীনকে পরাজিত করে সাম্রাজ্যবাদী 
দেশগুলি চীনের পার্খবর্তী দেশ, যেগুলি পুরে চীনের রক্ষণাধীন ছিল? সেগুলিই 
শুধু দখল করোনি, চীনের নিজন্ব ভূভাগেরও অংশবিশেষ জবরদখল করেছে বা 
“ইজারা নিয়েছে, । উদাহরণস্বরূপ জাপান তাইওয়ান ও পেংছ ছীঁপণুঞ্ত 
দখল করেছে এবং লুণ্ঠন বন্দর 'হজার। শিয়েছিল+। ব্রিটেন হংকং কেড়ে 
নিয়েছে এবং ফ্রাম্স কুয়াংচৌ উপসাগর “ইজারা নিয়েছিল” । রাজ্যদখল 
ছাড়াও সাআজাবার্দী শক্কিগুলি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণদ্থরূপ বিপুল অর্থ আদায় 
করেছিল। এইভাবে তার! চীনের এই বিরাট সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যে গুরুতর 
আঘাত হেনেছিল। 

(২) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনকে অসংখ্য অসম চুক্তিতে স্বাক্ষর 
করতে বাধ্য করেছে, এর সাহায্যে তারা চীনে স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী 
মোতায়েন করার ও দৃতাবাসের ক্ষমতার এক্তিঘার খাটানোর অধিকার অঞ্জন 
করলং০ এবং সমগ্র চীনকে কতকগুলি সাআ্রজ্যবাধী দেশের প্রভাবাধ'ন 
এলাকায় ভাগ করে নিল২৯। 

(৩) এই অন্ম চুক্তিগুলির মারফত সাআজাবাদী শক্তিগুলি চীনের 
সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক বন্দরের নিয়ন্ত্রণলাভ করল এবং এইসব বন্দরের 
অনেকগুলিতে তারা নিজেদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন বিশেষ স্থবিধাপ্রাপ্ত 
এঞ্জসাকাগুলি চিহ্হিভ করে নিল২২। তার! চীনের শুক, বৈদেশিক বাণিজ্য ও 
ঘোগাযোগ ব্যবস্থার ( সমুদ্রপথ, গ্থলপথ, দেশের আত্যন্তরীণ জলপথ ও বিমান- 
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পথ ) নিয়ন্্ণলাভ করল। এইভাবে তারা তাদের পণ্যসামগ্রী চীনদেশে বিপুল 
পরিমাণে বিক্রি করতে, চীনকে তাদের শিল্পজাত দ্রব্যার্দির বাজারে পরিণত 
করতে এবং সাথে সাথে চীনের কৃষিকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনের অধীনে 
আনতে দম হয়েছে। 

(৪) চীনের কীচামাল এবং শঙ্ত1 শ্রম যাতে সেখানেই কাজে লাগানো 
যায়, সেজন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি হাক্কা ও ভারী শিল্প উভয়ক্ষেত্রেই বু 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছে, এইভাবে তারা চীনের জাতীয় শিল্পের ওপর 
প্রতাক্ষভাবে অর্থ নৈতিক চাপ প্রয়োগ করছে ও চীনের উৎপাদন শক্তিগুলির 
বিকাশে বাধ! দিচ্ছে । 

(৫) সাআজ্যবাদী শক্তিগুলি টন সরকারকে খণ দিয়ে এবং ব্যাঙ্ক স্থাপন 
করে চীনের ব্যাস্কিং ও আধিক ব্যবস্থায় একচেটিয়া! অধিকার কায়েম করেছে। 
এইভাবে তারা যে শুধু পণ্যের প্রতিতবন্দিতায় চীনের জাতীয় পু'জিবাদকেই 
কোণঠাসা করে দিয়েছে তাই নয়, উপরস্ধ চীনের ব্যাস্কিং ও 'আথিক ব্যবস্থাকেও 
কন্তা করে নিয়েছে। 

(৬) বাণিজ্যিক বন্দরগুলি থেকে শুরু করে দেশের হুদুর পশম্চাডূমি পর্যন্ত 
সারা চীনে সাঙ্টজ/বাদী শক্ষিগপি একটি মৃত্স্র্দ ও কারবারী-হদখোর 
শোষণের জাল বিস্তার করেছে এবং নিজেদের পেবাদাসরূপে এমন একটি মুত্সুি 
ও কারবারী-হদখোরশ্রেণী তৈরী কারছে, যাঁতে চীনের কৃষকসমাজ ও জনগণের 
অন্তান্ত অংশকে শোষণের পথ স্থগম হয়। 

(৭) মুৎস্দ্দিশ্রেণী ছাড়া সাআজ্যবাদী শক্তিগুপি চীনের সামন্ততাস্তিক 
জমিদারশ্রেণীকেও চীনদেশে তাদের শাসনের প্রধান স্তস্তক্ধপে দাড় করিয়েছে। 
তারা “জনসাধারণের অধিকাংশের বিরুদ্ধে প্রথমে আগের সমাজব্যবস্থার শাসক- 
শ্রেণীর সাথে অর্থাৎ সামন্ততাস্ত্রিক জমিদার, ব্যবসায়ী ও কারবারী-স্থদখোর 
বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে আঁতাত করে। সর্বত্রই সাআজ্যবাদ পুঁজিবাদের আগের 
যুগের শোষণের এ সমস্ত রূপকে (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ) বজায় রাখতে এবং 
চিরস্থায়ী করতে চেষ্তটী করে--যেগুলি তার প্রতিক্রিয়াশীল হিজ্র্দের অস্তিত্বের 
স্তিত্তিরূপে কাজ করে।'২৩ 'সাআাজাবাদ তার সমস্ত 'মাধিক ও সাম'রক 
শক্তিসহ চীনদেশে এমন একটি শক্তি, ঘা চীনের সামস্ততাস্ত্রি* অবশিষ্টাংশকে 
ও তার সমগ্র আঁষলাতান্ত্রি-সমরতান্ত্রিক উপরি-কাঠামোকে সমর্থন করে, 
উৎসাহিত করে, লালনপালন করে ও রক্ষা করে ।'২৪ 
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(৮) চীনের সমরনায়কদের পরম্পরের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যাপৃত রাখার জন্য 
এবং চীনা জনগণকে দমন করার জন্য সাআাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রতিক্রিয়াশীল 
চীন সরকারকে প্রচুর পরিমাণে অন্ত্রশস্ক ও একগাদা! সামরিক উপদেষ্টা 
দেয়। ্‌ 

(৯) তাছাড়া, সাম্রাজ্যবার্দী শক্তিগুলি চীন। জনপাঁধারণের মনকে বিষাক্ত 
করার প্রচেষ্টা কখনো শিথিল করেনি। এটা হচ্ছে তাদের সাস্কৃতিক আক্রমণের 
নতি । মিশনারা কার্কপাপ, হাসপাতাপ এবং স্কুল প্রতিষ্ট), সংবাদপত্র 
প্রকাশ এবং চীনা ছাত্রদের বিদেশে পড়াশুনায় উৎসাহ দানের মাধ্যমে 
এ নীতি কার্ষকরী কর। হয় । তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের হুকুম 
তামিল করবে এমন সব বুদ্ধিঞশবী তৈরা করা এবং চীনের ব্যাপক জনসাধারণকে 
ধক দেওয়া । 

(১০) ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেপ্বর থেকে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপক 
আক্রমণ আধা-পনিবেশিক চীনের এক বিরাট অংশকে জাপানী উপনিবেশে 
পরিণত করেছে। 

এই সমস্ত তখ্যহ সাম্রাজ্যবাদের চীনদেশ আক্রমণের পরে যে নতুন পরিবর্তন 
ঘটেছে তার অগ্যর্দিকঃ অর্থাৎ সামন্ততাস্ত্িক চীনের আধা-সামস্ততাস্ত্রিক, 
আধা-গুঁপলিবেশিক ও ওপনিবেশিক চীনে রূপাস্তরের এক রক্কাক্ত চিত্র 
প্রকাশ করে দিচ্ছে। 

তাহলে এটা স্পট দেখা যচ্ছে যে, চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে 
সাম্রাজ্যবাদী শর্তিগুলি একদিকে চানের সামস্ততান্ত্রিক »মাজের বিচ্ছিন্নতা 
এবং পুঁজিব!ণা উপাদানের বিকাশকে ত্বরাপ্বিত করেছে, এবং সামন্ততাস্ত্রিক 
সমাজকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত করেছে । অন্দ্দিকে চীনদেশে 
তাদের নির্মম শালন চালিয়ে একটি স্বাধীন দেশকে তারা আধা-ইঁপনিবেশিক 
ও গুপনিবেশিক দেশে পরিপত করেছে । | 

এই ছুটি দিক একসাথে বিবেচন্৷ করলে দেখা যাবে, চীনের গুঁপনিবেশিক, 
আধা-গুঁপনিবেশিক ও আধা-সামস্ততান্ত্রিক সমাজে নিম্নপিখিত বৈশিষ্ট্গুলি 
আছেঃ 

(১) সামস্তধুগের স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্বাভাবিক অর্থনীতির বুনিয়াদ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছে, কিন্ধু সামস্ততান্ত্িক শোষণ ব্যবস্থার ভিত্তি অর্থাৎ জমিদারশ্রেণী কর্তৃক 
কুষকদের শোষণ শুধু অটুটই থাকেনি, বরং মুখসুদ্দি ও সুদখোর পুঁজির শোষণের 
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সংগে সংযুক্ত হয়ে তা৷ ম্পষ্টতঃই চীনের সামাছ্িক ও অর্থনৈতিক জীবনের ওপর 
আধিপত্য করছে। 

(২) জাতীয় পুঁজিবাদ কিছুটা পরিমাণে বিকাশলাভ করেছে এবং চীনের 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটা উজ্লেখযোগা ভূমিক। পালন করেছে, 
কিন্ত চীনের সামাজিক অর্থনীতিতে সে প্রধান রূপ হয়ে উঠতে পারেনিঃ বরং 
তার শক্তি খুবই দুর্বল এবং এর অধিকাংশ অল্প-বিস্তর বিদেশী সাম্রাজাবাদ ও 
দেশী সামভ্তবাদের সাথে সংযৃক্ত । 

(৩) সম্রা্দের ও অভিজাতদের স্বৈরস্তাস্ত্রিক শাসন উচ্ছেদ হয়ে গেছে, 
কিন্তু তার জায়গায় প্রথমে জমিদারশ্রেণীর দমরনায়ক-আমলাদের শাসন এবং 
পরে জমিদারশ্রেণীর ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্তববের উদ্ভব হয়েছে। 
অধিকৃত এলাকায় রয়েছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার তীবেদারদের শাসন । 

(৪) সাম্রাঙ্যবাদ চীনের আধিক ও অর্থনৈতিক শিরা-উপশিরা গুলিকে 
শুধু নিয়ন্ত্রণই করে না, অধিকন্তু তার রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকেও নিয়ত 
করে। অধিরুত এলাকার সমস্ত কিছুই জাপ-সাআ্াজ্যবাধীদের হাতে । 

(৫) চীন বন্ধ সাম্রাজ্যবাদী দেশের সম্পূর্ণ বা আংশিক আধিপত্যের মধ্যে 
দিয়ে এসেছে, বস্তুতঃ) দীর্ঘকাল ধরে চীন অনৈক্যের অবস্থায় রয়েছে এবং 
ভৌগোলিক আয়তন বিরাট বলে চীনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
বিকাশ অত্যন্ত অনম। 

(৬) সাআ্রাজাবাদ ও সামস্তবাদের দ্বৈত পীড়নের ফলে এবং বিশেষ করে 
জাপ-দাঁআজ্যবাদের ব্যাপক আক্রমণের ফলে বাপক চীনা জনগণের, বিশেষ 
করে কৃষকর!, ক্রমান্বয়ে দরিদ্র থেকে দরিজ্রতর হয়েছে, এমনকি বিরাট সংখ্যায় 
'নিঃম্ব কাডালের পর্যায়ে পৌছেছে । তারা অনাহারে ও শীতের যন্ত্রণায় কাল 
কাটায়, এবং তাদের কোন বাজনৈতিক অধিকার নেই । চীন! জনগণ দারিত্র্য 
ও ম্বাধীনতার অভাবের তুলনা অন্ন খুব কমই পাওয়া যায়। 

এইগুলি হচ্ছে চীনের শুপনিবেশিক, আধা-গুপনিবেশিক ও আধা-সামস্ত- 
তান্ত্রিক সমাজের. বৈশিষ্ট্য । 

এই পরিস্থিতি প্রধানত: নির্ধারিত হয়েছে জাপানী ও অন্যান্ত সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিগুলির দ্বার, এ হচ্ছে বিদেশী লাম্রাজাবাদ ও দেশী সামস্তবাদের আআতাতের 
কফল। . 

সাআাজ্যবাদ ও চীন! জাতির মধ্যেকার হন্ এবং সামস্তবাদের ও বিপুল 
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জনগণের মধ্যেকার হন্ঘ হচ্ছে আধুনিক চীন! লমাজের মূল ছন্ব। অবশ্ত জন্য 
ছন্বও রয়েছে, যেমন বুর্জোয়া ও সর্বহারাশ্রেণীর ঘন্ এবং প্রতিক্রিয়াশীল শানক 
শ্রেণীগুলির নিজেদের তেতরকার ছন্্। কিন্ধু সাম্রাজ্যবাদ ও চীন! জাতির 
মধ্যেকার ঘন্বই এসবগুপির মধ্যে প্রধান । এই ছন্বগুলির সংগ্রাম ও এদের 
তীব্রতা বৃদ্ধির অবশ্ঠন্তাবী ফল দীড়াবে বিপ্রবী আন্দোলনের অবিরাম অগ্রগতি । 
এই সমস্ত মৌলিক দন্বগুলির ভিত্তিতেই আধুনিক ও দমকালীন চীনের মহান 
বিপ্লব আবিভূত হয়েছে ও বিকশিত হয়েছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
চীন বিল্লৰ 


১। গত একশ বছরের বিপ্লবী আন্দোলন 
চীনের ামস্তবাদের সঙ্গে আতাত করে সাআজ্যবাদ কতৃক চীনকে একটি 
আধ-উপনিবেশে ও উপনিবেশে রূপান্তরিত করার ইতিহাস একই সঙ্গে 
সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের সংগ্রামের 
তিহাসও বটে। আকিং যুদ্ধ, তাইপিং স্বগায় রাজের বিপ্লব, চীন-ফরাসী যুদ্ধ, 
চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলন২৫, ই হো তুয়ান আন্দোলন২১, 
১৯১১-র বিপ্লব২৭, ৪ঠ1 মে আন্দোলন, ৩*শে মে'র আন্দোলন২৮, উত্তর 
অভিযান২৯ ও কৃষি-বিপ্রবী যুদ্ধ থেকে বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ 
পর্স্ত-_সমস্তই সাঅ'জ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুঝদের কাছে ১*না জনগণ যে 
নতিম্বীকার করুতে চান না. তারই আদম্য মনোবলের পরিচায়ক | 
গত একশক্রবছর ধরে চীনা জনগণের অবিচল ও আপোষহীন বীরত্বপূর্ণ 
গ্রামের জন্যই সাআ্রাজ্যধাদ আজ পর্যস্ত চীনকে পর্দানত করতে সক্ষম হয়নি, 
এবং কখনো হবেও না। | 
এখন যদিও জাপ-সাস্রাঞ্যবা্দ তার সবশক্তি দিয়ে চীনের ওপর সর্বাত্মক 
অভিযান চালাচ্ছে এবং যর্দিও প্রকাশ্ঠ ও অপ্রকাশ্ট ওয়াং চিং-ওয়েইদের মতো 
চীনের বনু বড় বড় বুর্জোয়া! ও জমিদার ইতিমধ্যেই শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে 
ব। করার জন্ম তৈরী হচ্ছে, তথাপি বীর চীনা জনগণ নিশ্চয়ই সংগ্রাম চালিয়ে 
যাবেন। জাপন-সাস্তরাজ্যবাদকে চীন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না 
কর পরবস্ত চীনা জনগণের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম থামবে না। 
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১৮৪০ মালের আফিং যুদ্ধ থেকে ধরলে চীনা জনগণের জাতীয় বিপ্লবী 
সংগ্রামের ইতিহাসই পুরো! একশ বছরের ; ১৯১১ সালের সিনহাই বিপ্লব থেকে 
ধরলে জ্রিশ বছরের ইতিহাস রয়েছে । এই বিপ্রবের পুরে! গভিপথ অতিক্রম কর! 
এখনো বাকি ররেছে, তার করণীয় কাজগুলিও উল্লেখঘোগ্য সাফল্যের সাথে সমাধা 
হয়নি, অতএব চীন! জনগণকে এবং সর্বোপরি চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে দুঢ়- 
প্রতিজভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বহন করতে হবে। 

তাঁহলে, এই বিপ্লবের আক্রমণের লক্ষ্য কিকি? এর করণীয় কাজগুলিইবা! 
কি? এর চালিকাশক্তিগুলি কি কি? এর চরিত্র কি? আর এর পরি- 
প্রেক্ষিতই-বা কি? আমরা এখন এইসব আলোচনা করব: 


২। চীন বিপ্রাবের লক্ষ্য 


প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের বিশ্লেষণ থেকে আমরা গ্েনেছি যে, 
বর্তমান চীনা সমাজ একটি ওঁপনিবেশিক, আধা-্ীপনিবেশিক ও আধা-পামস্ত- 
তাস্ত্রিক সমাজ । চীনা সমাজের স্বরূপ বুঝতে পারলেই আমাদের পক্ষে চীন 
বিপ্রবের লক্ষা, করণীয় কাজগুলি, চাপিকাশক্তি, চিভ্ত্র, পরিপ্রেক্ষিত ও ভবিষৎ 
উত্তরণ সম্পর্কে স্পট ধারণা করা সম্ভব হবে। ম্থতরাং চীন! সমাজের হ্বরূপ অথাৎ 
চীনের অবস্থাকে স্পষ্টতাবে বোঝাই হচ্ছে চীন বিপ্লবের সমস্ত সমশ্তাকে স্পষ্টভাবে 
বোঝার মূল ভিত্তি । 

যেহেতু ব্মান ধুগের চীনা সমাজের চরিত্র গুপনিবেশিক, আধা-ওপনিবেশিক 
ও আধা-সাসন্ততান্ত্রিক, হৃতরাং চীন বিপ্লবের এস্রে প্রধান প্রধান লক্ষ্য কি, 
অথব শক কারা ? | 

গেগুলি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্তবাদ, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমুহের 
বুর্জোয়াশ্রেণী এবং আমার্দের দেশের জমিদারশ্রেণী। কারণ বর্তমান স্তরের চীন! 
সম্াঙ্জে এ দুটি শ্রেণীই হচ্ছে চীনা সমাজের অগ্রগতির প্রধান পীড়নকারী ও প্রধান 
অন্তরায় । এর]! পরস্পরের সঙ্গে আতাত করে চীনা জনগণকে উতৎপীড়ন চালাচ্ছে, 
আর সাম্রাজ্যবাদের জাতীয় পীড়নই সবচাইতে তীব্র, তাই সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে 
চীন জনগণের প্রধানতম ও হিংশ্রতম শক্রু | 

চীনের ওপর জাপানের মশস্ত আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে চীন 
বিপ্রবের প্রধান শক্র 'হয়েছে জাপ-সাস্রাজ্যবাদ ও তার সঙ্গে জাতাতকারী সকল 
দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াঈীগরা, যার! প্রকান্তটে আত্মসমর্পণ করেছে অথবা! 
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করার জন্ত তৈরী হচ্ছে_-তার! সবাই। 

চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী সাআাজ্যবাদী জুলুমের একটি শিকারও বটে। এই 
শ্রেণী একদা ১৯.১-র বিপ্লবের মতো! বিপ্রবী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে বা তার 
পরিচালনায় একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে; উত্তর অভিঘান ও বর্তমান 
জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের মতে! বিপ্রবী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। 
কিন্তু ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যস্ত দীর্ঘকাল এই বুর্জোয় শ্রেণীর ওপরের স্তর, 
অর্থাৎ কুণওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যে অংশের প্রতিনিধিত্ব করে সেই 
অংশ, সাম্রাজ্যবাদের সাথে আতাত করে ও জমিদারশ্রেণীর সাথে প্রতিক্রিয়- 
শীল খৈত্রীজোট গঠন করে, যে-বন্ধুরা তাদের সাহাধ্য করেছিল তাদের প্রতি, 
অর্থাৎ কমিউনিস্ট পাটি, সর্বহারাশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ও অন্যান্ত পেটি-বুর্জোয়া 
অংশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক করেছিল, চীন ব্প্রবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছিল এবং তার পরাজয় ঘটিয়েছিল। স্থৃতরাং, তখন বিপ্লবী জনগন ও 
বিপ্রবী বাঁজনৈতিক পার্টি ( কমিউনিস্ট পার্টি) এই বুর্জোয়াদেরকে বিপ্লবের 
অন্যতম লক্ষ্য রূপে গ্রহণ না করে পারেনি । জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুছ্ধে 
বৃহৎ জমিদারশ্রেণার ও বুহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর একাংশ, যাদের প্রতিনিধি হল 
ওয়াং চিং-ওয়েই, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং দেশদ্রোহীতে পরিণত হয়েছে। 
কাজেই জাপ-বিবোধী জনসাধারণ এসব বুহৎ বুর্জোয়াদের, যারা জাতায় স্বার্থের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদেরকে বিপ্রবর আক্রমণের অন্কতম লক্ষ্য 
রূপে গ্রহণ না করে পরেনি । 

তাহলে স্পষ্টতঃই দেখ: হচ্ছে, চীন বিপ্রবের শক্ররা অত্যন্ত শক্তিশালা । 
তাদের মধ্যে শক্তিশাপী সাম্রাগ্যবাদ ও শক্তিশালী সামস্তশক্তি ছাড়াও 
সময় সময় থাকে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াণলরা, যারা জনগণের বিরোধিতা করার 
জন্য সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবারদী শক্তিগুলির সঙ্গে আতাত করে। ম্বতরাং 
চীনের বিপ্লবী জনসাধারণের শক্রদ্র শক্তিকে ছোট করে দেখ। ঠিক নয়। 

এহেন শত্রুদের মুখে দাড়িয়ে চীন খিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী ও নিষ্নম না] হয়ে পারে 
না। আমাদের শক্ররা অত্যন্ত শক্তিশাপী বনে অবশেষে তাদের বিপযস্ত 
করতে হলে দীর্ঘকাল ব্যতীত বিপ্লব শক্তিগুপিকে এই কাজের সমথ করে 
তোলা ও গড়ে তোল। অসম্ভব। শ্ক্র চীন বিপ্লবকে অত্যন্ত নির্মমভাবে 
ঘমন করে বলে বিপ্লবী শক্তিগুলি নিজেদের ইম্পাত-দৃঢ় করে তুলতে এবং 
কারক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে লেগে থাকতে বাধ্য, তা না হলে নিজেদের অবস্থান 
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খল করতে তার৷ বার্থ হবে। স্থুতরাং এটা ভাব। ভূল হবে যে, চীনা বিপ্লবী 
শক্তিগুলিকে চোখের পলকে গড়ে তোল! যাক» অথব! চীনের বিপ্লবী সংগ্রা্ 
রাতারাতি জয়যুক্ত হতে পারে। 

এহেন শক্রদের মুখে চীন বিপ্লবের প্রধান পন্থা, চীন বিপ্লবের প্রধান 
রূপ অবশ্থই হবে সশস্ত্র সংগ্রাম, শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম নয়। কারণ আমাদের 
শত্রুরা চীনা জনগণের পক্ষে শান্তিপূর্ণ কার্ধকলাপ চালানো৷ অসম্ভব করে দিয়েছে 
এবং সমস্ত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত 
করেছে । স্তালিন বলেছেন : “চীনদেশে সশঙ্ক বিপ্লব সশস্ত্র গ্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করছে, এটা চীন বিপ্লবের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির ও স্থবিধাগুলির 
অন্ততম ।'৩০ এই সুত্র সম্পূর্ণ সঠিক। অতএব, সশক্স্র সংগ্রাম, বিপ্লবী যুদ্ধ, 
ও সেনাবাহিনীর কাজকে ছোট করে দেখা ভুল হবে। 

এহেন শক্রদের মুখে বিপ্লবী ঘাটি এলাকার প্রশ্নও ওঠে। যেহেতু চীনের 
প্রধান শহরগুপে! দীর্ঘকাল যাবৎ শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ ও তার চীণ। 
প্রতিক্রিয়াশীণ মিত্র বাছিনীর দখলে আছে, সেইহেতু যদি বিপ্রবী বাহিনী 
সামাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদদের সাথে আপোষ করতে না চায়, বং 
দুভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে চায়, যদ্দি তার! নিজের শক্তি লঞ্চয় করতে ও 
নিজেদের শক্তিকে পোড় খাইয়ে মজবুত করতে চায়, এবং নিজেদের শক্তি 
যখন যথেষ্ট নয় তখন যদি শক্তিশালী শত্রুর সাথে জয়, পরাজয়ের চুড়াস্ত লড়াই 
এড়াতে চান, তাহর্পে অনগ্রসর গ্রামাঞ্চনগুলোকে অবশ্থাই অগ্রসর হ্থদৃঢ় ঘাটি 
এলাকায় পরিণত করতে হবে, সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও লাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রের বিরাট পিপ্রবী ছুর্গে পরিণত করতে হবে, যাতে করে তারা সেই হিং 
শক্রুদের-_-য।র! গ্রামীণ এলাকাগুলোকে আক্রমণের জন্ত শহরগুলোকে ব্যবহার 
করছে, তাদের বিরোধিত] করতে পারে, আর এইভাবেই পীর্ঘকালীন পড়াইয়ের 
ভেতর দিয়ে ধাপে ধাপে অর্জন করতে হুবে বিপ্লবের পূর্ণ বিজয়। এই অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে, ঘেহেতু চীনের অথ নৈতিক বিকাশ অসম (তার অর্থনীতি 
এক্যবন্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতি নয়), তার ভূখণ্ড বিস্তৃত (যার ফলে বিপ্রবী 
শক্তিগুলির চলাফের। করার জায়গা আছে ), চীন! প্রতিবিপ্রবী শিবির অনৈক্য 
€ অতন্দে পরিপৃপ এখং চীন বিপ্রৰের প্রধান শক্তি কষকর্দের সংগ্রাম সর্বহার!- 
শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত হয়, সেহেতু 
একদিকে চীন বিপ্লবের বিজয় প্রধমে গ্রামাঞ্চলে অর্জন কর সম্ভব অপরদিকে, 
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এইসব অবস্থাই বিপ্রবকে অসম করে তোঁলে এবং সম্পূর্ণ বিজয়ের কাজকে 
দীর্ঘস্থায়ী ও কষ্টকর করে তোলে । তাহলে স্পটতঃই, এ ধরনের বিপ্লবী ঘাটি 
এলাকাগুলিতে চালিত দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী সংগ্রাম হবে প্রধানতঃ চীনের কমিউ- 
নিস্ট পার্টির পরিচালিত কৃষকদের গেরিলাযুদ্ধ । ম্ৃতরাং গ্রান্াঞ্চলকে বিপ্রবী 
ঘটি এলাকারূপে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তাঁকে উপেক্ষা করা, কৃষকদের 
মধ্যে পরিশ্রম সহকারে কাজ করাকে তৃচ্ছ করা এবং গেৰিলাবুদ্ধ উপেক্ষা 
কর! ভূল হবে। 

অবশ্য মশ্বন্্ সংগ্রামের ওপরে জোর দেওয়ার অর্থ সংগ্রামের অন্যান্ঠ রূপ- 
গুলিকে বিসর্জন করা নয়। বরং অন্যান্য ধরনের সংগ্রামের সাথে সমন্বয় না স্বটালে 
সশ্বন্থ সংগ্রাম সফল হতে পারে না। গ্রাম্য ঘাটি এপ্লাকাগুলিতে কাজের ওপর 
জোর দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, শহরগুলিতে ও যে বিশাল গ্রাম্য এলাকা 
এখনো শত্রুর শাসনাধীনে রয়েছে সেখানে আমাদের কাক্ত বর্জন করে দিতে 
হবে। বরং শহরগুলিতে ও অন্যান্য গ্রাম্য এলাকায় যদি কাজলা কর: যায়, 
তাহদণে আখান্দের নিজেদের গ্রাম্য ঘাটি এপাকাগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে 
এবং বিপ্রবের পরাজয় ঘটবে। এছাড়1 বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুর 
প্রধান ঘাটি হিসেবে শহুরগুলিকে দখল কর] আর শহরগুলোতে যথেষ্ট পরিম[ণে 
কাজ ছাড়া এই লক্ষ্যে উপনীত হুওয়া অসম্ভব হবে। 

এটাও স্ুম্পষ্ট যে, জনসাধারণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শক্রর প্রধান হাতিয়ার 
অথাৎ তার টৈম্তবাহিন'র ধ্বংস ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে ও শহরে কোথাও বিপ্রব 
জয়যুক্ত হতে পারে না। হৃতরাং, যুদ্ধে শ্াক্রবাহিনীকে ধ্বংস করা ছাড়া তাদের 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে ওঠে । 

এটাও হ্থুম্পষ্ট যে, দীর্ঘকাল ধরে শক্র-অধিকৃত প্রতিক্রিয়াশীল ও 
অন্ধকারাচ্ছন্ন শহরগুলিতে ও গ্রামাঞ্চলে প্রচার ও সাংগঠনিক কাজে কমিউনিস্ট 
পার্টিকে কিছুতেই অধীর ও হুঠকারী হলে চলবে না, বরং পার্টর নিয়ো 
নীতি অবলঘন করা উচিত: পার্টির নিশ্চয়ই হ্ুনির্বাচিত কর্মী থাকবে, 
যারা আত্মগোপন করে কাজ করবে, শক্তি সঞ্চয় করবে এবং সেখানে সুযোগের 
প্রতীক্ষা করবে । শক্রর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণকে পরিচালিত করতে গিয়ে 
পার্টকে যে কৌশল অবলম্বন করতে হবে ত1 হচ্ছেঃ সমস্ত প্রকাশ্ট ও বৈধ 
আইন, হুকুম ও লামাঙ্গিক রীতিনীতির অনুমোদিত আওতার মধ্যে কাজকর্ম 
চালিয়ে গ্তাষ্য, সথবিধাজনক ও স্থসংঘত নীতিকে ভিত্তি করে এক-পা এক-প! 
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করে ধীরে ধীরে ও স্থুনিশ্চিতভাবে অগ্রসর হুওয়। ; শুন্তগর্ত চিৎকার ও বেপরোয়! 
পদ্ধতিতে সাফল্য আন অসম্ভর । 


৩। চীন বিপ্লবের করণীয় কাজ 

এই স্তরে সাম্রাজাবাদ ও সামস্ততাম্ত্রিক জমিদারশ্রেণী যখন চীন ধিপ্রবের 
প্রধান শত্রু, তখন চীন বিপ্লবের বর্তমান করণীয় কাজ কি? 

নিঃসন্দেহে প্রধান কবর্ণীয় কাজ হচ্ছে এই ছুই শত্রুর উপর আঘাত হান, 
অর্থাৎ বিদেশী সাত্রাজ্যবাদদী পীড়নকে উচ্ছেদ করে জাতীয় বিপ্লব সমাধা 
কর! এবং দেশীয় সামস্ততাস্ত্রিক জমিদারশ্রেণীর পীড়নকে উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব সমাধা করা, আর সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে 
জাতীয়বিপ্রব সমাধা করা। 

চীন বিপ্লবের এই বিরাট কাজ ছুটি পরস্পর সম্পকিত। সাআজ্যবাদী 
শাসনের উচ্ছেদ না হলে, সামস্ততাম্ত্রিক জমিদারশ্রেণীর শাসনের অবসান 
ঘটানো অসম্ভব, কারণ সাঅ'জ্যবাদই হচ্ছে এ শ্রেণীর প্রধান অবলম্বন । 
বিপরীতক্রমে, সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামে যদি 
ক্লষকদের সহায়তা করা না হয়, তাহলে সাআজ্যবাদদী শাসনের উচ্ছেদ করার 
জন্য শক্তিশ'লী বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলা অসম্ভব হবে, কারণ চীনদেশে 
সাআাজ্যবাদী শ'সনের প্রধান সাষাঙ্জিক ভিত্তি হচ্ছে সামস্ততান্ত্রিক জঙমিদ্দার- 
শ্রেণী এবং কৃষকশ্রেণী হচ্ছে চীন বিপ্রবের প্রধান শক্তি। ম্থুতরাং এট ছুটি 
মৌলিক কাজ- জাতীয় বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক বিপ্রৰ একই সময়ে পৃথক ও 
এক্যবন্ধ। | 

যেহেতু চীনের জাতীয় বিপ্লবের আত্ত প্রধান কর্তব্য হচ্ছে জাপ-সাম্রাজ্য- 
বাদী আক্রমণকারীদের প্রতিহত কর!, এবং যেহেতু যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে 
গণতান্ত্রিক বিপ্রব অবশ্তই সমাধা করতে হবে, স্থতরাং বিপ্লবী কাজ ছুটি 
ইতিপূর্বেই সংযুক্ত হয়ে গেছে। জাতীক্স বিপ্রব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিপ্লবের 
ছুটি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন স্তর রূপে মনে কর] ভূল হবে। 


৪ | চীন বিপ্লবের চালিকাশক্তি 
পূর্বোল্লিখিত বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞা অন্গসারে চীনের সমাজের চরিত্র, চীল 
বিপ্লবের বর্তমান লক্ষ্যগুর্ল এবং চীন বিপ্লবের করণীয় কাজগুলি কি, তা 
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গান গেল। তাহলে চীন বিপ্রবের চালিকাশাক্ধ কি? 

যেহেতু চীনের সমাজ ওঁপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রি, যেহেতু চীন 
বিপ্লবের আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে প্রধানত: চীনে বিদেশী সাত্রাঙজাবাদী শাসন 
ও দেশীয় সামস্তবাদ এবং যেহেতু চীন বিপ্রবের করণীয় কাঁজ চচ্ছে এই ছুই 
জুলুমবাঙ্কে উচ্ছেদ করা, সেইহেতু চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর গুলির 
মধ্যে কোন্গুপি সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্থবাদ-বিরোধী শক্ষি হতে সমর্থ? এটা 
হচ্ছে তর্তমান স্তরে চীন বিপ্রবের চালিকাশক্তির প্রশ্ন । চীন বিপ্রবের মূল 
রণকৌশলের সমস্যার সঠিক সমাধানের ভচ্য এ প্রপ্নটিকে সঠিকভাবে বোঝা 
অপরিহার্য । 

বর্তমান ফুগে চীনা সমাজে কি কি শ্রেণী আছে? জমিদারশ্রেণী ও 
বুর্জোয়াশ্রেণী ; জমিদারশ্রেণী ও বুর্জোশ্রেণীর উপরিস্তরহই হচ্ছে চীনা 
সমাজের শাসকশ্রেণী। আর আছে সর্বচারাশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণী 
ছাড়া বিউন্ন ধরনের পেটি-বুক্জেয়া ১ চীনদেশের স্থবিস্তীণ এলাকায় এই তিনটি 
শ্রেণী এখনে? পরাধীন শ্রেণী। 

চীন বিপ্লবের প্রতি এসব শ্রেণীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে তাদের 
অর্থনৈতিক অবস্থান দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয়। এভাবে চীনের 
সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চরিব্রই বিপ্রবের লক্ষ্য ও করণীয় কাজগুলি 
নির্ধারণ করার সংগে সংগে বিপ্লবের চালিকাশক্তিও নির্ধারণ করে দেয়। 

চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর এখন বিশ্লেষণ করা যাক । 

(ক) জমিদারশ্রেণী £ জমিদারশ্রেণী হচ্ছে চীনদেশে সাত্ত্রাজ্যবাদী শাসনের 
প্রধান সামাজিক ভিত্তি: এই শ্রেণী সামন্ততাস্ত্রিক ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে 
কৃষকদের শোধণও পীড়ন করে, চীনের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রে চীনা সমাজের বিকাশে পথ রুদ্ধ করে এবং আদে' কোন প্রগতিশীল 
ভূমিকা পালন করে না। 

অতএব, শ্রেণী ছিসেবে জমিদারশ্রেণী বিপ্রবের আক্রমণের লক্ষ্য, বিপ্রবের 
কোন চা।লকাশক্তি নয়। 

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে বৃহৎ জমিদারদের এক অংশ বৃহৎ বুর্জোয়াদের 
এক অংশের ( আত্মসমর্পণপন্থ। ) সংগে একযোগে জাপানী সাস্রাজ্যবাীদের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছে এবং দ্বেশদ্রোহীতে পবিণত হয়েছে $ বৃহৎ জমিদারদের 
আরেক অংশ বৃহৎ বুর্জোয়াদের আরেকটি অংশের (গৌঁড়াপন্থী) সংগে 


৩৪৪ 


একধোগে ক্রমেই বেশি করে দোছুগ্যমানত! দেখাচ্ছে, হদিও এখনো ভাষা 
জাপ-বিরোধী শিবিষেই বয়েছে। কিন্ত আলোকগ্রাণ্ড তত্রলোকদের বেশ 
কিছু সংখাক, যারা মাঝারি ও ছোট জঙিদারের ভ্তর থেকে আসে এবং যাদের 
কিছুটা পুঁজিবাদের চরিজ আছে, প্রতিকোধ-যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দেখাচ্ছে এবং 
জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এদের সাথে অ।মাদের এক্যবন্ধ হাওয়া উচিত। 

(খ) বুর্জোয়াশ্রেণী £ মুতুদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য আছে। | 

মুখস্থদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়া এমন একটি শ্রেণী, যারা সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী দেশ- 
গুলির পুঁজিপতিদের জন্ধ কাজ করে এবং তাদের দ্বারা গ্রতিপাঙ্গিত হয়; 
গ্রামাঞ্চলের সামস্ততাস্ত্রিক শক্তিগুপির সংগে তারা অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ । তাই 
চীন বিপ্লবের ইতিহাসে এ শ্রেণী কখনো! চালিকাশক্কি হয়নি বরং সে হয়েছে 
চিন বিপ্লবের একটি লক্ষ্যস্থল। ূ 

তবু মুসথদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর বিতিন্ন অংশ বিভিন্ন সামাজ্যবাদী দেশের 
প্রতি অনুগত, ফলে বিভিযন সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে যখন ছন্দ অতাস্ত 
প্রবল হয়ে ওঠে এবং বিপ্লব প্রধানত: একটি বিশেব সাআাজাবাদী দেশের 
বিরুদ্ধে চালিত হয়, তখন অন্ত সাম্রাজ্যবাদী গোঠীগুগ্গির স্বার্থবাহী মুতসথদ্ি- 
শ্রেণী অংশগুলির পক্ষে কিছুটা পরিমাণে ও কিছু সময়ের জন্ত তখনকার 
দাআজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রণ্টে যোগদান করা সম্ভব হয় । কিন্তু তাদের প্রতুরা যে 
মুহূর্তে চীন বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাড়ায়, সেই মুছুত্তে তারাও বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাড়ায়। 

জাপ-বিরোধী' গ্রতিরোধ-যুদ্ধে জাপ-সমধক বৃহৎ বুর্জোয়ারা (আত্ম- 
সফর্পণপন্থীরা ) আত্মসমর্পণ করেছে, বা করার জন্ত টতরী হচ্ছে। ইউরোপের 
সমর্থক ও মাকিন-সমর্থক বৃহৎ বুর্জোয়ারা ( গৌড়াপন্থী ) যদিও এখনো। পর্বস্ 
জাপ বিরোধী শিবিরে আছে, তবু ক্রমান্য়েই তার! অধিকতর দোছুলামান 
হচ্ছে এবং একই সময়ে জাপানকে প্রতিরোধ ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা 
করার দ্বিমৃখী খেল! খেলছে। বৃহৎ বুর্জোয়া আত্মলমর্পলপন্থীদ্দের সম্পর্কে 
আমাদের নীতি হচ্ছে তাদের শক্র হিসেবে গণ্য কর! ও তাদের দৃঢ়ভাবে 
উৎথাত করা । আর বৃহৎ বুর্জোয়া! গৌঁড়াপস্থাদের প্রতি আমাদের নীতি হবে 
বিপ্লবী ছ্ৈত নীতি অর্থাৎ একদিকে আমরা তাদের সংগে এক্যবন্ধ ছব, কারণ 
ত্বারা এখনে! জাপ-বিরোধী, জাপানী মাভ্রাজ্যবাদের সংগে তাদের ছন্বগুলিকে 
আমরা কাজে লাগব) অন্যদিকে আমরা দৃ়ভাবে তাদের বিরুদ্ধে লংগ্রাম 


করব, কারণ তাঁরা প্রতিরোধ ও এক্যের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কমিউনিস্ট- 
বিরোধী ও জনগণ-বিরোধী দযননীতি অন্থসরণ করে চলেছে ; এবং এ ধরনের 
সংগ্রাম না করলে প্রতিরোধ ও এগ্য ছুইই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


দাতীয় বুর্জে!য়াশ্রেণী হচ্ছে দ্বৈত চরিত্রবিশিঃ একটি শ্রেণী । 


একদিকে এরা সাম্রাজ্যবাদ বর্তক অত্যাচারিত এবং সংমন্তবাদ দ্বার! 
শৃখপিত, কাজেই সাআঙ্যবাদ ও লামন্তবাদ উভয়ের সাথেই তাদের ঘন্ব আছে। 
এদিক থেকে এর! বিপ্রবী শক্তিগুলির অন্তম॥ চীন ধিপ্রবের ইতিহাসে সা'জা- 
বাদের বিরুদ্ধে এবং আমল! ও সমরনায়কদের সরকারের বিরদ্ধে সংগ্রামে এরাও 
একদা] কিছু পরিমাণে উৎসাহ দেখিয়েছে । 

কিন্তু অন্যধিকে যেহেতু অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এরা ভূর্বল 
এবং সাম্র'জ্যবাদ ও সামস্তবাদের সংগে এদের অর্থ নৈতিক সম্পর্ক এখনে 
জম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়নি, সেহেতু স'অ'জাব'দ ও সামস্তবাদের বিরোধিতা করার 
পূর্ণ সাহল এদের নেই। জনসাধারণের বিপ্রবী শক্তিগুলে৷ যখন শি শালী হয়, 
তখন এট] অত্যান্ত স্ম্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

জাতীয় বুর্জোয়াদের এই দ্বৈত চত্রিত্রের ফলে কোন নিদিষ্ট সময়ে ও কিছু 
নিধি পরিমাণে এর] সাম্যবাদ এবং বিপ্রণী শক্তি হয়ে দাড়াতে পারে। 
আবার অন্য সময়ে তারা মুৎস্দ্দি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্থগামী হতে পারে ও 
প্রতিবিপ্রবে তাদের সহচর হতে পারে, সে বিপদও রয়েছে। 

চীনের জাতীয় বুজোয়াশ্রেণী প্রধানতঃ মাঝারি বুকে: ; গ্ররুতপক্ষে 
এরা কখনো রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়নি, এবং ক্ষমতাসীন বৃহৎ 
অমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বু,্জায়াশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল নীতির দ্বারা এরা বাধংপ্রাণ্চই 
হয়েছে, যদিও ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্ধস্ত ( ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার 
আগে) বিপ্রবের বিরোধিত্1 করার ব্য।পাবে এরা বুহ্ষ জমির ও বৃহৎ বুর্জোয়া 
শ্রেণীর অনুদরণ করেছিল । বর্তমান যুদ্ধে বুহৎ জমিদার্শ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়া 
শ্রেণীর আত্মস-র্পণকারীদের সাথেই শুধু এদের পার্থক্য নেই, অধিকস্ত বৃহৎ 
বুর্জোয়াশ্রেণীর গৌড়াপন্থীদের সাথেও এদের পার্থক্য আছে ? এখনে! পর্বস্ত এর 
আমাদের মোটামুটি ভাল মিজ্ম। সুতরাং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি বিচক্ষণ 
পন্থট অবলম্বন করা একাজ প্রয়োজন। 

(গ) কৃষক ছাড়া পেটি-বুর্জোয়াদের অন্যান্য অংশ £ কৃষক ছাড়া যে 


৪০১ 


যাও (২র)--২৩ 


পেট বুর্জীয়ারা, তার মধ্যে রয়েছে প্রচুর সংখ্যক বুদ্ধঙ্গীবী, ছোট ব্যবসান্ী, 
হস্তশি্পী এবং স্বংধ'ন পেশাদারেরা। 

এইসব পেটি-বুর্জায়াদের অবস্থান কিছু পরিমাণে মাঝারি কৃষকদের মতে । 
ত্বারা সকলেই সঅ'জ্যবাদ, সামন্ধবাদ ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর নিপীড়ন তোগ করে, 
ক্রমান্বয়ে ভাবা! ছেউলিয়া ও নিঃম্ব হবার দিকে চলেছে। 

অতএব, প্টে-বুর্জাণদের এইসব অংশ বিপ্রবের অন্ততষ চালিকাশক্তি এবং 
র্বহারাশ্রেণীর হির্রযোগ্য মিত্র । শুধু সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃ-ত্বই তারা তার্দের মুক্তি 
অঞ্জন করতে পাবে। 

এখন আমর] কৃষক বাদে পেটি-বুর্জোয়াদের বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণ করব। 

প্রথমতঃ, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-মুব। এরা কোন আলাদ। শ্রেণী বাস্তর নয়। 
কিন্ধু পারিবারিক উৎপত্তি, জীবনঘাআার অবস্থা এবং রাজনৈতিক দুটিতক্চি 
থেকে বিচার করলে বগ্তমান চীনে এদের অধিকাংশই পেটি-বুর্জায়া স্তরের 
আওতায় পড়ে। গত কয়েক দশকে চীনে একটি বিরাট বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-যুৰ 
সন্প্রণায় আবিভূতি হয়েছে । এদের মধ্যে যে অংশটি সাও জ্যবাদীদের ও বৃহৎ 
বুর্জায়াদের সঙ্গে হাত মিপিয়ে তাদের পঞ্ষে কাজ করে এবং জনগণের 
বিরোধিতা করে তার! ছাড়া অধিকাংশ বুদ্ধজীবী সাম্রাজ্যবাদ, সামস্তবাদ ও 
বৃহৎ বু্জোয়াশ্রেণীর ছার] অত্যাচারিত, এবং বেকারত্বের ৬য়ে অথবা লেখাপড়। 
বন্ধ ৬ওয়ার আশংকায় কাল কাটায়। অতএব, তাদের বেশ প্রবণতা রয়েছে 
বিপ্রবী হওয়ার দিকে । এদের কমবেশি বুর্জেয়া বৈজ্ঞ-শিক জ্ঞান আছে, 
তীব্র রাজনৈতিক বে'ধ আছে এবং চীন বিপ্রবের বওমান স্তরে এর সচরাচর 
অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করে ও জনদাধারণের সঙ্গে সংঘে'গ-দেতু হিসেৰে 
কাজ করে। এর জলন্ত প্রমাণ, ১৯১১ সালের পিপ্রবের আগে বিদেশস্থ চীন! 
ছাত্দের আন্দোলন, ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র আন্দোলন, ১৯২৫ সঃলের ৩*শে 
মের আন্দোলন, ১৯৩৫ সালের ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন । বিশেষ করে 
অপেক্ষাকৃত গরিব বিরাট সংখ্যক বুদ্ধিঞ্রীবী শ্রমিকদের ও ক্বদর সঙ্গে বিপ্রৰে 
অংগ্গ্রহণ করতে ও তার সমর্থন করতে পারে। মার্কলবাদ-লেনিনবাদের 
মতাঘর্শ চীনে ব্যাপকভাবে অন্ুপ্রবিষ্ট ও গৃহীত হয় সর্বপ্রথম বুদ্ধিজীবী ও 
তরুণ ছাত্রদের মধোই। বিপ্রবী বুদ্ধজীবীদের অংশগ্রহণ ছাড়! বিশ্রবী 
শক্তিগুলিকে সাফল্যের সাথে সংগঠিত কর] এবং বিপ্লবী কার্জ সাফল্যের সাথে 
চালানো! সস্ভব নয়। কিন্ত জনদাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামে কায়মনোবাক্ো 


৪৬২ 


ঝাপিয়ে না পড়। পর্যন্ত, অখব! জনসাধারণের স্বার্থের সেবা করতে এবং তীরে 
সঙ্গে মিশে ঘেতে দৃ়দংকল্প না হওয়া পর্ধন্ত বুদ্ধিপীবীর! প্রার়শ:ই আত্মমুধী- 
বারী ও ব্যক্তিন্থাঙক্বাদী হুবার প্রবণতা] দেখায়) তখন তাদের চিন্তাধার! 
প্রায়ই বাস্তববিমুখ হয়ে থাকে এবং তাদের কার্ধকলাপও হয়ে থাকে দ্বিধাগ্রস্ত। 
তাই চীনের ব্যাপক বিপ্লবী বুদ্ধচীবী যদিও অগ্রগামীর ভূমিক| পালন করতে 
পারে এবং জনসাধারণের সঙ্গে যোগন্থত্র হিসেবে কাজ করতে পারে, তবুঃ 
'এইমব বুদ্িজীবীদের মধ্যে সবাই শেষ পর্যন্ত বিপ্রবী থাকবে না। তাদের 
মধ্যে কেউ কেউ বিপ্লবের জরুরী মুহূর্ত বিপ্লবী বাহিনী থেকে সরে পড়তে 
পাবে এবং শিক্ষিত্র মনোভাব গ্রহণ করতে পরে?) আবার কিছু সংখ্যক গোক 
বিপ্রবের শক্রতে পরিণত হুতে পারে । কেবলমাত্র দীর্ঘকাপীন গন-সংগ্রামের 
'অধ্য দিনেই বুদ্ধপীবীরা এই ক্রুটি থান করতে পাবে । 

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ। এরা ছোট দোকান চালায়, এরা 
সাধারণতঃ কোন সছকারণই হিযুক্ত করে না বা কেবল সঞ্প কয়েকজন সহকারী 
'নিষুক্ক করে। সাম্রাজাবাদ, বৃহৎ বুর্জোয়া] ও হ্দখোরদের শোষণের ফলে এরা 
দেউলিয়। হওয়ার আশংকায় দিন কাটায়। 

তৃতীয়ত: হস্তশিলীরা। এদের সংখ্য! প্রচুত্ন । এদের নিজেদের উৎপানের 
“উপকরণ অছে। এরা কোন মজুর ভাড়া করে না) বা কেবলমাত্র ছু একজন 
শিক্ষানবীশ অথৰ] সাহায)কারী বাখে। এদেত্র অবস্থন মাঝারি কৃষকদের 
মতে।। 

চতুর্থত:, স্বাধীন পেশাদাররা। এদেনু মপো রয়েছে ভাক্তারসহ বিভিন্ন 
পেশার লোক। এরা অন্তদের শোষণ করে না, করুলেও খুব কম ্বাত্রায় । 
গ্রদূর অবস্থান হন্তশিল্লীদের মতো । 

পেটি-বুর্জোয়া! স্তরের এই অংশগ্ুপি শিয়ে জনদমগ্রির এক বিরাট অংশ 
গঠিত, এরা সাধারণতঃ বিপ্রবে ঘোগ দিতে পারে কিংবা বিপ্লব সমর্থন করতে 
পারে, এবং এর! বিপ্র-বর সাচ্চা মিজ্র। কাজেই আমরা অবই এর স্বপক্ষে 
টেনে আনব এবং এদের স্বার্থ আমর] রক্ষা করব। এদের ছুর্বনতা হচ্ছে, 
এদের যধ্যে কেউ বেউ সহঙ্ই বুক্তোয়াদের দ্বার প্রভীবিত হয়। অতএব 
এদের মধো মনোযোগের সঙ্গে আমাদের বিপ্রধী প্রচার ও সাংগঠনিক কান 
চালাতে হবে। 

(ঘ) কুষকশ্রেমীঃ চীনের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৮* 


ভাগই কৃষক, এবং বর্তমানে তারা চীনের জাতীয় অর্থনীতির প্রধান শক্তি। 

ককঁষকশ্রেণীর মধ্যে এক তীব্র স্তরবিভাগের প্রক্রিয়া লক্ষ্য কর! যাচ্ছে । 

প্রথমতঃ, ধনী কষক। এর! গ্রাম্য জনসংখ্যার প্রায় শতকর। € ভাগ 
(জধিদারসহ প্রায় শতকরা ১০ ভাগ) এবং এরাই হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়া" 
শ্রেণী। চীনের অধিকাংশ ধনী রুঘক নিজেদের জমির একাংশ ভাড়া দেয়, 
সদখোরী কারবার করে এবং ক্ষেতমজ্ুরদের শির্নঘভাবে শোষণ করে, তাই 
এর! আধা-সামস্ত তান্ত্রিক চরিত্রবিশিষ্ । কিন্তু সাধারণতঃ এর। নিজেরা পরিশ্রম 
করে এবং সেদ্দিক থেকে কৃষকশ্রেণীরই অংশ। ধনী কৃষকর্দের উৎপাদনের 
কূপকিছু নিধিই্কান পর্যন্ত প্রয়োজনে লাগবে । সাধারণভাবে বলতে গেলে, 
কৃষকসাধারণের সাশ্রজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে এরা কিছু পরিমাণে অংশ গ্রহণ 
করতে পারে এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে কুষি-বিপ্লবের সংগ্রামে এর। নিরপেক্ষও 
থাকতে পারে। ন্ুতরাং ধনী রুষক ও জমিদারদের অগঠিন্প শ্রেণীভুক বলে মনে 
করা আমার্দের উচিত হবে না, এবং ধনী কৃষকদের উৎখাতের নীতি অকালে 
গ্রহণ করাও উচিত হুবে না। 

দ্বিতীয়তঃ, মাঝারি কষক। এর! চীনের গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রায় শতকরা 
২ ভাগ। এরা সচরাচর অন্তদ্দের শোষণ করে না, অথদৈতিক দিক থেকে 
্বয়ংন্ির ( ফপল ভাল হলে এদের কিছু উদ্বত্ত থাকতে পারে এবং মাঝে মাঝে 
এর! কিছু মজুর ভাড়। খাটায় অথবা অল্পম্ল্প টাক। হ্রদে ধার ধেঁয়)। এরা 
সাআ্রাজাবাদ, জমিদারশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা শোষিত হয়। এদের কোন 
রাজনৈতিক অধিকার থাকে না। এদের অনেকেরই যথেষ্ট জমি নেই, কেবল- 
ষাত্র কিছু সংখ্যকের ( অবস্থাপন্ন মাঝারি কৃবকদের ) সামান্ত উদ্ধত্ত জশি 
আছে। মাঝারি রুকরা যে শুধু সামাজাবাদ-বিরোধী বিপ্লবে ও কৃধি-বি প্রবে 
যোগ দিতে পারে তাই নয়, এনা সমাঙ্গতন্রও গ্রহণ করতে পারে। অতএব, 
সমস্ত মাঝারি কৃষকই সর্বহারাশ্রেণীর শির্ভব্যোগ্য মিত্র ছতে পারে এবং হতে 
পারে বিপ্লবের চাপিকাশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । যাঝারি কৃষকদের 
ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাব হচ্ছে বিপ্রবের জয় অথবা পরাজর 
নির্ধারণের অন্তম উপাদান এবং কৃধি-বিপ্রবের পরে যখন এর! গ্রাম্য 
জনসাধারণের অধিকাংশে পরিণত হন্ন, তখন এটা বিশেধভাবে সত্য। 

তৃতীয়তঃ, গরিব রুষকক। চীনের গরিব কৃষক ও ক্ষেতমনুর মিলে গ্রাম্য 
অননংখ্যার শতকরা ৭* ভাগ । এরা হচ্ছে ব্যাপক কষকসাধারণ, যাদের জমি 


নেই বা যথেষ্ট জমি নেই। এরা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের আধা-সর্বহারাশ্রেনী, চীন 
বিপ্রবের সবচেয়ে ঝড় চালিকাশকি, সর্বহারাশ্রেণী, স্বাভাবিক ও সবচেরে 
নির্ভরযোগা মিত্র এবং চীন বিপ্রবী বাহিলীর প্রধান শক্তি । শুধু সর্বহারাশ্রেণীর 
নেতৃত্বেই গরিব ও মাঝারি কুষকরা নিজেদের মুক্তি অর্জন করতে পারে ; কেবল- 
মাত্র গরিব ও মাঝারি কষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী গঠন করেই তবে সর্বহারাশ্রেণী 
বিপ্রবকে জয়ুক্ত করার নেতৃত্ব দিতে পারে অন্তথায় এর কোনটিই সম্ভব নয়। 
'কুষক' শবটিতে প্রধানতঃ গরিব ও মাঝারি কৃষকদেরই বোঝানো হয়েছে । . 
€ও) জর্বহারাশ্রেণী£ চীনের সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে আধুনিক শিল্প- 
শ্রমিকেরু সংখ্যা প্রায় ২৫ থেকে ৩* পক্ষ, শহরের ছোটখাট শিল্পে ও হহুশিল্পে 
নিষুক শ্রমিক এবং দোকানের কর্মচারীর মোট সংখা প্রায় ১২* লক্ষ, তা ছ'ড়া 
বয়েছে বিরাট সংখ্যক গ্রাম্য সর্বহারা ( ক্ষেতম্জুর ) এবং শহরের ও গ্রাষাঞলের 
অন্টান্ত সম্পত্তিহীন মানুষ । 
অর্থনীতির সবচেয়ে উন্নত রূপের সঙ্গে সংযোগ, সবল সংগঠন ও শৃঙ্গলাবোধ 
এবং ব্দ্তিগত উৎপাদন-উপকরণের অভাব-_-সব দেশের সবহারাশ্রেণীর এই 
মৌলিক গুপগুপি চীনা সর্বহাতাশ্রেণীরও রয়েছে, কিন্ত তা ছাড়াও চীনা সর্বহা- 
শ্রেণীর অন্যান্ত অনেক বিশেষ গুণ রয়েছে। 
সেগুশি কি কি? | 
প্রথমতঃ, চীনের সর্বহার! জভ্িবিধ অত্যাচারের সম্মুখীন (সাম্রাজ্যবাদী, 
বুর্জায়া ও সামস্ততা ক ) এবং তীব্রতা ও চিুরতার দিক থেকে এই ধরনের 
অত্যাঠার পৃথ্থবীর সকল দেশে বিরুল বলে এরা অন্তান্ত যে-কোন শ্রেণীর চেক্কে 
বিপ্লবী সংগ্রামে বেশি দৃঢপ্রতিজ্ঞ এবং সংগ্রাম শেষ পর্যস্ত চালিয়ে যেতে সবচেয়ে 
ব্ধপরিকর। যেহেতু ওঁপনিবেশিক, আধাওপনিবেশিক চীনে ইউরোপের মতো 
সমাজ-সংস্কারবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই, সেইহেতু অল্লসংখ্যক দালাল 
বাদে সমগ্র দর্বহারাশ্রেণীই সর্বাধিক বিপ্লবী । 
দ্বিতীয়তঃ, বিপ্রবী রঙগমঞ্চে প্রবেশের মুহৃত থেকেই চীনের সর্বহারাশ্রেণী 
তার নিজন্ব বিপ্রণী পটি--চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতত্বাধীনে চীনা মমাজের 
সবচেয়ে চেতনাসম্পন্ন শ্রেণী হয়ে ওঠে । 
ততীয়তঃ, উৎপত্তির ধিক থেকে চীনের সর্বহারাদের অধিকাংশই দেউলিয়া 
কৃষক ছারা গঠিত বলে কৃষকসাধারণের সঙ্গে তার স্বাভাবিক বন্ধন রয়েছে, ফলে 
তার পক্ষে রুষকঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রীন্থাপনে স্থবিধে হয়েছে। 


ভাই, কতকগুলি অপরিহার্য ছূ্বলতা। যেষন বংখ্যালঘিষ্ঠতা ( কৃষকধের 
তুলনায় ), অল্প বয়স ( পু'গ্থিবাদী দেশগুপির সর্বহারাদের তুলনায় ) ও শিক্ষার 
নিচু মান (বৃর্জোয়াদের তুলনায়) সত্বেও চীপের সর্বহারাশ্রেণী চীন বিপ্লবের 
সবচেয়ে মূল চালিকাশক্তি। সর্বহারাশ্রেণীর ছারা পরিচাপিত না হলে চীন 
বিপ্লব অবশ্তই জয়যুক্ত €তে পারে না। কতীতের একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। 
১৯১১ সালের মিনহাই বিপ্লব অকালে মৃত সন্তান প্রসব করেছে, কারণ সর্বহারা 
শ্রেণী সচেতনভাবে এ বিপ্রবে অংশগ্রহণ করেনি এবং কমিউনিস্ট পার্টির তখন 
অস্তিত্ব ছিল না। আরও সম্প্রতিকালে, ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লব কিছুদিনের 
ভন্ত বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল, তার কারণ তখন সর্বহারাশ্রে॥ী সচেতন- 
ভাবেই এতে যোগ দিয়েছিল ও নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং কম্উিনিস্ট পার্টির ইতি- 
যধ্েই জন্ম হয়েছে। কিন্তু পরে আবার বৃহৎ বুর্জোয়ার সর্বহারার সাথে প্রতিষ্ঠিত 
মৈত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। করেছিল ও সাধারণ বিপ্রধী কর্মস্থগী পরিত্যাগ 
করেছিল এবং একই সময় তৎকাঙ্গীন চীনের সর্বহারাশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক 
পার্টি যথে্ বিপ্লবী অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি, ফলে এই বিপ্লব শেষ প্ন্ত ব্যথ 
হয়েছে। আজকের জাপ-বিরোধী প্রতিরোপ-যুদ্ধের কথাই ধরা যাক, যেহেতু 
জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্ফ্রণ্টের সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব দিচ্ছে, 
সেইহেতু গোটা জ:তিকে এক্যবন্ধ করা সম্ভব হয়েছে, মহান জাপ-বিরোধী 
প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু কর! সম্ভৰ হয়েছে ও দৃঢ়ভাবে চালিয়ে যাওয়। সম্ভব হচ্ছে। 

চীনের সর্বহারাশ্রেণীকে অবস্থাই এ কথা বুঝতে হবে যে, শ্রেনী হিপেবে যখিও 
তার সুবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক চেতনা ও সাংগঠনিক বোধ রয়েছে, তথ!পি 
মে নিজের শক্তিতে একাকী জয়লাভ করতে পাত্রে না। বিজয়া হতে হলে 
তাকে বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী বিপ্রবে অংশগ্রহণ করতে পারে এষন সমস্ত শ্রে? 
ও স্তরের সঙ্গে এক্যবদ্ধ হতে হবে এবং বিপ্রধী ঘুক্তক্রণ্ট সংগঠিত করতে হবে । 
চীনা সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে কষকশেণীই শ্রমিকশ্রেলীর সুদ হিত্রধাহিনী, 
লহুরে পেটি-বুর্জেয়া ও নির্ভরযোগ্য মিত্রবাহিনী, এবং কোন কোন সময়ে ও 
কিছু পরিমাণে জাতীয় বুর্জো/়াশ্রেণী একটি মিত্ববাছিনী হতে পারে। এটি হচ্ছে 
আধুনিক চীন বিপ্রবের ইতিহাসের প্রঘাণিত মৌপিক নিয়ম গুলির একটি। 

(চ) ভবঘুরে : উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশরূপে চীনের দ্বস্থা 
বি্াট বংখ্যক গ্রাম্য ও শহরে বেকার হুট করেছে। জীবনধারণের উপযুক্ক 
উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে' এদেরই অনেককে বাধ্য হয়ে বে-জাইনী পথ গ্রহণ 
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করতে হয়েছে; সেইজন্ই এত দশা, গুপ1, ভিখারী, বেশ্ঠ! ও নান! কুসংস্কার- 
জাবী দেখা যায়। এই সামাদ্দিক ভ্তর হচ্ছে অস্থ-স্রী; এদের একাংশকে 
গ্রতিক্রিয়াশীগ শক্তি পহজেই কিনে নিতে পারে, বাকিঞা বিপ্লবে যোগ দিতে 
পারে। এদের মধ্যে গঠনমূলক গুণাবলীর অভাব এবং গঠনের থেকে ধ্ং 
করার দ্বিকেহই এদের প্রবণতা বেশি । বিপ্লবে যোগদানেও পর তার] ব্প্রিী 
বাহিনীতে ভ্রাম্যমাণ বিদ্রাহী ও নৈরাজ্যবার্দী মতাদর্শের উৎস হয়ে দাড়ায়। 
ওতএব, এদের চব্রিজ্ঞ কিভ!বে সংশোধন করতে হবে ত। 'লাষাদের জানা উচ্তি 
এবং এদের ধ্বংসমূপক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন । 
উপরে দ্বামবু] চীন বিপ্রবের চালিকাশক্তির বিশ্লরেংণ করুলাম। 


ধ, চখন বপ্রবেধ চরিত্র 


আখ? এখন চীনা সমাডের প্রন্নতি অথাৎ চীনের বিশেষ অবস্থ। বত 
পেরেছি॥ চীনের সমস্ত বিপ্রবী সমস্কা সমাধানের জন্য এই জ্ঞান হল মূপ তিতি। 
চীন বিপ্লবের লক্ষ্য, করণীয় কাজ ও চালিকাশক্তি সন্বদ্ধে আমাদের ধারণাও 
পণ্ফির হয়েছে। এগুলি হচ্ছে চীনা সমা্দের বিশেষ প্রকৃতি অথাৎ চ'শেৰ 
বিশেষ অবস্থা থেকে উদ্ভুত চীন বিপ্লবের বর্তমান স্তরের মৌলিক ন*স্ত]। 
এগুলো খুববার প€ বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লবের অন্ত একটি মৌলিক বিষয়, 
অর্থাৎ চীন বিপ্রবের চবি আমরা] এখন বুঝতে চেষ্টা করব। 

প্রক্কতপক্ষে বর্তমান ন্বরে চীন বিপ্লবের চিত্র কি? এটা কি বুজয়া 
গণতা্িক। না মবহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব? স্পষ্টতই শেষেরটি নয়, 
প্রথমটি । 

যেহেতু চীনা সমাজ ওুঁপনিবেশিক, আধা-ওপাঁনবেশিক ও আধা-সাযন্ত- 
তাঙ্তিক, যেহেতু চীন বপ্রবের প্রধান শক্র হচ্ছে সংভ্রাঙ্বাদ ও সমন্তব'ঘ, 
যেহেতু চীন বিপ্রবের করণীম কাজ হচ্ছে এহ ছুই প্রশ্গান শক্রকে জাতীয় ও 
গণতাত্্ক বিপ্রবের মাধ্যমে উত্থঃত করা, যে বিপ্লবে বু্জ।গাশ্রেণী সম পময় 
অংশগ্রহণ করে, বৃহ বু:জায়াশ্রেণী বিপ্লবের শপ্র:ত বিশ্বমপঘ।তকতা করে 
বিপ্রবের শত্রু হয়ে দাড়ালেও এহ বিপ্লবের গতি সাধারণভাবে পু দ্িবাঘের ও 
পুর্গিবাধা ব্যক্তিগত সম্পত্তির [বরুদ্ধে চাপিত নয়ঃ চাশিত লামঞ্বাধের ও 
নামন্তবাদের বিরুদ্ধে এবং যেহেতু এর সবগুলই সত্য--সেইহেতু বান শুরে 
চীন বিপ্লবের চারি পবহাএা সমাজতাজিক নয়) বরং বুজোন্বা গণতাসতর ॥৩১ 
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কিন্ত আজকের চীনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিচ বিশ্ব আর পুরানো! সাধারণ 
ধরনের নয়_ভা এখন অচল হয়ে গেছে, বরং এ এক নতুন বিশেষ ধরনের 
বু'্জায়া গনতাগ্ত্রিক বিপ্লব । এই ধরনের বিপ্রব এখন চীনে ও সকল 
গুপণনিবেশিক ও আধা-গুপনিবেশিক দেশগুলতে বিকাশলাভ করে চলেছে, 
আষরা একে নয়া গণতান্ত্রচ বিপ্লব বলে অভিহিত করি । এধরনের নয়! 
গণতান্ত্রি্ বিপ্লব বিশ্ব সর্বহার। সমাজতাস্ত্রক বিপ্রবেরই অংশ, কারণ এ বিপ্লব 
সংসরাঙ্্যবাদের অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পুঁজিবদের দৃঢ় বিরোধী । রাজনৈতিক 
দিক থেকে এ বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশদ্রে হী ও প্রতিক্রিয়ামীলদের ওপরে 
কয়েকটি বিপ্লবীত্রেণীর যুক্ত একনায়কত্ব স্থাপন করতে চায় এবং চীনের সমা্গকে 
বুর্জোয়া একনায়বত্বধীন সমাজে বূপাস্তরের বিরোধিতা করে। অর্থনৈতিক 
দিক থেকে তা সাম্রাজ্যবাদীদের এবং দেশদ্রেহী ও প্রতিক্রিয়া: লর্দের বড় বড় 
পুর্জি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করে এবং জমিদারদের জমি কৃষকদের 
মধ্যে ব্টন করে; একই সময় তা সাধারণ ব্যধিগত পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান 
রক্ষ/। করে এবং ধনী কৃষকদের অর্থনীতিকে উৎখাত করে না। এইভাবে এট 
নতুন ধরনের গণতান্ত্রিচ বিপ্লব একরিকে পুজিবাদের জন্য খাস্তা সাফ কবে 
এবং অন্বার্দিকে সমাঙ্গত-স্ত্রর জন্ত পূর্বাবস্থার হ্ট্টি করে। চীন বিপ্লবের বর্তনান 
স্তর হচ্ছে ওশনিবেশিক, আধ'-ওশনিবেশিক ও আধা-সামস্ততান্ত্রক সমাজের 
বিলুপ্তি ও একটি সমাঙ্তাপ্তিক সমাজের প্রতিষ্ঠার অন্থর্বাঁকালীন স্তর অর্থাৎ 
একটি নয়া গণতস্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়া । এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে প্রব্ 
বিশ্বযুদ্ধ ও রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পর এবং চীনে এর সুত্রাত হয় ১৯১৯ 
সালের ৪ঠা মে আন্দোলনে । নয়! গণতান্ত্রি্ বিপ্লব হচ্ছে সর্বহারাশ্রেশীর নেতৃত্বে 
ব্যাপক জনপাধারণের সা্রাজ্যবাদ-বিশ্বোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্রব। 
কেবলমাত্র এই বিপ্লবের মধ্যে পিয়েই চীন! সমাজ সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর 
হতে পারে, এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। 

ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্র্ক বিপ্লধগুপির সঙ্গে 
এই ধরনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্রবের বিরাট পার্থক্য রদেছে, এই বিপ্রবের 
পরিণতি বুর্জোয়া একনায়কত্ব নয়, বরং অর্বহারাশ্রেীর নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্রণী 
শ্রেনীর যুক্রফ্রণ্টের একনায়কত্ব । জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুপ্ধ চীনের কমিউ- 
নিস্ট পার্টির নেতৃত্'ধ'ন প্রতিটি ঘাটি এপাকায় প্রতিঠিত জাপ-বিরোধী গণ- 
তাস্ত্রিচ রাজনৈতিক ক্ষমতা হুল জাপ বিরোধী জাতীয় যুক্রফ্রণ্টের রাজনৈতিক 
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ক্ষমতা, এট! বুর্জোয়া অথবা] সর্বহারা কোন এক শ্রেণীর একনায়কত্ব নয়, বরং 
নর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্দে সমস্ত বিপ্রবী শ্রেণীর যুক একনায়বত্ব। পার্টি-আন্গত্য 
নিবিশেষে যারা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধের ও গণতন্ত্রের পক্ষপাতী, তারা 
সকলেই এই ক্ষমতায় অংশগ্রহণের অধিকারী । 


এই ধরনের নয়া গণতরান্ত্ি্ট বিপ্রব সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব থেকেও পৃথক । 
এই বিপ্রব কেবলমাত্র চীনে সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়া- 
শীলদের শাসন উৎখাত করে, কিন্তু সাঅ'জ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী 
সংগ্রামে যোগ দিতে সমর্থ পুপ্রিবাদের কোঁন অংশকে ধ্বংস করে ন1। 


১৯২৪ সালে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক সম্থিত তিন গণ-নীতিতে ষে 
বিপ্লবের কথা! আলোচিত হয়েছে, এই ধরনের নয়া গণতাস্ত্রিক বিপ্লব মূলতঃ সেই 
বিপ্রবের মংগে সঙ্গতিপূর্ণ । এ বছরেই "চীনের কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় 
কংগ্রেসের ইস্তাহারে" ডঃ সান ইয়াৎ-সেন বলেছিলেন £ 

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাধারণতঃ বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর একচেটিব্রা অধিকার ও নিছক সাধারণ লোকদের ওপর অত্যাচারের 
চাতিয়ার হয়ে দ্রাড়ায়। কিন্তু কুওমিনতাঙএর গণতত্ত্ের নীতির অর্থ 
এমন এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাঃ যা সমস্ত সাধারণ লোকের হাতে থাকে, 
মুিমেয় লোকের একচেটিয়া! অধিকারে নয় । 


'ঙিনি আরও বলেছিলেন £ 
মালিকান। চীনদেশীয়ই হোক অথবা বিদেশীয়ই হোক-থে প্রতিষ্ঠানগুলি 
একচেটিয়া! চরিত্রের অর্থব। ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার পক্ষে অত্যন্ত বড়-_-যেষন 
ব্যাঙ্ক, রেলপথ, বিমানপথের মতো! প্রতিষ্টানসমূহ-_সেগুলি রাষ্ট্র বর্তৃক 
পরিচালিত ও শাসিত হবে, যাঁতে ব্যক্তিগত পুজি জনগণের জবনযাত্রার 
ওপর আধিপত্য না করতে পারে; এই হচ্ছে পু্গি নিয়হণের মৌপিক 
নীতি । 
আবার তার শেষ ইচ্ছাপঞ্রে ডঃ সান ইয়াৎলেন আভ্যন্তরিক ও বৈধেেশিক 
মূলনীতি সম্পর্কে বলে গেছেন; “জনসাধারণকে জাগাতে হবে এবং পৃথিবীর 
সেইসব জাতির সংগে সাধারণ সংগ্রামে এক্যবন্ধ হতে হবে যারা] আমাদেরকে 
সমকক্ষ বলে গণ্য করে। এইভাবে পুরানে! আন্তর্জাতিক ও আত্ান্তর্িক 
"অবস্থানুযায়ী উত্তূত পুরানো। গণতান্ত্রিক তিন গণ-নীতিকে নতুন আস্তর্জাতিক 
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ও আাত্যস্তরিক অবস্থান্ঘারী নয় গণতাহ্িক তিন গণ-নীতিতে রূপান্তরিত করা 
হয়েছে। চীনের কগ্রিউনিস্ট পার্টি তার ১৯৩৭ সংগের ২২শে সেপেপ্ট-রন্থ 
ইন্তাছারে যখন ঘোষণা করেছিল ঘে, “চীনের বর্তখানে যা প্রয়োজন ত! হচ্ছে 
[ ভিন গণ-লীতি, আর আমাদের প:টি তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে রূপায়ণের জন্ত 
সংগ্রা করতে প্রস্তত, তখন শেষোক্ত ভিন গণ-নীতির কথাই বখেছিল, অন্ত 
কোন তিন গণ-নীতি নয়। এই তিন গণ-নীতির মধ্যে রয়েছে ভা: সান ইয়া 
সেনের তিন মহান নীতি, অর্থাৎ সাশ্ার সাথে মৈত্রা, কমিউনিস্ট পার্টির 
সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক-শ্রখিঞদের সাহায্য। নতুন আন্তর্জাতিক ও 
আত্যন্তরিক অবস্থায় এই তিশি মগ্ন নীতি থেকে বিচাাত অগ্ত কোন তিন 
গপ-নীতি বিপ্রবী হতে পারে না (সাম্যবাদ ও তিন গণ-নীতির গণতস্তিক 
বিপ্লবী মূল রাজনৈতিক বর্মস্ছচীতে মতৈক্য থাকলেও, অন্ত কোন ব্যাপারেই 
সাদের মতৈক্য নেই, এ সম্পক এখানে আমরা আলোচন। করছি না)। 

এইভাবে চীনের বু'জায়া গণতান্ত্রিক বিপ্রবে সংগ্রাষের জন্ত শক্িসষাবেশে 
( অর্থাৎ, যুক্ত্রণ্ট ) বা রাস্্রীর ক্ষমতার সংগঠনে যে-কোন ক্ষেত্রেঃ হোক না 
কেন, সর্বহানাশ্রেণী, কুষকশ্রেণী ও অনান্য পেটি বুজৌয়াদের ভুমিকাকে উপেক্ষ! 
করা যায় না। যদি কেড এইট শ্রেণীগুলিকে একে যবার ছেঙ্গী]! করে» তাহলে 
নিশ্চয়ই সে চীনা জাতির তাবস্তৎ সম্পরিত সমস্তা অথণা চীংলর কোন সমশ্যাই 
সমাধান করতে সমর্থ হবে না। বর্তমান স্তরে চীন বিপ্রব যে একটি গবতা সক 
প্রজাতন্ গঠনের চেষ্ঠা করবে, এতে অবশ্ঠহ শরিক, কুধঞ ও অন্যান্ত পেট- 
বুর্জোয়াগ সকলেই নিদিষ্ট স্থান গ্রহণ করবে ও নিদিই তু মকা পাপন করবে। 
অন্য কথায়, এটি হবে অবশ্যই শ্রথিক, কৃষক ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়! এবং 
সান্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী অন্তান্ত সক্প্রেই বিপ্রধী মৈত্রীর 
ভিত্তিতে গঠিত একটি গণতাস্তিক প্রঙ্গাত্ঞ্র। এই ধরনের প্রন্থাতআ.ক সম্পৃণ 
স্বপে বাস্তবে পর্রিণত করা কেবলমাত্র স্বহাহাশ্রেণীর নেতৃত্বেই সম্ভথ। 


৬। চীন বিপ্লবের পরিপ্রোক্ষিত 

বর্তমান গুরে চীন1 নমাজের চরিজ্ম এবং চীন বিএবেধ লক্ষ্য, করণীয় কাজ, 
চালিকাশক্তি ও চরিত্র--এইনব ষৌলিক সমন্য। পরিষ্কারভাবে ভালোচিত 
হওয়ার পর চীন বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত অর্থাৎ চীনের বু'্জ,য়। গণতাস্িক বিপ্লব 
ও সর্বহার] সমাজতা গ্রিক বিপ্লবের মধ্যেকার সম্পর্ক অথবা চীন বিপ্রবের বঙ্সান 
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ও তবিষ্তৎ শুরের সম্পর্কও সহজে বোঝা! যায়। 

যেহেতু বর্তমান স্তরে চীদ্রে বুর্জোয়া গণতাঙ্ত্রিক্ষ বিপ্লর গ্বার দাধারণ 
পুরানে। ধরনের বুর্জোয়। গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, তা এক নতুন বিশেষ ধরনে 
গণতা-্ত্রক বিপ্লব-_নয়। গণতান্ত্রিক বিপ্লব ; যেছেতু এই বিপ্রব ঘটছে বিংশ 
শতাীর ৩*-৪*-এর দশকের নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অর্থাৎ, সমাজ- 
ঙ্কের উত্থান ও পুঁজিবাদের পতনের আতন্তর্জঠিক পরিস্থিতিতে এবং এটা 
ঘটছে দ্বিতীয় বিশ্বযুছের যুগে ও বিপ্লবের যুগে, মেইহেতু চীন বিপ্রবের চূড়ান্ত 
পরিপ্রেক্ষিত পুঁজিবাদ নয়, বরং সমাজতঙ্তর ও সাম্যবাদ । এতে আর কোন 
সন্দেহ নেই । 

ব্যান স্তরে যেহেতু চীন বিপ্রবের উদ্দেশ্য তচ্ছে আদকের উপনিবেশিক ও 
আধা-সানস্ততান্ত্রিক সমাঞ্জকে রূপান্তরিত করা, 'নর্থাৎ নয়া গণতাত্ক বিপ্রৰ 
সম্পন্থ করার প্রচেষ্টা করা, সেইভম্য বিপ্লব জমী তৎস্ার পর পু্িবাধের 
বকাশপথের বাধাগুলি দূরীভূত হয়ে যাওয়ায় চীনা সমান্গের মধ্যে পু'জিবাধী 
অর্থনীতি বেশ পরিমাণে বিকাশলাভ করবে, এটা সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ও আদৌ 
'আমশ্চধের বিষয় নয়।' অথনৈতিক দ্রিক থেকে পশ্চ!দ্পদ চীনে গণতান্তিক 
ৰিপ্রবের বিজয়ের অশ্শ্বস্তবী ফল হবে বেশ পরিমাণে পু্জিবাদী ৰিকাশ। 
কিন্তু এটা চীন বিপ্লবের ফলাফলের একটি দিক মাত্র সম্পূর্ণ চিজ নয়। চীন 
বিপ্রবের সম্পূর্ণ চিত্র হচ্ছে, একদিকে পুঞ্জিবাদী উপ.দানের অগ্রগতি দেখ 
যাবে অন্থবিকে ফেখা যাবে সমাঙ্গতাস্ত্রিক উপাদানের অগ্রগতি) এই স্মাঙ্গ- 
তাঙ্জিক উপাদানগুপি কি কি? সমগ্র দেশের রাজনৈতিক শণকগুদলর মধ্যে, 
সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান আপেক্ষিক ওরত্ব, সর্বহারাশ্রেন্ট 
ও কমিউনিস্ট পার্টি -নতৃত্ব-ক্ষষতা যাঁ কৃংকেরা, বুদ্ধঙ্গীণারা ও শছরে পেটি- 
বুর্জেয়াপা ইতিষধে/হ স্বীকার করেছে বাস্বীকার করার সস্তাবন! রয়েছে, এবং 
গণত স্িক প্রঙ্গাতঙ্জের ব্ী ষযালিকানাধীন অর্থনীতি ও ষেহলতী জন- 
সাধারণের সমবায় খালিকানাধীন অথণা।ত ; এ সমনই সমাজতান্ত্রিক উপাদান ! 
আবার আন্তর্জতিক পরিস্থিতি অগ্রকূল ধাকশে এটাও সন্ভব -য, চীনের বুঃ্জার। 
গণতান্ি* বিপ্রব শেষ প্রস্থ পু'জিবাদী ভবিষ্বুৎ এড়িয়ে যেতে এবং স্মাজতাস্বিক' 
ভবিষ্তৎ অর্জন করতে পারে। 
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৭। চাঁনাবপ্বের দ্বিবিধ কাক ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি 

এই অধ্যায়ের পৃণ্বত্তাঁ পরিচ্ছেদ্ডপিতে যা বলা হল তা থেকে বোবা 
যাচ্ছে যে, সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে চীন বিপ্লবের হবে দ্বিবিধ কাজ, 
অর্থাৎ বুর্জোয়া গর্ণতা্জ্রিক বিপ্লব ( নয়! গণতান্ত্রিক বিপ্রব ) ও সর্বহারাশ্রেণীর 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বর্তমান ভ্তর ও ভবিষৎ স্তরের বিপ্রব--এই দ্বিবিধ কাজ। 
'এই দ্বিবিধ বিপ্রবী কাজের নেতৃত্বভার ন্যস্ত হয়েছে চীনের সর্বহারাশ্রেণীর রাজ- 
নতিক পার্টি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কাধে, যার নেতৃত্ব ছাঁড়। কেঃন বিপ্রব 
সফল হতে পারে না। 

চীনের বু্জায়া৷ গনতান্ত্রিক বিপ্লবকে (নয়া গণতান্ত্রক বিপ্লবকে ) সম্পঙ্ত 
কর! এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় শতের হ্যটি ছলে এই বিপ্লবকে সমাজঙা্তিক বিপ্রবে 
রূপান্তরিত করা_এই হচ্ছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মহান, গৌরবময় ও 
সামগ্রিক বিপ্রবী কাজ। প্রত্যেকটি পার্টি-সদশ্যকে এই কাজ সম্পাদন করার 
অন্ত সচেষ্ট থাকতে হবে এবং কোন অবস্থথতেই মাঝপথে পিছ-প1 হলে চলবে 
না। কিছু সংখ্যক অপরিণত পার্ট-সধন্য মনে করেন যে, বওমান স্তরের 
গণতান্ত্রিক বিপ্রব শেষ করলেই আমাদের কাজ শেষ হবে এবং ভবিষ্যতের 
সমাক্রতাসত্রি বিপ্রব করা আমাদের কাজ নয়; অথবা বর্তমান বিপ্লব বা কৃষি- 
বিপ্রবইই আমলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব। এটা গুরুত্বের থে বা প্রয়োজন থে 
এইসৰ ধারণ1 ভূল। প্রত্যেকটি পাঁটি-সদশ্যের এ কথ! জানা দরকার যে, 
সামগ্রিক বিচারে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচাপিত চ'নের বিপ্লবী 
আন্দোপনটার মধ্যে ছুটি পর্যায় অন্তভূ ক্ত-__-একটি গণতান্্রক বিপ্লব ও অপরটি 
মমাজতান্ত্রিক বিপ্রব ; এ হল ছুটি ভিন্ন প্রকৃতির বিপ্লবী প্রক্রিয়া, প্রথম বিপ্লবী 
প্রক্রিচাকে শেষ করেই কেবল দ্বিতীয়টিকে লম্পন্ন করা সম্ভব। গণতান্ত্রিক 
বিপ্রৰ হচ্ছে সমাঞ্জতান্ত্রক বিপ্লবের প্রয়োজনীয় প্রস্ততি এবং সমান্রতান্ত্রিক 
বিপ্রব হচ্ছে গ্রণতাঙ্ত্রিক ধিপ্রবের অনিবার্ধ পরিণতি । সকল কমিউনিস্টদেরই 
চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও কমিউনিস্ট সমাজ প্রর্ষ্ঠার জন্ত 
প্রচেষ্টা চালানো । কেবপমাতত্ গনতান্ত্রিক বিপ্রব ও লমাজতাগ্ত্রিক বিপ্লবের 
হধ্যেকার পার্থক্য ও পারম্পরিক লম্পর্ক পরিফ্াররূপে বুঝলেই চীন বিপ্রণে 
সঠিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হবে। 

গণতান্ত্রিচ বিপ্রব ও সাঙ্গতাঙ্ত্রি্ষ বিপ্রব₹ চীনের এই ছুটি মহান বিপ্রবকে 
নেতৃত্ব দিয়ে পূর্ণ পরিণতিতে নিয়ে যেতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়! অন্ত 
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কোন রাঙ্গনৈতিক পার্টি (বুর্জোয়া অথবা! পেটি-বুর্জোয়া পার্টি ) সমর্থ হবে না ।. 
জন্মের দিন থেকেই চীনের কষিউনিস্ট পার্টি এই ছিত্বধ কান নিদ্ষের কাধে 
তুলে নিয়েছে এবং এটা সম্পাদন করার জন্ত ১৮ বছর ধরে কঠোর সংগ্রাম 
চাপিয়ে এসেছে । 

এটি এমন একটি কাজ যা একই সময়ে অতি গৌরবময় এবং থুবই 
কষ্টকর। একটি বলশেভিক চরিত্রসম্পন্ন চীনেন্ন কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়'-_ষে 
পার্টি সমগ্র জাতির মধ্যে বিস্তৃত, যে পার্টি ব্যাপক গণ-চরিত্রম্পন্ন এবং যে 
পার্টি মতাদর্শ, রাজনীতি ও সংগঠনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে সংহত-_এ কাছ 
লমাধা করা অসম্ভব। স্থতরাং এই ধরনের একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে 
তোলায় সক্রিদ্ন ভূমিক1 পালন কর! প্রত্যেক পার্টি-সদশ্েরই কর্তব্য । 


টীকা 

১। পরম্পরাগত জনশ্রুতি অন্ুপারে দিগদর্শন যাস্্রর আবিষ্কার চীনে 
বহুকাল পূর্বেই হয়েছিল। খ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় শতাবীতে লু পুওয়েই তার 
“দেওয়ালপঞ্ীতে' চুম্বক পাথরের আকর্ষণ শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এর 
থেকে বোঝ। যায়, চুম্বক পাথর যে লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে, এই কথ 
তখন চীনাদের জান! ছিল। খ্রী; প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দ্দিকে ওয়াং ছোং 
তার “লুন হেং পুস্তকে মন্তব্য করেছেন যে, চুম্বক পাথর দক্ষিণের দ্বিক নির্দেশ 
করে, এতে বোঝা! যায় যে তন চৌন্বক ষেক্ুপ্রবণতা সম্পর্কে তাদের জান! 
ছিল। দ্বাদশ শতাবীর প্রারস্তে, চু ইযু কর্তৃক লিখিত “ক্যান্টন সম্পর্কে 
আলোচনা” ও স্থ্য চিং কর্তৃক পিবিত 'হ্থ্গ্রান হো যুগ কোরিয়ায় প্রেরত 
রাষ্ট্রদূতের ভ্রয়ণ বৃত্রান্ত” গ্রস্থে দেখা যায় ঘে জহাজে দিগণ্দর্শন যন্ত্র ব্যবহৃত হতো, 
এতে বোঝা যায় তখন দিগদর্শন যন্ত্রের ব্যবহার সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। 

২। পূর্ব হান বংশ্রে (খ্রীঃ: ২৫-২২০) সাই লুন নামক একজন থোজ। 
গ।ছের ছাল, শন, ছেড়া স্তাকড়া ও ছেড়া মাছ ধর] ভাল দিয়ে প্রথম কাগজ 
তৈরী করেন। শ্রী: ১০৫ সালে অর্থাৎ সম্রাট হো তির রাজত্বের শেষ বছরে 
সাই লুন তার আবিষ্ধার সম্রাটকে উপহার দেন। ৩খন থেকে গাছের আশ 
থেকে কাগজ তৈরীর পদ্ধতি সার] চীনে ছড়িয়ে পড়ে, তাঁকে বল। হয় 'খোজ। 
নংই কাগজ । 
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ও। "শুই বংশের বাজত্বকালে, গর: ৬** অন্ধের কাছাকাছি বকে ছাশ। 
খ্বাবিস্কিত হয়। 

৪1 শী; ১০৪১-১*৪৮ সময়কাগে পরিবর্তনযোগ্য টাইপ আবিষ্কার করেন 
পি শেং। 

৫ | কিংবদন্তী অনঙ্গারে চীনে ৰারুদ আবিষ্কৃত হয় নবম শতাব্দীতে এবং 
একাদশ শতাব্দীতে কামান দাগার জন্ত বারুৰ ব্যবহৃত হয়। 

৬। চেন শেং, উ কুম্াং শিল্পাং ইমু ও পিউ পাং ছিলেন চিন বংশের 
স্বাজত্বচালে প্রথব বিরাট কৃষক বিংদ্রাহের নেঠা। শ্রী: পৃ: ২০৯ সালে চিন 
বংশের ঠষ্থরাচারের বিরুদ্ধ চেন শেং ও উ কুয়্াং রক্ষীপেনাবাহিনীর ৯৯, 
লোকদের নেতৃত্ব দিয়ে সীমান্ত ঘাটিতে যাওয়ার পথে, ছাঁশিয়ান ছেলা 
বর্তমান আন্নই প্রদেশের স্থপিয়!ন জেলা) বিদ্রোহ করেছিলেন, মংগে সংগে 
এতে সারা দেশ সাড়। ধিষ়েছিল। পিয়াং ইস ও তার কাক! পিয়াং লিয়াং 
উপ্িয়ান গ্েলায় (আঙ্রকের কিয়াংস্থ প্রত্দশের উপিয়ান জেলা ) এবং লিউ 
পাং পেইপিয়ান জেগায় (আঙ্গকের শানতুং প্রদেশের পেইপিয়ান জেলা ) এ 
বিদ্রোহের সমর্থনে সশস্্র বিজ্রোহ ঘটান । সিয়াং বাহিনী চিন সেনাবাহিনীর 
প্রধান শক্তিকে শিশ্চিহ্থ করে এবং লিউ বাহিনী সবপ্রথমে কুয়ান গোং অঞ্চল 
ও চিন বংশের রাজধনী দখপ করে। এরপর লিউ পাং ও সিয়াং ইন্থুব মধ্যে 
যুক্ধ হয়, এতে সিয়ং পরাঙ্দিত হয়ে যারা! গেলেন এবং পিউ পাং চিন সম্াটের 
পরিবর্তে সম্্রট হয়ে হ?ন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 

৭। পশ্চিম হান বংশের রাজত্বঃালের শেষ কয়েক বছরে সর্বত্রই কৃষকদের 
অসন্তে'ষ ও বিক্ষপ্ত বিদ্রেহ ঘটে। থ্রী; ৮ সালে হান বংশের পতন ঘটিস়ে 
ওয়াং মাং সমাট হলেন। তিনি কৃষকদের অসস্তোষ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টায় 
কতকগুলি সংস্কার প্রচলন করেন। তখন দেশের দক্ষিণে ভীষণ ছৃতিক্ষ ছিল, 
পিনশি-এর (আজকের হইপেই প্রদেশের চিংশানসিয়ান জেল!) লোক ওয়াং 
খুত্াং ও ওয়াং ফেংকে ক্ষুধাত জন্তা তাঁদের নেত! করে বিদ্রোহ করেন; 
কৃষকদের এই বাহিনী “পিনশি ঠসন্তবাহিনী* নামে আখ্যারিত হয়ে লড়তে 
লড়তে নানা ইয়ংক়ে পৌছে। পিংলিন:এর (আজকের হুপেই প্রদেশের 
সুইসিয়ান দেলার উত্তর পূর্ব ) ছেন মু সংশ্র ধিক জনতাকে নেতৃত্ব দিকে বিস্রোহ 
ঘটিয়েছিল, গারা 'পিংলিন সৈন্তবাছিনী' নাষে খ্যাত। লাল ভুরু" ও ক্রোধের 
“ঘোড়া” সবই ওয়াং মাং যুগের কুষকদের বিপ্রোহী দৈল্থাহিনীর নাম। 
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“স্রোঞক্জের ঘোড়া বিদ্রোহ ঘটে মধা হোপেইয়ে ; 'লান তৃরু' বিশ্বোহ টে হধ্য 
শাঁনতুং প্রদেশে । “লাস তুক্ু' বিভ্রোছের নেতা ছিলেন ফান ছোং, বিস্রোহীর! 
বাই তাদের ভ্রু পাল রঙে রাঙ্গিয়ে রাখতো বলে লোকে তাদের “লাল তৃ্ 
এই আখ্যা দিয়েছিল। “পাল ভূক ছিল তৎকালীন কৃষকদের সবচেয়ে বড় 
বিজ্োহী বাহিনী । 

৮। শ্রীঃ-১৮৪ সালে পূর্ব হান বংশের আমলে চ্যাং চিয়াও কৃষকষের 
নেতৃত্ব দিয়ে বিদ্রোহ কর্পেন, এর পসরা সবাই হলদে পাগড়ী পরত বঙ্গে 
লোকে তাদের এছ নামে ডাকত। 

৯। সম শহান্দীর প্রারস্তে, স্থই বংশের শেষাশেখি কৃষকরা একটাৰ্ব 
পর একট! বিদ্রোহ ঘটয়েছিল, লিমি ও তো চিয়্ান তে ছিলেন তৎকালীন্ন 
বিদ্রোহের নেতা । লি মি হোনান প্রদেশে এবং তৌ চিয়ান-তে হোপেই 
প্রদেশে ছিলেন, তাদের নেতৃত্ব পরিচালিত বিদ্রোহী বাহিনী তখন শক্তির 
ধিক থেকে ধুবই বিনাট ছিল। 

১০। ওয়াং শ্য়ান-চি ও হুয়াং চাও ছিলেন তাং রাজবংশের শেষের 
দিক্ষে কৃষক বিদ্রোহের নেতা । শ্রী: ৮৭৪ সালে ওয়াং পিয়ান-চি শানতুং প্রদেশে 
বিদ্রোহ সংগঠিত করেন, পরের বছর হুয়াং ছাও তার সমর্থনে সোকঘের 
সমাবেশ করে বিদ্রেহ ঘট'লেন। থ্রী: ৮৭৮ সালে ওয়াং নিহত হগেন। হয়াং 
চাও ওয়াংয়ের অবশিই পৈন্তবাহিনীর নেতৃত্ব প্ঘ্রে নিজেকে “শ্বর্গ বিধ্বংসী 
সেনাপতি” বলে শাখায়িত করেন। হদ্রাং চাও টার বিছবোহী বাহিনীকে 
পরিচালনা করে ছুবার শানতৃং থেকে বের হয়ে চলমান লড়াই করেছেন। 
প্রথমবার শানতুং থেকে হোনানে, ভারপর আনহুই ও হুপেই পৌছে, 
ওখান থেকে শানতু'য়ে ঘিরে আসেন। ন্বিতীয়বার শানতুং থেকে ছোনানে, 
তারপর কিয়াংশীতে পৌছে, চেকিয়াংয়ের পূর্ব-ঞ্চলের মধ্য দিয়ে ফুকিয়ান ও 
কুয়াংতৃংযে পৌছে, তারপর কুয়াংপী হয়ে হুনানের মধ্য দিয়ে সুপেইয়ে পৌঁছে 
ঘান; "আবার হুপেই থেকে পুর্ব: ধিকে গিয়ে আনহুই ও চেকিয়াংয়ে পৌঁছান, 
ারপত হোয়াংহে! নদী পার হয়ে ঠোনানে প্রবেশ করে লুশইয়াং শহর খন 
করেন। তারপর তুংকুয়ানকে অধিকার করে চাংঘান শহর হাতে শিষ়ে 
ছিলেন। হুয়াং চাও দেখানে চি নামক রাষ্ট্র গড়ে তুলে নিজেকে সম্রাট বঙ্গে 
ঘেবণ! করলেন। পরে আভান্তরীণ বিভক্তির ফলে (দেনাপতি চু ওয়েন 
খাং বংশের কাছে আত্মদমর্প ) এবং শাখু উপজাতির সর্ঘার লি খেইয়োংয়ে 
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পরিচাগনাধীন নৈগ্ঠবাহিনীর আক্রমণের ফলে ছপ্লাং চাও চাংআন শহর 
পরিত্যাগ করে আবার হোনানে যান, সেখান থেকে শানতুংয়ে ফিরে আসেন। 
অবশেষে তিনি পরাণ্িত হয়ে আত্মহত্যা কবেন। তিনি ঘে দ্বশ বছর 
ধরে যুন্ধ চাপিয়েছিলেন, তাঁর ফলেই তিনশ বহর ধরে জণগণের ওপর শাসনের 
পরে থাং রাজবংশের উচ্ছেদ হয়েছে । এট। হচ্ছে চীনের ইতিহাসে বিখ্যাত 
কৃষক যু'ছ্ধর মধ্যে অন্ততম। 

১১। স্থং চিন্নাং ও ফাংপ!। ছিলেন শ্রী; হাদশ শতাব্ধীর প্রারস্তে স্থং 
রাজত্বকালে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের কৃষক বিজ্রোছের ছুজন নাধজাদ। 
নেতা। স্থং চি্লাং সক্রিয় ছিলেন পিংযুক়্ান, শানতুং, হোপেই, হোনান ও 
কিয়াংহ্থ প্রদেশের সীমান্ত এলাকার । আর ফাং ল! সক্রিয় ছিলেন ঢেকিয়াং 
ও আনহুই প্রদেশে । 

১২। গ্রী: ১৩৫১ লালে ইউয়ান বংশের রাজত্বকালে সর্বত্রই জেগেছে 
গণ-অভ্যু্থান। আনহুই প্রদেশের ফেংইয়াংয়ের লোক চু ইউয়ান-চাং যোগ 
দিলেন কুও জু-নিংয়ের পরিগলনাধীন বিজ্দোহী বাহিনীতে | কুও-এর মৃত্যুর 
পরে তিনি এ বাহিনীর সেনানায়ক হন, শেষ পর্বস্ত তিনি মঙ্গোল বংশকে 
উৎখাত করেন এবং মিং বংশের প্রতিষ্ঠ। করে প্রথম সম্রাট হুন। 

১৩। লিজু-চেং ছিলেন মিং রাজবংশের শেষের দিকে কৃষক-বিদ্রোহের 
নেত।। ঠিনি ছিলেন শেনসী প্রদেশের মিচির অধিবাশী। থ্রী; ১৬২৮ 
সালে খেনলীর উত্তরাঞ্চলে দেখা দিয়েছে কৃষক-বিদ্রেহের উত্তাল তরঙ্গ । 
লিং জু-চেং যোগ ধিঁলেন কাঁও ইং-সিয়াংয়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী বাহিনীতে, 
সে বাহিনী শেনসী থেকে হোনান তারপর আনহুইয়ে পৌছে, ওখান থেকে 
শেনপীতে ফিরে এল। ১৬৩৬ সালে কাও ইং-পিয়াং মারা গেলেন, তীর 
স্থানে লিকে “নির্ভীক রাজা' বলে অভিিক্ত করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে 
তার প্রচিত প্রধান ক্লেগান হল, “নিভর্খক রাজাকে শ্বাগত জানালে শন্তের 
খাজনা! আদায় করা হবে না'। তার বাহিনীর মধ্যে শংখল! বজায় রাখতে 
আরেকটি ক্লোগ'ন ছিলঃ “কাউকে হত্যা করার অর্থ আমার পিতাকে হত্যা 
করা, কাউকে ধর্ষণের মানে আমার মাকে ধর্ষণ কর।। এইভাবে অনেকেই 
তকে সমর্থন করে, আর আন্দেলন তৎকালীন কৃষক-বিদ্রোহেব প্রধান শোতে 
পরিণত হয়। কিন্তু তিনি কোন সময়ই অপেক্ষাকুত হ্দৃঢ় ঘাটি এলাক! 
প্রতিষ্ঠ। করেননি, কেবলমাত্র ইতস্তত ঘুরে বেড়ান। তিনি “নির্জক রাজা, 
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হিমেবে অভিবিক্ত হওয়ার পর নিক্ষের সৈম্বাছিনীকে পরিচালন! বরে সেজুত'নে 
গুবেশ বরেন, ওখান থেকে শেলসীর দ্ক্ষিণথলে ফিরে আবার হপেহণের 
যধ্য দিবে হোন!নে পৌহান, আবার হুপেইনে কিথে সিয়াংইয়াং দখল 
বণ্ধেন। তারপর আবার হোপ:পের মধ্য পিগে শেনসর ওপর আক্রমণ বনে 
ন.মান শহর দখশ বরেন$। ১৬৪৪ সনে শান্পীর মধ্য দিসে আক্রমণ কে 
পিকিং অধিক্কার বরেন। এর অল্প সংগ্ের পর হিং বংশের সেনাপতি 
উ সান-কুই ছিং বাহিনীর সবে অ.তাত করে যুক্ভবে তকে পরাঙ্গিত 
বনেছিল। 

১৪। তাইপিং স্বীয় রঙ্গের বিপ্লব হিল ১৯ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত 
চিং রাজবংশের সামন্থতাহিক শ.সন ও জাতীয় উতপড়নের বিরুক্ষে হষকনের 
বিপ্রণী যু | ১৮৫১ সনের জানুয়ারি মাসে কয়াসী দেশের কুইপিং জেলাবু 
চিন্িমান গ্রামে এই বিপ্নুবৰের নেতা হোত নিউ ছায়'ন, হয়া সিউ-চিং প্রথথ 
ব্ক্িবর্গ বিদৌহ শুক বলেছিসেন আর ঘোঁষধণ! করেছিলেন 'শইপিং শ্বগীয 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা । ১৮৫১ সলে তাহপ্রিং বাকিনী কুয়ংসী গুদেশ ণ্কে 
অরভযান শুরু করুল, আন হুনান, হুপেই, কিয়াংসা শি আন্ছুই হতণ্শে 
০5 দিথ্ে অভিযান চালিশ্ে নানকিং দখল করণ ৮৪৩ সলে' তারপরে 
তাইপিং বাহিনীর একট|] অংশ ননকিং থেকে উত্তর অভিথে অভিযান চালিয়ে 
ষেতে যেতে ভিদ্লেনসিন শহরের শিকটে পৌহেছিপ। কিন্তু তাইপিং ৰাহিন 
ভার দখলীকৃ5 স্থাণগুপ্তে কোন মৃদু ঘাটি এলাকাহ স্থাপন করেশি। 
উপরন্ধ, নানকিংয়ে পাসধানী স্থাপন ক্রার পরে এ বাহিনীএ নেতৃস্থানীয় গ্রপ 
অনেক রাজনৈতিক তত সামরিক ভূল কণ্পে বসেছিল । সেইসব কারুণেই এ 
বাহিনী চিং পএকারের প্রাতিবিপ্রবী বাহিনী এবং হিটিশ, মাকিন ও ফরাসা 
হামলাকারীদের যিপিত আক্রমণের মোকাবিলা করতে অসন্থ হয়েছিল । আর 
শেষ পধন্ত ১৮৬৪ সালে এই বহিনী পর জিত হল। 

১৫। অগঠাদশ শতকের শেবর্ধিক তেকে কয়েই দশক ধরে ব্রিটেন 
ক্রমাখয় অধিক পরিমান আফিৎ চীলে বপ্গুনি করত । হু আফিং বাণিঙ্গা 
চন] জনগণকে শুধু গুরুতর ভাবে নেশ্গ্রন্তই করেনি, উপনগ্ধ বিপুল পরিমাণে 
চীনের পৌস্যও $ন করে;ছল। চীন এই আফিং বাণিজ্যের বিরোধিতা 
করেছিস । ১৮৪০ সালে ব'ণিস্যকে সুরক্ষিত করার অজুহাতে ব্রিটেন চীনে 
ওপরে এক সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। লিন জু-স্থ্যর নেতৃত্বে চীনা! সৈন্য- 
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বাহিনী সে আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ করে, আর ম্বতঃু্ভাবে 
কুয়াংচৌ-এর জনগণ *ব্রিটিশদেরকে দমন করার বাঠিনী' সংশঠিত করে, যা 
আগ্রাসী ব্রিটিশ সৈন্ত শহিনীর মাথাপ্ন প্র অ'ঘাত হেনেছিল। কিন্তু ১৮৩২ 
সালে ছুন্দীতিপরায়ণ চিং সরকার 'অগগ্রসা ত্রিটিশ:দর সংগে 'নানকিং চুক্তি” 
স্বাক্ষর করল। এই চুক্ির শর্ত অনুযায়ী যুদ্ধর ক্ষতিপৃত্রণ, ব্রি:টনকে হংকং 
হস্তান্তত্র এবং শাংহাই, ফুসৌ, সিগ্লামেন, নিংপো আর কুয়াংচৌকে ব্রিটেনের 
বাণিঞ্ের জন্ত উন্মুক করে দেওয়ার বাবস্থ। হল, আর স্থির হল যে, চীনে 
আমদানি কর! ব্িটিণ পণ্যের ওপরে ধার্য শুনবে হার চীন ও ব্রিটেগ হিপিতভাবে 
নির্ধারণ করবে। 

১৬। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ব্রিটন ও প্রম্প যুক্ুভাবে চীনের 
ওপর আক্রবণ চাঙ্সায়। মাকিন যুক্তুরা্ী ও জাবের রাশিপা পাশ থেকে তাদের 
সাহায করে। রীসমঘ় টিং সবংকার তাহপিং স্বগরঁয় রাজ্যের কুষক-বিদ্রেহ 
দ্রষন করতে সমস্ত শক্তি নিয়োঞ্জিত করছিল এবং বিদেশী আক্রম্ণকারাদের 
বিরুদ্ধে নিক্কিত্ন প্রতিরোধ নীতি অবলম্থন বরছিল। ইঙ্গ-ফর শী মিত্রবাহিনী 
পর পর কু্াংগৌ, তিষ্বেনসিন ও পিকিংঘ়ের মতো গুরুত্বশূর্ন শহরগুলিকে দখনু 
করে নিয়েহিল। তার] শিকিংঘ়ের ইউয়ান খিং ইউযান প্রসন্দ লুঠন ও 
ভম্মীভূত করেছিল এ'ং চিং সরকারকে “তিয়েনশিন চুক্তি ও 'শিকিং চুক্তি? 
স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল। এই চুক্তিগুলর প্রধান শির 5ধো অন্তঙ্ক্ত 
ছিল ঠিয়েনসিন, নিউচুখাং, তেসে, ত ইওয়ান, তা-শুই, ছাওসে, নানকিং, 
চেনকিয়াং, চিউকিয়াং ও হানখোঁ গ্রভৃতি জায়গা বাণজ্যিঞক বন্দর হি সবে 
উন্মুক্ত করা, বিদেশীদের ভ্রথণ ও মিশনারী কাঙ্জকর্মের বিশেষ অধিকার থাক! 
এবং চীনের অত্যন্তরভাগে শৌ-5সাচলের বিশেষ অধিকার থাকা । ওখন থেকে 
বিদেশী আক্রমণকারী শক্তিগুপি চীনের সমস্ত উ-কুসবর্তাঁ প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ণ 
এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করল। 

১৭। ১৮৮৪ শেকে ১৮৮৫ সলে ফরাসী আক্রমণকারীর। তিয়েতনাঙ, 
কুয়াংসী, সুকিয়ান, তাইওয়ান ও চেকিয়!ং গুভৃতি জায়গায় সশন্ব আক্রমণ 
করেছিল । ফেং জু-চাই ও লিউ ইয়োং-ফু-য়র নেতৃত্বে পরিচালিত চীন! 
সে বাহিনী সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিল এবং পর পর বিজয় অঙ্গন 
করেছিল । যুদ্ধ জয়পাভ স.তও ছুনাতিপরায়॥ চিং সরকার অপমানজনক 
“তিয়েনসিন চুক্তি স্বাক্ষর করণ। 
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১৮। ১৮৯৪ সালে চীনশ্জাপান দৃদ্ধ আরম্ভ ভয়েছে জাপাঁন বর্তৃক 
কোরিার গপর আক্রমণ করার একং চীনের স্থলবাহিনী ও শৌ-বাহন'র ওপর 
উত্বানি দেওয়র ভন্য। এই যুক্ধে চীনের টসতবাহিণী বীরত্বের স'থে লড়াই 
করেছে, কিস্ত চিং সরকারের দু্খুতি ও দৃঢ প্রতিরোধের জন্য প্রস্ততি গ্রহণের 
ব্যর্থতার ফপ্ে চীন পরাজিত হয়। ফলে চিং সরকার জাপানের সংথে 
অপযানকর সিমোনোসেকি চুক্তি স্বাক্ষর করে। 

১৯। ১৯০০ সালে ব্রিটেন, মাকিন যুক্তকাষ্ট, জার্মানি, ফ্রন্স, রাশ্য়া, 
জাপান, ইত'লী ও অস্ট্রিস্সা «এই আঁটি সম্জাবাদী দেশ চ'না জনগণের 
হামলা-বিরোধী ইচ্োথুয়ান আন্দোলনকে দাবিয়ে রখার জন্য যুক্ত ব'ছিনী 
পাঠিয়ে চীনকে আক্রমণ করে। চীনের জনগণ বীরহের সঙ্গে এর প্রতিরোধ 
বলেন! এই আটটি ফিন্রশক্তি তাকু অধিক্ষার করে তিহনেমিন ও পিকিং দখল 
বনে। ১৯০১ সালে চিং সরকার অ'্টটি স'অ'জাবাদী দেশের সাথে একটি 
চুক্তি শ্বাক্ষর করে। চুন্কুর প্রধান শঙগুলির মধো চন এ সমন্ত দেশকে 5৫ 
কোটি টায়েল 'বীপোব বিরাট পরিমাণ অথ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দানের এবং এইসব 
মস্া্জাশদী শক্ুর পিকিংয়ে ও পিবিং থেকে তিয়েনলিন আর শানহইকুযান 
প্ধন্ত সৈন্াবাহঠিন*কে মোতায়েন করার বিশেষ অর্ধধার্র বাবস্থা ছিল। 

২০। দুতাবাসের ক্ষমতার এক্িয়ার_-১৮৪৩ কালে চীন-ব্রিটি:শর দ্বার 
স্বাক্ষরিত হুমেন চুক্তি ও ১৮৪৪ সালে চীন-াকিনের ছা স্বক্ষরত 
ওয়াংপিয়া চুক্তি থেকে শুরু ঝরে পুরানো চীন সরকারগুলির ওপর সাঅ'জাবাধী 
দেশগুপি কর্তৃ্ চাপিয়ে দেওয়। অসম চুক্তিগুলিতে বাবস্থত বিশ্ষে অধিকারের 
অন্থতষ । এই অধিকারের অর্থ হচ্ছে, এই অধিকারের তোগী কোন দেশের 
কোন নাগরিক চনে যদ কোন ফৌভড্দারী অথবা দেওয়া কোন মামলার 
আসামী হয় তাহলে চীনা মারদালত তার বিগার করতে পারবে না, তার বিচার 
করবে তার 2িজ দশের কচ্ম'ল। 

২১। উনিশ শতবীর শ্মেভ'গে টনের ওপর আক্রমণ চালিয়ে 
নাম'ভাবাদী দেশগুপি চীনে তণ'খ্রে অথনৈতিক ও সামরিক প্রভাবান্িত 
এসাকাগুলিকে নিঞ্জ ন্জি প্রভাবাধীন এলাকা বলে চিহ্ি* করে নেয়। যেমন, 
হয়াংমী উপত্যকার নিয় ও মধ্যবশী প্রদেশগুলি তিটিশ প্রাবাথীন এলাকারূপে 
চিহ্নিত হয়, ইযুনান এবং কুহাংতুং ও কুয়্াংপী দেশ ফরাপী প্রভাবাধীন 
এসাকা, শানতুং প্রদেশ জার্মান প্রশাবাধ'ন এলাকা, ফু কয়ান হয় জাপানের এবং 
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উদর-পূর্ব তিনটি. ্রদেশ (আজকের. লিয়াওতুং, শিয়্াওসী, চীলিন, হেইলোং- 
কিং ও সোংাঝয়াং পাচটি প্রদেশ) প্রথমে জারের রাশিয়ার প্রেভাবাধান 
এলাক] নিথিই হয়েছিল । ১৯০৫ সালে জাপান-রুশ যুদ্ধের পর থেকে উত্তর-পূর্ব 
তিনটি প্রদেশের দক্ষিণ অংশ জাপানের প্রভাবাধীন এখাকায় পরিণত ছল। 

২২। সাম্যবাদী দেশগুলি টিং আরকারকে নধা ও সমুদ্র উপকৃলবৎী 
কোন কোন এলাকাকে বাণিজ্যিক বন্দর হিচ্বে শ্বকার করতে বাধা 
করার পর, এসব এলাকার মধ্যে, যা তারা মশে বরে নিঙ্গেদের দখল কর!4 
উপযোগী, সেহেসব অঞ্চলকে তাদের বিশেষ স্ৃবিধাপ্রপ্ত এলাকা বলে থোষণ। 
করেছে। এ এলাকাগুপ্টিঠে চীন্রে প্রশামন ও চীনের আইন থেকে সম্পূর্ণরূপে 
স্বতন্ত্র জন্য একটি শাসনব্যবস্থা অথাৎ সাম্রজ্)বাদী ওপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা 
চালু করা হয়। এ এলাকাগুপির মীধামে স.আজ্যব'ধীরা চীনের সাসস্ততাস্ত্িক 
মংহুদ্দিশ্রেণীর শাসলের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরেক্ষতাবে পাজনোতক ও অজ 
নৈঠিক নিয়ত চালাত ১২৪ থেকে ১৯২৭ সালের ধ্প্রিবের সময় চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচাপত বিপ্লবী জনলাধারণ এসব এপাকা তুপে 
দেওয়র আন্দোলন শ% করেন এবং ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসে হানখোৌ « 
চিউকিয়াংস্থিত [ক্রটিশের 'বিশেষ স্থবিধাপ্রতপ্ত এলাকা? পুণরুদ্ধার করে । কি 
ঠিয়াং কাই-খেক কর্তৃক বিপ্রবের বিশ্বাধঘাতকতভার পরে লাম্রাঙ্্যখাণী দেশগাঁপ 
ানের বিভিন্ন স্থানে তাদের “বিশেষ হথবিধাপ্রাঞ্থ এলাকা অব্যাহতভাবে ঝজাঃ 
ব্রেথে চলেছিল। 

২৩। ষ্ঠ কমিনান ( কমিউনিস্ট আস্থর্জাতিক ) কংগ্রেমে গৃগত 
শ্উশনিবেষিক ও আধা-ওপনিবেশিক দেশগুপিতে বিপ্লবী আন্দোলন সম্প.কএ 
খিলিদ* ছেইব্য। 

২৪। জে. ভি.স্তালিন £২৪শে ০) ১৯২৭ সাছে ক'মনড০েতি কাষন এ 
কমিটির অষ্টম পূর্ণ।ংগ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ “৮৭ এপ্রথ ও কমিশটাচে ? 
কঙ্ব্য?। 

২৫1 এখানে ১2৮৯৮ সালেরু সংস্কার আ!তশ্শালনের কথ। বলা হয়েছে 
উদ্দাব্রপন্থা বুর্জোরা ও আলোকপ্রপ্ত জমিপারদের শ্বথের প্রাতনিধিত্ব করেছিল 
এই আন্দোলন । খাং ইমৌ-ওছেই, লিয়াং চী ৯৪ ও থান শি-থোং প্রঃথ 
ব্যক্তিদের নেতৃত্বে এহ আন্দোলন পারচাবত হয়েছিল। এ আন্দোলন 
যুবসত্বাট কুয়াং স্থায-এবর আমুকুল্য ও সমথনলাভ করেছিল। কিন্তু এর কোন 
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গণভিবি চিল না। সে সময়ে £টঘান শি-খাইগ্রে অধীনে নিজস্ব সশগু শরি। 
চিল। সে বিশ্বাদঘাতকতা কলে গেঁ'ডা রুক্ষণনীসদের নেত্রী বিধব' মমজ্ঞী চি 
সীর কাছে সংস্কারসদের €%৭ পরিকল্পল'কে হস বহে পিদেছিল ; ফলে বিধবা 
দআ!জী আবার ক্ষমতা জোর করে দখল কৰে নিল, ঘুবপমাট কুয়াং হ্বকে বন্দী 
করল, আর থান পি-গোং ও অন্থান্য পাচ্জনের শিরশ্ছেন করল। এইভাবে এই 
অ'ন্দোলনেরু পরিসমাপ্নু ঘটল শোনীয় প্রায়ে। 

২৬। ই হো তুয়ান অ'ন্দোলন-_-১৯০০ সালে টউন্ধর চ'নের রুদক ও 
হস্শিলী-সাধাববের হ্বতংক্কুভ'বে গঠিত একটি বিটি আন্দোলন । এই 
আংন্দোপ্নে চারা বুহশ্ানস পদ্ধতিতে গ্প সমিতি গঠন করে সামাজাবনের 
বিদ্ধে সশন্ব সংগ্রান চণ্লান। তিটেন। মাকিন যুকবাই। জার্ানি, ফ্র ন্দ, তাশিরা) 
াপংল, উভাপী ও মন্ট্িনা এই আটটি সাম'জ্যধাদী দেশ যৌথভাবে সশস্থ শক 
দিপে পিকিং ও টিবেনপিন দখল বরেতিল এবং শবর্নীয় বর্বরত,র সবে এই 
অন্দেলন দমন বরেছিল। 

২৭1 মিনহ'ই বিপ্রব-১৯১১ সালের ধিপ্রা চিং রাজ্বংশীয় শ্বৈরতদ্ষের 
উচ্ছেদ ঘটায়। এগ বলের ১০ অকোবসু তারিখে, টিং সরুকালের নয়া 
সৈন্তবাহিনীর একটা অংশ হৃর্জোয়া ও পেটি-ৃঞ্জোয়া বিপ্রবী সংস্থাগুপির 
প্রেরণায় উচাং শহরে অহ্ার্থান ঘটিগ্রেছিল । এর পরে বিভিন্্ প্রণ্শে পর পর 
বিছেহ ঘটে এবং অনতিবথেই তেঙে পড়ে ্ংবাঞ্গবংশের শসন। ১৯১২ 
সলের ১প1 জানুয়ারী নাবিধে নানকিং শহরে স্থ'পিত হুল চীন প্রজাদের 
অস্থ।য়ী সরকাত, আবু দান ইয়াংদেন পির্বাচিত হলেন এর অস্থায়ী প্রেনিডেন্ট। 
কৃষক শ্রথিক ও শ্হুরে পেটি-বুজেোয় দের সংগে বু'জাঘ়ংদের মৈত্রীর ভেতর দিবে 
জয়লাভ করল 'এই বিপ্রব। কিন্তু যে চক্র এই বিপ্রবের ঠ্তৃহ করেছিল তার 
ছিল আপে'ষপন্থী, আর তারা রুষকদের প্রত হিতমাধন করেশি এবং সামাজ্যবাদ 
ও সাষস্ততঙ্কের চপে আপোষ বরেছিল কলে রষ্ট্রক্ষমতা এসে পড়ল উত্তরাঞ্চলের 
ঘুদ্ধবাজ__ইউয়ান পি-কাইয়ের €াতে, আর প্প্রব হল বার্থ । 

২৮। ১৯২৫ সলের ৩০শে মে শাংহাইয়ে ব্রিটিশ পুলিশ বর্তৃক্ট চীনা 
জন্গণকে হত্যার বিরদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্ত সারা দেপের জনগণ ষে 
সাম্বাজ্য-বাধহিরোধী অন্দোলন চালিয়েছিল, এখানে তারুই উল্লেখ করা 
হয়েছে । ১৯২৫ সালের মে মদে ঠিংতাও ও শাংহাইগ়ের জাপাশী স্থতাকল- 
গুলোতে পরপর ধর্মঘট ছন্প, এই ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধাএণ করেছিল; জাপানী 
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সাশ্রীজাবারদীরা ও তাদের পদ্ছেলী কুকুর--উত্রাঞ্চসের যুদ্ধবাজরা এটা দমন 
করতে আমে । ১৫ই মে শাংহাইয়ের জাপানী স্থতাকলের মালিক কু চেং- 
ছোং নামক একজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে এবং দশ গুনের বেশি 
শ্রমিক আহত হয়। ২৮শে মে তারিথে ছিংতা€ুমে প্রতিক্রিয়াশীন সরকার 
আট জন শ্রযিস্কে হতা। বরে। ৩০শে মে শাংহাইয়ে ছু'্াঙ্জারেরও বেশি 
ছাজ বিশেষ স্ববিধাপ্রাঞ্ধ বিদেশীণ্রে এলাকাগুলে তে শ্রমিবদেএ সমথনে প্রচা 
. চালায় এবং এইলব এলাকা ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান জানায়। এর পরেই 

বিশেষ শ্থবিধাপ্রাপ্ত ব্রিটিশ এলাকার পু লশ হেডকোয়াট রের সুধে দশ হাজারেরও 
অধিক লোক জমামেত হয় এবং বজ্রনির্ঘে ষে 'সাহ্রাঞ্যবার্দ নিপাত যাক 1”, «সমগ্র 
চীন! জনগন, এক হও 1" ইত্যাদি শ্লেগান দিতে থাকে। ব্রিটিশ সাম্্াজাবাদীরা 
পুলিশ জনতার ওপর গুলি চালায়, যনে বন্ধ ছাত্র হতাহত হয় এহ ঘটনাই 
'৩*শে মের হত্যাক'গ্' বলে পরিচিত। এই বিরাট হতাকাণ্ডে সমগ্র দেশের 
জনগণ বিক্ষুন্ধ হয়ে ওঠে, দেশের সর্বত্রহী বিক্ষোভ-মিছিল ও হরুতাল এবং ছাত্র, 
শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট শুরু হয় যা বিরাটাকারের সাআ্রাজাবাদ বিরোধ 
আন্দোলনের রূপ নেয়। 

২৯। উত্তর অভিযানের যুদ্ধ হচ্ছে ১৯২৬--১৯২৭ সালে টানা জনগণের 
ঘারা চাপিত নাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততস্্র বিরোধী আভান বিপ্রবী যুস্ধ। 
১৯২৬ সংল্রে জুলাই মালে, কুয়াংতুংস্ষের বিপ্লবী ঘাটি এলাকা একীকরণ 
করার পর, উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবা্জদের শাসন উচ্ছেদ করার জন্য জাতীয় িপ্লবী 
বাহিনী কুয়াংতুং 'থেকে উত্তর অভিযান শুরু করে। চীনা কমিউনিস্ট 
পার্টির রাঞ্জনৈতিক ন্তেহে ও ব্যাপক শ্রষিক-কষকসাধারনের আন্তরিক সমর্থনে 
১৯২৬ সালের দ্বিত'য়!রধে ও ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে জাতীয় বিপ্রবী বাহিনী যু 
চালিয়ে ভ্রুতভাবে ইয়াংসী নদীর অববাহিকা ও ছোয়াংহো। নদীর অববাহিকা। 
অঞ্চলে পৌছেন্ছল এবং অর্ধেক চীন দখস করে নিয়েছিল । এইভাবে সাআ'ছ্গা- 
বাদী ও সামন্ততানত্রিক শক্তির ওপ্ত্নে ষোক্ষম আঘাত হেনেছিল। যখন উত্তর 
অভিযান বিজয়ের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন চিয্াং কাই-শেকের প্রতিনিবিত্বে 
পরিচালিত কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীরা যার! মুহুদ্দি বুর্জেয়'প্রেণী, বড় বড় 
জমিদারদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে ) সাভ্রাজ্াযবন্র সাহায্যে ১৯২৭ সপের 
এপ্রিল মাপে প্রতিবিপ্রণী অভুঃধান ঘটায় 3 তাছাড়| চীনের কমিউনিস্ট পার্টির 
হধ্যে ছেন ভূ-পিউর প্রতিনিধিত্বে পঞিচাপিভ দক্ষিণ্শন্থী স্থবিধাবাধীর। পার্টির, 
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নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে কমরেড মা৭ সে-তুছের সর্বহার[শ্রেণীর বিপ্রবী লাইনকে 
প্রত্যাখ্যান বঠ্ছিল, আর আম্মদ্মপণধাধী লাইন অবন্থন কে ধিপ্রবের 
নেতৃত্বক্ষমতা পরিত্াাগ বহেছিল, তিশেষ বনে জশস্থ বাহিতীর নেতৃতক্ষ্তা 
ত্যাগ বরেছিল» ফলে এবারকার বিপ্রব বার্থ হধ়ে যায়। 

৩০। জে. ভি. শ্বালিনঃ “চীন বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভ।বনামমৃহ্' । 
'বুচনাবশী” ৮ম খণ্ড, নবজাতক প্রকীশন, ১৯৭৫ । 

৩১। ভি. আই. লেনিন: *০৯০৫-১৯০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্রবে 
সোশ্।ল ছিমোক্রযাশির কৃ'ষসংক্রান্ত কর্মস্থ9ী' | *ংকলিত রচনাবলী”, ১৩শ 
খণ্ড, ইংরেজী সংস্কপণ, এক্ষে ১ ১৯৬২১ পৃঃ ২১৯-৪৯। 
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চীন জনগণের বন্ধু স্তালিন 
২৩শে ডিনেম্বর, ১৯৩৯ 


২১শে ডিসেম্বর তারিখে করেড স্ত।পিন ষাট বছরে প| দিস্থেন। আমরা 
নিশ্চিত যে, সথগ্র ছনিফার বিপ্রণী জন্গন য' রা] এ কথা জাবেন, তদের সবার 
হদয়েই তার জন্ম দন উষ্ণ ও অনেগময় অভিনন্দন জাট্তে তুলবে। 

স্তালিটে অভিনন্দন জানশো কোন আনুষ্ঠানিক ব্]াখারমান্র নয়। 
্তালিকে অভনন্দন জাণাশেো মনেই হচ্ছে ভঁচে ও তীর আদর্শকে সমর্থন 
জান'ন্ে সমাজতহে বিজয়ে এবং মানবজাতির অগ্রগতির যে পথ ভিশি 
নির্দেশ করছেন ত1্চে সমর্থন কর" এর অর্থ হক্ছে এক প্রি বুকে সমথন 
করা। কারণ, মানবজাতির বৃহত্তর ৬ংশই আঙ্জ কঁছোগ কহেন, এবং 
কেবলমাজ্্ স্তালিন বর্ডক নিদেশিত প্ষে অগ্রসর হখে এবং তীর সাহাযোই 
মানবসমাঞ্জ সেই দুংতোশের অবপান ঘটাতে পাকে। 

আষ'নের ইতিহ।শের তিক্ত ক্টভে শের যুগে হাস কে আমরা চীনে 
লেক্ষেরা সং্দ্রে জরুর'ত'বে অন্টেত কাছ থেছে সাহয্ের গবেজন 
অন্ভব করছি। কাব্য সংকলন গ্রন্থে বলা হযে, বু আড়, পাবার 
আশায় পাখি করে গান। এতে মামণেরে ব্যান প'বুশ্থিতির ঘথাথ বণনাই 
পাওয়া যাচ্ছে। 

কিন্তু আমাদের বন্ধু কার? 

চীনা জনগখের এমন কিছু তথাকথিত শ্ব-ঘে।ধিত বন্ধ আছে যাদেরকে 
কিছু কিছু চীনা শাবন'চিস্তা ন' থরেই বধ “পে গ্রহণ বরে: কিন্তু এব 
বছুনে'কে শুধু তাং রাজত্বের পময়কার প্রধানমন্ত্রী লি পিন-ফুর৯ স'দেই তৃপন! 
করা যেতে পৰে, যার মুখে ছিল মধু. কিন্তু হনে ছিল খুন । বত: এইসব 
বন্ধুদের সত্যসত্যট "মুখে আছে মধু কিন্তু চনে আছে খুন | এরা কাথা? এরা 
হচ্ছে ট'নের প্রতি সহ্থান্চভূতির ঘেঃষণায় দুখ€ সাআজ্যথাদীরা। 

কিন্ত আর এক ধরনের বন্ধুৎ অংছেন যদ রহেছে আমাদের প্রতি সানা, 
কারের সহানুভূতি, ধরা আমাদেনকে দেখেন ভাইর তো। তারা কা? 
তার! হচ্ছেন সোভিম্তে.জনগণ ও শুলিন। 
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কোন দেশই চীনের ওপর তন্রে বিশেষ অধিকাহগুলো পরিতাগ বছেনি, 
"একমাত্র শোহিগ়েত ইউনিয়নই এটা ক্ছে। 

সম সামাজাবাদীরাই আমদের প্রথম মঙান বিপ্রবের সময় বিরোধিতা 
করেছে, একমাঙ্জ সোভিয়েত ইউন্য়িনই আ'মাদেনু সাহায্য কগছে। 

কোন সামাজাণাধী ঠেখের সরকারই জাপানে বিদ্ধ গ্রতিরোধ যুদ্ধ 
গুলু হবার পর আমাদেরকে সতিকাবের সাহাযা দেয়লি, একথ ত্র সোভিঙেত 
ইউপিয়নই বিথান ও সাজপরঞ্জাম দিসে খামাদের সাহাযা কত্রেছে। 

বিষয়টি কি যথেষ্ট স্পই নয়? 

কেবলমাত্র সমাজতস্ত্রেরে দেশ) তার নেতরুন্দ ৪5 জনগণ, পমাজতান্তরক 
টিপ্তাবিদ্গিব, রাইনেতা ও অহিহেরাই চীন জাতি ৪ চীনা জনগণের মুর 
ত্বণ্ে পতাকা/রের শ হায্যা "নে পাহেন, এবং উদের সাহাযা হাড়া আমাদের 
আদর্শ চুড়ান্ত বিয় অজন করুতে পালে না। 

প্রালিন হচ্ছেন চীন' জনগণ মুক্ত গ্ুরুত বন্ধু 1 আহবিনোধ খটাবার 
কেম গঞ্জ, কোন যিথা কথা বা কুৎসা প্রচার স্পিন »ম্পর্ক চীনা 
জনগণের সবান্ত;করুণ ভাপবাদা ও শ্রক্ধীকে বা দোভিয়েল ইউনিয়ন সম্পর্কে 
'আহাদের প্রন্ুত বন্ধুত্বকে প্রজাবিত করাত পারবে না। 


ট্‌কা 
১) লিলিন-ছু (আম শতাব্দী / ছিপ হাং বংশের এশ্রট শুয়ান হুংতর 
প্রধানমন্ত্রী । যারাই সামর্ধো বা খাতিশে তাকে ছাড়িয়ে যে বা সম্রাটের 
ভাল নজরে পঢঙ, দে বধ্ধুত্ের ভান বনে তাদের ধ্বংস করার চক্রান্ত করত । 
এই কারণেই তে তার সমসাঘরিকদের কাছে পরিচিত ছিল এমন একভশ 
কোক হিসেখে, যার "মুখ হিল মধু, 'কন্ধ মনে ছিল খুন । 


তু ও 


নর্মান নেখুনের স্মরণে 


১১শে ছিনেম্বর, ১৯৩৯ 


কমরেড নম্যান বেখুন১ কানাডা কমিউানস্ট পাটির সান) ছিপেন। তীর 
পঞ্চীশ বছরের বেশি বয়সে জাপান-বিংরাধী যুদ্ধ গীনকে সাহাযা করার জন্য 
কানাডা ও আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টি বর্তৃ প্রেরিত হয়ে তিনি হাগার 
হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে চীনে আসতে কুঠাবোধ কর্বেণনি। গত 
বসন্তে তিনি উপস্থিত ইন ইয়েনানে, পরে কাজ করতে ম্বান উতাই পর্বত্য 
অঞ্চলে, এবং সেথানে কাজে নিঠোজিত থাকাকালে দুর্ভাগ্যবণহঃ তিনি শহা? 
হন। বিদেশী হয়েও তিনি সম্পূর্ণ ন্ংস্বার্থভাবে চীনা জনগণের মুক্তির কাজকে 
নিজের কাজ বলে মনে করতেন, এটা কী ধরনের ভাবমনস? এটা হচ্ছে 
কমিটনিজ্জ মের ভাবমানস। চীনা কমিউশ্স্টি পাটির প্রচ্যেক সান্তকেই এর 
থেকে শিক্ষ। গ্রহণ করতে হবে। লেনননবাদের মতে: ধনতা'ঞ্জক দেশের 
শ্রমিকশ্রেণীর উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের জন্গণের' মুক্ু-সংগ্রামকে 
সমর্থন করা উচিত, আবার উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের শ্রমিকশ্রেণীর ও 
ধনতাস্ত্রিক দেশের শ্রখিকশ্রেণীর মুক্ত সংগ্রাকে সম্থন করা উচিত ; শুধুমাত্র 
তাহলেই বিশ্ববিপ্নব জয়ী হতে পারে।২ কমরেড বেথুন এষ্ট লেশিনবা্দী 
নীতি বাস্তাবে প্রয়োগ করেছিলেন । আমাদের চীনা কখ্উনিস্টদরও অবশূই 
এই নীতি বাস্তবে প্রয়াগ করা উচিত । সম্ন্ত ধনতান্রিক্ক দেণের শ্রমিক- 
শ্রেণীর সংগে আমাদের এক্ক্যবদ্ধ হওয়া উচিত) জ্ঞাপান, ব্রিটেন, আমেরিকা, 
জার্মানি, ইতালী ও অন্যন্য সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের আঁমব শ্রেণীর সংগে 
আষাদের এক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। শুধু এভাবেই সাআাজযবাদকে নিপাত কর 
যাবে আমাদের জাতি ও জনগণ এবং বিশ্ব সমস্ত জাতি ও জনগণের 
মুক্তি অর্জন করা যাবে। এই হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিক 'বাদ_-সেই 
আান্তর্জাতিকতাবাদ, য! দিদ্বে আমরা সংকীর্ণ জাভীন্রতাবাধ ও সংকীর্ণ দেশ-প্রেমের 
বিরোধিতা করি । | 

কমরেড বেথুন নিছের প্রতি লেশমাত্রও মনোযোগ না দিয়ে অপরের জন্য 
নিবস্বার্থভাবে কাজ. করে গেছেন। তর এই ভাবমানস এখানেই অভিব্যক হয় 
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যে, তিনি কাজের প্রতি অত্যন্থ দাঠিত্বশীন ছিলেন এবং কমতেড গু জনগণের 
সংগে অধ্যন্ত সহদধ ব্যবহার করতেন। প্রত্যেক কমিউনিস্টেঃই তার কাছ 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচ্তি। বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের কাজে 
দায়িত্জ্ঞানহীন, তারা ভারী কাজকে ভয় করে, ভাক্কাটা গ্রহণ করে, ভারী 
তারগুলো। অন্যদের কাধে ঠেলে দেয়) নিজেরা হান্ধট| বহন করে। যদ্দি 
তাদের সামনে কোন কাজ্জ এসে পড়ে, তাহলে প্রথমে তাব্রা নিজেদের কথা 
ভবে, তার পরে অন্তদের | সাঘান্য একটা কাজ করলেই তান্রা আত্ম-মহমিকারর 
মেতে ওঠ, নিজেদের সম্পর্ক বড়াই করতে তারা ভালবাসে, খাবা! এই ভয় 
করে যে, তাদের বাঙ্জ সম্পর্ক হয়তো অপরে জাপতে পারবে ন'। তার! 
কমরেড ও ্ষনগণের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার কত্সে না বন্তং নিরুঝাপ, 
ঘত্হীন ও নির্দয় ব্যবহার করে । আদলে, এই ধন্রনের লেক কমিউনিস্ট নয়, 
অস্তুতঃপক্ষে ত'দ্রে প্রকৃত কমিউনিস্ট বলে ধরা যায় না' ফ্রন্ট থেকে 
আগতদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি বেখুনের কথ। বলার সয় তর প্রণংল। 
করেন না এবং তার ভাবমানসের ভ্বার] মুগ্ধ হননি । শানপি-চাার-হোপেই 
সীমান্ত এলাকার যেসব সৈন্য ও জনসাধারণের চিকিৎসা ডাঃ বেধূন নিজ হাতে 
করেছিলেন এংং ধরা! বেথুনের কাজকর্ম স্বচক্ষে দেশেছেন, তারা মুগ্ধ না হস্ে 
থাকতে পারেননি । প্রত্যেক কমিউনিস্টক্ষে অবশ্তাই কমরেড বেখুনের কাছ 
থেকে এই ধরুনের প্রকৃত কমিউনিস্টেব্র ভাবমানস শেখা উচিত । 

কমরেড বেথুন একজন ডাক্তার ছিলেন, চিকিৎসা করাই ছিল তীন্র পেশা 
সিনি প্রতিনিয়তই নিজের দক্ষতার উন্নতিলা'ধনের চেষ্ট। করতেন; সমগ্র অষ্টম 
রুট বাহিনীর মেডিক্যাল সাভিপে তার চিকিৎসার দক্ষতা অস্ত উচ্চমানের 
ছিল । যার! ভিন্নতর কিছু দেখপ্েই নিজের কাছের পবন চাত্ব এবং যারা 
টেকনিক্যাল কাজকে অর্থহীন কাজ অথবা ভবিষ্তং্হীন কাজ বলে অবজ্ঞ! করে, 
ভাদের জন্তও এট] একট! চমতকার শিক্ষা । 

কমরেড বেথুনের সংগে আমার শুধুমাত্র একবার দেখা হয়েছিশ। তারপর 
তিনি আমাকে অনেক পজ্জ লিখেছিলেন । কিন্তু, ব্ন্ত থাকার জন্য আশি শুধু 
একটিমাত্র পত্রের উত্তর দিয়েছি, তাও তিনি পেয়েছেন কিন' জাপি না। তার 
মৃত্যুতে আম গভীরভাবে ষর্যাহত। এখন আমরা সবাই তাঁকে ম্ববণ করছি ঃ 
€চেই প্রমাণিত হয় ষে, তীর ভাবমানস প্রত্যেককে কত গভীরভাবে অভিভূত 
করেছে । আমাদের সবারই তার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবমানস থেকে শিক্ষা গ্রহণ 
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কল্পা উচিভ। এই ভাবমানস গ্রহণ করলে সকলেই জনগনের পক্ষে খুবই 
হিতকর হুবেন। একজন ম্রানুঘের ঘোগাতা বেশি অথব। কম হতে পারে, 
কিন্ত এই ভাবমানপ থাকলেহ তিনি হতে পারেন মহংপ্রাণ লোক, প্রকৃত 
লোক, নৈতিক-চরিত্বপম্পন্ন লোক, নীচ রুচি থেকে খুক্ত লোক ও জনগণের 
জন্য হিতকর লোক । 


টাকা 


১। গ্রথাত সার্জন নর্খান বেখুন ১৯৩৬ সালে জাপান সামাজাবাদের 
বিরুদ্ধে চীনা জনগণের প্রতিতোধ-যুদ্ধ সাহাঞ্য করার জন্য ১৯*৮ সাপে একটি 
মেডকাল টিখের নেতা হিসেবে ইয়েননে আদেন। গভীর আনুর্জতিকতা- 
বোধ ও কমিউনিস্ট ভাবধাব্রায় উদ্দদ্ধ হয়ে তিন দুবছর ধুর মুকাঝ-ল 
পেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে দেখার কাঞ্জ চালান। আহত সৈনিকদের 
অস্থোপচার করার সমবে রক বিষক্রিপনার ফলে ১৯৩১ সালে ১২ই নতেম্বর 
তিনি হেপেই প্রদেশের ত্যং-শ্থেনে প্রাণতাগ করেন । 

২। জে. ভি. স্তালন £ 'লেনিনবাদের ভিত্তি, লেননবংদের সমস্যা। 
'বুচনাবনগী" ৬ খণ্ড, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৭ দ্রইখ্য। 


দিৰ৮” 


নয়৷ গণতগ্র সম্পর্কে 
জানুয়ারি, ১৯৪. 


১। চীন কোন্‌ পথে? 

প্রতিরোধ যুদ্ধ শুক হওয়ার পর থেকে দেঁশবা!পা একট প্রাণবন্ত আবহ ওয়! 
দেখ! ধিয়েছিল। এই অনোতঠাব দেখা ধিতঠিল যে, আমাদের জাতি শেষ 
পঠস্ত অচস নবস্থা। থেকে বেয়ে সাসাহ একটা পথ খুঁজে পেরেছে । লোকে 
আর সংশষে ভুরু কুঁচকে থাকত না। কিন্ত সম্প্রতি আপোষ করার ও 
ক₹মিউন্জিম-বি-ব্াধিতার করবে আবার আকাশ-বাতাস ভরে ফেলেছে এবং 
জনস'ধারণকে আবার একশার বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেস দেওয়া হয়েছে। 
সাংস্কৃতিক কমী ও তরুন ছাত্রেবা পর্বাপেক্ষা অগ্ভূতিপ্রবন বলে তারাই 
সর্বপ্রথযে এর ছারা প্রহাবিঠ হনেছে॥ কি কহাযায়?? চীন কোন্‌ পথে? 
প্রভৃতি প্রশ্ন আব।র উথশিত হঙ্ছে। এঠ জন্যই চীন] সংস্কৃতি নাক 
সামগিক পরিকার প্রকাশনার হধোগ চীনের পাজনীত ও চীনের সন্কৃতক 
ধা স্পকে কেউ কথা বশসে হয়ধ কিহ উসকানু হতে পারে । সাংস্ক তক 
সমস্যা? ব্যাপ ৫ আলি খনভিজ্ঞ। এ সম্পর্কে আনি অধায়ন করাপু আশা পাখি 
এবং সবেমাত্র সে কাজ মানি শ্রপ্ণ করেনি । এছ ভাগ ব্যাপার ঘে এই বিষয় 
নিয়ে ইয়েনানেত অনেক কনতেড ইতিপুবেহ বহ বিশদ ও বিস্তৃত প্রবদ্ধ 
পিখেছেশ। আমর এহ সাদামাঠ, কথাগুলি নান-মজানের আগে ঘটা 
বাজানোর যে ভদ্দন সইরুকম উদ্দেশ সাধন করতে পঠে। মামাদের ম্বা 
সমূহ জাতির সংস্কাতক জীবনের অগ্রগ'মী কমীদের জন্য কিছু কিছু সত্যের 
সন্ধান দিতে পর এবং তীর যাতে ত.পের মূল্যবান অব্দানসমূহ নিয়ে এগিয়ে 
আসতে উদ্ঞ্থ। হস “স ব্যাপারে এগুলি কিছু প্রেরণা যোগাতে পারে । আহরা 
আশা করি, তত্বা অ।শোচনায় অংশ নেবেন এবং এমন নকুল সিক্কাঞ্জে 
পৌছানো য'খে। য। আমাদের জাতির প্রয়োজনগুশো যেটাতে পারবে। 
“বব তথ্যাবলী একে সত্যের সন্ধন করাই? হচ্ছে বিজ্ঞনসম্মত মনোভাব । 
«আমি সংসময়েই নিভুর্িত 'আমি তোমাদের বলছি' প্রভৃতির মতো অহঙ্কারী 
অনণোত।ব নিয়ে সমশ্ত;র সমাধান কোনাধনই করা যায় না। আমাদের জাতি 
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গভীর বিণদে শিমজ্দিত। কেবপমাত্র বিজ্ঞানসম্মত ও দায়িহশীব মলনোভাবই 
আমাদের জাতিকে মুক্তির পে নিয়ে যেভে পারে। সহ্য একটিমাহই অ'ছে 
এবং কেউ তার সন্ধান পেয়েছে কিন] এই প্রশ্বের মীমাংস। আত্মমুখীন অধিকার 
ওপর নির্ভর করে নাঃ নির্ভব্ন করে বান্তবমূধা অঙ্শীলনের ওপর | লক্ষ কোটি 
জনগণের বিপ্লবী অঠশীলনই সত্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। আমি নে 
করি, এই দৃষ্টিভাঙ্গকে চীন। সংস্কৃতি প্রকাশ করার মনোভাব হিসেবে গণা 
করা যান্ব। 


২। আমর] এক নতুন চীন 
| ূ গড়ে তুলতে চাই 
আঙজজ বন্ধ বছর ধরে আমরা কম্উিনিস্টরা চীনের রাজনোতক ও 

অর্থনৈতিক বিপ্লবের জন্য লড়াই করে আসঠি, এবং স"গে সংগে চীনের 
সা"স্কৃতিক বিপ্রবের জন্তও আমর] লড়ছি। আর আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে চীন! 
জারির জন্ত এক নতুন সঘাঞজজ ও নতুন দেঁশ গড়ে তোপ।_ঘেখানে এক নতুন 
রাঞ্নৈতিক ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছড়া এক নতুন সংস্কৃতিও থাকবে । 
এর অর্থ এই ঘে, আমর1 তধু যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিপাড়* ও অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে শোষিত চীনকে বরাঙনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং অথনৈতিক ক্ষেত্রে 
সমৃদ্ধশালী চীনে রূপান্তরিত করতে চাই তাই নয়, আম্রা আরও চাই পুরানো 
স্কৃতির প্রতবে অজ্ঞ ও অন্গ্রশর চীনকে নতুন সংস্কতির প্রভাবাধীন এক 
সভ্য ও অগ্রনর চীনে পরিণত করতে । সংক্ষপ, আমর এক নতুন চীন গড়ে 
তুলতে চাই । চীনা জাঠির নতুন সংস্কিতি গড়ে তোপাই আমাদেএ সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে কাজের লক্ষ্য । 


৩। চীনের এতিহাপিক বৈশিষ্ট্য 

আমরা! এক নতুন সংস্কৃতি গড়তে চাই। কিন্তু দেই সংস্কৃতিররূপ কি 
ছ্‌বে? 

কোন নিপিছ্ঈ সংস্কৃতি (মতাদর্শগত রূপ হসেবে) হিদিই সমাজের 

রাজনীতি ও অর্থনীতর প্রতিফলন। সেই সংস্কতি আবার সেই নিথিষ্ 

সমাজের রাজনীতি ও অর্থশীতির ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে এবং 

সেগুলর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার হত করে; আর আথনীতি হচ্ছে ভিত্তি, এবং 
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ঝাঞ্নীতি হচ্ছে অর্থনীতিরই ঘশীভূত প্রক্গাশ২ং। সংস্কৃতির সংগে রাজনীতি ও 
অর্থনীতির সম্পর্ক এবং পাজপীতি ও মর্থনীতির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পন্কর 
ব্প'্ে এটাই আমাদের যুল দৃঈকোপ। অতএব, নি্ধিষ্ট কূপের রাজনীতি ও 
অর্থনীতিই প্রথমে নিিষ্ট রূপের সংস্কৃতিকে নির্ধারণ করে? এবং শু তারপরেই 
সেই নিদ্দিই বূ:পর সন্থৃতি আবার নিপ্ই্ রূপের রাঙনীঠি ও অর্থনীতিকে 
প্রভাবিত করে ও এঁগু'নর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সই করে। মার্কদ বলেছেন ঃ 
'মান্ুষের চেতন তার অন্তত্বকে 'নর্ধরণ কনে ন" বরং বিপরীতপক্ষে, মানুষের 
সাম্িক অন্তিহই ত;র চেতনাকে নির্ধারণ করে ।৮৩ তিনি আরও বলছেন, 
ধার্শনিকেরা নানা ভাবে বিশ্বকে শু৫ু ব]াখয! করেছেন, কিন্ধ আসল সমস্ঠ| হচ্ছে 
বিশ্বের পরিবঠন সাধন করা। ৪ মানব ইতিহাসে এই বৈগ্রাশিক ব্যাথা! 
গুলিই সবপ্রথম চেতণা ও আন্ততত্ব মধ্যেকার মম্প.কর সবশ্যার সঠিক সধাধান 
করেঃ এবং এগুলিহ হচ্ছে বাস্তবের প্রতিকলন হিসেবে জ্ঞানের গতিশীল বিপ্রণী 
অত্বের মৌলিক ধরণ । পঃবর্ক্কালে নেনিন এই তত্বকে আরও গভীরভাবে 
বিকশিত করেছেন । চীনের সাস্কতক সবশ্যংর আলোচনান্ এই মূল ধারণা- 
গুলেকে আমদের এক্ান্ভভাবে মনে রাখতে হবে। 

কাজই এট। অতান্ত পর্দিক্কার যে, চীন! জাতির পুরাতন সংস্কৃতির মধ্যে যে 
পতিক্িমাননল অংশকে আমরা বর্জন করুতৈ চাই সেটা চীন] জাতির পুতানো 
রাজনীতি ও পুত্রানো অর্থনীতি থেকে অবিদ্ছেদ্য ; আর চীনা জাতির ঘে নতুন 
সংস্কৃতি অ'মরা গড়ে তুলতে চাই সেটাও আমাদের নতুন রাজনীতি, নতুন অথণীতি 
থেক্চে অবিচ্ছেদ্ত। চীনা জাতির পুরানো রাজন'তি ও পুরনো অর্থনীতি হচ্ছে 
চীনা জাতির পুত্ানো সন্ধতির হিত্তি; আর চঈনা জাতির নতুন বাঞ্জনীতি ও 
নতুন অর্থশী-ত হচ্ছে চীনা জাতির নতুন সন্ধির ভিত্তি। 

চীনা জাতির পুরানো বাজনতি এবং পুরানো অর্থনীতি কি? এবং তার 
পুরানো সংস্কৃহিই বাকি? 

সেও চিন রাজবংশের আমল থেকেই চীনা সণাজ ছিল সমাস্ততান্ত্িক্চ। তার 
রাজনীতি ও অর্থনীতির চরিজঞও ছিল সামস্ততান্ত্রছ। এ রাজনীতি ও অর্থনীতির 
প্রতিফলন ছিসেবে প্রধান সন্বতও ছিল স'মস্তঙান্ুক সংস্কৃতি। 

চীনদেশের ওপর বিদশী পুজিবাদের আক্রমণ এবং চীনের সষাজে ধীরে 
ধীরে পুঁজিবাদী উপ'দ'নের জন্ম ও বিকাশের পরিণতিতে চীনের সমন 
কমায়ে একটি ওখানিবেশিক, আধা-্রণনিবেশক ও আধা সামস্ততাস্ত্রিক 
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সমাজে পরিবতিত হয়েছে । বর্তমান চীনে জাপানীদের অধিকূত এলাকার সমাজ 
ওঁপনিবেশিঞ $ কুওমিনতাঙ শাসিত এলাকায় সেটা মূলতঃ আধা-শনিবেশিক ; 
এবং উভয় অঞ্চলের সমাজে সামস্ততাস্ত্রিক ও আধা-স'মন্ততাস্্িগ ব্যবস্থারই প্রাধান্ত 
রয়েছে। এটাই হল বতমান চীনের সযাজের চরিত্র, এটাই হল চীন্দেশের 
বতমান অবস্থা। এই সমাজের রাজশীত ও অর্থনীতি হচ্ছে প্রধানত: 
গুপনিবেশিক, আধা-ওুসনিবেশিক ও আধা-স'মস্ততাঙ্ত্ি্ ; আর তাঁদের প্রতিফলন 
হিসেবে প্রধান সংস্কৃতিও হচ্ছে ওপনিবেশিক, আধা-উসনিবেশিক এবং আধা 
সামান্ততান্ত্র। 

মূনতঃ এই প্রধান রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাই হল আম'দেএ 
ধ্প্িবের আক্রমণের লক্ষাবস্ত । এ ধরনের গুপনিবেশিক, আধা-গুঁপনিবেশিক ও 
আধা-সামস্ততাস্ত্রিক পুরানো রাজনীতি, পুবানো অর্থনীতি এবং সেগুপির সেবায় 
নিয়োঙ্গিত পুরানো স-স্কৃতিকে আমরা ন্যমল করতে চাই ॥ প্রণিষ্ঠা করতে চাই 
সেগুপির ঠিক বিপরীত, অথাথ চীনা জাতির এক নতুন রাজনীতি, নতুন অর্থনীতি 
ও এক নতুন সংস্কতি। 

তাহলে, চীনা জাতির নতুন রাজপীতি ও নতুণ অর্থনীতি কি? এবং চীন। 
জাতির নতুন সংস্কতিহ-বা কি? 

চীন বিপ্লবের এতিহ্াসিক ধারাকে ছুটি পণ ভাগ করতে হবে; প্রথমে 
গণতান্ত্রি্চ বিপ্লব এবং তারপরে সমাজতান্ক্গ ব্প্রব । এই ছুট ধিপ্রণী প্রক্রিয়ার 
চরিত্র ভিন্ন। এখানে উল্লিখিত গণতন্ত্র পুরানো রকমের গণওগ্রের অস্ততুক্ি নয়,-- 
এটা পুত্রানো গণতন্ত্র নয়? বরং এট নতুন ধরনের গণতন্ত্রে? অস্থতুক্তি__এটা হচ্ছে 
নয়৷ গণতম্ত্র। 

তরাং, একথা জোর দিয়েই বল] চলে যে, চীনা জাতির নতুন রাজপীতি 

নয়া গণতন্ত্র রাজনীতি ; তার নতুন অর্থশীতি নয়া গণতগ্রের অর্থনীতি এবং নতুন 
সংস্কৃতি নয়! গণতন্ত্র সংস্কৃতি। 

এই হুল বর্তমান চীন বিপ্রবের এতিহাসিক বৈশিষ্ট্য । চীনে বিপ্রবী কাছে 
নিযুক্ত যেকোন রাজনৈতিক পার্টি, গ্রন্ণ বা ব্যক্তি যদি এই এতিহাসিক 
বৈশিষ্ট্য বুঝতে না পারে, তাহলে তারা ক্প্িৰক পরিচালনা করছে পারুবে না, 
পারবে নাবিপ্রবকে জয়ের পথে এগয়ে নিয়ে যেতে। বরং তাঁর। জনসাধারণ 
বরৃক পরিত্যক্ হবে এবং শেষ পর্যন্ত পিঃনঙ্গ হতাশার মধ্যে তাদের নিমজ্জিত 
হতে হুবে। 
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৪। চীনের বিদ্লাব বিশ্ববিচাবের অংশ 

চীনের বিপ্লবের এঁতিহাপিক টৈশিষ্ট্য হল 'ই যে, এই বিপ্লব ছুটি পর্বে 
বিভক, গণতস্ত্রো পর ও সখাজতঙ্ছের পর্ব । গুথম পর্বের এই গণতন্ত্র এখন আর 
সাধ'রণ ধরণের গণ-স্র নয়) এ এক চীনা কায়দাপ) এছ বিশেধ এ নতুন ধরনের 
গণক্স্্র- নয়া গণ 'ম্। তাহলে কিকরে এই পতিহাপিক পিবশি্য দেখ দিল ? 
বিগত একশ বছর ধরে টি ভা! বিদ্যমান ছল, নং সপ্ত ধু ভার উদ্ূল 
ঘটেছে? 

শীনের ৪ ছুর্সার এ্াতিহাসিণ বিকাশকে মোটামুটিভাবে বিচার করে 
দেখপেই এটা স্পট হয়ে টঠবে যে, অংধি যুদ্ধ শকাবহিত পরের যুগে এই 
এট্ঠাপিক বৈশিষ্ট ছিল নাও বর আরও পরে প্রবম দামাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ ও 
রাশির অক্টোবর বিএবের পরেই শধু এই বৈশিষ্কোব জনি তদেছে। 1 এখন দেখা 
যাক কি করণে এই ইবশষ্ঠেত হগী ১৭ 

এটা খুবই স্পঠ যে, ১নের বতমান সমাজের ১৫িক্র খেহেতু পনিবেশিক, 
আধা-ুনশিবেশক ও আবা-পামস্থতাস্ত্রিক, হাই উনের বিপ্লবকে অবশ্যই ছুই 
পর্বে ভাগ কণ' যায় : এ্রথন পরের কাজ হত সমাজের এই উপনিবেশিক, 
আধা-ওপনিবেশিক ৭ অংধা-সাখগ্ততাঙ্ত্রিদ বূপকে একটা স্বাধীন, গণতন্রিক 
সমাজে পরিবশ্ত করা; িতওয় পদের শাজ হল বিপ্রবকে এগিয়ে নিয়ে 
সমাজতাগ্রিক সমাজ প্রন করা এখন যে কাজ আমরা বরভিত তা চীন 
বিপ্রবের প্রথম পরের কাজ। 

এই প্রথম পরবে? শ্রপততিব পবায় শুরু হয্েহে ১৮৪৭ সলের আকিং যুক্ধের 
লময থেকে । অথাৎ, যখন চীনের সমাজ তার সামস্তুতাস্থিক কূপ বদলে আধা- 
উগনিংবশিক,। অ.ধা-সানগুতাস্তিক কপ গ্রহণ করতে শ্রক্ধ করেছে, সেই মময় 
থেকে । হারপর ঘটে এক এক লরে ভাইপিং শ্বগীয় কজ্যেব মানন্দালগন, চীন 
ফরাসী যু চীন-জাপপ যুদ্ধ ১৮৯৮ সালের সংঙ্গরি আন্দেগিন, ১৯ সালের 
বিপ্নব, ৭ঠ! মোর শান্দোলন, উদর অভিয।ন কূষি-বিপ্র বেপ যু ও বততমান জাপ- 
বিরোধী প্রাতিবোধ যুদ্ধ -এসবগুলি সংঘটিত ২০* পুকো এক শতাব্দী লেগেছে । 
একট নিদিষ্ই অথে বিচা করলে এই সমস্ত আন্দোলনই চীন বিপ্লবের প্রথম 
পথের কাজ সম্পানের প্রয়স। চীনের জনগণ এইমব বিভিন্ন আন্দোলনের 
সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বিপ্লবের প্রথম পরক্রে কাজ সম্পাদনের প্রয়াস 
চালিয়েছেন, সামআাজাযবাধ ও সামন্তবাদী শক্তির বিরোধিতা করেছেন, স্বাধ ন 
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মাও (২য়)-২১৮ 


গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং প্রথম পর্বের বিপ্লব সম্পন্থ করান জন্য সংগ্রী্ 
চাপিয্বে এসেছেন। আরও পূর্ন অর্থে ১৯১১ সালের বিপ্লব এই 
বিপ্রবের শুরু । সামাজিক চবিজের ধিক থেকে এই বিপ্লব হব বুর্জ'য়! গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব, সর্বঠাতরাশ্রেণীর সমাজভান্তরক্ট বিপ্লব নয়। এ বিপ্রব আজও সম্পন্ন হয়নি, 
তা সম্পন্ন করতে আরও বিরাট প্রচেষ্টার প্রয়ে।জন। কারণ এ বিপ্রবের শকুরা 
এখনে। দীরুন শক্তিশ'লী। “বিপ্রব এখনে সংফল্যমণ্ডিচ হয়নি) কমবে ছদের 
অবশ্যই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে' ডঃ নান ইয়াৎ-সেনের এই উক্তি বুর্জোয়া 
গণতান্ত্রিফ বিপ্রবকেই বোঝায় । 

কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রণম সামীজাবাদী বিশ্বমুদ্ধ শুক্ক হবার এবং ১৯১৭ পালের 
রাশিয়ার অক্টো বিপ্রবের সাফলোবু ফলে এনিয়াবর ছন্ব ভাগের এক্ভাগে 
সমাজতান্ত্রক বাষ্র গঠিত হবার পর চীনের বুজায়! গণত্রাব্রিকক বিপ্লবে একটা 
পরিব্তন ঘটে। 

এর আগে চীনের বুজৌদ্ন! গণভান্ত্রক বিপ্রব ছিল পুবাণো ধরনের বুজায়। 
গণতাস্ত্রিক বিশ্ববিতবের অন্তভুক্ত এবং পুবানো বুর্গোয়া গণতান্তরকক বিশ্ববিপ্রবেরই 
একটি অংশ 

এ সময় পেকে চীনের বুজীয়। গন শান্তি বিপ্রবের চপিত্রের রূপীস্থর ঘটেছে, 
তা নতুন ধরনের বু'্জীয়া গণতাস্তথি্ বিপ্রবের আকতায় চলে এসেছে। বিপ্লবী 
ফ্রণ্ট গঠনের দিক থেকে দেখলে তা তথন থেকে সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্্ি* 
বিশ্ববপ্ন বর অংশ হয়ে দাড়িয়েছে। 

কেন এমন" হল? কারণ প্রথম সাম্রজাবাদী বিশ্বযুদ্ধ ও প্রথম সফল 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব_অক্টোবর বিপ্রৰ-ছনিয়ার ইঠ্হাসের গৌটা ধারায় 
পরিবতন এনেছে এবং ছুনিক়ার ইতিহাসে নতুন এক যুগের সুগনা কবেছে। 

এই যুগে পৃথিবীর এক অংশে (অংশটি সারা দুনিয়াব্র ছয় তাগের একভাগ ) 
বিশ্ব পুঁজিবাদী ফ্রন্ট চূর্ণ হয়েছে, 'আআর বাকি সব ভাপুগা্েই তার ক্ষগ্ফুতার 
চিহগুলে। পূর্ণভাবে ফুট উঠেছে॥ এই যুগ পুজিপাদী ছুনিয়ার বাকি 
অংশকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ভন্য ক্রমেই বেশি বেশি করে উপনিবেশ ও 
আধ! উপনিবেশগুলোর ওপর নির্ভর করছে হচ্ছে; এই যুগে গঠিত হয়েছে 
এক সমাঙ্গতাগ্্রিকক রাখী এবং সেই রাষ্টু ঘোষণ। করেছে যে, সমস্ত উপনিবেশ 
ও আধা-উপনিবেশের মুক্তি-আন্দোলনের সম্থনের জন্ত দে সংগ্রাম করতে 
চায়; এই যুগে পৃঙ্দিব দ্বী দেশগুলোর সর্বহারাশ্রেণী সামার্জিক-সাআজাবাঘী 


৪৩৪ 


সোশ্তাল ডিমোক্রাটিক পার্টিগুলোর গ্রভাব থেকে দিনের পর দিন মুক্ত হচ্ছে এবং 
উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগু'লান্র মুক্তি-মান্দোলনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা 
করেছে-_এখন একটি যুগে সমত্রাজ্যবাদ অর্থাৎ আস্থর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণী ও 
আস্তর্জাতিক পু'জিবাদের বিরুদ্ধে যে-কোন এপনিবেশিক বা আধ -ওশনিবেশিক 
দেশের বিপ্রবক আর পুরানো ধরনের বুজোয়া গণহাস্িক শিশ্ববিপ্রবের আওতায় 
পড়ে না, পড়ে নতুন ধরনের বিপ্লবের আওহায়। এবিপ্রব এখন আৰ পুরানে! 
বুয়া ও পুঁজিবাদী বিশ্বত্প্রবের অংশ নয়॥ এ বিপ্লব এখন নতুন এক 
বিশ্ববিপ্রবের অংশ, অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণীব সমাজনান্ত্রক বিশ্ববিপ্রবের অংশ হয়ে 
দাড়িয়েছে । এই ধরনের ধ্প্িশী উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশসধৃহকে আর 
বিশ্ব পুক্িবাধা প্রতিধিপ্রবী ফ্রণ্টের মিত্র হিসেবে দেখা চলবে না, এগুলি বিশ্ব 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবী ফ্রণ্টর মিত্রে পরিণত হয়েছে । 

যণ্দও সামাজিক চরিতের বিচারে উপন্নবেশ এ আধা-উপনিবেশের এই 
বিপ্লবের প্রথম পর্ষ-য় বা প্রথম পর্ব এখনো মূলতঃ বজে যা গণশস্িঃই রয়েছে 
এবং তার বংস্তব দাবি য'দও হচ্ছে পু'জিবান্রে বিকাশের পথ পিদ্ার করা, তবু 
এই বিপ্লব আর সেই পুরানো ধরনের বিপ্রব নয়_যা হুজেয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে 
পরিচালিত হতো! এবং যার লক্ষ্য ছিল এক পুণ্জিবাদী সমাজ ও বুর্জয়া 
একনয়বত্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলা । বরং এই খিপ্রব এক নতুন ধরনের টিপ্রব, 
যা লর্বহারাশ্রণীর ন্তেত্েে পত্রিগলিত এবং যার পক্ষ্য বিপ্রবের প্রথম পায়ে 
এক নয়া-গণতান্ত্িক সমাজ প্রতিষ্টা এবং সমস্ত বিপ্রণী শ্রেণীর যুকধ এক- 
নায়কত্বাধন ব্রাষ্্ী প্রতিষ্ঠা করা। স্থতরাং এই বিপ্রবই আবার সমাজতাস্ত্র 
বিকাঁ'শর জন্য আরও বিদ্যুৎ পথ পরুক্ছাব্র করুবে। অগ্রগতির পথে তার শক্রঘের 
অংশ্থ।র পর্বিত্তন এবং তার শিত্রদর পুবঙনের কারণে এই বিপ্রবকে আবার 
কয়েবটি পধায়ে ভাগ করা চলে। কিন্তুতার মূল চারত্রের কোনও পর্বিবর্তন 
হবে না। 

এই ধরনের বিপ্রব সাআাজাবাদের একেবারে মূশে আঘ'ত করে, তাই 
মাআজ্যবাদ একে সন্থ করে না) বরুং এর বিরোধিতা করে। কিন্তু অন্তরদদিকে 
সমাজতম্্ব একে সহ করে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সমাজতা স্ত্রকক আস্তর্জাতিক 
মর্বহীব্রাশ্রেণী একে সাহায্য করে। 

তাই, এই ধরনের বিপ্লব অনিবার্ধভাবে সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব- 
বিপ্রবের অংশে পরিণত হয়। 


৪৩৫ 


চীনের বিপ্লব বিশ্ববিপ্রবের অংশ'--১৯২৪-১৯২৭ সাপে চীনের প্রথম 
মহাবিগ্রবের সময়কালেই এই শিভুলি বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল। পেশ কক 
ছিলেন চীন" কমিউনিস্টব), এবং তখনকার ধিনের স'আজা ধাদ-সামস্তবাধ- 
বিরোধী সংগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা সঙ্চলেহই একে সমথন 
জাঁতিয়েছিলেন | শুধু এই তত্বের অথটা তখনো খুব বেশি ম্পঞ্ট করে তোপ! 
হয়নি, তাই লোকের মনে €ুছটি সম্পর্ক কেবলমাত্র একা অস্পছ ধারণ! 
ছিল। 

এই ববিশ্ববিপ্রৰ' আর পুরানো বিশ্ববিপ্রব নয়, পুরানো বুজোয়া বিশ্ববিশ্লং 
বহু দিন আগেই শ্ষে হয়ে গেছে; এব্প্রিব নতৃণ বিশ্ববিপ্রব' সমাজতান্ত্রিক 
বিশ্ববিপ্রব। ঠিক এইভাবেই এই ধরনের অংশ বলতে পুরানে। বুঙ্গোনা 
বিপ্রবের অংশ বোঝায় নী, বোঝ'ম়ু নতুন সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের অংশ। 
এ এক বিরাট পরিবর্তন । পুধিবীর ইতিহাসে এতবড পরিবঙন এর আগে 
আর হুদনি। 

ত্যাশিনের তত্বেন ওপর ভিত্তি করেই টনের কমিউনিস্ট£া এই নিভুলি বাকবা 
উপস্থাপিত করেছিলেন । 

অক্টোবর ব্প্রিবের প্রথম বাধিক" উপলক্ষে লেখা একটি প্রবন্ধে ১৯১৮ সালেহ 
জ্ালিন বলেছিলেন ; 

অক্টোবর বিপ্রবের ছুনিযাব্যাপী মহান তাৎপধ প্রকাশ পাচ্ছে প্রধান: এই 
ভথাগুলোর মধ্যে : 

(১) এই বিপ্রব জাতীয় সমশ্তার পরিধিকে বিভ্তৃত করে পিয়েছে--তাকে 
ইউরোপে জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাংশিক সমন্ত। থেকে বপান্তরিও 
করেছে সামাজ্যবাদের কবল হতে নিপীড়িত জাতিসমুচ, উপনিবেশ ও আধা 
উপনিবেশগুলোর মুক্তির সাধাগণ সমসায়: 

(২) এট] তাদের এই মুক্তির বিপুল সম্ভব ৪ পেঠদিকে অগ্রল 
চবার পথ খুলে দিয়েছে; এইভাবে এটা পাশ্চালা ৪ গ্রচোর নিপীড়ি * 
জাতিগুলোর মুক্ষির কাজকে অনেকটা স্হজতর করেছে এবং তাদেরকে টেনে 
এনেছে সাম।জ্যবাদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের সাধ।রণ ধারায়, 

(৩) এইভাবে এটা সমাজতান্ত্রিক পাশ্চাত্য ও দ্ালত্বশৃংখলে 
আবদ্ধ প্রাচ্যের মধ্যে সেজুবন্ধন রচনা] করেছে এবং রুণ বিপ্লবেঃ 
মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সর্বহারাশ্রেণী থেকে পুরু করে প্রাচোর অত্যাচারিত 


জ[তিগুপি পথস্ত সর্ব শিখ সাম্রাজ্যবদের বিকুদ্ধে এক নতুন বিপ্রণী ফর 

কটি করেছে ।৫ 

এষ প্রবন্ধ রচনার পর খেকে স্তাপিন বারবার শিক্পেক্র হবকে পরিষ্ফুট করে 
হপেছেন যে, “শলিবেশ 2 আধা $পলিবেশের বিপ্রত পুহানেো প্রকানেরু বিপ্রঃ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হে পর্বহারাশ্রণার সমাহতাঙ্থিক টিিবের আহশে পহিণন 
21 এথনপাব ধনের গে গর ভ জাতীয়তাবাদাদবু ৯15 বিতকি প্লাগ 
শখা ৯১৫ ৭1 পরব ৩ শে ছুব হা কাপ প্রকাশিত এখটি প্রণন্ধ স্থ লন এত 


৪.7 সব ৮৪ লন যুছাথ বায ফা ৮৭0 এ প্রবল 


৯৪ 
স্স্স্ 
গড 
ঘা 
পক 
[এ 


নু 
অপপ* জাতিয় সমস্য। এসঙে লন লাম পুস্থালত অস্থি, 
পণজ'টর নাম দাশ পন গানকে মারি পবা । হই পবস্ছটিত৯ নিদ্ুলিিত 
»'এ-্ছ*টি রয়েছে 
২৮২ ভি 2 ক দি€ুকী হু কা শ্াটিনত আবাদ ও জাতি" 
খল তা? পুলি এটি শানু কব হলিনি5 ডান কবেতেন 


এখানে পছ্ মাচ 2 টিপায়মাল পু জটপর এপস্থায় আতিক সাগাষ 


ঘ $ মি ৮ রথ শপ পজ ৬ কি চিএ 

২ সত কিলার শীতজাদণ এধাক বর ৮০ 28: ৯:8৫ পেছন 
! ? রড. ৮ ৮৪ লি 

১৯14, ৮2৮ ৪1 8) বাদ ০০ 257 তহাও + ও ৭19২ 1 55 লক 

রা ? ৮ মা ঢা ৮ %.৮ চা ৮ টি 

5 তু? ্ ৪ দি ভর্ি।2 ৮, ৮1১ শি কি রা এ ্‌ বাশ 214 হা নগর ! ০৬1 

411 ১ লং *। ১4 ০১০ ৮৮1 2 জল চান থা হং 

টি 54 ৬৭ ০1 %$ 1 এজ, 4 না ) ** 1 ৮1 * 1 1 রে 

শু সাব রা 2771 595 হত জাত ঠা মাবীণযাদ দু দিতে 

চে 


4 শু নি ।.. ৮৭১ ০০ 2 ৮ . 
[*শুপা,পা উপবশান ততস্টা হিল শত তন আজ পযক্শত আধা 


ডি রর রব রশ র্‌ ॥ এ ৪ 6৫ রি 
৪) 1. পা ও. ই ঠীত ৫ দ্ধ গ 7 ধা । | ও হি 1 ও ্ দু ভি খ ৮ হসবেই 
শ শখ 
এ ৃ উট, র্‌ ৮ ৫18 ৭ 1 ৮০ ৃ 1 চি 2 পনি ৮ ক] কার্প 
৮ । তত শত ক 47 চি রা নি - ৬ লি হল ০72 বর ঢা 
রি 11 রি পা স। চা ট্ী ছু ৮ রং শ 1, ৮ পঁ |, * এ ৮ টে (১) । একী ৮ 


ঠ কি অন্টাত চুসি শাশয লু অ্াবগ নব ছু ৮য় মনকে হুয়া গণ 


॥ ৮২১১ * ই -্প ্ মাপ ৬ 
শব রি | ১) শে এ, হক ওত ৪ এ ্ 2 ন ধা সম নিতবিনি আন 
গণাঞ্ রি ও ছে ঠাই, 75 তি, ৬ উই হাতত 


এক্ুৎত ৯,স্ ছা আকন সাসকে আলে শা সবসংকলনা 
শাঁমিক প্রতন্ধহ এ নন বলছেন? জাত গার মুল বিষ আত্মদিয়ন্ত্রগের 


ঘরধকার মত সপাহণ গশতা্রত আন্োহনেখ অংশ নয়ত তা এথন 
সাধারণ সর্বহ141, সমাজতাদ্তিং বিরিবেরই অংশে পরিণত হয়েছে জাতী: 


এ৩৭ 


নমস্যা সম্পর্কে লেনিন ও রুশ কমিউনিজ যের অন্তান্ত প্রতিনিধিদের পরবর্তী 
রচনাঙুলোর উল্লেধমাত্রও আমি করছি না। এতসবের পরে, বত্তধানে যখন 
নতুন এতিহাপিক পরিস্থিতির ফলে আমরা এক নতুন যুগে সর্বহারা 
বিপ্লবের যুগ প্রবেশ করেছি, তধন সেমি5 আবার রাশিপ্নার বুর্জোয়া গণ- 
তাস্ত্িক বিপ্রবের আমলে লেখা শ্তালিনের পুণস্তকার অংশবিশেষের থে 
উল্লেখ করেছেন, তার কী তাৎপর্য থাকতে পারে? এর শুধু এইটুকু তাৎপর্য 
থাকতে পারে যে, পেমিচ যে উধুতি দিয়েছেন তাতে তিনি স্থান, কাল, 
ও জীবন্ত এতিহাসিক অবস্থ'র কথ। মনে রাখেননি । এর দ্বারা তিনি 
ম্ববাদের সবচেয়ে মৌলিক দাবিই আগ্রা করে বসেছেন। তিনি এটা 
বিবেচনা করেননি যে, একটি এতিহামিক অবস্থায় যা সত্য, অন্ত এতিহাসিক 
অবস্থায় তা ভূলও হতে পারে ।৬ 
এ থেকে জানা যায় যে, ছু'ধরনের বিশ্ববিপ্রব আছে। প্রবম ধরনের 
বিশ্ববিপ্রব হচ্ছে বুর্জে য়া অববা পুঃঞজিবাদী পর্যায়ের অন্ততৃকি। এই ধরনের 
বিশ্ববিপ্রবের যুগ অনেক আগেই শেষ হয়েছে । ১৯১৭ সালে যখন প্রথম 
সাতরাঙ্গ্যবাদী শিশ্বযুক্কধ বেধে উঠন, আরও বিশেষ করে ১৯১৭ সালে যখন 
রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্রব সংঘটি 5 হল, তখনই ওই যুগর লম।প্তি ঘটেছে । তখন 
থেকেই শুরু হয়েছে বিতীয় ধরনের বিশ্ববিপ্রবসর্বগারা লনাজ্তান্রি ক বিশ্ববপ্রব। 
এই বিপ্রবের প্রধান শি হচ্ছে পুঞ্জিবাদী দেশগুলোর সর্বহারাশ্রেণী ; আর শির 
হচ্ছে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের নিপীড়িত জাতিগুপি। পিপীড়িতজাতির 
যেকোন শ্রেণী, পার্টি, বা ব্যক্ষি বিপ্রবে যোগদান করুক না কেন এ ব্যাপারে তার 
নিষ্গের মচেতন ছোক বা না হোক কিংবা বুন্বুক বান! বুঝুক, যতদিন 
তার। সাআঞ্যবাদ-খিরোধী থাকবে ততদিন তাদের বিপ্রব সর্বহারা সমাজ- 
তাস্ত্রিক বিশ্ববিপ্রবের অংশ হবে, আর তাঁরা নিজেরাও এ বিশ্ববিপ্রবের ষিশ্ 
হবে। 
চীন বিপ্লবের তাৎপর্য আজ ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে । এখন এমন এক লময় 
এস পড়েছে, ঘখন পুঁজিবাদের অর্নৈঠিক ও রাজনৈঠিক নংকটগুঃগা 
ছুনিয়াকে দ্বিতীয় বিশ্বধুছ্ধের দ্বিকে ধাপে ধাপে টেনে নিয়ে চলেছে; যখন 
মোতিয্বেত ইউনিয়ন সমাঙগতঙ্তর থেকে কমিউনিজষের নিকে উত্তরণের যুগে এসে 
পৌঁছেছে এবং নাহ্রাঙগাবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা ও পুর্দিবাদী প্রতিক্রিয়ার 
গুপর আধ হানার অন্ত সার] ছুনিয়ার সর্নহারাশ্রেণী গু নিপীড়ত 


৪৩৮ 


জাতিগুলিকে পরিচালিত ও সাহায্য করার শক্তি অঞ্জন করেছে; যখন বিভিন্ন 
পুঁজিবাদী দেশের সর্মহারাশ্রেণী পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ কর! ও সমাজতগ্র প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য গ্গ্তত হচ্ছেঃ এবং যখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীন! 
সর্বহারাশ্রেণী, কষকসাধারণ, বুদ্ধিভীবী ও অন্যন্য পেটি-বুর্জোচারা একটা মহান 
স্বাধীন রাজনৈতিক শক্ততে পরিণত হয়েছে । অজ এমন একটি যুগে বাস করে 
আম্রাকি উপলব্ধি কুপুব না যে, চীনের বিপ্রবের বিশ্বচাখপর্ আরও বিরাট 
হয়েছে? আমি মনে করি, আমাদের তাই করা উচিভ 1 চীনের বিপ্রব 
বিশ্বধিপ্লবের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। 

সামাজিক চ্রিত্রেপ্র বিচারে চীনের বিপ্রবের এই প্রথম প্যায় (এই পরায় 
আবার বক উপ-পর্।াসে বিন ) একটা নতুন ধরনের বুর্জোছ। গণতান্ত্রিক বিপ্লব, 
এখনো! সেট] সর্মহাতাত্রণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব নয়। ঘবে বহু আগেই এই 
বিপ্রব সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্রবের অশে পত্রিণত হয়েছে; অধিকস্ত, 
আজ ত1] ওই বিশ্বধিপ্রবের এক মহান অংশে এবং এক মহান মিত্রে পরিণত 
হয়েছে । এক বিপ্রবের প্রথম পর্ব বা পায় হিশ্চয়ই চীনা বুজেয়া একনায়কত্ের 
অধানে পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ০য়_তা হতেও পারে নাও এর ফলে 
হবে টান! সর্বহারাশ্রেণীর ন্তেতব পরিচালিত উনের সমস্ত বিপ্রবা শ্রেণীর 
যুক একনায়কত্বে: অধীনে নক্ষ'-গণতাগ্র সমাজের প্রতিষ্ঠী ; তারপর বিপ্রবকে 
অগ্রণর করিয়ে নেওয়া হবে থিতু পর্যায়ে, যে পর্যায়ে (পে সমাজতাম্রক সমাজ 
প্রতিষ্ট করা হবে। 

এই হচ্ছে বর্তমান চানের ংপ্লবের সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য, এই কুড়ি 
বছরের (১ঠ1 মেরু আন্দোপন থেকে শুঞ্ করে) নতুপ খিগ্রপা ধারা । এই হচ্ছে 
তার জীবন্ত বাস্তব মর্মবস্ত | 


৫। নয়। গণতন্্রের রাজনীতি 

চীনের বিপ্লবের নতুন এতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হল এই বপ্রব ছুটি এতিহাসিক 

পর্ধায়ে বিভক্ত ; প্রথম পায়টি হল নয়-গণতান্ত্রক বিপ্রব। কিন্তু চীনের 

আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অথনৈতিক সম্পর্ক গুলোর মধ্যে এই নতুন বৈশিষ্ট্যের 
ৰাস্তব অভিব্যক্তি কিভাবে ঘটে? এট আমর এখন ব্যাখ্যা করুব। 

১৯১৯ সালের ৪ঠ মে'র আন্দোলনের (১৯১৪ সালের প্রথম সাত্রাজ্যবাদী 

বিশ্বযুদ্ধের ও ১৯১৭ সালের রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্রবের পরে তা ঘটেছিল) 


৪৩৪ 


'আগে চীনের বুজো ঘা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক পরিচাপঞ্ে ভূমিকা পালন 
করেছিল চীনের পেটি-বুক্গোয়া ও বুজোঁয়াশ্রেণী ( তাঁদের বুদ্ধিজীবীদের মাধামে ) 
তখানা পর্ষস্ত ই'নের সর্বহারাশ্রেণী সচেতন ও স্বাধীন শ্রেণীশক্ত ছিসেবে 
রাজনৈতিক মঞ্চে আনি ত'নি; আবা শুধু পেটিবুঙ্থায়া ও বুজেয়াশ্রেণীর 
অনুগামী হিপেদে বিপতে অংশগ্রহণ কত্ছিল । যেমল, ১৯১১ সালের বিপ্রবে 
সর্বহারাশ্রেণীরও ছিল এলপ্কম আবন্থ' 

“ঠা দেব আনেন তল পল। মর্দিও চীলা জাতায় বুগ্গোগাশ্রেণী অব্যাহত 
ভাবেই বিপ্রতে যোগদান কদতে থাকে, তবু "খন বুগোয়াশ্রেগ। আর চীনের 
বুজে য় গনশাদ্্ত বপ্রনের গাঙ্গনৈতিক পরিচাপক ছিল না, পারটালক ছিব 
চীনা সবহ.:'শ্রেণী । 'সজেদেন লিঠাশের ধাপে ৪ রশ প্শ্িবের প্রভাবে 
চীনের স্ণহারা শ্রণা ১৭০ কুট নেতন ও স্বাধীন রাসনিতিক শাকছে পরিণত 
হয়েছে! “িআজা 1 ধরল তে কা নগ্র্ শ্েগান এব শর গোটা বুদ 
গণতাস্ত্র্* বিপ্রবেত সম্পূ্ পর্ষঈইসটি সীনেণ কিউ শ'ঠিহ উপস্থাপিত 
করে: আব 292 হাচি নসন শাটি একাই কাাওপ্ররা৬ এগিয় শিক 
যায়। 

চীনের জাশী হজে য়াশ্রেণা হল একটি ইপনিবেশিক ও আতা 
ইখনিবেশিক দেশের পুজাযাশ্রেনী, এবং তালা সম্রানাণীদের ছার 
অত্যাচারিত ' ম্মহএন, সভরাঙজাগাধী যুগেও ভাবা শিট তমা লে শ নিদিঃ 
মায় বিদশী “মি লারা এ স্বদেশের আমলা দিক হব সব্কাছের 
রিরোধিহ; করার বিপ্রণ চরিত কল যুগে পুণে পবা সঃক তই ভ্তি 
তার্দের বি 
অভিয'নের প্র কীতা ১ এত হাতের ভার, বিকোশ্িতা দিত চায় কাদের 
বিরুদ্ধে তারা এরবহ।কশ্রেণ। শি চটবুজাযাদীর ১১৭ 217 এ এত পাহে। 
চীনের বু 1শশ্রেণ। নং পুরাতল শপ জের বু থা, আর অধ্যে এখালেহ 
তকাছ। যেছেত বুপা ত কশ সামাদ! ছিপ এগ ননদিক সামস্থতান্ত্রক 
সাঅভজ্যবাদী দেশ যে তিল ছিন্ত এদশের ওপর নিও শ.ঞএণ চালাত-- 
সেইজন্ক রুশ বু শ্রযর নধ্যে কৌন শিপ্লিণী চরিত্র হি হা সেখানকার 
সর্বহারাশ্রেণীর বহিপ্য ছিপ বুজেওয়াশ্রেশী : বিরোধিতা করাও শোর সংগে হাত 
মেলানো নয় । গন্ধ চন একটি উপনিবেশিক ও আাধাষ্টপনিবেশিক দেশ, 
এবং সে হচ্ছে মাগ্রান গাক্রদ্ণের শিবা, তাই নিগি& সমযকালে ও নির্দিষ্ট 


কি 


শত ত প্চশ্থ পাল &। ৯১১ সত পপর এবং উপহ 
রি 
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মান্্রয় চীশ। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর একট! বিপ্লবী চরিস্ আছে। এখানে 
পর্বহারাশ্রেণীর কর্তবা হপ জাতীয় বুর্জায়াশ্রণীহ £ই ত্প্রিবী চবিত্রকে অবহেল! 
ন! করে সম্রঙ্জাবাদ ও "মামলাতাস্িক যুক্ধব]জ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সংগে 
ধক্তফ্রণ্ট গড়ে োপার ০ষ্। করা।। 

এদ্দিখে শাবার গুপনিবে শক ও আ'ধ-ওপনিবেশিক দেখেন বুর্জোয়া হবার 
কানুণে চীশের ছাতীয় বুর্জেযাশরেণী অর্থনৈতিক ৪ র্াঙডনৈতিক দিক থেকে 
অত্যন্ত তর্বং, এইজনা এদের চব্রিক্ে গার একটা বৈশিট্য দেখা যায়-_ 
বিপ্লবের শর সধাগ মাপার কার প্রবনতা | মীনের জাতীয় বুর্জায়াশ্রেনী 
বিপ্রবে মংশগ্রচণের সদায়ও শামাজাবদেল সঙ্গে এপারে সম্পর্ক ছিন্ন করতে 
চা না এবং জমির খংজন। গ্রচণে মাধাম গ্রানঝলকে শোষণ করার সতগে 
পার শনিষ্ঠ 510 মুক্ত ক ভাত সামাঙ্গাবাদ-ক সম্পণ্ূপে উচ্ছেদ করার 
£চ্চা শি লামথা উদর নেও তুল্তাপী শক্কিত। সম্পুর্কাপ উচ্ছেদ করার 
হচ্ছ] এ 1 থা তদের কা তত চটসিন দলের পা 2 গর ০৭7, নু বুর্জে য়া 
গণনা) খপ্র বর দুটি শৌলেছ সমপ্যার পমার ন বরা বা ছটি মৌলিক কর্তবা 
“ম্প্ন কে ১৮০ জাত স বুগগয়াশ্রীীত এর সম্ভব নট সীনের বুজি 
"ভাসা: -ঘদ্রেরু প্রতিলিদিত্ব 8৫ কুপ্খিনতাঙ সম্পকে বলতে গেলে, 
তা ১৯ ৭ :২কে ১৯৩৭ পণন্থ এঠ দর্ঘ সকালে পাম'জ্যবাদীদের কোলে 
এথা গুশেেছে) এবং সংযফুতীপ্ধিঃ শকিলেো।র সঙ্গে জেট বেধে ধিপ্রবী জনগণের 
বিরোধ! করেছ ১৯২৭ সালে এর পলবতনকানগের একটি নিদি& 
দমনে ১তেবু আশায় বুজ স'শ্রণাও প্রা বিপ্রিবের পক্ষ নিয়েছে বর্তমান জাপ- 

বিবেধী প্রতিবোধ-যুদ্ধ বুচ বুজ গাধর এক] অংশ-গি্াং ডিগ্ুঘেই ঘও 

প্রা ও শক্রুর কাছে আাহসদর্পন হার বৃহ সুজাগাশ্রেণীর বেইমানির অক 
নতুন পার5য় দিয়েছে । চীনের বুজাধাশ্রেগব সাথে অভীতের ইউরোপ ও 
আবেরিচার ধশগুলোর১, বিশেষত ফ্রান্সে: হজের শ্রেঠার এ হস আর এব০ 
'পার্থক) । হউরোপ ও জাবেরিকাব দেশগুলোতে, ।বখেষওঃ ফ্রাম্দে বুজোরাজেন 
ঘখণ তান প্প্রধী যুগ 'ছপ, তখন দেখানক।র বুদতায়) বিশ্লব তুশনামূলকভ বে 
সম্পূর্ণ ্গ ছি”, কিছু টানের বুজোয়াশ্রেণীর মধ্যে সেই পরিমাণের সম্পূর্ণ ্গ বিপ্বব 
কহার মৃত নেই । 

একধিকে ধিপ্নবে যোগদান করার সম্ভাবনা, অন্ত্দকে বিশ্লবের শক্রর সঙ্গে 
মাপোষ করার মনোভাব--চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্রের এই হুল দ্বৈত চরিত 
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“তার মুখ উভয় দিকেই ফেরানো" । এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকার 
ইতিহাসে দ্বেখা যায়, দেখানকার বুংর্জায়াদের এইরকম ট্বত চরিজ্র ছিল। 
ষখন তার] শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হয়, তখন শ্রথিক ও রুষকদের সাথে হাত 
মিপিয়ে তার! শক্রর বিরুদ্ধে রুখে দীড়ায়; আবার শ্রমিক ও কৃষকরা যখন 
জেগে ওঠে তখন ভারা শত্রুর স'থে হাত মিলিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের 
বিরোধিতা করে। বিশ্বের সকল দেশের বুর্জায়াদের পক্ষে এই হুল সাধারণ 
নিয়ম । তবে চীনের বুজোয়াদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য একটু বেশি পরিমাণে 
দেখ! যায়। 

চীনে এটা ম্পই যে, যে-কেউ পাআ'জাবাদ ও সামন্তবাদী »ক্তিগুলিকে 
উৎখাত করতে জনগণকে নেতৃত্ব দিতে পারবে-_সে-ই জনগণের আস্থ। অর্জন 
করতে পারবে, কারণ জনগণের মারাত্মক শত্রু হচ্ছে সাম্রাঙ্যবার্দ ও সামস্ত- 
বাদী শক্তি, বিশেষ করে স'আজ্যবাদ। আজ যে-কেউ জাপানী স আজ্যবাদকে 
বিতাড়িত করতে এবং গণতান্থিকক সরস্থার প্রদর্তন করনে জনগণকে ০্তৃঙ 
দিতে পারবে সেই হবে জনগণের আত্াণকতা।। ইতিহাস এট] প্রমাণ করেছে 
যে, এই দারিত্ব সম্পন্ন করতে চীন। বুজ্োয়াশ্রেণী অক্ষম, এই দায় স্বহারাদের 
কাণেই এসে পড়তে বাধ্য । 

অতএব পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, চীনের সবহারাশ্রেণী, কৃষক, 
বুদ্ধিজীবি ও অন্তান্ত পেটি বুর্জোয়ারাই হচ্ছে মুল শক্তি যা দেশের ভাগ্য নির্ধা বণ 
করবে। এই শ্রেণীগলোর কোন কোন্টি ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে, বাকিরা 
জাগছে; চীনা গনতান্ত্রিক প্রঞ্জাতঙ্ত্রেরে রাহী ও সরকারা কাঠোমোয় এর! 
অনিবার্ধভাবেই মৌলিক অংশ হয়ে উঠবে, আর সবহারাশ্রেণী হবে নেতৃংত্বর 
শক্তি। যে চীন! গণতান্ত্রিক প্রজাত্আ্জ আদ আমরা গঠন করতে চ.ই, ত 
সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে সকল লাআজ্যবাদ-বিরোধী ও সামস্তবাদ-বিরোধী জনগণের 
যু একনায়কত্বাধীন গণতান্ত্রক প্রাত্গ্ই কেবল হতে পারে। এটাই হবে 
নয! গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, খ।টি বিপ্লবী তিনটি মহান কর্মশীতি-সহু নতুন তিন 
গণ-নীতির প্রঙ্গাতস্র। 

এই ধরণের নয়া-গণতান্ত্র প্রজাতস্ একদিকে যেমনি প্রাচীন ইউরোপ 
আমেরিকার বু'্জায়! একনায়কত্বাধীন পুঁজিবাদী প্রঙ্জাত্জ থেকে ম্বতয্র, তাই 
নেগুপণি হচ্ছে প্রাচীন গণতান্ত্রচ প্রঙ্গাতম্র এবং ইতিমধ্যেই তা সেকেলে হয়ে 
গেছে। অন্তর্িকে তেমনি তা সোভিয়েত ধরনের সর্বহারা একনায়কত্বাধীন 
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সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকেও স্বতন্ত্র, যে প্রজাতন্ত্র ইতিমধ্যে সোভিয়েত 
ইউনিয়নে বিকশিত হয়ে উঠেছে, এবং যা সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে 
প্রতিষিত হবে! সমস্ত শিল্লোল্নত দেশের রাষ্ত্রি় ও সরকারী কাঠামোয় এটাই 
নিঃসন্দেহে হবে সর্বপ্রধান দপ । কিন্তু একটা নিদিষ্ট এঁতিছাসিক সময়কালে 
গুপনিবেশিক ও আধ'-গুপনিবেশিক দেশের বিপ্লবের জন্ক এই ধরনের প্রজাতঙ্ব 
উপযুক্ত নয়। তাই একটি নিগিষ্ট এতিহাসিক সময়কালে সমন্ত ুপনিবেশিক 
ও আধা-ওপনিবেশিক দেশের বিপ্রবে তৃতীয় ধরনের রষ্টরূই কেবল গ্রহণ 
করা যায়, আর সেই র্াষ্্রক্পহই হল নয়'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র । এটা এক 
নির্দিষ্ট এত্হাপিক সষয়কালের রাষ্ট্ক্প, ভাই এটা হচ্ছে অন্তর্বতা রূপ; কিন্ত 
এট অপনিহাধ কূপ, এটাকে বাদ দেয়া যায় না। 

অতএব, দেখা যাচ্ছে রাভনৈতিক ক্ষমতার (শ্রণাগত বৈশিষ্ট্য অন্রপানে 
দুনিয়ার বিবিধ ধরনের বাঞ্রব্যবস্থাকে মুলত এই তিনটি ভাগে ভাগ কর! চলে-_ 
(১) বুর্জোয়াশ্রেণার একনায়কত্বাধীন প্রজাতস্থ। (১) সর্বহারাশ্রেণীর এক- 
নায়বত্ব'ধীন প্রজাতন্ব, এবং (5) কয়েকটি বিপ্রবী শ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্বাধীন 
প্রজাতম্ত্র। 

প্রথমগুলি হচ্ছে পুরাণে: গণণাস্তিক রাষ্রী। আজ, দ্বিতীয় সাআজ্াবাদী যুদ্ধ 
বেধে ওঠার *র, বনু পুঁজিবাদী দেশে গণতঙ্থের চিহ্ন আর নেই, সেগুলি বু্জায়া- 
শ্রেণীর রক্তাক্ত সামব্রিক একনায়কত্বাধীন বাষ্টে পরিণত হয়েছে বা পত্রিণত হচ্ছে। 
গয়িদার ও বুর্জোয়াদের যুক একনায়কত্বাধীন কতকগুলো দেশকেও এই রকমের 
বাই ছিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে । 

দ্বিতীয় ধরনের বাষ্টরবাবস্থ। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বিভিষ্ত 
পু'জিবাধী দেশে এইরকম রাষ্র প্রতিষ্ঠিত হবার অবস্থা পরিপক্ক হয়ে উঠছে; 
ঘবিহ্তের এক নির্দিই সময়কাল ধরে এই হবে ছুনিয়ার প্রধান রাষ্ট্রন্বপ। 

ভূভীয়টি হচ্ছে গশনিবেশিক ও আধা-ওপনিবেশিক দেশগুলোর বিপ্রবের 
আস্রব্তা রাষ্্ক্প। এইসব বিপ্রবের প্রত্যেকটির নিজন্ব বৈশিষ্ট্য অবশ্যই 
থাকবে, কিন্ত তা হবে মৌলিক অভিন্নতার মধ্যে গোঁণ পার্থক্য মান্র। যতক্ষণ 
পর্যন্ত সেওপি ওঁসনিবেশিক বা আধ-ওসনিবেশিক দেশগুলির বিপ্লব হবে, 
ততক্ষণ পর্ধস্ত সেগুলির রা্ীয় ও সরকারী কাঠামো অবশ্যই মূলত; একইরকমের 
ঘুবে, অর্থাৎ ত1 হবে কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্বাধীন 
নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্র। আজকের চীনে এই নয়া-গণতাম্ত্রিক বাষ্টুক্ধপ হল জাপ- 
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বিরোধী যুকফ্রণ্টের রূপ । এট] জাপান-বিরোধী ও মা ্'জাব।ধ-বিরোধী ) এটা 
আবার কয়েঞ্টি বিপ্লবী শ্রেশীর মৈত্রীবন্ধন এবং একটি যুকফণ্টও বটে। কিছ 
ছুঃখের বিষয়, চীনে আজ দীর্ঘদিন ধণে প্রতিরোধের লড়াই চপা সত্বেও ফামউনি”, 
পাটির নেতৃত্বাধীন জাগপ-বিবেধী গণতাত্রিক থাটি এল গুশি ছাড়া দেশের 
অধিকাংশে গণত্শ্রী*রশেণ কাজ মূল এখনো পযন্ত আসন্তহ হয়ুনি। 
এই মূল হুব-তার শুযো" পয়ে জাপানা সাম্রজাবাদীত। মামাতের ৮১১৯১ অঙান্তও 
ছ্ুত অগ্রসবু হচ্ছে । মাঠ 'ই নী'তর পরিনতিণ ঝাল হয় 21হশোে াখাতধেও 
জ'উদস ১হিয়াহং এ ৩৭ তাবে বিগ হে 

আম) এখ।,শ যে শসা আন16না রাগ, পেল 21%বন্থার সন, । 
চিৎ সাব ত শাস্পকাতের চস নাশ থেনে অজ করে বেল গশুক ধছে এত 


সু নিয়ে বাত বিশংযাদ 57 ৩১ হি) কস এখছে হন সমাধান হয় ন।। 
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সবদ,২ ৬৫ চা ৮ সস্তা সনাতন তত 2 জকি সা কথা 


ব্যবহার বে * ১, 


1৬ 
০০ 
জু 
"৮ 
সে 
খু 
নি 


চলতে ৮ । 
এইভাবে ৬ সাত শাখায় বিশ জনগশেহ তান উপহার হয় শান তাত 2 
সম্পূর্ণকূপে উদঘ|টিত করতে হবে । জাত বা কথাটি অবস্থা এপার কণা মে 
পাবে) কিন্তু ডি 9 বেশত্রোহীবেরক এট জিপ ডুরি কর) ৮বে লা? 
ধনের ক ষ্ু হাজ আমু! চাহ তা হচ্ছ প্রঃ বিপবা সি ।লঙহতুডাহিলন শর এ 
“পুণের একনার় হত 


হা।ভগার হয়ে গিনি । [ন্ট 2/6মিনত তের 2 তুর নার জিক হত 

এএন এক গদতিগ্রউ ব্যবস্থ,) তা সম্ধ শাবান পুজি ও হতে ৭11 

খুনের লোকের অকচেটি॥া আবক।ে পয । 

এটা হপ ১" মুভাডের সংগে কত নিজ বটিঘ হোত তর যুগে ১৯৭১ 
সপে অভষ্ঠিত বুমিনত।ডের প্রথম জশীয়ু কহঞগ্রোসে হাহ হপ্তাছার থেকে 
উষ্বুত মহান বিবৃতি । বোল বছর ধরে ঞগশিনতহ শিগেচ নভের এভ বিবি 
লংঘন করে চলে), ফলে আঞঙ্গকের 'এহ গভার জাতীয় বিয়ের হি হয়েছে। 
এটা হল কুনমিনতাঙের. একট। সাংঘাতিক "ক 7; আমরা আাশ। করি) জাপ- 


2 


বিরোধা প্রতিরোধ-যুদ্ধের মগ্রিপরীষ্গার ভিত? দিয়ে কু্ম্িনতাছ এই ভুল 
সংশোধন করবে! 

এবার রকাবের ব্যবস্থার প্রশ্থ । এটা হচ্ছে পীভাদে রাজনৈতিক ক্ষমা 
সংগঠিত হবে অথান্ শত্রুর বিরোধিতা করার ও আত্মতক্ষাং জন্য এক বা অন 
সামাজিকশ্রেণী পা9৯ৈতিক ক্ষধাঙার যন্্রটিকে লোন্কপে শিন্যন্ত করবে, 
জার প্রশ্ন। £মন কোন নাষ্ট হতে পারে না যা লাজনৈতিক ক্যাব এক 
271পযুক্ বাপে সংশ্য চিলতে পু তকিলিন হয় 1 গীনে এখন আমর) 
জনগণের কণ্গেদ সমন্থিত বালস্থা প্রনূর্তন করতে পারি এই সংগ্রাম থাকত 
জাভ)য় গন-কংঙ্োদ পেকে নিয়ে লীচিন্ দিকে প্রদেশ) জেলা মহকুমা ও থানাও 
গণ-পংগ্রেস পল সব্ম্তণে : প্রাচত্যক ভরে সেগুলি নিজেদের সরলাহী নংস্যা সমূহ 
নিবাঠন করবে। ককিন্থ ননুনারী লিবিশেষে, ধর্বিশ্বাম, সম্পন্ভির পরিমাণ ও 
শিক্ষাগত মান প্রতি নিবিশেষে প্রুরুহ সাস্জনীন এ সমান ভোটাধিকারের 
ভিনিছে পরিচালিত একটি নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করছে হবে । কেবল এমল 
বাধকই হব বাছেলু মধো বিভিন্ন বিপ্লবী শ্রেনীণ যথাযথ অবস্থ;নের, জনগণের 
সম্াবূর মন প্রকাশের, বিপবী সংশ্রাম পর্িগলনার হব নয়ানগিণ হছে 
মানলিকতার পক্দে উপমুকধ। এহ ব্যবন্থাই হচ্ছে গণতান্িক কেন্দ্রিকতার 
বাবস্থা । শবুমাত্র গণতা"ন্বক কেক্জিকভার ভিত্তিতে প্ুতিছিত সবুকারুই সমস্ত 
বিপুবী জনগাণণ মভিমঙকে পুণহাবে বাদ করছে পালে এবং বিপ্বের শক্রুর 
বিরুদ্ধে সবগেঃয় পাঁযকবীভাবে সংগ্রাদ করতে পারে। মু্িমেয় লোকেঃ 
একচেটিয়। অধিকাপে নয়'-এই মনোভাব শরকারের মধ্যে ও সৈম্কবাহেনীতে 
প করেতে হাব । খটি গণভাঙ্িক বাব ছাড়া এই লক্ষ্যে পোছানে যবে না 
এবং সরুধাতরি শালনপ্রণালা এ বাগ্ুবাবস্থার মধ্যে সামব্রম্ব থাকবে না । 

রাষ্থব্যবন্থ। হল সক বিপ্রণী  শশ্রণাগুলিক মিলিত একনার়কত এক 
সংস্কারের শাসনপ্রত।লী হস গণতাক্ছিক কেন্দিকতা । এই হল নয়া-গণত্্ের 


বংজনী 6৮) লয় গাছে 


দগ্ধ 


ছেং জাতন্্র জাপ-বিরোধী যুক্তফন্টের প্রজ!ও [তিনটি 
মহান কমনীত্লিহ নয়া [তন গণ-নীতিব গ্রজাতন্্। নামে ও কাজে সত্যিকার 
চীনা প্রঞ্জাম্ব। তগম'নে আমাদের দেশ কেবলমাত্র নামেই চীনা প্রজাজ্ঙ, 
কাজে নয় । নামের সংগে সতত রেখে বাস্তব অবস্থর শৃষ্টী করাই অমাদের 
পততমান কাজের লক্ষ্য। 

এই হচ্ছে দেই আভ্যন্তরীণ র।কজনৈতিক সম্পক, যা এক বিপ্রবী চীনে-_ 


৭৪৫ 


পানী আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত চীনে-_ প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং অবস্থাই 
প্রৃতিষ্টী করতে হবে । বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্র গঠনের কাজে: এই হুল একমাজজে 
নিভূল দিক্নির্দেশ | 


৬। নয়া গণতন্ত্রের অর্থনীতি 

যদি এমন একটা প্রজাত্ত্র চীনদেশে প্রুতিষ্ট! করতে হয়, তাহলে কেবন্গ 
রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তাকে নয়'-গণতান্ত্িক হতেই হবে। 

এই প্রজাতন্ত্রে ড় বড় বাক্ক, বড় বড শ্ল্প-গ্রতিষ্ঠান ও ব্যবস-প্রতিষ্ঠান 
রাষ্ট্রের মালিকাঁনাধীনে থাকবে। 

“মালিকানা চীনদেশয়ই হোক অথবা বিদেশীুই ছোক--যে প্রতিষ্ঠান- 

গুলি একচেটিয়া চবিত্রের অথবা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার পক্ষে অতান্ত বড়-- 

যেমন ব্যাস্ক, রেলপথ, বিমানপথের মতো প্রতি্ঠানসমহ-_সেগুলি রাষ্ট্র 

কর্তৃক পরিচালিত ও শাসিত হবে, যাতে ব্যক্তিগত পুজি জনগণের 

জীবনযাত্র'র ওপর আধিপত্য না করতে পারে , এই হচ্ছে পুজি শিয়্ত্ণৰ 

মৌলিক নীতি। 
এটাও হল কুওমিনতাঙের সংগে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতার যুগে 
কুওযিনতাতের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত ইন্তাহার থেকে উধুন মান 
বিবৃতি । এটাই হপ নয়া-গণতাঙ্জিক প্রজাতগ্রের অর্থনৈতিক কাঠামো! গঠনের 
নিভূলি কর্মনীতি । সর্ব রাশ্রেণীর নেতৃত্ব পরিচালিত নয়া-গণতান্ত্রিক £জা- 
ভাদ্র রাহ্ীয় মান্পকানাধীন অর্থনীতি সমাজতন্ত্র ঈরিভ্রসম্পন্ন হৰে! 
এবং এটাই হবে সম্গ্র জাতীয় অর্থনীতির পরিগালিকাশক্তি। কিন্কু এই 
প্রজাতস্থব অন্যান্য ধবনের পুঁজিবাদী ব্াক্িগত সম্পত্তি বাজেয়াধ করবে না, 
এবং যে 'নঁজিবাদী উৎপাদন “ভনগণের জীবনযাত্রান ওপর আধিপত্)' করতে 
পারে না_-তার বিকাশের ওপর নিষেধাঁজ্ঞ। জারী করবে না, কারণ চীনের অর্থ- 
নীতি এখনে! অত্যন্ত পশ্চাদ্পদ জ্ঞরে রয়েছে । 

জম্দারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে তা ভূমিহীন কৃষক ও অল্প জমির 
মালিক কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেবার, ডঃ সান ইয়াৎসেনের স্লোগান 
'কুষকের হাতে জমি দাও”--কার্ধকরী করার, গ্রামাঞ্চলে সামস্ততান্ত্রক সম্পর্ক 
বিলপ্ত করার এবং জমিকে কুষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য 
এই প্রজাতব্ব কতকগুলো প্রয়োজন য় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গ্রামাঞ্চলে ধনী 


কৃষকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যেষন আছে তেমলই চলতে দেওয়া! হবেছ 
এটাই হল 'ভূমিশ্বত্ব সমীকরণেন্র নীতি । এই নীতির সঠিক শ্লোগান। 
হচ্ছে “কৃষকের হাতে জমি দা9। এই পর্ণায়ে সাধাণভাবে সমাঙ্জতান্ত্িকক 
কৃষিব্যবস্থা স্থাপন করা হবে না, কিন্তু “কনকের হাতে জমি দাও _এই 
নীঠির ভিতিতে বিকশিত নানাধরনের সমবায়-অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক 
উপাদান থাকবে। 

'পুি নিয়ত এবং 'ভুশিষ্বত্ব সমীকরণের? পথ ধরে চীনের অর্থনীতিকে 
চলতে হবে এবং কোনমহেই তাকে গুমের পোকেনু! একচেটিয়া অধিকারে? 
থাকতে দেওয়! হবে না) আখন্া! কিছুতেই ঘুষটিমেদ্ন পুাজপতি ও জমিদারদের 
“জনগণের জীবনঘাত্রার ওপত্র াধিপত্া করুতে” দিতে পারি না) আমরা 
কোনমতেই ইউবোপ-ম্বমেরিকার পদ্ধতিতে পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠ। করতে 
দেব না, কিংবা উ-্টদিকে পুপাতন অধ'সামস্ততাঞ্ছিক সমাজকেও টিকে 
থাকতে দেবনা । এই ধারার পি্রুদ্ধে কাজ করাবা সাহস যর্দি কানু থাকে, 
তবে পে কখনো কৃতকাধ হতে পারবে না, এবং শিক্গেই সে দেওয়ালে মাথা 
ঠুকে বসংব। | 

পিপ্র চীনে, জাপানের বিরুদ্ধ মুক্ধত চীনে, এই আভান্তরীণ অর্ধ নৈতিক 
সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত এবং নিশ্চি *জুপই তা গড় তোলা হবে। 

এটাই হল নয়' গবতন্থের অর্থনীনিি। 

আর নয়! গণ হবে বাজনীতি হচ্ছে এই নয-গণতাস্ত্রক অর্থনীতিরই 
কে” ঠত অতিব্যকি' 


৭ বুর্জোয়া একনায়কত্বের তন খণ্ডন 
নগ্া-গণচান্ত্রিচ বাঙ্গনীতি ও অর্থনীতি সবন্থত এই ধনের প্রক্গাতম্থ 
চীনের জনগ:ণর শতকরা নব্বই জনেরও বেশি ব্যক্তির সমর্ধনলাভ করৰে। 
এব বিকল্প কোন পথ নেই । 
আমরা কি বুর্জাথা-একনায়কত্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ গঠুনর পথে ঘেতে 
পারি? এপথ যে ইউরোপ ও আমেরিকার বু'্জায়াদের পুরানে! পথ ছিস 
তাতে কোন সন্দেহে নেই) কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অথব! আভ্যন্তরীণ 
পরিস্থিতি কোনটাই চীনকে এ পথ অবলম্বন করতে দিচ্ছে না। 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচার করলে দেখ! যায়, এ পথ কানাগলির 
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পথ। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল কথা এই যে, এখন পুজিবার্দ 
ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রাম চলছে, পুজিতাদ পতনের দিকে চলছে আর 
সমাজতম্থ উদ্তিলাধন ও বিকাঁশশাভ করছে । চীনদেশে বুর্জোয়া এক- 
নায়কত্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজের প্রত্ষ্ঠাকে প্রথমতঃ আম্থর্জাভিক পুঁজি- 
বাদ অথাৎ সাম্রাজ্যবাদ সহা কণবে না। চীনের ওপর সাতাজ্যবাদের আক্রমণ 
এবং চীনের হ্বাধীনতা ও চীনের পুঁজিবাদী বিকাশের প্রতি তার বিরাধিতার 
ইতিহানই হল চীনের আধুনিক ইতিহাস । চীনে একেব পর এক বিপ্রং 
ব্যর্থ হয়েছে, কারণ সাম্রাঙ্াবাদ ত'দের টুটি টিপে মেরেছে। সেইজন্য 
অপদংখ্য বিপ্রধী শহীদ তাদের উদদ্দখ্া অপূর্ণ রয়ে গেশ এই আক্ষেপ নিছে 
মৃত্তাবরণ করেছেন। এমন শক্ষিশাপী জাপানী সাম্যবাদ আক্রমণ চালিয়ে 
চীনের ভেতরে ঢুকেছে, “নম চীনকে তান উপনিবেশে পরিণশ করজে চায়. 
জাপানীর1 আজ চীনে তাদের নিজন্ব পু্বাদকে বিকশিত করে তুলছে, কিছু 
চীনের নিজের পুঁজিবাদ বিকাশলাভ করছে না, চীনে এখন জাপানী 
বু্জয়াশ্রেী তার একনায়কত্ব চ'লু করছে, চীনা বুর্জে য়াশ্রেণীর একনায়ক ২ 
নয়। এ কথা খুবই সম্য থে, বতম।ন যুগ সাম!জাবাদের মরণপণ সংগ্রামে] 
যুগ এবং লামাজ্যবাদ শীপ্রঃট শেষ হয়ে যাবে। “সাম্রাজ্যবাদ ছল মুঘুযু 
পুঁজিবাদ ।৭ কিন্ত মামাজ্যবাদ মকুণোনুখ বলেই অন্টিত্ব রক্ষার জন্ত সে 
উপনিবেশগ্তপির ওপর আরও বেশি করে নির্ভরশীল হচ্ছে, এবং নিশ্চয়ই সে 
কোন উপনিবেশ অধবা শাঁধা-উপনিবেশকেই তাদের নিজেদের বুর্জায়াশ্রেগঃ 
একনায় কত্বধীন পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিচ করুতে পোবিনা। যেছেতু জাপান 
সাম্রাজাবারদ এক গুক্তর মথনৈতিক ও রাঙ্জনৈতিক সংকটে নিমহ্তিত হয়েছে, 
হেছেতু দে মুমুদুদ অবস্থায় এসে পৌছেছে, পেইছেতু দে নিশ্চয় চীনকে 
আক্রমণ করার এবং এই দেশকে চর উপনিবেশে পরিণত করার 'অপচেঞ্ 
করবে; আর এইভাবে সে চীনে বুজোয়া-একনায়কত্ব প্রশিষ্ঠার ৪ চীনের 
নিজন্ব জাতীয় পুঁজিবাদ বিকাশের পথ বদ্ধ করে দেবে 

স্বিতীয়ত্ত:, সমাঙ্জতদ্বও চীনকে এ পথে যেতে দেবে না । পাঁথবীর সমস্ত 
সামঞ্যবাদী শক্তিই আমাদের পক্ষ । শীন যদি স্বাধানতালাভ করতে চাম, 
তৰে সে কোনমতেই সমাঞজতাস্থিক রাষ্ট ও আন্তজাতিক সর্বহারাশ্রেণীর সাহায্য 
থেকে নিঞঙ্জেকে বিচ্ছি্ধ করতে পারে না। অর্থাৎ সোজিয়েত ইউনিয়নের 
সাছাধা বেক্ষে আমর! নিঙ্গেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারি না; জাপান এবং ব্রিটেন, 
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মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালীর সর্বহারাশ্রেণী তাদের নিজ নিজ 
দেশে পুজিবাঁদ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করে তার মাখ্যমে আমাদেরকে 
ঘে সাহায্য করে থাকে, তা থেকে আমরা আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি 
না। যদিও এ কথা আমরা বলতে পারি না যে, জাপ:ন এব, ব্রিটেন, মাকিন 
সুক্ত€1ষ্ট, ফ্রান্স, জার্ানি ও ইতালী--এইসব দেশে অথবা এগলর দু-একটিতে 
বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পপেই কেবল চীনে বিপ্লব জ্যযুক্ হবে, তবু এ কথা 
নিঃসন্দেছে বপা চলে যে, মাঁধরা এ সমস্ত দশের সর্বহারাশ্রেণীর অতিরিক্ত 
সত5যোগিত। ছাড়া জয়লাহ করতে পারুব না। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য 
সম্পর্কে এ কথা বিশ্মেভাবে সত্য । চীনের জাপ-বিবোধা প্রতিরোধ-যুদ্ছে 
চুড়স্ত ৰিজয় অর্জনের পর্ষে এই সাহায্য এক অপরিভাম বিষ়। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলে বিপ্ব বাপ হতে বাধা । ১৯০৭ সালের 
পরবর্তীক।পেএ সোভিয়েত-বিরোধী আ'ন্দোলনের৮ শিক্ষা থেকে এ কথা কি স্প 
হয়ে ওঠেনি? বর্তমান ছুনিয়া অগ্রপর হচ্ছে বিপ্রব ও যুদ্ধের এক নবধু'গর মধ্য 
দিয়ে, অগ্রসর হচ্ছে পুজিবাদের নিশ্চিত মৃত্যু ও সমাভতঙের নিশ্চিত সমুদ্ধি- 
গাভের যুগের মধ্য দিয়ে। এনতাবস্থায় চীনদেশে সামাজাবাদ-বিরোধী ও 
সাসস্তবন-বিরোধী সংগ্রামের বিজয়ের পর বুর্জোন্বাশ্রেণীর একনায়কত্বাধীন 
পুঁজিবাদী লঘাজ প্রতি পরতে পাপা যাবে, এমন আশা করা কি একেবারে 
স্ব দেখ, এ সা'মল নয়? 

যধি [বিক্ষে শবস্থায় (যে অবস্থা ছিল ভরক্ষের। যেখানে বুজোয়া শ্রেণী 
গ্রঁক আনল প্রতিহত বরে পিয়েছিপ্‌, অথ5 যেথাশে সর্বহাবাশ্রেণীর শক্তি 
ছিল খুব গুরর্প ) এটা পেট-কামালবাদী বুজোয় একশ য়বত্বধীন তুরস্কের” 
জন্ম হয়েছিল প্রথম মাগো )দ এবশ্বধুদ্ধ ও অক্টোবর লিগবের পরু, তাহলেও 
ছিতয় বিশ্বযুগ্বের পতে এব শে ভিয়েত ইউনিয়নে সমাভানাহ্থিক গঠন সম্পন্ধ 
5ওযাপ পরে দ্বিতীয় মার এক উুরন্ধের জন্ম মসনগব) ২৫ কোটি লোকমংখা- 
বিশি্ তির হাটি কক তো আরও মসস্টব। উনের বিশেষ অবস্থার 
জন । অথাৎ বুজোফাশ্রেণার টিপ্োলা ভাব» আপোরপ্রবনতা এবং সবহারা- 
শ্রেণীর শন্তি' ও তার বৈপ্লবিক সম্পূাঙ্গ ৩"), তুণস্কের সেই সহজ সফলতার 
মতে ব্যাপার এদেশে কখনো ঘটেনি । ১৯২৭ সালে চীনেনু প্রথম মহাবিপ্লব 
বার্থ হবার পর চীনের বুজোয়ারা কি তারহ্ছরে কাঁমালবাদছের গান গার়নি ? কিন্তু 
কোথায় চীনের কামাল? এবং চীনের বুজ্জোয়া-এননায়কত্‌ ও পুঁজিবাদী 
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লমাজই-বা কোথায়? এই প্রদঙ্গে এটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে 
কামালের তুরস্ককেও শেষ পর্বস্ত ইজ-ফরাসী সাম্রাঙ্গ্যবাদীদের পক্ষপুটে আশ্রয় 
গ্রহণ করতে হয়েছি, আর এইভাবে তুরস্ক ক্রখান্বয়ে একটি আধা-উপনিবেশে 
পরিণত হয়েছে এবং সাআ্াজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল দুনিয়ার অংশে পরিণত 
হয়েছে। আজক্ক্রে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উপনিবেশ ও আধ।-উপনিবেশের 
ঘে-কোন «বীর যোদ্ধাকে' হয় সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টে দাড়িয়ে নিজেকে বিশ্ব- 
প্রীতিবিপ্রবী শক্তির অংশে পরিণত করতে হবে, না হয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 
ফ্রণ্টে দাড়িয়ে নিজেকে বিশ্ববিপ্রবী শক্তির অংশে পরিণত করতে হবে । এ 
ছুয়ের একটিকে বেছে নিক্টে হবে । তৃতীয় কোন পথ নেই। 

আভ্যান্তরীণ পরিখেশ থেকে চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর এতদিনে গরয়োজনীয় 
শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত হিল । সর্বহা শ্রেণী এবং কৃষক ও অন্তান্ত পেটি- 
বুর্জোয়ার মিলিত শক্ষির বলে ১৯২৭ সালের বিপ্লব জয়যুক্ত হবার মৃহূতেই বৃহৎ 
বুর্জোয়াদের নেতিত্বে পরিচাশিত চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী এইসব জনদাধারণকে 
পদাঘাতে সরিয়ে দিয়ে বিপ্লবের ফশ নিজে আত্মসাৎ করেছে, সাআজাবাঞ ও 
সামন্ততান্ত্রিক শন্তির সংগে প্রতিবিপ্রবী জোটে মিলিত হয়েছে, এবং দশ বছৰ 
ধরে সর্বশক্তি দিষে চাপিয়েছে 'কমিউনিসী-বিবোধী দমন 'অভিযান । কি 
তার ফল কি হয়েছে? আজ যখন এক প্রবল শত্রু 'মামাদের দেশের গভীরে 
প্রবেশ করেছে, অর ছু'বছর ধরে আমর জাপ-বিবোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে 
আলছি, তখন কি তোমরা ইউরোপ ও আমেরিকার বুর্জায়াদের সেই পুরানো 
অচল কর্মস্থচী নকল" করতে ইচ্ছুক? অতীতের “দশ বছরের কমিউনিস্ট- 
বিরোধী দমন 'অভিঘানের” ফলে কোন বুঞ্জোয়া-একনায়কত্বাধীন পুজিবাদধী 
সমাজ জন্মলাভ করেনি, এ বাপারে চোমরা কি আর একবার চেষ্টা করে দেখতে 
চাও? এ কথা ঠিক যে দশ বছকের কমিউনিস্ট-বিরোধী দমন অভিযানের" 
ফলে জন্ম নিয়েছে একটি “একদলীয় একনায়কত্ব*, কিস্কু এটাহল আধা 
শুপনিৰেশিক ও আধা-দামন্ততাস্ধ্রিক একনায়কত্ব। “কমিউনিস্ট-বিরোধী দষন 
অভিযানের” প্রথম চার বছরের (১৯২৭ থেকে ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত ) পরেই 'গায়ের জোরে জন্ম নিয়েছে একটি “মাঞ্চকৃ ৪ ; আরও ছয় বছর 
এরকম 'দমন অভিযানের? ফলে ১৯৩৭ সালে জাপানী সাম্াজ্যবাধীরা চীনের 
বিরাট প্রাচীরের দক্ষিণ অংশে ঢুকে পড়ে । আজযদি কেউ আরও দ্শব্ছর 
ধরে এই ধরনের “দমন "অভিযান চালাতে চায়, তবে এই “কমিউনিস্ট-বিরোধী 


বষন অভিঘান' হবে পুরানো অভিযান থেকে আলাদা এক নতুন ধরনের 
অভিযান । কিন্তু এই নতুন ধরনের “কমিউনিস্ট-বিরোধী দমন অভিযানের, 
কার্ধভার সাহুনভরে গ্রহণ করেছে এমন দ্রতগামী ব্যক্তি কি ইতিমধ্যেই দেখা 
দেয়নি? হা, দিয়েছে । এই ব্যক্তি হল ওয়াং চিং-ওয়েই , সে ইতিঞগ্যেই একজন 
খাভনামা নতুন ধরুনের কমিউন্রিস্ট-ৰিরোধী ব্যক্তি হয়ে উঠেছে! কেউ যদি 
ওরাং চিং-ওয়েইয়ের উপদ্লে যোগ দিতে চায়, তবে সে তা করতে পারে; কিন্ত 
এর পরেও ঘি সে বুর্জোয়া-একনায়কত্ব, পুজিবাদী সমান, কামালবাদ, আধুনিক 
রাষ্ট্র একদলীয় এক্নায়কত্ব, “একটি মতবাদ' ইত্যাদি সম্পর্কে কপট বুলি 
আ ড়।য়, তবে পেটাকি মাগের চেয়েও বেশি লজ্জাজনক হবে না? কেউ যদি 
ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের উপদলে যেগ ন দিয়ে “জাপ-বিরোধী' শিবিরে যোগ দিতে 
চায়, কিন্ত অন্যদিকে সে যদি আবার জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিজয়ের 
পর জাপ-বিরোধী জনগণকে এক পদাঘাতে সরিয়ে দিয়ে জাপ-বিরোধী 
প্রতিরোধ যুদ্ধের বিজয়লন্ধ ফলটি আত্মসাৎ করতে এবং “চিরস্থায়ী একদলীয় 
একপায়কত্ব' কায়েম করতে চায়, তবে সেটা কি নিতান্তই দিবাস্বপ্র হবে না? 
'জ।পানকে প্রতিরোধ কর।' “জাপানকে প্রতিরোধ কর। কিন্তু আসলে 
প্রতিরোধ কংছে কে? শ্রমিক) কৃষক ও অন্তান্ত পেটি-বুর্জোয়াদের ছাড়া তোমরা 
এক পাও এগেতৈ পারবে না। স্পর্ধাভরে যার] এদের পদাধাত করবে, তারা 
নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা কি একটা পাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার নয়? 
বুর্জোয়াশ্রেনীর গৌড়। ব।ক্তিরা ( আমি গোড়া ব্যকিদের কথাই কেবল বলছি) 
মনে হয় এই কুড়ি বছরে কিছুই শিক্ষালাত করেনি । শুনতে পাচ্ছেন না, 
তারা এখনে চেঁচিয়ে মরছে, “কমিউনিজমকে গণগ্ডিবদ্ধ করু, “কমিউ:নজম্নকে 
ক্ষয় কর”, 'কমিউানজমের বিঞখেোধিতা কর'? দেখতে পাচ্ছেন না, তাদের 
“অন্যান্য দণের কাখকলাপ সীমাবদ্ধকরণের বিধিব্যবস্থা, ঘোষণার পর আবার 
এসেছে “অন্তান্ত দলের সমন্ার মোকাবিলার বিধিব্যবস্থা”। এবং তারও পরে 
এসেছে “অন্তান্ত দলের স্মশ্তার মোকাবিলা করার নির্দেশাবলী? হায়রে যদি 
এই “সীমবদ্ধকরণ' ও মোকাবিলা" ন! থেমে চলতেই থাকে, তবে আমাদের 
জাতির ভবিষ্তংকে তারা কোথায় নিয়ে যাবে? নিজেদের ভবিষ্যৎ তারা 
'কভাবে প্রস্তত করতে যাচ্ছে? এইসব ভদ্র মহোদয়গণের কাছে আমাদের 
একান্ত আন্তরিক উপদেশ--তোমরা চোখ খোল, চীনের ধিকে ও দুনিয়ার দিকে 
স্বাকিয়ে দেখ, দেখ দেশে-বিদেশে এখন আঙল পরিস্থিতিটা কী; দোহাই 


৪৫১ 


তোমাদের, বারবার একই তুল কর না। যদি এই তুল চলতেই থাকে তবে 
জাতির ভবিষ্যৎ তো বিপদগ্রস্ত হবেই, তাছাড়া আমি যনে করি, তোমাদের 
নিজেদের ভবিষ্ৎও ভাল হবে না। এ কথা স্থনিশ্চিত, সন্দেহাতীত ও সত্য। 
চীনের বুর্জোয়াশ্রে ণীর গৌড়া ব্যক্তিরা য্দি এখনে! সচেতন না হয়, হবে তাদের 
তবিষ্ং মোটেই শুভ হবে না, তার! নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে 
আনবে । এই জন্যই আমাদের আশা, চীনের জাপ-বিরৌধী যুক্ফ্রণ্ট 
অটলভাবে বেঁচে থাকবে, এবং কোন একটি চক্রের একচেটিয়! কারবারের মধ্য 
দিয়ে নয়, বরং সকলের সহযোগিতার মধ্য দিয়েই জাপ-বিরোধী সংগ্র।মকে 
বিজয় পর্যস্ত চালিয়ে নেওয়া! যাবে । এটাই, শুধু এটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি 
আর বাকি সবই খারাপ নীতি। এই হল তোমাদের প্রতি আমাদের-_কমিউ- 
নিস্টদের-_-আস্তরিক হিতোপদেশ । আগে থেকে সতর্ক করে দিইনি বুল আমাদের 
যেন দেৌষ দিও না। 

“দি খাস্ভ থাকে তবে সবাই মিলে তা ভাগ করে নিক-_এটা হল চীন- 
দেশের একটি পুরানো কথা । এট! খুবই যুক্তসঙ্গত কথ!। যেহেতু আমরা 
সবাই আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নিচ্ছি, সেইজন্ত 'মামাদের খাছা, 
আমাদের কাঞঙ্জ বা আমার্দের বইপুস্তক 'ামর! সবাই ভাগ করে নেব, এটাই 
ম্তায়মজত ভবে। 'আমি এবং কেবলযাজ ম্বামিই সবকিছু €শ্তগত করব" 
আর “কেউই আমার অনিষ্ট কবতে পারবে না,_-এইসব মনোভ!ব সামস্ত প্রভু: 
দের পুরানো চাল মার, দিংশি শতাকীর ৪০-এর দশকে এইলব একেবারেই 
'অচঙ্গ | ৃ 
যার] বিপ্রবী তাদের কাউকেই "আমরা কমিউনিসরা কখনোহ দূরে সারয়ে 
দিই না। জাপাঁবরোধী প্রতিরোধ-যুক্ধ শেষ পধস্ত চাপিয়ে ঘে:* ইচ্ছুক এমন 
সমস্ত শ্রেণী, স্তর, রাজনৈতিক পার্টি, রাজনৈতিক শংগঠন এ বারক্ির সংগে আমরা 
যুক্ুফ্রণ্টে লেগে থাকব, দীর্থ সময়ের জন্য তাদের সংগে সহযে।গতা করে চলব। 
কিন্তু আমর' কাউকেই আমরা কমিউনিস্ট পার্টিকে পুরে সরিয়ে দিতে দেবে না 
এবং ঘুক্তফণ্টে ফাটপ ধরাতে দেব না । চীনকে মবশ্যহ জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
চালিয়ে যেতেছ হবে এবং অবশ্ঠই একা ও প্রগতির পথে এগঞ্জে চপতেই হবে। 
যারা আত্মসমর্পণ করতে চাইছে, যার] ভাঙন ধরাতে বা পিছু হতে চছে, 
হার্দের আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না। 


৮। বামপন্থী” বুলি-কপচানির খগুল 
বুর্জোয়া-একনায়কত্বের পুঁজিবাদী পথ গ্রহণ কথা যদি সম্ভব ন! হয়, তাহলে 
সর্বহার'-একনায়কত্বের সম'জতান্ত্িক পথ অবলম্বন করা কি সম্ভব? 

না, তাও সস্ভব। 

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চগে, বর্তমান বিপ্লব হপ প্রথন ধাপ মাত্র, ভবিষ্যু্ে 
তাদ্বিতীয় ধাপে মথা্ সমাজতন্ত্রের ধাপে বিকশিত হবে। চীন সমাজতস্ত্রে 
যুগে প্রবেশ করপ্ই শুধু প্রকৃত সখ লংভ করুবে । কিন্ত এখনো সমাজ ওস্তর গ্রবনের 
সময় াদেনি | চীনে বিপ্রবের বর্তমাণ কর্তব্য চল সাঘজজ্যবা" ও সামন্তবাদের 
বিরোধিতা করা । এ কতব্য সম্পন্ন হবার শ্বাগে সমা হস্তে কথা বলা বাগাড়ন্বর 
ছাঁড়' আর কিছুনয়। উ*নের বিপ্লবকে দুই ধাপে ভাগ করতেই হবে, প্রথম ধাপ 
শয়া-গণতগ্্েঃ, দ্বিতীয় ধাপ সমাজতন্ত্রের । তাছাড়া প্রথম ধাপ সম্পূর্ণ হতে বেশ 
দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে, এটা কোনমতেই রা'তার।তি ঘটে যাবার ব্যাপার নয় । 
মমব কল্পনাপিলাপী নই, 'এবং আমাদের যে বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন ছতে হচ্ছে, 
তা সবার] এডাতে পাবি না। 

কোন “কান কু$ক্রী প্রচারক ইচ্ছাকৃতভাবেই এই ছই ভিন্ন ধরনের বিপ্রবী 
পধায়কে একসাথে গুলিয়ে ফেলে তথাকথিত 'একটিষাজ বিপ্রবেব তত্বের পক্ষে 
গঞালতি পরবে এহ্াবে এরা এটা প্রমাণ করতে চায় যে, তিন-গণনীতি 
সমন্ত বিপ্রবের পক্ষেই প্রযোজা, কাজেই কমিউনিজমের অস্তিত্বের কোন 
যৌক্রিকতা নেই । এই “তন্বের' সাহায্যে এনা প্রাণপণে কমিউনিজম ও 
কমিউনিয পর্টির বিরোধিতা করে, এবং অষ্টম রুট বাহিনী, নতুন চতুর্থ 
বাহিনী ও শেনসী-কানন্র-নিংলিয়া সীমান্ত অঞ্চলের বিরোধিতা করে এঘের 
উদ্দেশ্য সমগ্ত 'বপ্লবকে সমূলে খতম করা, বুর্জায়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে শেষ 
পরন্ত চালিয়ে যাবার বিরাধিতা করা। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে শেষ 
পযগ্ত চালিয়ে যাবার বিরোধিতা কর। এবং জাপানী আক্রমণকারীদের কাছে 
মাআ্সমপণের জন্য জনমত প্রপ্তত কর'। জাপানী সাআাজাবাদীর। স্থপরিকম্িত- 
ভাবেই এই অবস্থ।র শষ্টি করেছে । কারণ উহ্ছান শহর দখলের পরে জাপানী 
সাজ্যবাদীরা বুঝতে পেরেছে ষে, শুধুমাত্র সামরিক শক্তির দ্বার! চীনকে 
পদানত করতে তারা সমর্থ হবে না, তাই তারা৷ রাজনৈতিক আক্রমণ ও 
অথনৈতিক প্রলোতনের কৌশল অবলম্বন করেছে । তাদের এই রাজনৈতিক 
'আক্রমণের উচ্ছেস্ট হ্প জাপ-বিরোধী শিবিরের ভেতরকার ঘোছন্যহান 
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ব্যকিদের প্রলুন্ধ করা, যুক্তফ্রণ্টে ভাগুন ধরানো এবং কুওমিনতাগ-কমিউশিস্ট 
সহযোগিতাকে বানচাল করার চেষ্টা করা। তাদের অর্থনৈতিক প্রলোভন হল 
তথাকথিত যৌথ শিক্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা । মধ্য ও দক্ষিণ চীনে জাপানী 
আক্রমণকারীর] এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে চীনা পু'জিপতিদেরকে পু'জির শতকরা 
৫১ ভাগ বিনিয়োগ করতে দেয়, বাকি ৪৯ ভাগ জাপানীর! বিনিয়োগ করে 
উত্তর চীনে জাপানী আক্রমণকারীরা চীন! পুঞ্জিপতিদেরকে পুঁজির শতরা 
১৯ ভাগ বিনিয়োগ করতে দেয়, বাকি ৫১ ভাগ জাপানীরা বিনিয়োগ করে। 
তাছাড়া জাপানী আক্রমণকারীরা চীনা পুজিপতিদেরকে তাদের পূর্ব- 
ৰিনিয়োজিত পুঁঞ্জি ফিরিয়ে দেবার এবং এগুলোকে পুঁজির শেয়ার হিসেবে 
গণ্য করার প্রতিশ্রতিও দিয়েছে। কাজেই, কোন কোন বিহেকহাশ 
পুঁজিপতি মুনাধার লোভে নৈতিক নিয়মবিধি তূঁগে গিয়ে ভাগ পরীক্ষা কঃ এ 
জন্য উসখুস করছে । ওয়াং চিং-ওয়েই পুঁজিপতিদের যে অংশটির প্রতিনিধি 
করে, তারা ইতিমধোই আত্মসমর্পণ করেছে। পুঁজিপর্িদের আর এক অংশ 
এখন জাঁপ-বিরোধী শিবিরে লুকিয়ে আছ, তারাও এ দিকে পা বাড়ান 
ইচ্ছুক । কিন্তু চোরের মতো! তারা ভয়ে ভয়ে ভাবছে যে, কমিটশিস্টর1 তাদের 
পথবোধ করে দীড়াবেন, তাদের কাছে এর চেয়েও ভয়ানক ন্যাপার এই ঘষে; 
জনসাধারণ তাদেরকে চীনা দেশব্রে'হী বলে অভিহিত করবেন । ভাই তার। 
একত্রিত হয়ে সলাপরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেহে যে, সাংস্কৃতিক ও 
সাংবাদিক মহলগুপৌতে আগে থাকছেই তারা কিছু প্রর্ততির কাজ করে 
প্াথবে । এই কর্মনীতি স্থির করার পর সংগে সংগেই সময় নষ্ট ন। করে তারা 
কাজে লেগে গেছে; কিছু 'অধিবিদ্যাবাগীশ শয়তানকে'১০ ভাড়া করা 
হয়েছে; তাছাড়! কিছু ট্রটুস্কিপস্বীকেও কাজে লাগানো হয়েছে। এইসব 
লোক তাদের কলমকে বল্লমের মতো! ঘোরায়, সেটাকে তারা সবল পিকে 
চালিত করে এবং পাগলা-গারদের হট্টগোল হ্থষ্টী করে। এমনি কৰে ভারা 
অনেক কুযুক্তি উপস্থাপিত করেছে; যেমন «একটিমাত্র বিধবের তত্ব; 
ষেমন, চীনদেশের পরিস্থিতিতে কমিউনিজম খাপ খায় না; যেমন, চীনে 
কমিউনিস্ট পার্টি থাকার কোন দরকার নেই; যেমন, অষ্টম রুট বাহিনী ও 
নতুন চতুর্থ বাহিনী জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের ক্ষত করেছে এবং যুদ্ধ ন। 
করে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে; যেমন, শেনসী-কানন্-নিংপিয়া সামান্ত অঞ্চলের 
সরকার হুল সামস্ততাস্ত্রিক বিচ্ছিন্নতাবাদী ; যেমন, কমিউনিস্ট পার্টি অবাধ্য, 
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বিতেদস্থষ্টিকারী, ফড়যন্ত্রকারী এবং গণ্ডগোপ সৃষ্টিঙ্কারী । এই সবকিছুর উদ্দেশ্য 
হুল যারা চাত্িদিকে কী হচ্ছে তা বোঝে না তাদের চোখে ধুলো দেওয়া, ঘাতে 
হুঘোগ উপস্থিত হলেই পুদিপতিরা শঙকর] ৪৯ অথবা ৫১ ভাগ শেয়ার ভোগ 
করার এবং শক্রর কাছে সমগ্র জাতির শ্বর্থ বিকিয়ে দেবা? উপশযুক্ধ কারণ দেখাতে 
পারে। এর অর্থ হল “কড়িক'্ঠ 3 থাম চুর্রি করে হাখ জায়গায় পচা স্মাঠ 
বসানো" অর্থৎ আত্মসমর্পণ করার গে মতাদরশগন প্রস্থতি ও ভনমতের 
প্রস্ততি । এইসব 'হদ্রন্হোদ্য়গণ আপান্ংদট একাশ্থিকভাত্র স্ভিত এএকটিমায 
বিপ্রবের তত্বের' ওকাল্তি কল্ছে এবং কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টির 
বিবধোধি হা কতছে, কিস্কু আলপে হান্দরু মন্লব এ শতকরা ৪৯ ভাগ অথবা ৫১ 
ভাগ শেয়।রের হযোগ ল'ভ কর ছাড়া মার কিছুই নয় । আহা তারা কাছেই 
না মাথ! খাটিয়েছে। “একটিমাত্র বিপ্লবের তত্ব হল পোজাগজি অনদী কোন 
বিপ্রব শা করার হব | আ্টাই হপ বিষ্য়টিবু মর্ধকথা | 

কিন্তু এমপ কিছু লোক "গাছে, যাদের স্মাপাত দষ্টীতে কোন খারাপ 
উদ্দেশ না থাকলেও ঠারা একটিমাত্র বিপ্রবেব ল্ মদ্ধ হয়ে বুয়েছে এবং 
তথাকথি কহ “একটিমাত্র 'ম্বাধাতেই হাঞ্নৈতক ক্প্রব ৪ সামাজিক বিপ্রব 
উভয়কেই শমাপু করা) নিছক আত্মগত ধ্যানধ “ণায় বিহোনু হয়ে বুয়েছে, 
তারা বেঝে না যে, বিপ্লব বিচিম্্ পধায়ে বিভক্ত এবং আমান্দবু পক্ষে শুধু এক 
বিপ্রব থেকে আপু এক বিপ্ববেব পথে এপিয়ে যাওয়াই স্ব, এব টিযাল্ত 
আঘাতেই উহ্য়বেই সম করা অলন্থব। তাদের এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি 
বিপ্লবের বিভিন্ন ধাপগুলো গুলিয়ে ফেলে এবং বর্তমান শতব্য সাধনের কর্ম 
প্রচেষ্টাকে হুর্বল কত তাই এটাও অত্যন্ত ক্ষতিকর । ছুটি বৈপবিক পধায়ের 
মধ্যে প্রথ*টি দ্বিতীয়টির সন্য পূবশত প্রস্ত কত3১ একটি পের ঠিক পেছনেই 
দ্বিতীয় পর্যায়টি আসবে এবং ছুয়ের মধ কোন বুজোয়া-এক নায় কত পর্যায় 
থাকতে পারে নাই বক্তবাই সঠিক : * এটা হল '*প্রবের বিকাশ সম্বন্ধে 
মার্কসবাধী তত্বসম্মঞ। অন্াদিকে যদি বলা হয় £ গান বিগ্রবের নিজস্ব 
কোন নিরিষ্ট কতব্য ই এবং নিজের হোন নিপিষ্ট যুগ নেই, আর যে কর্তব্য 
সতধু অন্য যুগে সমাপ্ত হতে পারে-_যেমন সমাভতা ক বিপ্রবের কর্তব্য__সেই 
রকম করব্যকে গণতাঙ্িক বিপ্রবের কতৃব্যেঃই অগ্তহুক্তি কয়ে সমু করা 
যায়--তবে এটা হল তাদের “একটিমাত্র আঘ।তেই উভয়কেই সমাপ্ত করার 
তত্ব; এটা কল্পনাবিলাস মাত্র । প্ররুতি বিপ্লবীরা! এই মতবাদ বর্জন করেছে! 
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৯। গোঁড়া ব্যক্তিদের যুক্তি খণ্ডন 
বুর্জোয়া! গোৌড। ব্যাক্তরা এগিয়ে এপে বলে £. বেশ» তামরা কমিউনিস্টএা 
যেহেতু সমাঙ্জতান্ত্রিৎ সমাজব্যবস্থ! পরবতী পথায়ের জন্য স্থগিঠ রেখেছ এবং 
ঘোষণা করেছ প্চানের বতমানে য। প্রয়োজন তা হচ্ছে তিন-গণনীতি, আর 
আমাদের পার্টি তা সম্পূর্ণভাবে বস্তবে রপাঞণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রপ্ত ৬১৯১ 
কাজেই তোমরা তোমাধের কশিউনিজম আপাতত: 1শকেয় তুলে রাখ ॥ এক 
মতবাদ? তত্বের কণে এহ যুক্তির অবতারণা করে সম্প্রতি তারা পাগলের মতো 
চিৎকার শুরু করেছে। এ চিৎকার হপ প্রকৃতপক্ষে খুজোয়। শ্থৈর তষ্তরের প্রতি 
গোঁড়া বাকিদের সমর্থন । আমরা অবশ্য ভদ্রতা খাতিরে এট!কে কাণুজ্ঞানের 
সম্পূর্ণ অভাব বপে অভিহিত করতে পারি । 
কমিউনিজম হচ্ছে সবহীরাশ্রেণীর মতাদর্শের একটা পূর্ণ ংগ ব্যবস্থা! এৰং 
একই সময়ে তা একটা নতুন সমীজব্যবস্থাও বটে। শমন্য যে-কোন মতাদর্শগত 
ব্যবস্থা গ সমাজব্যবন্থা থেকে এটা তিম্ন . মানব ইতিহাসে এটাই হচ্ছে সবচেছ্ধে 
বেশি সম্পূর্ণাংগ, প্রগতিশীল, বিপ্লবী ৪ যুক্তিলঙ্গন ব্যবস্থা । সামস্ততস্ত্ের 
মতাদর্শগত বাবস্থা এ মমাজব্যবস্থা ইতিহাঁপের যাছুঘবের বস্ততে পরিণত হয়েছে। 
পুজিবাদের মতদশগত ন্যবস্থা ও সম।গব্যবস্থা৪ পৃথিবীর এক অংশে 
(সোভিয়েত হউনিয়নে 1 যাছুথবে স্থান নিয়েছে: অন্যান্য দেশে এর অবস্থ! 
হয়ে উঠেছে পশ্চিম প্াহ'ড়ের ওপারে অস্তগামী সুবেত্র মতো, দ্রুত নিষজ্দমাল 
মুযুযু বাক্তির মতো?» এবং শীঘ্রই যাদুঘরে এর স্থান হবে। কেবপমাজ্জ 
কমিউনিস্ট মতাদর্শের ব্যবস্থা ও সম:জব্যবস্থ'ই যৌবন ও প্ররণপক্তিতে পরিপৃর্ণ , 
তা হিমানী-সন্প্রপাতের মতো প্রচগ্ডবেগে ও প্রচণ্ত বজের শক্তিতে সারা পৃথিবী 
ছেয়ে ফেলছে । চীনদেশে বৈজ্ঞানিক কমিউনিঞ্ম প্রবর্তন করার ফলে 
জনগণের জন্য নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে এবং চীন বিব্লবের রূপং বরে 
গেছে। কম্িনিজমের পথনির্দেশ ছাড়া চীনা গণতাস্থিক বিপ্লব নিশ্চয়ই সঞ্প 
হুতে পারে না, বিপ্লবের পরবর্তী পধায় তো আরও দূরের কণা; এইজন্ুই 
চীনের বুর্জোয়। গোড়া ব্যক্তিরা এত হৈ-চৈ তরে কমিউনিজমকে “শিকেয় তুলে 
রাখার? দাবি জানাচ্ছে । আললে, কমিউনিজমকে “শিকেয় তুলে রাখা” চলৰে 
না, কারণ একবার য্দি তা শিকেয় ওঠে, তবে চীন ধ্বংসের মুখে এসে দাড়াবে । 
সার৷ পৃথিবী আঙ্গ তার মুক্তির অন্য কমিউন্জিষের ওপর নির্ভর করছে; চীনে 
তার কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। 
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প্রত্যেকেই জানে, স্মাজব্যবস্থ। মম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির একটি বর্তমানের 
৪ একটি ওবিষ্বতের কর্মছুচী ও বা একটি ন্যানতম কর্ণস্থগী ও একটি ব্যাপকতম 
কর্মী আছে। বর্তমানে নয়। গণতন্্রত ভবিষ্যতে সমাভতঙ্র_এই ছি 
এক সমগ্র অবয়বের অপ, সনগ্রভাবে কমিউনিস্ট মৃতাদর্শগত ব্যবস্থার ঘারা 
একা পরিচালিত । কমিউনিস্ট পাটির ন্যনতম কর্মস্থসাত সাথে তিন-গণনাতির 
গাজনৈতিক নীতি যখন ঘৃলভঃ মিলে ঘাচ্ছে, তখন কমিউনি-মকে “শিকের 
তুলে রাখাগ জন্য চিৎকার করাটা কি উরম উদ্ভট ব্যাপার পয়1 কম্উানস্টদের 
দিক থেকে, ফেহেত তিন-গণন'তির রাঁগনৈতিক পীর্তির সংগে কমিউনিস্ট 
পার্টির শান্ম কর্মস্ুচার মূলতঃ মিণ আছে, সেইহেতুহ 'তিন-গণনাতি হল 
০প-বিপোধা যুক্তক্ুপ্টের রাজনৈতিক ভিন্তি-এ কথা স্বীকার করা আমাদের 
পক্ষে সম্ভব, এবং এও আমাদের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব যে, চীনের বমানে 
যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তিন-গণনীতি, আর আমাদের পার্টি তা সম্পূর্ণভাবে 
বাস্তবে বূপায়ণের ভন্ত সংগ্রাম কণতে প্রত্তত" ; তা না হলে এ ধরনের সম্ভাবনার 
কথ! উঠ» এ। গণ ঘান্ত্িক বিপ্রবের পর্যয়ে এই হচ্ছে কষিউনিজম ও তিন- 
গণনীতির মধ্যেকার যুকতক্রুণ্ট । এই ধরনের যুক্ুফ্রণ্টের কথা বে গিয়েই 
ড; সংন হয়!ৎ-সন বলেছিপেন, 'কষিউনিএম তিন-গণনাত্র ভাগ বন্ধ | 
কীমউনঞ্জএকে অস্বীকার করার অর্থ কাবতঃ যুকতফ্রটক্হে অস্বীকার করা 
গৌড়া ব্যাজ তাধের একদলের মতবাধ কাধে পর্সিণত করতে এবং ধু 
ফণ্টকে মন্বীকার করঙে। চার বলেই তারা কমিউনিজমকে অন্বীকার করার 
উদ্দেশে ওই উত্তট যুঞ্গুলো আবিঞ্কাঃ করেছে 

এক সঙবাধের? তবও ধোপে টেকে না। ঘতদ্ধিণ বিভিন্ন শ্রেণা থাকবে, 
ততদিন ঘঠগ্ুপো শ্রেনা ততগুপো মঙ্বাদও থাকবে এমনকি একই শ্রেণার 
মধ্যে বাত উপদলেরও নিজ [পিজি মতবাধ থাকতে পারে । বর্তনানে সামস্ত- 
শ্রেণীর সামস্তবাধ, বুজোয়াপ্রেণার পুজিবাধ, বৌদ্ধদের বৌদ্ধমতবাদ, এঠালদের 
্ষ্টীয মডবাধ, কষকদের বন্থ-দেবতাবাদ আছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে 
কিছু কিছু শোক কামাপবাধ, ফ্যাসীবাদ, প্রাণবাদ ১৩, শ্রম অনুযায়ী বণ্টনের 
মহবাদ ১৮ প্রভৃতি প্রচার করছে। সর্বহার'শ্রেণীর কেন তৰে কমিউনিজম- 
এর মতবাদ খাকতে পারবে না? আর যখন অনংখ] মতবাদের অস্ভিত্ 
আছে, তখন শুধু কষিউনিজষকে দেখেছ হৈ-5 করে তাকে 'শিকেয তুলে 
পলাখার' দাবি তোলা কেন? সোঞ্জা কথা, কষিউনিজমকে “শিকেয় তুলে 
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রাখা” চলবে না; বরং আস্থন আমরা এক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই, এই 
প্রতিযোগিতায় যপ্দি কমিউনিজম পরাজিত হয়, তাহলে সেই পরাজয়কে আমর! 
কমিউানস্টরা ভদ্রলোকের মতো স্বীকার করে নেব। তাযদি না হয়, তাহলে 
বরং তোযরাই তোমাদের গণজন্্ববিরোধী “এক মতবাদের? তত্বটিকে যথাসম্ভব 
চটপট “শিকেয় তলে রাখ? । 

যাতে তুল বোঝাবুঝির অবটঠাশ ন। থাকে এবং যাতে গেঁ'ড়া ব্যক্কিদের 
চোখ খুলতে পাবে, তাই ঠিন-গণনীতির সংগে কমিউনিজমের সাঙ্গ এবং 
বৈসাদশ্য পরিষ্কার চাবে দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন । 

ভিন-গণনীতির সঙ্গে কমিটনিজনেব তুলনা করলে সাদুশ্য ৪ বৈপাদৃশ্ত গুলি 
দেখা যায়। 

প্রথমত: শাৃশ্টের কাই ধরা যাক | শীনদেশে বুজোয়া গণশা্ত্রক শ্প্রপবর 
পধায়ে উভহ মন্বাদের মুল র!'জনৈতিক বর্মক্ুগীতে মিল আছে। ১৯১ 
সমূলে ভ; সান ইদ্াৎসেন কর্তৃক নতুন করে ব্যাখ্যা করা টিন-াণনাতিও 
অন্তভূক্ত বৈপ্রবিক জাতীয়তাবাদ, গণতশ্বের নীতি এবং গণকল্য।ণের নীতি 
এই তিনটি রাজনৈতিক নীতি চীনদেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্মায়ে কমিউনিস্ট, 
দের গৃহীত বাঁজনৈতিক কর্মস্থসীর সংগে মূলতঃ অতিন্ন। এই সাদৃশ্ের ফপে 
এবং তিন-গণনীতিকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলেই ছুটি মতবাদের এবং চটী 
পার্টির যুত্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। এই দ্বিকটি উপেক্ষ! কর] ভূল । 

ছিতীয়তঃ, বৈসাদশ্ের কথা আলোচনা -রাযাক। (১) গণতান্ত্রিক বিপ্রবের 
পধায়ে ছুটি কর্মম্থচীন মধ্যে আংশিক পার্থক্য বিছ্যমান। কমিউনিস্টদের পূর্ণাংগ 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মস্থগীর অন্তভূক্ঞ রয়েছে জনগণের অধিকারের সম্পূর্ণরূপে 
বাস্তবায়ন, দৈনিক ৮ ঘণ্টা কার্ধকাল এবং পূর্ণাংগ রুধি-বিপ্রব ; অথচ এগ্াপি 
তিন-গণনীতির মন্ততভুক্তি নয় । যদি প্গুপিকে তিন-গণনীতির অন্ততূক্ষি করা না 
হয় এবং কার্ধে পরিণত করার প্রস্ততি গ্রহণ করা না হয়» তাহঙ্গে বপতে হবে, এহ 
ছুটি গণতান্ত্রিক কর্মস্থশী মূলতঃ এক হলেও সম্পূর্ণ এক নয়। (২) আর একটি 
পার্থক্য হচ্ছে 'এই যে, 'একটার ভেতরে সমাক্তাস্ত্রিক বিপ্রবের পর্যায় আছে, 
অপরটার মধ্যে তা নেই। কমিউনিজমে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পধায় ছাড়াও 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা পর্যায় রয়েছে ; অতএব ন্যানতম কমন্থচী ছাড়াও 
তার একট ব্যাপকতম কর্মস্চা- সমাজতান্ত্রিক ও কাম্নিস্ট সমাজব্যবস্থ। 
প্রতিষ্ঠা করার কর্মস্থচী রয়েছে । তিন-গণনীতির মধ্যে কেবল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
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পর্যায়ের কথাই আছে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ের কথা নেই; তাই এর 
ভেতর নানতম কর্মস্থটীই কেবল আছে, ব্যাপকতম কর্মশ্গী নেই, "অর্থাৎ এর 
মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজবাবস্থ। প্রতিষ্ঠা করার কর্মশ্থচী নেই। 
(৩) বিশ্বদৃষ্টি সম্পর্কে পার্থক্য । কন্উিশিস্ট বিশ্বদৃ্টি হচ্ছে দ্বান্দিক বন্কবাদ ও 
এতিহাপিক বস্তবাদ; ভিন-গণনীতির বিশ্বদৃষ্টি হচ্ছে গণকল্যাণ্বরে মাপকাঠিতে 
ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা, আনলে এটা হচ্ছে স্বেতবাদ বা ভববাদ। ছুটি বিশ্ব 
দিদি পরস্পর-বিরোদী | 09) বিশ্ব সম্পূর্ণাঙ্গতা সম্পর্কে পার্থক্য। 
কমিউপিস্টদের হব ও অভুশীলল শ্বভিন্ন মর্পৎ তাদের বিপ্রথা সম্পূর্ণাঈগত আছে। 
অপরপক্ষে তিন-গণনীতিত এধসংতীধের দরে] যারা বিপ্ব এবং সনের প্রতি 
সম্পূর্ণ মন্গগত তারা ছড়া অঙ্গাদের তত্ব ও অভুশীলনের মধ্যে সঙ্গতি নেহ, তাদের 
কথ] এবং কাজ পরম্পন্র-বিকে'পী, অর্থাৎ হদেজ বিপ্রহী সম্পূর্ণ ভাব অভাৰ 
আছে । উপানা'লখত সনগুলি ভচ্চে উয়েরু দধো পার্থকা। এ পাদক্যগ্থলিই 
তিন-গণনীতির মন্ুসারীদেত থেকে কমিউনিস্টদেরুকে আসাদ করেছে । এ 
শাথক)"ওলো উপেক্ষা করে তপু তাদের এক্যটুক্হ দেখা এবং বিরোধটুকু না দেখা 
'শংসন্দেহে নিতান্তই ভূল। 

এটুক্ধ বুঝলে 'মামরা! বুঝতে পারি, বু'জীয়া গোড়া ব্যক্তিরা কেন 
কমিটনিজমকে “শিকেয় তুলে রাখার" দাবি জানাচ্ছে। এ দাবির অর্থ কী? 
এর অথ যদি বুজায়াদের স্বির*গ্র না হত, ভবে বুঝতে হবে এব আদৌ কোন 
অর্থ নেই। 
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১*। পুরানে। ও নতুন তিন-গণনীতি 

এতধাণিক প'সবততন গশন্ধে বু্জোয়। “গাড়া ব্যক্তিদের কোণ ধারণাই পেই। 

এ ব্য।পারে তাদের জ্ঞান প্রয় শৃন্তের কোহায়। তারা নাজানে তিন-গণপীতি 

এবং কমিউনিজমের মধ্যেকার পার্থক্য, ন। জানে পুরানো এ পতন হিন-গণনীতিবু 
মধ্যকার পার্থক্য । 

আমরা কমিউন্স্টন্বা স্বীকার করি যে, 'তন-গণনীতি হল জাপাবরোধী 

জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের রাজনৈতিক ভিত্তি; মাযার শ্বীকার করি যে, “চীনের 

বর্তমানে ঘা প্রয়োজন তা হচ্ছে ভিন-গণনতি, আর শামাদের পার্টি তা 

সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করুতে শস্তত' ১ আমরা ক্বীকার করি 

যে, কম্নিউনিকমের ন্যুনতম কর্মস্থগী ও তিন গণনীতির রাজনৈতিক নীতি 
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মলতঃ এক । কিন্তু আমরা কমিউনিস্টর] যাকে স্বীকার করি মে কোন্‌ তিন- 
গণনীতি? সেটা অন্ত ধরনের কোন তিন-গণনীতি নয়, বরং ত৷ হলপ সেই 
তিন-গণনীতি, যাকে 'কুওখিনতাঙের প্রথম জ্গাতীয় কংগ্রেসের ইন্তাহারে' 
ডঃ সান ইয়াৎ-সেন পুনরায় ব্যাখা করেছিলেন। আমি আশা করি যে, গেড়া 
তদ্রলোকরা তাঁদের 'কমিউনিজমকে গণ্ডিবদ্ধ করা” “কমিউনিজমকে ক্ষয় 
করা” ও 'কমিউনিজমের বিরোধিতা করার? যে কাজে আনন্দের সংগে ডুবে 
আছেন, তার মধ্য থেকে কিছুটা সময় ব্যয় করে এই ইঙ্তাহারটি একবার পড়ে 
দেখবেন। ইন্তাহারে ডঃ সান ইয়াং সেন বলেছেন, “এই হচ্ছে কুমিনতাঙের 
তিন-গণনীতির আসল ব্যাখ্যা" । এ থেকে আমর] বুঝতে পারি, শুধু এটাই হচ্ছে 
আসল তিন-গণনীতি, অন্যনব তিন-গণনীতি তুয়া। আর 'কুওমিনতাঙের পথম 
জাতীয় কংগ্রেপের ইন্ভাহারেঃ তিন-গণনীতির এ ব্যাখ্যাই হচ্ছে একমান্জ 'আপল 
ব্যাখ্যা”, অন্থ সব ব্যাখ্যাই হচ্ছে ভূয়ী। বোধহয় এট]1 কমিউনিস্টদের রটানো 
একট] গুজব নয়, কারণ কুওমিনতাডের বহু সভ্য ৪ আমি বাক্তিগত ভাবে নিজেই 
এই ঘোষণ; গৃহীত হতে দেখেছিলাম । 

৪ই ইন্তাহাব তিন-গণন তির ইতিহাপকে ছুই শাগে ভাগ করেছে । এর আগে 
তিন-গণনীতি ছিল পুরানে; ধরনের অন্তর্গত তিন-গণনীতি, আধা-ও্রপনিবেশিক 
দেশের পুরাতন বুজৌয়, গণভাসম্সিক বিপ্রবের তিন-গণনীততিঃ পুরানো গণতষ্ছের 
তিন-গণনীতি, পুরানে। তিন গণনাতি। 

তারপর তিন-গণনীতি হল নতুন ধরনের মন্তগত তিন-গণণীতি, আধা 
উপনিবেশিক দেশে £ নয়। বু.জায় গণ শান্্িক বিপ্লবে: ভিন-গননীতি, নয়! গণতশ্শেরু 
তিন-গণনীতি, নতুন হিন-গণনীতি । শুধু এত ধকুলেল তিন-গণতীতিই হচ্ছে 
নতুন যুগের বিপ্লবী তিন-গণনী তি । 

নতুন যুগের এই বিপ্লবী তিন-গণনাতি, এই নতুন তিন গণন'1৩ বা প্রকৃত 
তিন-গণনীতি হচ্ছে সেই তিন-গণনাতি, যার মধ্যে রয়েছে রাশিয়ার সাথে 
ইমত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সাছাষ্য 
করার তিনটি মহান কর্মপীতি। এই হিনটি মহান কর্মনীতি পা থাকলে, 
অথবা এর কোন একটি না থাকলে, এই নতৃন ধুগে সেই তিন-গণনীতি হবে তৃয় 
অথব] অসম্পূর্ণ । 

প্রথমতঃ বিপ্লবী তিন-গণনীতি, নতুন তিন-গণনীতি, বা! প্রকৃত তিন- 
গণনীতির মধ্যে অবন্ঠই থাকতে হবে রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর নীতি । কারণ 
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বর্তমান অবস্থায় এটা হুম্প& যে, রাশিয়ার সঙ্গে অথবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
সঙ্গে মৈত্রীর নীতি বাণ দিলে হার অর্থ হবে অপরিহার্ধবূপেই সাহ্রাজ্যবার্দের 
সঙ্গে মৈত্রীর নীতি গ্রহণ করা, 'অপরিহার্মদপেই সাম।জ্যবার্দী শক্তির সঙ্গে 
মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া । ১৯২৭ সালের পরে ঠিক এই অবন্থাটাই 
কি আপনারা দেখেননি? সমাজতাস্ত্রিক পোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সামাজায- 
বাদের মধ্যে সংগ্রাম ঘখনইহই শাহ্তর হয়ে উঠবে, তথনই চীনকে তাদের যে- 
কোন এক পক্ষ অবলম্বন করতেই হুবে। ঘটনাবপীর মোড় অনিবার্ধভাবে 
সেত দিকেই [নয়েছে। ফোন এক পক্ষের সমর্থনে চলে ঘাওয়াটা পরিহার 
করাকি সম্ভব? পাসন্ভব নয় . সেটা একটা মরীঠচিকা। গোট। পৃর্থবীর 
প্রতিটি দেশকেই এছ ছুই ফ্রপ্টের একটি ন! একটির মন্তভূত্ত হতেই হবে, এবং 
“নিরপেক্ষতা শুধু একটা ভাওতাবাজী শব্দে প্বসিত হবে। বিশেষে করে, 
চীন আজ এমন এক সাম্রাজ্যধাদা শক্তির সংগে সংগ্রামে লিপু? ঘা চীনদেশের 
গভীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে । মোভিয়েত ইউনিয়নের সাহাষ্য ছাড়া চীনের 
চুড়ান্থ দ্গয়লাভ কল্পনাও করা ঘায় না। সামাজ্যবাদের সংগে মৈত্রীর থাতিরে 
যদ পাশিমার সঙ্গে মন্ত্রীকে বিসর্জন দেওয়া হয়, তাহলে তিন-গণনীতি থেকে 
'বিপ্রবা বঞ্চটিকে বার [তে হবে, তখন তা হয়ে পড়বে প্রতিক্রিয়াশীল । 
টদ্াস্ত বিঙ্সেষণে নিরপেক্ষ তিন গণনীতি বগে কিছু নেই, মাছে কেবল 
বপ্রবী তিন-গণনীত মধব। প্রতিবিপ্রবী তিন-গণনীতি । এয়াং চিংওয়েই 
একলময় বলেছিল উভয় দিক থেকে আঞ্মণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর? ১২, 
তেমনটা কণ।? এবং এই সংগ্রামের উপঘোগী এক ডিন-গননীতি গ্রহণ করা কি 
থুব সাহলের কাজ ২য় না? কিন তুখের বিষয় শ্বয়ং আবিষ্কারক ওয়াং চিং- 
ওয়েইঞ ইতিমশ্যেহ এ তিনাগপপাটি পরিত্যাগ করে (অথবা 'শিকেন্ধ তুলে 
রেখে ) লম'জাব' ধের সংগে তত্র [িনাগণনীতি গ্রহণ করেছে । বর্কের 
খ|তিবে যণি ধরেন নেওয়া যায় যে, প্রাচ্য ও পাশ্যাত্যের সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে 
পাথকয বিদ্যমান, তলে যে ওয়াং চিংওয়েই নিজে গ্রাচা সাআাজ্যবাদের 
সংগে টৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ইয়েছে, ভার বিপরীতে গিয়ে আমরা যখন পাশ্চ'তা 
সমজ্যবাদীদের একটি গ্র,পের সংগে মেস্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পূর্বদিকে অভিযান 
আর আক্রমণ চালিয়ে যাব, তখন সেহা কি একটা অভিনব খাটি বৈপ্লবিক 
কাজ হবে না? কিন্তু তোমরা চাও বা না! চাও, পাশ্চাত্তা সাম্রাজ্যবানীরা 
পোভিযেত ইউনিয়ন ও কমিউনিজমের বিরোধিতা করতে দৃু়প্রতিজ 7) যছি 
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তোমর! তাদের সংগে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হও, তাহলে তার তোমাদেরকে 
উত্তরদিকে অভিযান ও আক্রমণ চালাতে বলবে, এবং এইভাবে তোমাদের 
বিপ্রব শেষ পর্যস্ত বিফল হবে। এইসব থেকে এটাই বোঁরয়ে আসছে যে, 
বিপ্লবী, নতুন বা প্রকৃত তিন-গণনীত্তির মধ্যে রাপিয়ার সাথে ঠজ্ীর নীতি 
অবশ্তই অন্তভূক্ত থাকতে হবে : তার মধ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাআগ্যবাদের 
সংগে মৈত্রীর নীতি কোনমতেই থাকতে পারবে না। 

দ্বিতীয়তঃ) বিপ্লবী, নতুন বা প্রকৃত তিন-গণনীতির মধ্যে কমিউশিস্ট 
পার্টির সাথে সহযোগিতার নীতিকে অবশ্যই অন্ততুক্ত করতে হবে। যদ্দি তুমি 
কমিউনিস্ট পার্টির সংগে সহযোগিতা না কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি ভার 
বিরোধিতা করবে । কমিউনিজম-বিরোধিতাই হশ জাপানী সামআাজ্যবার্দ এবং 
ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের নীতি; তুমি যদি কমিউনিজমের বিরোধি হা করতে চাও, 
'ঠিক আছে, তাহলে তার! তোঁষাকে আমন্ত্রণ জানাবে তাদের কমিউনিস্ট- 
বিরোধী জোটে যোগদান করতে । কিন্তু তা কি দেশদ্রোহিতার সন্দেহ হহি 
করবে না? তুমি হয়ত বলবে, 'আমি তো জাপানকে অন্ুমরণ করছি না, 
করছি অন্য কোন দেশকে? । এটাও একটা হাশ্তকর কথা । তুমি যাকেই 
অন্গসরণ কর না কেন, যতক্ষণ তুমি কমিউনিস্ট পাটির [বিদোধী, ততক্ষণ তুমি 
দেশদ্রোহী, কারণ তখন তুনি আর জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে পার নাঁ। তু 
হয়ত বলবে, 'খামি স্বধীনভাবেই কমিউনিস্ট প্টির [ববোধিতা করছি, 
এ হল হবপ্র দেখা! সাআাজ্যবাদী শির ওপর নির্ভর না করে এত বড় প্রতি- 
বিপ্রবী কাজ কর! উপনিবেশের বা আধা-উপণিবোশের বীরদের" পক্ষে কিকরে 
সম্ভব? দুনিয়ার প্রায় সমস্ত সামাভ্যবাধী শংকর সমাবেশ করে দ্রশটী বছর 
ধরে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই চালানো! হয়েছিল : ফল হয়েছে বার্থত|। 
আজ তুমি হঠাৎ কেমন করে স্বাধীনভাবে” তার বিরুদ্ধে লড়তে সমথ হবে? 
শোনা যায় সীমান্ত এলাকার বাঁইবে কেউ কেউ এমন কথা বলে বেড়ায় : 
কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করা ভ।ল কাজ, কিন্তু হোঁমরা কখনই তাতে 
সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। এই কথা যর্দি কেবলমাত্র জনশ্রুতি না হয়, 
তাহলে তার অর্ধেক অংশই শুধু ভূল । কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতার মধ 
“তাল” কি থাকতে পারে? কিন্তু কথাটার অপর অর্ধেকট। ঠিক, কারণ সত্যি 
কথা বলে গেলে 'কমিউনিন্ট পার্টির বিরোধিতা করে? €তামর। কখনই সাফল্য 
অর্জন করতে পারবে না" ।- তার মুগ কারণ কমিণিস্টদের মধ নিহিত নেই, 
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আছে জনসাধারণের মধো, যে জনসাধারণ কমিউনিস্ট পার্টিকে পছন্দ করে, 
তার “বিরোধিত1” করাটা তার] পছন্দ করে ন।। এক জাতীয় শক্র যখন দেশের 
অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছে তখন যদ্দি তুমি কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই কর, 
তাহলে জনগণ তোমার চাষড়া খুলে নেবে; তোমাকে তারা দয়া দেখাবে 
না। এটা নিশ্চিত। যে-ই কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধিতা করতে উদগ্রীব, 
তাকে অবশ্তই ধুলিসাৎ হার জন্ত প্রস্তুত থাকতে হবে। তুমি ঘি নিজেকে 
ধুলোয় পরিণত করার জন্য উন্নত না! হও, তাহলে এই বিরোধিতা তোমার পক্ষে 
বন্ধ করাই ভাল, সকল কমিউনিস্ট বিরোধী “বীরদের” প্রতি এই হচ্ছে 
আমাদের আস্তরিক উপদেশ। এ থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আজকের তিন; 
গণনীতিকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করতেই হবে, অন্যথায় তিন- 
গণনীতি ধ্বংসপ্রার্থ হবে। এটা হশ তিন-গণনীতির জীবনমরণের সমস্যা । 
কমিউনিন্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করলে "51 বাঁচবে, বিরোধিতা করলে তা 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে । কে এ কথাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারে 1 

ততীয়ত:, বিপ্রবী, নতৃন বা প্ররাত তিন-গণনীতিতে কৃষক এবং শ্রমিকদের 
সাহায্য করার নীতি অবশ্যই থকত্েে হবে । এই নীতি ত্যাগ করা, অকপটভাৰে 
এবং সর্বান্তঃকরণে কৰক ও শ্রমিককে সাহাযা করার নীতি বর্জন করা অথব' 
তঃ সান ইয়াৎসেনের শেষ ইচ্ছাপত্রের অন্তহুকি 'জনসাধারণকে জাগাবার' 
নির্দেশটি পালন না করার অর্থই হস বিপ্রবের প্রাঙ্গয়ের এব নিজেরও 
পরাজয়ের পথ প্রস্তত করা। স্ভতাপিন বলেছেন যে, 'জাতীয় লমন্যা আসলে 
হল কৃষক পমন্তা।' ১১ শথাঁৎ চীদ্ে বিপ্লব আসলে একটি কৃষক-বিপ্রব, "আর 
বর্তমান জাপ-বিবোধী প্রতিরোধ আসলে কৃষকদেরই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ | 
নয়] গণতস্ত্রের গাজনীতি আসলে হচ্ছে কৃষককে ক্ষম্াদান করা । নতুন এবং 
প্রকত তিন গণনীতি আসলে কৃষকের বিপ্লবী নীতি । গণ-সংস্কৃতির অর্থ 
আসলে কৃষকদের সংস্কৃতির স্তর উন্নত কর]। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-ুদ্ধ 
আসলে কৃষকদেরই যুদ্ধ। এখন “পাহাড়ে যাওয়ার নীতি*১৭ অনুসরণ করার 
সময়ঃ পাহাড়ের ওপরে আমরা সভা করি, কাজ করি, ক্লাশে যোগদান 
করি, সংবাদপত্র প্রকাশ করি, বই লিখি, নাট্যাহুষ্ঠটান করি-__সমন্তই করি 
আসলে কৃষকের জন্যই । আর অবশেষে যা দিয়ে আমরা জাপনকে রুখি, 
যা দিয়ে আমর! প্রাণধারণ করি--সবই আসলে কৃষকদের দেওয়া । আমর] 
এখানে “আসলে বলতে মূলতঃ, বোঝাচ্ছি, এতে জনসাধারণের অন্যান্ত 
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অংশকে উপেক্ষা কর] হচ্ছে না। স্তালিন নিজে এই বিষয়ট। ব্যাখ্যা করেছেন ? 
প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রও এ কথা জানে যে, চীনের লোকমংখ্যার শঙকরা ৮০ 
ভাগই রুষক। ম্বৃতরাং কৃষক সমস্যাই চীন বিপ্লবের মৃলগত সমশ্তা এবং 
কৃষকদের শক্তিই চীন বিপ্রবর প্রধান শক্তি । চীনের অধিবাসীদের মধ্যে 
সংখ্যার দিক দিয়ে কৃষকদের পরেই দ্বিতীয় স্থান শ্রমিকদের । চীনে আছে 
কয়েক নিষুত শিল্প-শ্রমিক, আর আছে কয়েক কোটি হশ্তশিল্প-শ্রমিক ও কৃষি- 
শ্রমিক । বিভিন্ন ধরনের শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ছাড়! চীন বাচতে পারে না, 
কারণ অর্থনীতির শিল্প বিভাগে এরাই উৎপাদনকারী । আধুনক শিল্পে 
নিয়োজিত শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া বিপ্লৰ সাফশসামগ্ডিত হতে পারে না, কার- এরাই 
হচ্ছে চীন বিপ্রবের নেত; এবং সবচেয়ে বিপ্রবী। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী, 
নতুন বা প্রকৃত তিন-গণনীতিতে অবশ কৃষক এবং শ্রমিঞ্দের সাহায্য করার 
নীতি থাকতে হবে । ঘর্দি এমন কোন তিন-গণনীতি থাকে যার মধো এই 
নীতি নেই, যা অকপটভাবে ও সর্বাস্তঃকণলে কৃষক এবং শ্রমিকদের সাহায্য 
করতে চায় না এবং ভনপাধারণকে জাগাবার কাজ করতে চায় ন"১-তবে 
সেই তিনগণনীতির ধ্বংস অনিবাধ । 

কাজেই এটা স্পষ্ট যে, যে তিন-গণনশতে রাশিয়ার সাথে খৈজ্রী, কামউনিস্ট 
পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কুষক ও শ্রষ্নিকদের লাহাধ্য কপা_-এঠ ঠিনটি 
মহান কর্মনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন, তার কোন ভবিষ্যৎ নেই । তিন গণনীতির 
সকল বিবেকসম্পন্ন মন্গামীকে এ কথ! গতীবুভাবে ভেবে দেখতেই হবে। 

তিনটি মহান কর্মপীতি সমন্বিত 'এই তিন-গণনীতি, অন্য কথায়, ধিগ্রবা 
নতুন , এবং প্ররুত ভিন-গণনীতি হল নয়া গণতদ্ষের তিন-গণনীতি, এটা পুতানো 
তিন-গণনীতির বিকাশের ফল) ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের এ এক মহান অবদান, 
এবং চীন বিপ্রব যে যুগে সমাঞ্জতাস্ত্রিক বিশ্ববিপ্রবের অংশ বলে গণ্য হয়েছে 
সেই যুগই একে জন্ম দিয়েছে । একমান্র এই ধরনের তিন-গণনদ্তিকেই চীনা 
কমিউনিস্ট পার্টি “আজকের চীনের প্রয়োজন? বলে স্বীকার করে, এবং “তা 
সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে বূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তত' এই কথ! ঘোষণ। 
করেছে। শ্ধু এই ধরনের তিন-গণনীতিই গণতান্ত্িক্চ বিপ্লবের পর্যায়ের ছন্য 
চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কর্মস্চীন সংগে, অর্থাৎ তার নানতম 
কর্মস্থচীর সংগে, মুপ্ুগতভাবে খাপ খায়। 

পুরানো তিন-গণনীতি ছিল চীন বিপ্রবের পুরানো যুগের হৃষ্টি। তখন 
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বাশিয়! ছিল একটি সাঅ্রজ্যব'দী রাষ্ট্র এবং স্বাভাবিকভাবেই রাশিরার সাথে 
মৈত্রীর নীতি গ্রহণ কর!র কথ! উঠত ন।। চীনে তখনে। কমিউনিস্ট পার্টি ছিল 
না] এবং স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ 
করার কথাও উঠত না। তাছ।ড়। শ্রমিক ও কিনি জেতে বাঁজনৈতিক 
গুরুত্ব তথনো৷ সম্পূর্ণভাবে শ্রকট ভয়ে উঠেনি, তাই লোকেরা এ আন্দেবলনকে 
বিবেচনার বিঃয় বলেই মনে করত নাঃ এবং শ্বাভাদিকভাবেগ শ্রমিক ও 
কৃষকদের সাথে মৈত্রীর নীতি গ্রহণের কথা উঠত শা। ভতএব, ১৯২৪ সালে 
কুওমনতাঙের টা আগে যে তিন-গণনীতি, তা ছিল পুরানো ধরনের 
তিন-গণনীতি; ত! নাজ অচল হয়ে গেছে । যদি তাকে নতুন তিন-গণনীতিতে 
বিকশিত কর। না যায়, "বে কুওমিনত:উ আর অগ্রসর ভতে পারবে না। 
বিচক্ষণ ডঃ সান হয়;ৎ সেন তা বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ও চীনা কমিউনিস্ট পাটির সাছাশ্যলাভ করেহিপেন এবং তিন-গণনশ্তির 
এমনভাবে পুনর্ধ্যাধ্য। করেছিলেন, য:তে করে তার নতুন অ'রোপিত বৈশিষ্ট্য 
স্মে্ সংগে খাপথায়। এর ফলে ঠিন-গণনীতি এখং কমিউনিজমের মধ্যে 
যুক্তফ্রট স্থাপিত হয়েছিল, এই প্রথশ কুগমিনতউ-কমিউনিস্ট সহযে/গতা 
্াপিত হয়েছিপ সমগ্র দেশের জনগণের সশ্ান্ুভৃতি অজিত হঞ্চেছিল এবং 
১৯২৪-১৯.৭ সালের বপ্রল পরিচালিত হয়েছিল । 

পুরানো তিন-গণনীতি পুকানো যুগে বিপ্নবী ছিল এবং এ যুগের 
ধ্রতিচািক বৈশিষ্টাপ্ুলো 'তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্ধ নতুন যুগে 
ঘথন নতুন তিন-গণণীতি প্রতিটি হয়েছে, তখন যদি আবার সেই পুরানো 
মতবাদ পেশ করা হয়, অথবা সমাজতান্ত্রিক বার গ্রতিট্টিত ভবার পরও যদি 
রাশিয়ার সাথে মৈত্রীর বিরোধিতা করা হয়, 'অথবং কামইঈনিস্ট পাটি গড়ে 
ওঠার পরও যদি কমিউনস্ট পাটির সাথে সহযোগিতার বিরোধিতা কর: হয়, 
অথব! শ্রমিককষকপের জাপরণ এবং তাদের রাজনৈতিক শক্জি প্রনশিত হওয়ার 
পরও যদ কষক-শ্রমমকদের সাহায্য করার নীতির বিরোধিত1 করা হয়, তা হল 
প্রতি ক্রয়/শ্ীলঃ এবং তাতে যুগ সম্পকে অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। ১৯২৭ সালের 
পরবতীকাশের প্রতিক্রিম্গার যুগটা ছিল এই ধরনের অজ্ঞতাব্ই পরিণতি । 
প্রধাদ আছে-যারা যুগের লক্ষণ অন্ধাবন করতে পারে তারাই মহান 
বান্কি।” আশ! করি তিন-গণনীতির অন্ুগামীরা আজ এ কথাটি স্মরণে 
ববাথবেন। 
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তিন-গণনীতি যদি পুরানো ধরনের অস্তভূক্ঞ হতো, তাহলে কমিউনিস্টদেসব 
নানতম কর্মহগীর সংগে মৌলিক বিষয়ে তার কোন মিল থাকত নাঃ কারণ 
তখন সেগুপি অতীতের অন্ততুক্ত হতো! এবং অচগ হয়ে পড়ত | এমন যদি 
কোন তিন-গণনীতি থাকে, যা রাশিয়ার বিরোধী, কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী, 
কষক-শ্রমিকের বিরোধী, তবে তা! প্রতিক্রিয়াশীল ; কষিউনিস্টদের নৃনতঙ্ 
কর্মহচীর সংগে তার মিল তো নেই-ই, উপরস্ত তা হল কমিউনিজঘের শত্রু ; 
তাই সে-সম্পর্কে বলার কিছুই নেই। এ কথাটাও তিন-গণনীতির অন্থগামীদের 
গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা উচিত। 

যাই হোক, সাম্রাজ্যবাদ ও সামশ্তবাদ-বিরোধিতার কাজ মুলগতভাৰে 
সম্পন্ন হওয়ার আগে যাদের ববেক আছে তারা কেউই নতুন তিন-গণনী তিকে 
পরিত্যাগ করবে না। কেবল ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের মতো। লোৌকগুলোই তা! 
পরিত্যাগ করে। রাশিয়1-বিরোধী, কমিউনিস্ট পার্টি-বিরোধী, কৃষক-শ্রমিক- 
বিরোধী তুম! তিন-গণনীতিকে তারা যত উৎসাহ নিয়েই চালাতে থাকুক না 
কেন, যাদের বিবেক বা ন্তায়বুদ্ধি আছে তারাই ডঃ সান ইয়াত সেনের প্রকৃত 
তিন-গণনী তকে সমর্থন করতে থাকবে । প্ররূত তিন গণনীতির বহু অস্গগাষী 
১৯২৭ সালের প্রতিকার পরও চীন বিপ্রবের সাফলোর অন্ত অব্যাহতভাবে 
সংগ্রাম চালিয়ে শিয়ে ছলেন। আজ যখন এক জাতীয় শত্রু দেশের অভ্যন্তরে 
গভীরভ'বে ঢুকে পড়ছে, তখন এই সত্যিকার অন্গামীর! সংখ্যা বেড়ে নিশ্চয়ই 
লক্ষ লক্ষ হবে। তিন-গণনীতির অন্থগামীদের সাথে 'মামরা কমিউনিস্টরা 
অবিচলিতভাবে দীর্ঘকাল ধরে সহযোগিতা করব । দেশদ্রোহী ও একেবারেই 
অচ্চশোচনাবিহীন গোঁড়া কমিউনিস্ট-বিরোধী ব্যক্তিদের পরিত্যাগ করব, কিন্তু 
কোন বন্ধকেই আমরা কোনমতেই পরিত্যাগ করব ন1। 


১১। নয়া গণতন্ত্রের সংস্কৃতি 

ওপরে আমরা নতুন যুগে চীনা রাঙ্গনীতিরা এতিহাপিক বৈশিষ্ট্য ও নয়া- 

গণতান্ত্রিক প্রজাতস্ত্রের প্রশ্ন ব্যাখ্যা করেছি। এখন আমরা সংস্কৃতিক প্রশ্রে 
যেতে পারি। 

একটা নির্দিষ্ট সংস্কৃতি হচ্ছে একটা! নির্দিষ্ট সমাক্তের রাজনীতি ও অর্থনীতির 

মতাদর্শগত প্রতিফলন । চীনে সাআত্রাজাবাপী সংস্কৃতি রয়েছে, তা হচ্ছে চীর্নের 

রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাহ্রাজ্যবাদী শাসন বা আংশিক শাসনের 
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প্রতিফলন । সাআজ্যবাদীরা! চীনে প্রত্যক্ষভাবে তাদের ভ্বারা পরিচালিত 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠ'নগুলোর মারফৎ এ ধরনের সংস্কৃতি প্রচার করে; তা 
ছাড় কিছু কিছু নিলজ্ড চীনা লোকও এই সংস্কৃতি প্রচার করে। দাসমুঙ্গত 
মতাদর্শসম্পন্ন সমস্ত সংস্কৃতিই এই শ্রেণীতে পড়ে। চীনে আধা-সামন্ততাস্ত্রিক 
সংস্কতিও আছে; দেশের আধা-সামস্ততাস্ত্রিক রাজনীতি ও অর্থনীতি এই 
স্কৃতির মধ্যে প্রতিফলিত | যার] কনফুসিয়াসের পুঙ্গো, শান্ত্চর্চা, পুরানো 

নতিথিগ্যা ও পুরানো! ভাবধারার সপক্ষে ওকালতি করে এবং নতুন সংস্কৃতি ও 
নভুন ভাবধারার বিরোধিতা করে-_-তারাই এই ধরনের সংস্কৃতির প্রতিনিধি 
সাঅজ্যবাদী সংস্কৃতি গাধ,*সামন্ততাস্ত্রিক সংস্কতি হল অন্তরঙ্গ ছুই ভাই ; 
চীনের নতুন সংস্কৃতির বিরোধিতা করার জন্ত তার! একটি প্রতিক্রিয়াশীল 
সাংস্কৃতিক মৈত্রীজোট স্থাপন করেছে। এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি 
সাআাজ্যবাদ ও সামস্তবাদী শ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত, সুতরাং তাকে উচ্ছ্দে 
করতেই হবে। তার উচ্ছেদ করা না হলে কোন রকমের নয়া সংস্কতি গড়ে 
তেলা যবে না। ধ্বংস ছাড়া গঠন হয় না, না আটকে প্রবাহ হয় ন!, বং 
স্থিতি ছাড়া গৃতির মত্তিত্ব নেই ; এ দুয়ের লড়াই জীবন-মরণের লড়াই। 

নতুন সংস্কৃতি হচ্ছে নতুন রাক্নীতি ও নতুন আর্থনীতির ভাবাদর্শগত 
প্রতিফলন। নতুন রাজনীতি ও নতুন অর্থনতির সেবা করাই এর কাজ। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ আমর! ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, চীনে পু'জিবাদী 
অর্থনীতির উদ্ভবের পর ক্রমে ক্রমে চীনা সমাজের চরিত্রের পন্রবর্তন ঘটেছে। 
তা আর সম্পূর্ণরূপে সঘাস্ততান্ত্রিক সমাজ নয়; তা প্্ণিত হয়েছে আধা-সামস্ত- 
তান্ত্রিক সমাজে, যদিও সে সমাজে এখনো সমাস্ততান্ত্িক অর্থনীতিরই প্রাধান্ত । 
সামস্ততাস্ত্রিক অর্থনীতির স'গে তুলনা করলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি এক নতুন 
অর্থনীতি । এই পুঁজিবাদী নতুন অর্থনীতির সংগে আবিভূতি হয়েছে ও বেড়ে 
উঠেছে নতুন বাঁজনৈতিক শক্তি_বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জেয়া ও সর্বহারাশ্রেণীর 
রাজনৈতিক শক্তি । নতুন সংস্কৃতি এই নতুন অর্থ নৈতিক ও নতুন রাজনৈতিক 
শত্তিরই মতাধর্শগত প্রতিফলন; এদের সেবা করাই নতুন সংস্কৃতির কাজ। 
পূজিবাদী অর্থনীতি ছ।ড, বুর্জোয়াশ্রেণী, পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর 
অ'স্তত্ব ছাড়া, এই শ্রেণীগুলোর রাজনৈতিক শক্তি ছাড়াঃ তথাকথিত নতুন 
এভাদর্শ বা নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারত না। 

এই সমঘ্ত নতুন রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং সাংস্কতিক শক্তিই টনের 


৪৬৭ 


'বিপ্লবী শক্তি, এগুলি পুরানো রাজনীতি,পুরানো অর্থনীতি ও পুরানো! সংস্কাতির 
বিরোধী । এসব পুরানে! জিনিসের ছুটি অংশ, একটি চীনের নিঙ্ন্থ 
আধা-সামস্ততাস্ত্রিক রাজন তি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি এবং অপরটি সাশ্রাজ্যবাপী 
রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ; এই ছুয়ের টৈত্রীসজোটের মধো শেষোক্তটিরই 
প্রাধান্য ৷ এগুলো সবই খারাপ জিনিস । এদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে হবে। 
চীনের সমাজে পুরানো ও নতুনের যে সংগ্রাম. তা হল জনদাধারণের ( বিভিন্ন 
বিপ্রবী শ্রেণীর ) নতুন শক্তি স:আজ্যবাদী ও সামন্ত শ্রেণীগুপোর পুরানো 
শত্তির মধ্যেকার সংগ্রাম । এটা বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্রবের মধোকার সংগ্রাম। 
আফিং যুদ্ধের সময় থেকে হিসেব করলে পুরোপুরি একশ বছর ধরে এ সংগ্রাম 
চলে আসছে; আর ১৯১১ সালের বিপ্রবের সময় থেকে হিদেব করলেও প্রায় 
ত্রিশ বছর ধরে এই সংগ্রাম চলছে। 

তবে আমরা ইতিপুবেই উল্লেখ করেছি যে, বিপ্রবকেও নতুন ও পুরাণে! 
এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এবং এক এঁতিহাসিক যুগে য৷ নতুন অগ্ 
আর এক যুগে তা পুরানো! হয়ে পড়ে। চীনের বুঞজোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
একশ বছরকে ছুটি প্রধান পযায়ে ভাগ করা! যেঠে পারে-_ প্রথম আশি বছর 
একটি পর্যায়» বাকি বিশ বছর দ্বিতীয় পর্যায়। প্রত্যেক পর্যঃয়েরুই নিজস্ব 
মৌলিক ত্রতিষ্নাসিক বৈশিষ্ট্য আছে : প্রথম আশি বছরের চীনেন্র বুর্জোয়া 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল পুরানো ধরনের অজ্তভুত্ত, এবং আন্তর্জাতিক ও 
আভ্যন্তরীণ বাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিব্নের ফলে শেষের বিশ বছরে এ 
বিপ্রব নতুন ধরনের অস্ততুক্ত হয়ে পড়ে। পুরানো! গণতন্ত্র প্রধম আশ বছরের 
বৈশিষ্ট্য । নয়া গণতন্ত্র_শেষের বিশ বছরের বৈশিষ্ট্য । রাজনীতির মতো 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য সতা। 

সংস্কতির ক্ষেত্রে এই পার্থক্য কিভাবে আত্মপ্রঙ্গাশ করে? এখন 2" 
আমরা ব্যাথ্যা করব । 


১২। চীনের সাংস্কৃতিক বিষ্লাবের 

এতিহাসিক বৈশিষ্ট্য 

চীনের সাংস্কতিক ব৷ মতাদর্শগত ফ্রণ্টে ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পৃববর্তী 
কাল এবং তার পরবর্তী কাল হুল ছুটি পৃথক পৃথক এ্তিহাসিক যুগ। 

৪ঠ| মে'র আন্দোলনের আগে চীনের সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের সংগ্রাম ছিল 
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বুর্জোয়াশ্রেনীর নতুন সংস্কৃতি ও সামস্তশ্রেণীর পুরানো সংস্কতির মধ্যেকার সংগ্রাম । 
আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী ও রাজকীয় পরীক্ষা-প্রালীর মধ্যে ১৮, নতুন শিক্ষণ ও 
পুরানো শিক্ষার মধ্যে এবং পণশ্চাত্য শিক্ষ। ও চীনা শিক্ষার ঘধ্যে যে সংগ্রাম 
সেসব ওই একই প্ররুতির। তখনকার দিনের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা 
প্রণালী বা নতুন শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষা মূলত: মনোনিবেশ করেছিল 
বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিদের প্রয়োজন অন্রসারে গঠিত প্ররুতি-বিজ্ঞান ও 
বুর্জোয়াশ্রেণীর সামজিক ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানের প্রতি (এখানে আমর! 
'মুলতঃ' বলছ, কাব্ুরণ তথনো! এসবের মধো বেশ কিছু পরিমাণে চীনা সামস্তবানের 
বিষ অবশিষ্ট ছিল)। সেই আমলে এই নতুন শিক্ষার ভাবধারা চীন! সামন্ত 
ভাবধারার বিক্ষদ্ধে সংগ্রামে বিপ্রবী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং পুবানে। 
আমলের চীন! বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্রবের স্বার্ধসাধন করেছিল । কিন্ত 
চীন বুর্জেয়াদের দুর্বলতার দরুণ এবং বিশ্ব ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী যুগে 
পৌছে যাবার দরুণ কয়েক দফা সংগ্রামের পরেই বিদ্নৌ সাম্রাজ্যবাদের দাঁস- 
ুলত মতাদর্শের সংগে চীনের সামন্ববাদের «প্রাচীন যুগে ফিরে চল+--এই 
ভাবধারার প্রতিক্রিয়'খীল মৈত্রীজোট এ বুর্জোয়৷ মতাদর্শকে ক্রুত পরাভূত করে 
ফেলল, এই প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শগত চোটের সামান্ত পাল্টা-আক্রংণের 
সামনেই এই তথাকথিত নতুন শিক্ষা পতাকা ও ঢাক গুটিয়ে রণে ভঙ্গ দিল এবং 
পশ্চাদপসরণ শুরু করল; এতে করে তার মর্সবন্ত গেল উড়ে, শুধু পড়ে রইল 
তার কঙ্কাল। সাভ্রাজাবাদী যুগে পুরানো বুর্জোয়া! গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি পচে 
গেছে ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে । এর পরাজয় অনিবার্ধ। 

৪ঠা মের আন্দোলনের পর অবস্থা অন্ুরকম দাড়িয়েছে । এই আন্দোলনের 
পরে চীনে সম্পূর্ণ এক নতুন সাংস্কৃতিক শক্তির উদ্ভব হয়েছে। তা হল চীনা 
ক'মউন্স্টিদের দ্বার! পরিচালিত কমিউনিভমের সাংস্কৃতিক ভাবধার! অর্থাৎ 
কমিউনিস্ট বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক বিপ্লবের তত্ব। ৪ঠা মে'র আন্দোলন 
ঘটে ১৯১৯ স'লে এবং শীনের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম ও চীনের শ্রমিক- 
আন্দোলনের সত্যিকার সুচনা হয় ১৯২১ সালে। এ সবগুলোই ঘটে প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ ও অক্টোবর ব্প্রিবের অব্যবহিত পরবে, অর্থাৎ এমন এক সময়ে যখন 
দুনিয়ায় জাতীয় সমস্যা ও উপনিবেশিক বিপ্রবী আন্দোলনসমুঙ্গের পুরানো! রূপ 
বদলাতে শুরু করেছে । এতে চন ব্প্রিব ও বিশ্ববিপ্রবের মধ্যেকার যোগাযোগ 
অত্যন্ত স্পট হয়ে উঠেছে। টীনের নতুন রাডনৈতিক শক্তি অর্থাৎ চীন! 
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সর্বছারাশ্রেণী ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তখন চীনের রাজনৈতিক রজমঞ্চে 
আবিভূত হয়েছে, এবং এর ফলে এই নতুন সাংস্কতিক শক্তি তার নতুন বেশে 
ও নতুন অস্ত্রে স্থজ্ভিত হয়ে, সম্ভাবা সকল মিত্রের সংগে এঁকাবন্ধ হয়ে এবং 
নিজের শক্তিকে বুাহাকারে বিশ্তস্ত করে সাম্রাজ্যবাদী ও সামস্তবাদী সংস্কতির 
ওপর বীরোচিত আক্রমণ চালায় । সকল ক্ষেত্রে__দর্শনে, অর্থবিজ্ঞানে, রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানে, সামরিক বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, সাহিত্যে অথবা শিল্পে (নাটকে, 
নিনেমায়, সঙ্গীতে, ভাস্বর্ষে অথবা চিন্রাঙ্কনে (অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্য- 
শিল্পের সমস্ত ক্ষেত্রেই এই নতুন শক্তি প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছে । এই 
বিশ বছরে এই নতুন সাংস্কৃতিক শক্তির সঙ্গীন যতদুর গিয়েছে ততদূর পর্যন্ত 
কী ভাবধারা, কী রূপের ক্ষেত্রে ( ধেমন, লিখিত ভাষা ইত্যাদিতে ) একটা! 
বিরাট বিপ্রব ঘটে গেছে। তার শক্তি এত বিরাট, তার গতি এত প্রচণ্ড যে 
যেখানেই সে যায় সেখানেই সে জয়যুক্ত হয়। একে কের করে যে সমাবেশ 
ঘটেছে তা এত ব্যাপক যে, চীনের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। লুস্থ্যন 
ছিলেন এই নতুন সাংস্কৃতিক শক্তির মহত্বম ও নিভীকতম পতাকাবাহক। 
চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তান ছিলেন প্রধান সেনাপতি । তিনি শুধু একজন 
যহান সাহিত্যিকই ছিলেন না, তিনি এক জন মহান চিন্তাবদ ও মহান বিপ্রবীও 
ছিলেন। লুস্থ্যন ছিলেন পাথরের মতো! দৃঢ়, সকল রকমের মোসাছেবি ও 
আজ্ঞান্তবতিত। থেকে মুক্ত । ত'র এই চরিজবৈশিষ্টা উপনিবেশিক ও আধা- 
ওপনিবেশিক দেশের জনগণের এক অমূল্য সম্পদ । সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে, সমগ্র 
জাতির বিরাট সংখ্যাধিক্যের প্রতি£শধি হিসেবে লুস্থ্যন শক্রর দুর্গ বিদীর্ণ 
করে তার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিলেন; এতে তিনি ছলেন সবচেয়ে 
নিভু, সবচেয়ে নিভীক, সবচেয়ে দৃঢ়, সবচেয়ে সত্যনিষ্, সবচেয়ে উৎসাহী 
জাতীয় বীর, আমাদের ইতিহাসে এমন বীরের কোন তুলন' নেই। লুস্থানের 
পথ চীনা জাতির নতুন সংস্কৃতির পথ । 

৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর চীনের নতুন সংস্কৃতি ছিপ পুরানো গণতান্ত্রিত 
চরিত্রের সংস্কৃতি, তা ছিল বিশ্ববুর্জোয় শ্রেণীর পুঁজিবাদী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 
অংশ। ৪ঠা মের অ'ন্দেলনের পর চীনের নতুন সত নমঘ'-গণতান্্রিক 
চরিত্রের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছেঃ এবং এই সংস্কৃতি এখন বিশ্বসর্হারাশরেণীর 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অংশ। 

৪ঠ1 মের আন্দোলনের আগে চীনের নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন, চীনের 
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সাংস্কতিক বিপ্রবের নেতৃত্ব দিত বুর্জোয়া শ্রেণী; তখনো! বুর্জোয়া শ্রেণী নেতৃত্বের 
ভূমিকা পালন করত। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর বুর্জোয়া শ্রেণীর সংস্কৃতি ও 
মতাদর্শ তার রাজনীতির চেয়েও বেশি পিহিয়ে পড়ল ; এই সংস্কৃতি ও মতাদর্শ 
কোনমতেই আর নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে না। এই সংস্কৃতি ও 
মতাদর্শ বড়জোর শুধু বিপ্রবী বুগে নির্দিই পরিমাণে মৈত্রীজোটের সভ্য হয়ে 
থাকতে পারে, কিন্তু এই জোটের নেতৃত্ব অবশ্যই থ/কবে সর্বহারা শ্রেণীর সংস্কৃতি 
ও মতদর্শের হাতে । এ সত্যকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না। 

জনসাধারণের সামাজ্যবাদ-বিবোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী সংস্কৃতিই হল 
নয়া-গণতাস্ত্রিক সংস্কৃতি; এই সংস্কতি মান জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের সংস্কৃতি । 
এই সংস্কৃতি পরিচাপিত হতে পারে একমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর সংস্কৃতি ও মতাদর্শ 
অর্ধ কহিউনিগমের মতাদর্শের ার।) অন্ত কোন শ্রেণীর সংস্কৃতি ও মতাদর্শের 
পারা এই সংস্কৃতি পরিচালিত হতে পারে না। এক কথায়, নয়া গণতান্ত্রিক 
সংস্কৃতি হল সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং 
সামগ্ত্দ-কিবোধী সংস্কতি। 


১৩। চার যুগ 

নাংস্কতিক বিপ্লব হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্রবেরই ভাবাদর্শগত 
প্রতিফলন, এবং তাদের সেবায় নিয়োজিত | চীনদেশে রাভনৈতিক বিপ্রবে 
যেমন যুক্ত্রণ্ট আছেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবেও তেমনি একটি যুক্ত্রণ্ট কিছ্বামান। 

বিগত বিশ বছরের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যুক্তফ্রণ্টের ইত্তিহাস ৪টি যুগে 
বিচক্ত । ১৯১৯ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত এই দুই বছর হল প্রথম যুগ) ১৯১ থেকে 
১৯২৭ পর্যন্ত এহ ছয় বছর হল দ্বিতীয় যুগ; ১৯*৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যস্ত এই দশ 
বছর হল তৃতীয় যুগ; এবং ১৯৩৭ থেকে বর্তমানকাল পরন্ত এই তিন বছর 
হল চতুর্থ যুগ। 

প্রথম যুগ ছিল ১৯১৯ সালের ৪ঠা মের আন্দোলন থেকে ১৯১ সালে 
চশন1। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা পর্যস্ত । ৪ঠা মের আন্দে'লন ছিল এই যুগের 
প্রাধ'ন বৈশিষ্ট । 

৪ঠ1 মের আন্দোলন ছিল যেমন সামআাজ্যবাদ-বিবোঁধী, তেমনি ত1 ছিল 
সামস্তবাদ-বিরোধী আন্দোলন। ৪ঠা মের অ'ন্দোলনের লক্ষণীয় এতিহাসিক 
তাৎপর্য হচ্ছে এইথানেই যে, তার এমন এক বৈশিষ্ট্য ছিল যা ১৯১১ সালের 
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বিপ্রবের ছিল না, মর্থাৎ এ আন্দোলন সম্পূর্ণ্পে এবং আপোষহীনভাবে 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধা ও সামন্ত্বাদ-বিরোধী । ৪ঠা মের আন্দোলনের এই 
বৈশিষ্্য থাকাব কারণ এই যে, চীনের পুজিবাদী অর্থনীতি তখন তার 
বিকাশের পথে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং তথনকার চীনের বিপ্রবী 
বুদ্ধিজীবীর] নিজের চোখের সামনে দেখেছে রাশিয়া, জার্মানি ও আস্টিয়া- 
হাজেরী-_এই তিনটি বৃহৎ সাআাজ্যবাী দেশের ভাঙন, অর ছুটি বৃহৎ সাম্াজ্য- 
বাণী দেশ--ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শক্তিহাস, রাশিয়ার সবহারাশ্রেণীর সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং জার্মানি, হাঙ্গেরী ও ইতাশী--এই তিনটি দেশের 
বুকে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্রবের আলোড়ন। এই সমত্ত ঘটন৷ তাদের মনে চীনা 
জাতির মুক্তির নতুন আশা জাগিয়েছিল। ৪ঠা মে'র আন্দোলন ধটেছিপ সেই 
সহয়ের বিশ্ববিপ্রবের আহ্বানে, রুশ বিপ্রবের আহ্বানে, লেনিনের আহ্বানে । 
৪ঠা মের আন্দোলন ছিল সেদিনের সর্বহারাশ্রেণীর বিশ্ববিপ্রবের অংশ । ৪ঠা 
মের আন্দোলনের সময়ে যদিও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ছিপ না, তথাপি এমন 
বনু বুদ্ধিজীবী ছিলেন ধারা রুশ বিপ্ববকে সমর্থন করেছিলেন এবং প্রাথমিক 
কমিউনিস্ট ভাবধারার সাথে পাঁরুচিত ছিলেন । ৪ঠা মের আন্দোলন তাৰ 
হুচনাতে ছিল কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী, বিপ্রবী পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিনীবী এবং 
বুর্জোয়! বুদ্ধিজীবী (এর ছিলেন তত্কালীন আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী অংশ)__ 
এই তিনটি অংশের যুক্রফ্রণ্টের বিপ্রণী আন্দোলন। এর ক্রটি ছিল এই বে. 
এটা কেবল বুদদ্ধজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, শ্রমিক ও কৃষকরা এতে যোগ 
দেয়নি । 1ক্ত যখনই এই আন্দোলন বিকশিত হয়ে ওরা জুনের আন্দোলনে ১৯ 
পরিণত হল, তখন কেবল বুদ্ধিজীবীরা নয়, ব্য'পক সংহারাশ্রেণী, পেটি-বুর্জোয়া 
ও বুর্জোয়াশ্রেণীও এতে যোগ দিল এবং এ আন্দোলন দেশব্যাপী বিপ্রবী 
আন্দোলনে পরিণত হল। ৪ঠ1 মে'র আন্দোলন যে সংস্কৃতিক বিপ্রব চালিয়ে" 
ছিল, তা ছিল সামন্তবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আপোষহীন আন্দোলন । চীনের 
ইতিহাসের শুরু থেকে এত মহংন এবং সম্পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতিক বিপ্লব আর কখনো 
ঘটেনি । এই আন্দোলন দেই সময়ে প্পুরানে! নীতিবোধের বিরোধিতা কৰে 
নতুন নীতিবোধকে এগিয়ে নাও!” এবং “পুরানো সাহিত্যেত্র বিরোধিতা 
করে নতুন এক সাহিত্যকে সাধনে নিয়ে এস !'- সাংস্কৃতিক বিপ্রবের এই ছটি 
মহান পতাক1 বহন করে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। শ্রমিক ও কৃষক- 
সাধারণের মধ্যে তথনো! এই সংস্কৃতিক আন্দোলন ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত 
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করা সম্ভব হয়নি। এ আন্দোলন "সাধারণ মানষের জন্ব সাহিতা+_:এই 
শ্লোগান তুলেছিল, কিন্তু 'সাধ'রণ মানুষ বলতে তখন প্ররুতপক্ষে শহুরে পেটি- 
বুর্ভোয়া ও বুর্জোয়া বুদ্ধিভীবীদেরই বোবাত, অর্থাৎ তা শহরবাসী বুদ্ধি- 
জীবীদেরই বোঝাত। চিন্বাধার! ও কর্মীচ্টির দিক দিয়ে ৪ঠ1 মে'র আন্দোক্ন 
১৯২১ সালের চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার প্রস্ততিপর্ব সমাধা করেছিল 
এবং ৩*শে ফের আন্দোলন ও উত্তর অভিযানের পথও প্রশস্ত করেছিল। 
তৎকালীন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা! ছিল ৪ঠা মে'র আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী অংশ, 
দ্বিতীয় যুগে তাদের অধিকাংশই শক্রর সংগে 'মাপোষ করেছিল এবং প্রাতি- 
ক্রিয়ার পক্ষে চলে গিয়েছিল । 

দ্বিতীয় দুগের বৈশিষ্ট্য ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, ৩*শে মে'র 
আন্দোলন এবং উত্তর অভিযান! এই যুগে ৪ঠ1 ফের আন্দোলনকালের 
তিন শ্রেণীর যুক্তজ্রণ্টকে অব্যাহত রাখ! হয় এবং আরও বিকশিত কর! হয়, 
ক্ষকদেরকে এই ফ্রণ্টের অস্ততুক্ত করা হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত 
হয় এই সমস্ত শ্রেণীর যুক্তক্রণ্ট, অর্থাৎ এই সর্বপ্রথম কুওমিনতাগ-ক মিউ নিস্ট 
সহযোগিতা স্থাপিত হয়। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন মহৎ ছিলেন শুধু ১৯১১ সালের 
মহান বিপ্লবের (যদিও এটা ছিল পুরানো যুগের গণতাস্ত্রিক বিপ্রব ) নেতৃত্ব 
দিয়েছিপেন বলেই নয়, উপরন্ধ তিনি "দুনিয়ার গতিধারার সাথে খাপ খাইয়ে 
এবং জনগণের দাবি মেনে নিয়ে” রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির 
লাথে সহযোগিতা এবং রূষক ও শ্রমিকদের সাহাধ্য করা__এই তিনটি মহান 
বিপ্রবী কর্মনীতি উপস্থিত করেছিলেন, তিন-গণনীতি নতুনভাবে ব্যাধ্যা 
করেছিলেন এবং এইভাবে তিনটি মহান কমনীতি সমদ্থিত নয়া তিন-গণনী তি 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর আগে শিক্ষামহল, বিদগ্ধসঘান্জ ও যুবসমাজের সাথে 
তিন-গণনীতির বিশেগ কোন সম্পর্কই ছিল না, কারণ স'ম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা 
অথবা সামস্ততাস্ত্রিক সম'জব্যবস্থা অথবা সামস্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের 
বিরোধিতার শ্লোগান এতে ভোল! হয়নি । 'এর আগে এট! ছিল পুরানো 
তিন গণনীতি, লোকে এটাকে মনে করত সরকাগী ক্ষমতা দখল করতে অর্থাৎ 
সরকারী পদ লাভ করতে উদ্প্রীব কতকগুলো লোকের সামরিক স্বার্থাসদ্ধির 
পতাঁকা মাত্র, নির্ভেঙ্গাল রাজনৈতিক কারসাজির পতাকা ছাড় আর কিছুই 
নয়। এর পরে তিনটি মহান কর্মনীতি সম্বিত নয়া তিন-গণনীতির আবির্ভাব 
ঘটেছে । কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সহযোগিতা ও ছুই পাটির 
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বিপ্রবী সভ্যদের প্রচেষ্টার ফলে এই নয়! তিন-গণনীতি সমগ্র চীনে, শিক্ষামহল 
ও বিদঞ্ধমমাজের একাংশের মধ্যে এবং ব্যাপক যুব ছাত্রদের মধ্যে বিস্তারপাভ 
করেছে। এটা ঘটেছে সম্পূর্ন এই কারণেই যে, আগের তিন-গণনীতি 
সআ্াজ্যবাদ-বিরোধী ও সমান্তবাদ-বিরোধী তিনটি মহান কর্মনীতি সমদ্থিত 
নয়া-গণতান্ত্রিক তিন-গণনীতিতে বিকাশত হয়েছে; এই বিকাশ না ঘটলে 
ভিন-গণনীতির চিস্তাধাঝার প্রসারলাভ অসম্ভব হতো । 

এই যুগে এই ধরনের বিপ্লবী তিন-গ্ণনীতি কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট 
পার্টির এবং সকল বিপ্রবী শ্রেণীর যুক্তস্রণ্টের রাজনৈতিক ভিত্তি হয়ে দীড়ায় 
যেহেতু 'কমিউনিজম তিন-গণনীতির ভাল বন্ধু” সেন্বন্ত ছুটি মতবাদকে একটি 
যুক্তস্রণ্টে সংহত কর! হল। শ্রেণীর বিচাঞখে এ ছিল সর্বহারা শ্রেণী, কৃষক- 
সমাজ, শহুরে পেটি-বুর্জোয়। এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর যুক্তফ্রণ্ । তখন কমিউনিস্ট 
পার্টির পত্রিকা! “উইকলি গাইড, শাংহাই থেকে প্রকাশিত কুওমিনতাঙের 
দৈনিক পাত্রক্কা 'রিপাবলিকান ডেইলী নিউঙ্গ' এবং বিভিন্ন স্থান থেকে 
প্রকাশিত অন্থান্ত সংবাদপত্রগুলো মারফত ছুটি পার্ট যুক্তভাবে সাঅ।জ্যবাদ- 
বিরোধিতার আদর্শ প্রচার করে, কনফুসিয়াসের পু! ও শাস্ত্রচর্চাভিত্তিক 
সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষায় বিরোধিত| করে, এবং সামস্ততাস্ত্রিক সেকেলে কায়দায় 
হুষ্ট পুরানে! সাহিতা ও স:ধু ভাষার বিরোধিতা করে সাআজ্যবাদ-বিরোধী ও 
সামস্তবাদ-বিরোধী বিষয় নিয়ে লিখিত নতুন সাহিত্য ও চিত ভাহং চালু 
করার সপক্ষে প্রচার চালায় । কোয়াংতুং যুদ্ধ ও উত্তর অভিয*ন্র সময়ে চীনের 
সৈন্তবাহিনীর মধো লাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী মতাদর্শের 
প্রবর্তন হয় এবং এভাবে চীন সৈশ্কবাহিনীর রূপান্তর সাধন কর! হয়। সেই 
লময় লক্ষ কোটি কৃষকসাধারণের মধ্যে “ছুনীতিপরায়খ কর্মচারী নিপাত ঘাক' 
এবং গ্থানীয় উতৎ্পীড়ক ও বদ ভদ্রলোক নিবাত যাক*_-এই শ্লোগান তোলা 
ছয়েছিল এবং বিরাট ক্প্ররী কৃষক- সংগ্রাম গড়ে দলা হয়েছিল। এইসব 
কারণে এবং :স'ভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় উত্তর শভিযান 5য়যুক্ত 5য়েছিল। 
কিন্ত বৃহৎ বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আসার সংগে সগে এই বিপ্রবের অবসান ঘটাল 
এবং এইভাবে রাজনৈ?তক পরস্থিতিতে এক নতুন অধ্যায়ের স্ত্রপ।ত হপ। 

তৃশীঃ যুগ হল -৯"৭ েকে ১৯৩৭ পর্যস্ত এক নতুন বিপ্রবী যুগ। কারণ 
পূববতী যুগের শেনের দিকে বিপ্রবী শাবরে একট! পরিবর্তন ঘটে। চীনের 
বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী সাঅ জ্যবাদ ও সমন্তবাধশ শক্তির প্রতিবিপ্রবী শিবিরে যোগ 
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দেয়, আর জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীও বুহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর সংগে চলে বায় $ 'মাগে 
বিপ্লবী শিবিরে চারিটি অংশ অস্ততুক্ত ছিল, এখন রইগ কেবল তিনটি-__সর্বহাবা- 
শ্রেণী, কষকসমাজ ও 'অন্ান্ত পেটি-বুর্জোয়। (বিপ্রবী বুদ্ধিজীবীর! এর অন্তু ক্র), 
তাই চশনের বিপ্রবকে এক নতুন যুগে পা দিতে হদ্ এই বিপ্রবে এখন চীনা 
কমিউনিস্ট পার্টি এককভাবে জনসাধারণকে নেতৃত্ব দ্রিল। এই যুগে একদিকে 
চলেছে প্রতিবিপ্রবী 'পরিবেষ্ঠটন ও দমন” অভিযান এবং অন্তদিকে গভীরতা 
পেয়েছে বিপ্লব। এই যুগে প্রতিবিপ্লী 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযান দুই ধরনের 
ছিল-_-সামরিক ও সাংস্কঠিক। আর বিপ্লবের গভীরতাপ্রাপ্তিও ছিল ছুই 
ধরনের- গ্রামাঞ্চলে বিপ্রবের গভীরতাপ্রাপ্তি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপ্ররের 
গভীরতাপ্রাঞ্তি। ত্র দুধরনের প্রতিবিপ্রবী 'পৰিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের 
জন্ত সাআাজাযবাদীদের প্ররোচনায় সমগ্র চীনের তথা সমগ্র ছুনিয়ার প্রতিবিপ্রবী 
শক্তিসমূহকে সমবেত কর! হয়েছিল, পুরো! দশটি বছর ধরে এই অভিযান 
চলেছিল এবং তুলনাবিহন নিমমতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল । এতে কয়েক 
ধক্ষ কমিউনিস্ট ও তরুণ ছাত্রকে হত্যা করা হয়, কয়েক নিযুত শ্রমিক ও 
কৃষকজনতাঁর ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়। এই সবকিছুর জন্ত যারা 
পায়ী তারা হয়ত মানে করেছিল যে, কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টিকে 
নিঃসন্দেহেই 'চিরকালের মতো পধু'দন্ত ও নিমু'্ল করা" যাবে। কিন্তু ফল 
₹য়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত | ছুটি “পরিবে্টন ও দমন? 'অভিঘানই শোঁচনীয়ভাবে 
ব্য; হয়। সামারক সভিযানের ফল দাড়িয়েছিল জাপানীদের প্রতিরোধে” জন্তু 
লালফৌজের উত্তরা ভিমুখী অভিযান; আর সাংস্কৃতিক "্মভিযানের ফলে ঘটল 
*2৫ সালেবা বপ্রণী যুবকদের »ই ডিসেম্বের আন্দোলন । "আর উভয় অভি- 
ধানের সাধারণ ফপ দড়িয়েছিস সমগ্র দশব্যাপী জনগণের জাগরণ । এই 
ল্টিহ হল হইীতিবাচক ফললাভ। এসবের মধ্যে সবীপেক্ষা বিশ্ময়কর বাযাণার 
ছিল এই -য কুমিনতাউ-শাসিত এপাকাগুলিহে সম্ন্ত সাংস্কৃতিক সংস্থায় 
কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা একেবারে অসহায় হওয়! সত্তেও সেখানে কু «মিন- 
তাঙের সাংস্কৃতিক “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানও শেচলীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। 
এমনট' ঘটল .ক*? এট! ক দঘ সয্য়ব্য।পী গভীর চিন্তার বিষয় নয়? 
আর এই “পারিবেষ্টন ও দমন' 'অভিষানের মধোই কমিউনিজমে বিশ্বালী লু স্থ্যন 
চিনের সাংস্কৃতিক ক্প্িবের মহামানব হিসেব আত্মপ্রকাশ করেন। 
প্রত্তিবিপ্রণী পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের নেতিবাচক ফল হল এই 
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থে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। এটিই 
হুল প্রধান কারণ, যেজন্ এখনো পর্যন্ত সমগ্র দেশের জনগণ এ দশ বছরের 
কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিষানকে আব্রভাবে দ্বণা করে। 

এই ঘুগের সংগ্রামে বিপ্রবী শিবির দৃঢ়ভাবে অন্থলরণ করেছে ক্তনসাধারণের 
সাআজ্যবাদ-ধিঝরোধী ও সামভ্তবাদ-ৰিরোধী নয়! গণতন্ত্র এবং নয়া তিন-গণ- 
নীতিকে; আর প্রতিবিপ্রবী শিবির অন্সরণ করেছে সাআক্চাবাদের দ্বার! 
পরিচালিত জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়'অেণীর মলিত স্বৈরতস্ত্রকে। এই 
শ্বৈরতস্থ রাজনীতি ও সাংস্কতর ক্ষেত্রে সান ইয়াৎ-সেনের ভিনটি মহান কর্ম- 
নীতিকে কোতল করেছে, তার নয়া তিন-গণনীতিকে কোতল করেছে এবং 
এভাবে চীনা জাতির জীবনে গুরুতর বিপর্যয়ের হৃস্টি করেছে। 

চতুর্থ যুগ হচ্ছে বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের ঘুগ। আকাবাকা 
পথ অতিক্রঘ করে এই যুগ চীন বিপ্লবের সেই চ রটি শ্রেণীর যুক্তফ্রণ্ট আৰার 
গঠিত হয়েছে, কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের পরিধি এবার আরও প্রসাতিত হয়েছে । কারণ 
এই যুক্তফ্রণ্টের অন্তভূক্ত হয়েছে ওপরের শ্রেণীর অনেক শাসক, মধ্যপ্রেণীর 
জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ও পেটি-বুর্জোয়া এবং নিক্শ্রেণীর সমগ্র সর্বহারারা। 
এইভাবে সমগ্র দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর এই মৈত্রীজোটের অন্ততু্ত হয়েছে 
এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে দু়ভাৰে প্রতিরোধ করেছে । এফুগের প্রথঙ্ 
পর্যায় ছিল উহান শহবের পতনের পূর্ন পর্মস্ত। এই পর্যায়ে সমগ্র দেশে 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা স্ক.তি ও উদ্দীপন| ছিল, রাজনৈতিক দিক দিয়ে 
গণতন্ত্রীকরণের দিকে প্রবণত1 দেখা গিয়েছিল এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও শক্তি- 
সমাৰেশ ঘটেছিল অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে । উহানের পুনের পর এল দ্বিতীয় 
পর্যায় । এ সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল 
বৃহৎ বুর্জোয়াদের একট অংশ শক্রর কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং অপর একটা 
অংশ প্রতিরোধ-যুদ্ধের আশু সমাপ্তি চাইল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই খবস্থা 
প্রতিফলিত হণ ইয়ে চিং২০, চ্য'ং চুন-মাই প্রমুখ লোকদের প্রতিক্রিয়াশীল 
কর্মতত্পরতায় এবং বাক্‌-স্বাধীনত! ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের মধ্যে । 

এই সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে প্রতিরোধ, এক্য ও প্রগতির বিরোধী সমস্ত 
মতাদর্শের বিরুদ্ধে দু সংগ্রাম চালাতে হবে। এইসব প্রতিক্রিঘাণীল মতাদর্শকে 
বদি ধ্বংস কর! ন। হয়, তাহলে প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের জয়লাভের কোন 
আঁশ] থাকবে না। এই সংগ্রামের ভবিষ্তৎ কি? সমগ্র দেশের জনগণের মনে 
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এটা একটা বিরাট প্রশ্ন । আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থা বিবেচনা করলে 
দেখা যায়, প্রতিরোধ-যুদ্ধের পথে যত বাধাই থাকুক না কেন, চীনের জনগণ 
জয়লাভ করবেই । চীনের ইতিহাসের সমগ্র গভিপথে, ৪1 মে'র আন্দোলনের 
পরের বিশ বছরে যে প্রগতি সাধিত হয়েছে ত। আগেকার আশি বছরের 
প্রগতিকেই যে শুধু ছা্ছযে গেছে তাই নয়, এমনকি তা অতীতের হাজার 
হাজার বছরের অগ্রমতিকেও ছাড়িয়ে গেছে । আগামী বিশ বছরে চশনের 
আরও কতট] অগ্রগতি হবে, তা কি আমরা কপ্পুন। করতে পারি না? দেশী, 
বিদ্শৌ সমপ্ত কর[শ শির বমাহীন হংআত! আামাদের জাতীয় জীবনে এনেছে 
বিপর্ষঘ ; কিন্ধ এই চিংশ্রতাই দেখিরে দিচ্ছে যে, এইসব করাল শক্তি এখনে! 
কিছু ক্ষমতা বর্তমান থাকলেও ইতিমধ্যেই তাদের মরণ-যন্ণ| শুক্ক হয়েছে এবং 
নলাধারণ ক্রমাঘ্বয়ে ভয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এ কথা শুধু চীন সম্পর্কে 
নয়, সমগ্র প্রাচ্য সম্পর্কে এবং সমগ্র পৃথিবী সম্পর্কেই সত্য । 


১৪। সংস্কৃতির প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি ভুল ধারণা 
কঠিন এবং তিভ্ত সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষাবর মধ্য থেকেই নতুন সবকিছু 
বেরিয়ে আদে। এটা নয়া সংস্কৃত সম্পর্কেও সত্য । এই নয়া সংস্কৃতি বিগ 
বিশ বছরে ঠিদ্বার বাক পরিবতন করে আকাবাকা পথে অগ্রসর হয়েছে, 
এবং সংগ্রাষেয় মধা দিয়ে ভালমন্দ সমশ্তরকঘের বর্ধই পরীক্ষিত ও যাচাই 
কয়েছে। 
বুর্জোয। গৌড় ব্যক্তিরা যেষন বাসনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্রে তেমনি সংস্কতিনর 
প্রশ্রেও সম্পুর্কিপে ত্রাস্ত। তারা চীনের নতুন যুগের এ:হগাসিক বৈশিষ্ট গানে 
না, তারা যানে না জনসাধারণের নয়া-গণতান্তিক সংস্কৃতিকে | তার। শুরু করে 
বুর্জোয়। শ্বৈরৃতস্ত্রকে স্বীকার করে নিয়ে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই ম্বৈরতন্থ পরিণত 
কয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সংস্কতিক দ্বেবতস্ত্রে। তথাকথিত ইউরোপীর়-মকি নপন্থী 
সংংস্কৃতিক পণ্ডিতদের ২১ একটা অংশ (আমি একটা অংশের কথাই বলছি ) 
কার্ধতঃ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ুওমিনতাঙ সরকারের“ক মিউনিস্ট দমন" অভিযানকে 
সম্থন করেছিল এবং মনে হয় বর্তমানে তার। “কমিউনিজমকে গঞ্জিবদ্ধ করা? 
ও “কমিউনিক্মকে ক্ষয় করার” কর্মনীতি সমর্থন করছে। তারা শ্রমিক ও 
কষককে রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মাথা তুলে দীড়াতে দিতে চায় 
না। বুর্জোয়া গৌড়া ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিক শ্বৈরতস্ত্রের এই পখ কানাগলির 
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পথ । রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নে যেমন সাংস্কৃতিক সৈরতঙ্ত্রের ক্ষেত্রেও তেমনি 
--এর সাফল্যের জন্ত থে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পৃশর্তের প্রয়োগন 
তা নেই। ম্থতরাং, এই সাংস্কৃতিক খ্বৈরতন্ত্রকেও “শিকেয় তুলে রাখাই" ভাল। 

জাতীয় সংস্কৃতির কর্মপন্থ। সম্পর্কে বলতে গেলে, কমিউনিস্ট মতাদর্শ পথ- 
নির্দেশকের ভূষিক। পালন করছে ; আর আমাদের উচিত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 
সমাক্তবাদ ও কমিউনিজম প্রচার করার জন্ত প্রচেইঠ! চালানে! এবং কষক ও 
অন্তান্ত জনসাধারণকে যথাযথভাবে ও ধাপে ধাপে সমাজবাদে শিক্ষিত করে 
তোল।। কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি সামগ্রিকভাবে এখনো সমাজতাস্ত্রিক সংস্কৃতি 
নয়। 

নয়া গণতন্ত্রের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সবই সবহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব- 
ধীন বলে সেই সবকিছুর মধ্যেই সমাঙ্তান্ত্রিক উপাদান আছে; এট সাধারণ 
উপাদান নয়, বরং নিধারক উপাদান । কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখতে গেগে 
রাজনৈতিক, অথনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এখনো সমাজতান্ত্রিক নয়, বরং 
নয়া-গণতান্ত্রিক । কারণ বর্তমান পর্যায়ে বিপ্লবের মূল কর্তব্য প্রধানত: বিদেশী 
সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম) এট! বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব, এবং এখনো! এট পুাজবাদের উচ্ছেদকাতী সশাঞ্তাপ্কাবপ্রব নয়। 
জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে গেলে, বর্তমানে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি 
সামগ্রিকভাবেই সমাজনা'ন্ত্রক অথবা তা-ই হওয়াহ উচত, এমন মনে করলে 
ভুল হবে। এধারণার অর্থ কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রচারকে আশু কর্মীর 
বাস্তব প্রয়োন হিসাবে গ্রহণ কর।। এর ₹র্থ সমস্যার অভসন্ধান, গবেষণার 
ব্যবস্থা গ্রহণ, কাঞ্জকর্ম পরিচালন] ও কমী প্রর্ণক্ষণের ব্যাপারে কমিউনিস্ট 
দুটি ভঙ্গী ও পদ্ধতির প্রয়োগকে চীন বিপ্লবের গণহাস্তিক পর্যায়ের সামগ্রিক 
জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় সংস্কতর কর্মপন্থ! হিসেবে গ্রহণ করা । সমাজতান্ত্রিক 
উপাদান সমন্বিত জাতীয় সংস্কৃতিতে অবশ্ই সমাঙগতান্ত্রিক রাঙ্গনীতি ও 
অর্থনীতি প্রতিফলিত হবে। আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সমাজ- 
তান্ত্রিক উপাদান আছে, তাই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতে সমাজতান্ত্রিক 
উপাদান প্রতিফলিত হম; কিন্ত গো] সমান্ের কথ| বপতে গেলে, আমাদের 
এখনে! সামগ্রিক সমাজতান্ত্রিক রান্রনীতি ও অর্থনীতি গড়ে ওঠেনি; তাই 
আমাদের এখনে! সামগ্রিক সমাজভাম্ত্রক জাতীয় সংন্কতি থাকতে পারে না। 
যেহেছু চীনের বর্তমান বিপ্লব বিশ্ব সর্বহারা-সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের অংশ, 
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সেইছেতু বর্তমানকালে চীনের নতুন সাংস্কতিও বিশ্ব সর্বহারা-সমাজতানত্িক নয়া 
সংস্কৃতিরই অংশ ও তার মহান ঘিত্র; যদিও এই অংশটির মধ্যে নিহিত রয়েছে 
সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদ'ন, তবু সামগ্রিকভাবে আমাদের 
জাতীয় সংস্কৃতি বিশ্ব সর্বহারা-সমাজতান্ত্রিক নতুন সংস্কৃতির ধারায় এক পরিপূর্ণ 
সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি হিসেবে যুক্ত হয় না, যুক্ত হয় ব্যাপক জনসাধারণের 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামস্তবাদ-বিরোধী নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কতি হিসেবে । 
বর্তমান চীনের বিপ্রবকে যেমন টনের সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা 
যায় না, তেমনি বর্তমান চীনের নয়! সংন্কৃতিকেও চনের সর্বহারা শ্রেণীর সংস্কৃতি 
ও ভাবাদর্শের নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, অর্থাৎ কমিউন্স্টি মতাদর্শের 
নেতৃত্ব থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় ন|। কিন্তু বর্তমান পর্য"য়ে এই নেতৃত্বের 
কাজ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তব্দবিরোধী রাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক বিপ্রবকে চালিয়ে যাবার কাজে জনসাধারণকে নেতৃত্বনাঁন কর! । 
তাই বর্তমানে সামগ্রিকভ:বে চীনের নয়। জাতীয় সংস্কৃতির বিষদববস্ত এখনে! 
নয়-গরণতাস্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নয়। 

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এখন কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রচার 
আমাদের বাড়াতে হবে এবং মার্কসবাদ-লে'ননবাদ অধ্যয়নে আমাদের আরও 
বেশি করে শক্তি নিয়োগ করতে হবেঃ তা না হলে চীনের বিপ্রবকে আমরা 
যে শুধু ভবিষ্যতের সমা তান্ত্রিক ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না তাই নয়, 
বতমান গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে জয়লাভের পথে পরিচালিত করতেও আমরা 
পারব না। কিন্তু কমিউনিস্ট মতাদর্শের ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার প্রচারকে 
আমাদের নয়।-গণতান্ত্রিক কর্মস্থগীর বাস্তব প্রয়োগ থেকে পৃথক করতে হবে? 
লমন্তার অনুসন্ধান, গবেষণার ব্যবস্থী গ্রহণ, কাজকর্ম পরিচালনা ও কমী 
প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কমিউনিস্ট তত্ব ও পদ্ধতিকে আমাদের সামগ্রিক জাতীয় 
সংস্কৃতির নয়-গণতান্ত্রিক কর্মপন্থ। থেকে পৃথক করতে হবে। নিঃসন্দেহে এই 
ছুটিকে মিশিয়ে ফেল! যথার্থ নয়। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বর্তমান পর্যায়ে চীনের নতুন জাতীয় সংস্কৃতির বিষয়- 
বস্ত ধুর্জোয়াশ্রেণীর সাংস্কৃতিক শ্বৈরতন্তবও নয়, কিংবা বিশুদ্ধ ধরনের সংহারা- 
শ্রেণীর সমাজতম্ত্রও নয়; তা হচ্ছে সবহাব্রা-সমাজভান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মতাদর্শের 
নেত্বত্বে জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী নয়৷ গণতন্ত্র । 
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১৫। জাতীয়, বিজ্ঞানসম্মত ও 

জনসাধারণের একটি সংস্কৃতি 

নয়া-গণতাস্ত্রিক সংস্কৃতি হুল জাতীয় । এই সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদী উৎ- 
পীড়নের বিরোধিতা করে এবং চীন! জাতির মর্ধাদ। ও ম্বাধীনতার দাবি জানায়। 
এটা আমাদের জাতিরই সংস্কৃতি আমাদের জাতির বৈশিষ্টাই এতে থাকবে। 
এই সংস্কৃতি অন্যান্ত সমস্ত জাতির লমাওতান্ত্রিক সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত, তাদের 
সাথে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও বিকাশের সম্পর্ক প্রর্ষ্ঠাকরে এবং তাদের 
সাথে একসংগে গড়ে তোলে দুনিয়ার নতুন সংস্কতি। কিন্তু এ সংস্কৃতি অন্ত 
কোন জাতির সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কতির সাথে কিছুতেই যুক্ত হতে 
পারে না, কারণ আমাদের এ সংস্কৃতি বিপ্রবী জাতীয় সংস্কৃতি | নিজস্ব সংস্কৃতির 
পুটিসাধন্রে জন্ত প্রচুর পরিম!ণে বিদেশী প্রগতিশীল সংস্কৃতি গ্রহণ কর! চীনের 
উচিত। এক্ষেত্রে অতীতে যা কর! হয়েছে তা মোটেই যথেই্ট নয়। যা] আজ 
আমাদের কাজে লাগে তা-ই আমাদের গ্রহণ কর! উাচত 7 শুধু বর্তমানকালের 
সমাজতান্ত্রিক ও নয়া-গণতান্ত্িক সংস্কতি থেকে নয়, বিদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি- 
গুলে! থেকেও, যেমন বিভিন্ন পুঁজিবাধণী দেশের জ্ঞানালোকপ্রাপ্তির যুগের 
সংস্কতি থেকেও আমাদের গ্রহণ কর! উচিত। কিন্ত থাগ্য সম্পর্কে মারা যে 
পদ্ধতি গ্রহণ করি, এইসব বিদেবী সামগ্রী সম্পর্কেও সেই একই পক্ষতি গ্রহণ 
করতে হবে, অর্থাৎ খাছ আমরা চিবনোর জন্ত মুখে পিই, হজমের জন্ত পাকস্থলী 
ও অস্ত্রে পাঠাই, তার সাথে লালা, পাচক রস ও অস্ত্রের অন্যান্ত রস মিশ্রিত হয়, 
এমনি করে থাগ্যকে,সারবস্ত ও বর্জনীয় অংশে ভাগ করে দিই, আারপর পুটির 
জন্তে সারবস্ত গ্রহণ করি ও বর্জনীয় অংশ পরিত্যাগ করি। শুধু এইভাবেই 
আমাদের শ্বাস্ট্যের উপকার হবে; কোন কিছুকেই সবশুদ্ধ গলাধংকরপ কর 
অমবা কোন বিচার-বিবেচনা বা সমালোচনা না করে গ্রহণ করা কে'নমতেই 
চলৰে না। 'সর্বতোভাবে পশ্চিমীকরণের'২২ ধারণা ভূল যান্ত্রিকভাবে বিদেশী 
জিনিস গ্রহণ করে অতীতে চীনকে অনেক ছুর্তোগ পোহাতে হয়েছে । অহরূপ- 
ভাবে, চীনদেশে মার্কসবাদ প্রয়োগের ব্যাপারেও চীনা কমিউনিস্টদের অবশ্যই 
মার্কসবাদের সার্বজনীন সত্যকে চীন বিপ্লবের বাস্তব অনুশীলনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে 
ও যথাযথভাবে থাপ খাইয়ে নিতে হবে) অর্থ|ৎ মার্কসবাদের সাবজনীন, 
সত্যকে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সংগে সমদ্বিত করতে ও নির্দিই জাতীয় রূপদান 
করতে হবে । শুধু এইভাবেই তা কাজে লাগবে; আত্মগতভাবে ও ফমুণার 
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যতো যাস্ত্রিকভাবে তাকে প্রয়োগ করা আমাদের কোনমতেই উচিত নয়। 
ফমু্লাবাদী মার্কসবাদীরা শুধু মার্কপবাদ ও চীন বিপ্লব নিয়ে ছেলেখেলা 
করেছে) চীনের বিপবীদেন্র সারিতে তাদের স্থান নেই। চীনের সংস্কৃতির 
পিজন্ব রূপ থাকা উচিত, এবং সে রূপ হবেজাতীয়। জাতীয় রূপ ও নয়া 
গণতা-স্তরক বিষ়বস্ত-_এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের নতুন সংস্কতি। 

এই নয়া-গণতান্ত্িক সংস্কৃতি বিজ্ঞন সম্মত। এটা একদিকে যেমন সমস্ত 
সামন্তবাদী ও কুসংস্কাহ।চ্ছন্ন চিন্তার বিরোধী, অপরু দিকে তেমনি এটা বাস্তব 
ঘটনা! থেকে সত্যের সন্ধান, বাস্তব সত্য এবং তত্ব ও অন্রথীরনের এ্রক্যের 
সমর্থনে দ্রাড়ায়। এ ব্যপারে চীনা সর্বহারাশ্রেণীর বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধার! 
চীনের যেপব বু'্জ/য়া বন্তবাদী ও প্ররুতিবিজ্ঞানী এখনো প্রগতিশীল, তাদের 
সাথে সমাজ্যবাদ-বিরোধী” সামস্তবাদ-বিরোধী ও কুপণঙ্কার-বিরোধী যুকুফন্ট 
গঠন করতে পারে; কিন্তু কোন মতেই সে কোন প্রতিক্রিাশীন ভাববাদের 
সংগে যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে পারে না। কমিউনিস্টরা কোন ভাববাদী এমনকি 
পমজসারী বানর স"গেও আাজনৈটিক কর্ষকলাপে সামাজ্যবাদ-বিরোধী 5 
সাখন্তবাদ-বিরে!ধী যুক্ুফ্রণ গঠন করতে প!হেন। কিন্ত কিঃতেই তাদের ত:ববাদ 
অথবা ধরীয় তত্ব অমন করতে পারেন না। স্থূদীর্ঘকাল স্থায়ী চীনের 
সামন্ততান্ত্িহক সমাজে এক উজ্জল প্রাচীন সংস্বতির হই হয়েছিল। সেই 
প্রাসীন সংস্বত্ির বিবাঁশের ধারাটির বিশ্লেষণ করা, তার সামস্তবাদী আবর্জনা- 
গুপো ঝেড়ে ফেলে দেওয়া, তার গণতাহ্রিক সারবস্থটু₹ই গ্রহণ করা জাতীয় 
নয়! সংস্কৃতির বিক্কাশ ও জায় আত্মবিশ্বাসের বৃদ্ধির পক্ষে এক অবশ্বাকীয় 
শঙ; কিন্ত এ ক্ষেত্রে বিচার-বিস্লেষণ না করে সঃন্ত কিছু চোখ বুজে গ্রহণ 
করা কোনমতেই উচিত হবে না। প্রাটীনকালের শশ্রষ্ঠ গণ-সংস্কৃতি .থকে, 
অর্থাৎ সংস্কৃতির যে অংশগুলোর প্রক্কতি কববেশি গণতান্ত্রিক বা কিপ্রবী 
সেগুলো থেকে প্রাচীন সামন্ত শাসকশ্রেণীর সংস্ত পচা জিনিসকে পৃথক করতে 
হবে। চীনের বর্তমান নতুন রাজনীতি ও নতুন অর্থনীতি যেমন প্রাীনকালের 
পুরানো রাজনীতি ও পুরানো অর্থনীতি থেকে বিকাশলাভ করেছে, তেমনি 
চীনের বর্তমানকালের নতুন সংস্কৃতিও প্রাচীনকালের পুরানো সংস্কৃতি থেকে 
বিকাঁশলাভ করেছে । অতএব আমাদের অবশ্তই নিজেদের ইতিহাসকে শ্রদ্ধা 
ক;তে হবে; গ্রতিহাপিক ধারাঁবাহিকতার হুজ্র ছিন্ন করা কোনমতেই উচিত 
হবে না। কিন্তু এথানে ইতিহাসকে শ্রন্থা করার অর্থ হুল ইতিহাসকে একটি 


৪৮১ 


মাও (২য়)--৩১ 


বিজ্ঞান হিসেবে তার যথাযোগ্য স্থান দেওয়া এবং ইতিহাসের ঘ্বাম্িক বিকাশকে 
শ্রদ্ধা কর1; তার দ্বারা বতমানকে উপেক্ষ। করে প্রাচীনের প্রশংসা অখব। 
কোন বিষাক্ত সামস্ততাঙ্ত্রিক উপাদানের গুণগান করা] বোঝায় না। জনসাধ বধ 
এবং তরুণ ছাত্রদদেরকে অবশ্ই প্রধানতঃ সামনের দিকে তাকাতে শেখাতে 
হবে, পেছনের দিকে নয়। 

এই নয়৷ গণতাস্ত্রিক সংস্কৃতি জনসাধারণের সংগ্কতি এবং সেজন্ত তা 
গণতান্ত্রিক । এই সংস্কৃতিকে সমগ্র জাতির জনসংখ্যার শতকরা ৯* জন্বরেগ 
বেশি যে মেহনতী শ্রমিক-কষধকসাধারণ, তীদের সেবায় নিয়োজ্িত হওয়া 
উচিতঃ এবং তাকে ক্রমান্বয়ে তদের একেবারে নিজন্ব সংস্কৃতিতে পরিণত হতে 
হুবে। বিপ্রবী করমমাদের শিক্ষাদীনের জন্য যে জ্ঞানের দরকার এবং বিপ্লবী 
জনসাধারণকে শিক্ষার্দানের জন্য যে জ্ঞানের দরুকার-__এই ছুই জ্ঞানের মধ 
যেমন মাত্রাগত পার্থক্য নিরূপণ প্রয়োজন, তেমনি তাদের পারস্পরিক মংযোগ- 
লাধনও প্রয়োজন ) সব্কতির মানের উন্নতিসাধনের সংগে তার ব্যাপক জনপ্রিয়- 
করণের পার্থক্য নিরূপণ এবং সংযোগসাধনও প্রয়োজন । বিপ্রবী সংস্কৃতি ব্যাপক 
জনসাধারণের হাতে শক্তিশালী বিপ্রবী হাতিয়ার । বিপ্লব শুরু হবার আগে 
বিপ্রবী সংস্কৃতি মতাদর্শের দিক থেকে পিপ্রধের পথ প্রস্তত করে বিপ্লবের 
লময়ে £ই বিপ্লবী সংস্কৃতি সাধারপা বপ্রবী ফ্রণ্টের মধ্যে এক গুরুত্বপূণ ও অব 
প্রয়োজনীয় ফ্রন্ট। বিপ্রবী সাংস্কৃতিক কঙ্গরা হচ্ছেন এই সাংস্কৃতিক ফরণ্টে 
বিভিন্ন স্তরের সেনাধ্যক্ষ | “বিপ্রবা তত্ব ছাড়া বিপ্রবী আন্দোলন সম্ভব নয়+২৩-_-এ 
থেকে দেখা য'য বাস্তব বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য বিপ্রবী সাংস্কৃতিক শান্দোলন 
কত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই সাংস্বতিক আন্দোলন ও বাস্তব আন্দোলন 
উভয়ই জনসাধারণেরই আন্দোলন। কাজেই, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ- 
যুদ্ধ সমস্ত প্রগতিশীল সাংস্কতিক কর্ণদের নিঞ্ন্ব সাংস্কতক বাহিণী থাকা 
উচিত। ব্যাপক জনসাধ'বরণই এক সাংস্কতক বাহুনী। ঘেবিপ্রবী সাংস্কৃতিক 
কর্মী জনগণের ঘনিষ্ঠ নয়, সে একজন সেনাবিহ'ন পেনাপততব »০, যার 
অস্্বল কখনো শক্রকে ধরাশায়ী করতে পারে না। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার 
জন্ত আবশ্কীয় পূর্বশর্ত পূরণ করে নিয়ে চীনা ভাষার পিপির সংস্কার করতে 
হবে, আমার্দের ভাষাকে জনসাধারণের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে; 
বুঝতে হবে, জনসাধাবণই বিপ্লবী সংস্কৃতির অফুরন্ত উত্দ। 

জাতীয়, বিঞ্/নদম্মত ও জনসাধারণের সংস্কৃতি হুচ্ছে ব্যাপক জনসাধারণের 
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লামাজ্য বাদ-বিরোধী ও সামস্তবাদ-বিরোধী সাংস্কতিক নয়া-গণতাস্ত্রিক সংস্কৃতি 
এবং চন! জাতির সতৃন সংস্থৃতি। 

নয়া-গণতাস্ত্রিক রাজনীতি, নয়া-গণতাস্ত্রিক অর্থনীতি এবং নয়া-গণতাস্ত্রিক 
সংগ্কৃতির সমন্বয়সাধনই নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র; এটা নামেও বাস্তবে বার্থ 
চীন প্রজাতম্ত্র। এট! সেই নয়া চীন, যার প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য । 

লামনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, নয়া চীন দেখা যাচ্ছে। আনন, আমর 
কলে তাকে অভিনন্থন জানাই ! 

দিগন্তের ওপারে দেখা যাচ্ছে নয়া চীনের মানস্তল। আনুন, আমরা তাকে 
হুর্ষধ্বনি করে স্বাগত জান'ই ! 

আপনার ছুহ।ত উঁচুতে তুলে ধরুন। নয়! চীন আমাদেরই 1 


টাক! 

১। “চীনা সংস্কৃতি হল একটি সামরিক পত্রিক1$ ১৯৪* সালের 
জানুয়ারি মাসে ইয়েনান থেকে প্রকাশিত হয়। নিয়া গণওস্র সম্পর্কে 
প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় এ পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় । 

২। জ্ষ্টব্যঃ তি. আই. লেশ্ন, “ট্রেড ইউনিয়ন, বর্তমান পরিস্থিতি 
এবং ই্ট্ষ্কি ও বুখারিনের ভুল সম্পর্কে আরও একবার”, "নির্বাচিত রচনাবলী” 
ইংরাজী সংস্করণ, ইণ্চারন্বাশনাল পাবপ্শাস+ নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৩, »ম খও, 
পৃঃ ৫৪ । 

৩। কার্ল মার্কস £ « “রাজনৈতিক অর্থবিজ্ঞানের সমালোচনার” ভূমিকা", 
'মারকস ও এন্রেলস-এর পির্াচিত রচনাবলী+, ইংরাজী সংস্করণ, মন্কো, ১৯৫৮, 
১ম থণ্ড, পৃঃ ৩৬৩। 

৪। কার্ল মার্কস; ফয়েরবাখ সম্পর্কে থিসিস, এ, ২য় খও, পৃ ৪*৫। 

৫| স্তালিন ; “অক্টোবর বিপ্লব ও জাতিসমস্তা', রচনাবলী", গম খণ্ড) 
বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৪, পৃঃ ১৫১-৫৫। 

৬। জে. ভি, স্তালিন : 'আবার জাতিগত প্রশ্ন, রচনাবলী” ধর্থ খণ্ড, 
বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫, ২০২-২১০। 

৭। তি. আই. লেনিন : 'সাত্রাজ্যবাদ পুজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' “নির্ব/চিত 
রচনাবলী”, ইংরাজী সংস্করণ) মস্কো, ১৯৫*, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫€৬৬। 
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৮ বিপ্রবের প্রতি চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাসঘা তকতার পর কুওমিনতাঙ 
সরকার যে অনেকগুলো সেভিয়েত-বিরোধী কাজ করে তার কথাই এখানে 
বলা হয়েছে। ১৯২৭ সালের ১৩ই ডিএনম্বত্র কুওমিনতাও কুয়াংচৌ শহরের 
সোভিয়েত ভাইস কম্ম।লকে হত্য| করে, পরের ধিনই নানকিং এ কুওমিন তাও 
সরকার রুশ দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার নির্দেশ জারী করে, বিভিন্ন প্রদেশস্থ 
সোভিয়েত কল্সালদের ওপর থেকে হ্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয় এবং চীনের 
বিভিন্ন প্রদেশস্থ সমস্ত সোভিয়েত বা ণঙ্গ্য প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার 
হুকুম দেঁয়। সাম্রাজ্যবাদীদের উত্কানিতে ১৯২৯ সংলের আগন্ট মাপে চিয়াং 
কাই-শেক পোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে উত্তর-পূর্ব চীনে প্ররোচন।মূলক 
কার্ধকলাপ চালায় এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের স্থ্টি করে । 

৯। কামাল ছিলেন প্রথম বিশ্বধুন্ধের পরবর্তাকাপের তুরস্কের বণিক- 
বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের তীাবেধার দেপ গ্রীস 
ব্রিটিশ দাত্রাজ্যবাধীদের প্ররোচনায় তুরপ্ষের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চাপায়; 
১৯২২ লালে সোভিয়েত সাহায্য পেয়ে তুরস্কের জনগন গ্রীক বাঁঠিশীকে 
পঙ্ািত করে । ১৯২৩ সালে কামাল তুরস্কের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হুন। 
স্তালিন বলেছিলেন 

কামালবাৰী বিপ্রব হচ্ছে জাতীয় বণিক-বুর্জেয়াদের উপরিস্তবের 
বিপ্রব। এই বিপ্লব ঘটেছিল বিদেশী সাআরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত 
ংগ্রমের মধ্যে। কিন্তু তার পরবরীকালের বিকাশের ধারা! অপরিহারূপে 
কৃষক ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চলে যায়, এবং কৃষি-বিপ্রবের সম্ভাবনারই 
পথরোধ করে দাড়ায় । “সান ইয়াৎ-সেন বিশ্ববিছ্ালদের ছাত্র:দর সংগে 

আলোচনা", 'রচনাবলী', ইংরাজী সংস্করণ, মস্কে!, ১৯৫৪, নম খণ্ড, পৃঃ ২৬১, 

দ্র্টব্য। 

১০। 'অধিবিদ্াবাগীশ শয়তান” বলতে কমরেড মাও সে-তুঙ চ্যাং চুন-মাই 
প্রমুখদের কথ! উল্লেখ করেছেন। ৪51 মে'র আন্দোলনের পর চ্যাং চুন-মাই 
প্রকাশ্ঠে বজ্জানের বিরোধিতা করে, তারম্বরে তথাকথিত মানসিক সংস্কৃতির? 
'আধিবিগ্কক মতবাদ" প্রগার করে; সেই সময়ে তাকে “অধিবিদ্যাবাগীশ 
শয়তান” বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৩৮ সালের ডিস্থের মাদে চিম্াং কাই- 
শেকের উষ্কানিতে চ্যাং চুন-মাই “মিঃ মাও সে-তুঙের নিকট খোলা চিঠি, 
প্রকাশ করে এতে অষ্টম রুট বাহিনী, নতুন চতুর্থ বাহিনী ও শেনসী-কানন্ব- 


৪৮৪ 


নিংসিয়া শীমাস্ত অঞ্চলের বিলোপসাধন করার জন্য উন্মন্তভাবে প্রচার চালায়। 
এমনি করেই মে জাপানী আক্রমণকারী ও চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন করে। 

১১। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির 
সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রকাশিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্ত্রীয় 
কমিটির ঘোষণাপত্র ডরষ্টব্য। 

১২। ১৯২৪ সালে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের “গণ-কগ্যাণের নীতি সম্পকে 
বক্ততামালার' দ্বিতীয় পাঠ দ্রষ্টব্য। 

১৩। চিয়াং কাই-শেক চক্রের গোয়েন্দ। প্রতষ্ঠানের অন্ত তম সর্দার ছেন 
লি-ফুর ভাড়া করা কয়েকজন প্রতিক্রিয়াশীশ লেখক 'প্রাণবাদ' নাক একটা] 
বই লিখেছিল । এই বইয়ে ব্ছ 'আজগুবী কথা বলা হয়েছিল ; এতে কুওমিন- 
তাঙের ফ্যাসিবাদকে তারহ্থরে প্রগর করা হয়। বইট! ছেন পি-ফুর নাষে 
প্রকাশিত হয়েছিল । 

১৪ | শ্রম অনুযায়ী ব্টনের মতব।দ-_এই গ্লেগানণটি নির্লজ্জভাবে উপ- 
(পতি করেছিল শানসী প্রদেশের বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ মুত্হদ্দিদের প্রতিনিধি 
যুদ্ধবাজ ইয়ান সী-শান । 

১৫1 ১৯২৭ সালে ওয়াং চিং-য়েই বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার 
পর একটি প্রবন্ধ লিখেছিল। প্রবন্ধটির শিরোনামা ছিল “উভয় দিক হতে 
আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম” | 

১৬। ১৯২৫ সালের ৩০শে মার্) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কারধকরী 
কমিটির যুগোঙ্সীভ কমিশনে স্তালিন 'যুগোঙ্সাভিয়ার জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে 
একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন £ 

'. কৃষকরা] হচ্ছে জাতীয় আন্দোলনের মূল সেনাবাহিনী । কৃষকর্দের এই 
সেনাবাহিনী ছাড়া শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের কোন অস্তিত্ব 
নেই, থাকতেও পারে না।***জাতীয় সমস্যা আসলে একটি কৃষক সমস্তা 

(এরচনাবলী”১ ৭ম খণ্ড, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রব্য )। 

১৭। কমরেড মাও সে-তুঙ গ্রামাঞ্চলে বিপ্রবী ঘাটি এলাকা প্র্ষ্ঠার ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করায় কম্উিশিস্ট পার্টির ভেতর কিছু সংখ্যক গে.ড়ামিবাদীরা 
এটাকে পাহাড়ে যাওয়ার নীতি' বলে বিদ্রপ করে। কমরেড মাও সে-তুঙও 
এখানে গেড়ামিবাদীদের «এই বিদ্রপাত্মক ভাষা ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলের 
বিপ্লবী ঘটি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। 
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১৮। “আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদী 
দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণে প্রতিঠিত শিক্ষাব্যবন্থা। রাজকীয় 
পরীক্ষাপ্রণালী” ছিল সমাঙ্গতান্ত্রিক চীনের পুরানে: পনীক্ষাব্যবস্থ'। উনবিংশ 
শতাবীর শেষভাগে চীনের জাগ্রত বুদ্ধিজীবীর] রাঙ্গকীয় পরীক্ষ প্রণালী 
বিলোপ করার ও আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব পেশ করেন। 

১৯। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র দেশপ্রেমমূলক আন্দোলন জুন মাসের 
গোড়ায় এক নতুন শুরে প্রবেশ করে। ১৯১৯ সালের ওর! জুন তারিখে 
সৈম্তবাছিনী এবং পুপিশের দমনমূসক কাধকলাপকে প্রতিরোধ করার জন্ত 
পিকিংএর ছাত্রঃ1 গণলমাবেশ করে ভাষণ দেয় । ছাত্ররা যে ধর্মঘট শুরু করে 
তা ক্রয্াম্বয়ে শাংহাই, নানকিং, তিয়েনসিন, হাংচৌ, উঠান, কিউকিসাং, আর 
শানতুং, আনহুই প্রদেশের শ্রমিক .ও বণিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ৪ঠ 
মের আান্দোলন তখন থেকে ব্যাপক জনদাধারণের আন্দোলনে পরিণত হয় 
যাতে পর্বহার।শ্রেণী, শঙ্গরে পেটি-বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সকলেই 
অংশগ্রহণ করে। 

২০। ইয়ে চিং ছিপ একজন কমিউনিস্ট দলত্যাগী। সে কুমিনতাঙ 
গোয়েন্দাবাছিনীর একজন ভাড়াটে গুপ্তচরে পরিণত হয়েছিল । 

২১। ইউরোপীয় মাকিনপন্থী সাংস্কৃতিক পণ্ডিত বলতে বোঝায় সেইসব 
লোককে, যাদের প্রতিনিধি ছিল প্রতিবিপ্রবী হু শি। 

২২। “সর্বতোভাবে পশ্চিমীকরণ” ছিল কিছু বুর্জোয়া বুদ্ধঙ্গীবী'দর অভিমত। 
তার! ব্যক্তিম্বাতন্ত্রযবারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মেকেলে পাশ্চাত্য বুর্জোয়া 
সংস্কৃতির নিবিচার প্রশংসা করত। তার! চীনের সবকিছুতেই ইউরোপ ও 
আমেরিকার পুজিবার্দী দেশগুলির নকল করার পক্ষে ওকালতি করত। 
এটাকেই তার! «সর্বতোভাবে পশ্চিমী জিনিন গ্রহণ” ব৷ “সর্বতে'ভাঁবে পশ্চিমীকরণ, 
নামে অভিহিত করত । 

২৩। ভি. আই. লেনিন £ "কী করতে হবে? “দংকলিত ব্ুচনাবলী 
ইংরাজী সংস্করণ, মন্কে!) ১৯৬১, €ম খণ্ড, পৃ ২ ৩৬৯। 
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আত্মসমর্পণের বিপদকে জয় কর, এবং 
ভালর দিকে মোড় ঘোরাবার চেষ্টা কর 


২৮শে জানুয়ারি, ১৯৪০ 


বর্তমান ঘটনাবলা কেন্দ্রীয় কিটির বিশ্লেষণের সঠিকতাকেই প্রমাণ করছে । 
বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়ায়ের অনন্ত আত্মসম্পণের লাইন সর্বহারাশ্রেণী, 
কৃষক, শহরের পেটি-বুর্জোঘ়া ও মাঝারি বুর্জোয়াদের অন্ুস্থত সশস্ত্র প্রতিরোধের 
লাইনের তীব্র বিরোধী, এবং এই ছৃইয়ের আধো সংগ্রাম চলছে । বঙ্মানে 
দুটি লাইনই বিরাজ করছে, এবং ভবিষ্যতে এ দুটির মধ্যে একটিই বিজয়ী হবে। 
এ প্রসংগে আমাণের সমস্ত পার্ট-কমরেড.দর এ কথ! উপলব্ধি করতে হবে যে, 
বিঠিন্ন জায়গায় আত্মলমর্পৰ, কমিউনিজম-বিরে।বিতা ও পশ্চাদপদরণের যেসব 
ঘটন! ঘটেছে, সেগুপিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখাট] ঠিক হবে না। এগুপির গুরুত্বকে 
আমাদের উপনলঞ্ধি করতে হবে, দুটভ,.বে এগুশির বিরুদ্ধে লড়তে হবে, এবং 
এগুপির ফলশ্রুতিতে বিহ্বন হয়ে পড়নে চলবে না। দৃঢ়ভাবে এসব ঘটনার 
মোকাবিলা কণার খানমিকতা বা সঠিক কর্মশীতি যর্দি আমাদের না থাকে, 
গেঁড়াপন্থা কুণমিনতাঙদের যদি আমব1 তদের “কমিউনিস্ট পার্টিত লামরিক 
ও রাজনৈতিকভ।বে সামাবঞ্ধকরণের” কাজ চাশিয়ে যেত দিই, এবং প্রতি- 
শিয়িত যুকফ্রট ভেঙে যাবার আশংকায় ভীত হয়ে থ।কি, তবে প্রতিরোধ যুদ্ধই 
ক্ষতিগ্ণ্ত হবে, সারা দেশে আম্মপন্পন ও কমিউনিলখ বিরোধিতা ছড়িয়ে 
পড়বে, এবং সতিসাত্িই যুন্তফণ্ট ভেঙে য'বার বিপদ দেখা দেবে। কিন্ত 
এটাও অত্যন্ত হ্ুম্প যে, আমাদের সংগ্রামে অব্যহত প্রাতরোব, একা ও 
প্রগতির অনুকূল বাপ্তব শর্তাবলী দেশে ও বিদেশে এখনো বিরাজ করছে। 
যেন, চীনের প্রতি জাপানের কম্ননীতি এখনো আগের মতোই কঠোর বয়েছে। 
একদিকে জাপান ও অন্তধিকে ব্রিটেনে, মাকিন ও ফান্সের মধোকার দ্বন্দের 
তংত্রতা কিছু কমে গেলেও তাদের মধ্যে প্রর্ক* সমঝওতা প্রত্ঠিত হয়নি, 
ইউরোপের যুদ্ধের ফলে প্রচ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অবস্থান কিছুট! ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সক্রিঃভাবে চীনকে সাহায্য করছে। এসবের 


সস কপ সস 


এই রচনাটি কণেড মাও পে তৃঙ পিখেনছলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির পক্ষে পার্টির ভেতরকার একটি নির্দেশ হদ্বে। 





শট পিক সপ পপি 
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ফলে জাপানের পক্ষে দূর প্রাচ্যে একট। যিউনিক সম্মেলন তৈরী করাটা খুবই 
কঠিন হয়ে পড়েছে । এই হচ্ছে বিভিন্ন আস্তর্জরতিক বিষয়, যা কুওমিনতাঙের 
পক্ষে আত্মল্্পণ কর] বা সমঝওতায় যাওয়া, কিন্তু সমগ্র দেশব্যাপী 
কমিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে নামা ছুষ্কর করে দিয়েছে । দেশের মধ্যে কমিউনিস্ট 
পার্টি, অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়৷ চতুর্থ বাহিনী আত্মসমর্পণের কর্মনী তির দু 
বিরোধিতা করছে, প্রত্বোধ ও এঁক্যের কর্মনীতিকে তুলে ধরে বাথছে; 
মধ্যবর্তী শ্রেণীদমৃহও আত্মপমর্প.ণর বিরুদ্ধে; এবং আত্মপমর্পনবাদীরা ও গৌড়া- 
পন্থারা ক্ষমতাশীল হলেও কুওমিনভাঙের মধ্যে তারা সংখ্যালঘিষ্ট। এইসব 
হচ্ছে দেশের 'অভ্যন্তরের বাস্তব বিষয়সমূহ যা কুওমিনতাঙের পক্ষে আত্মসমর্পণ 
করা বা সমঝওতায় যাওয়া, কিংবা সমগ্র দেশব্যাপী কমিউ!নস্ট-বিরোধী যুদ্ধে 
নামা ছু্কর করে দিয়েছে । এই পরিস্থিতিতে আমাদের পার্টির কর্তব্য হচ্ছে ছুটি। 
একদিকে যেমন তাকে দৃঢ়-সংকল্প হয়ে আত্মসমর্পণবাদী ও গোৌড়াপস্থীদের 
লামরিক ও রাজনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযানগুলোর বিরোধিতা করতে হবে, 
অপরদিকে তেমনি তাকে অত্যন্ত কার্ধকরীভাবে বিকাশ ঘটাতে €বে রাজ- 
নৈতিক পার্টিসমূহ, সরকারা বিভাগসমূহ, সামরিক বাহিনী, অপামরিক নাগরিক 
ও বুদ্ধিজীবীদের যুক্তফ্প্টকে ; কুওমিনতাঙের মংধ্যাগরিষ্ঠদেরকে, জাপানের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মপ্যপন্থী শ্রেণীসমূহকে ও লামরিক বাহিনীর মধ্যেকার 
লমথকদের নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য তাকে যথাশাধ্য প্রচেষ্টা চালাঠে 
হবেঃ গণ-সংগ্রামকে আরও গতীরতর করে তুলতে হবে, শিজেদের পক্ষে বু'ছ 
জীবীদ্দের নিয়ে আসতে হবে, জাপ-বিরোধী ঘাটি অঞ্চনগুণিকে ঈদংগঠিত 
করে তুঙ্গতে হবে, জাপ-বিরোধী সামরিক বাহিনী ও জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক 
শক্তির কাঠামোগুলোকে বিস্তৃত করে তুলতে হবে। আমরা যদি যুগপৎ এই 
ছুটি কর্তব্য সম্পাদন করি, তাহলে আমরা বৃহৎ জম্দার ও বৃহৎ বুর্জোয়!দের 
আত্মদমর্পণের বিপদকে পরাভূত করতে ও পরিস্থিতিকে উন্নতির দিকে 
মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারব। হ্থতরাং পার্টির বর্তমান সাধারণ বর্মনীতিই হচ্ছে 
উন্নতির দিকে মেড় ঘুরিয়ে দেওয়ার আগ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো এবং সেই একই 
লংগে যে-কোন আকম্মিক ঘটনার (এখনো পর্বন্ত যা আছে শীমিত ও স্থাশিক 
পর্যায়ে ) মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাক] । 

ওয়াং চিংওয়েই এখন যখন ভার বিশ্বাদঘাতকতার চুক্তির) কথা ঘোষণ! 
করেছে এবং চিয়াং কাই-শেক জ।তির প্রতি তার বাণী প্রকাশ করেছেন? তখন 


৪৮৮ 


এতে কোন সন্দেহ নেই ষেশাপ্তির পক্ষে আন্দোঙগনে অন্তরায় সি হবে এবং 
প্রতিরোধের পক্ষের শক্তিসমূহের বৃদ্ধি ঘটবে; অপরপক্ষে কবিউনিস্ট পার্টিকে 
সীমিত করে রাঁখান জন্য সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধক তা? চলতে থাকবে, 
আরও অনেক স্থ'নীয় ঘটনাবশী হৃটি করা হবে, এবং কুগমিনতাঙউ আমাদের 
ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য তথাকধিত “বিদেশী শত্রত্র বিরুদ্ধে একতার” ওপর 
'জোর দেবে । কেননা, প্রতিরোধের ও প্রগতির সমর্থক শক্তিসমূহ আত্মসমর্পণ- 
কামী ও পশ্চাদপসরণের শক্তিকে ভাসিয়ে দেবার মতো শক্তি এক্ষুণি তৈরী 
করে ফেলতে পারছে না। আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে দেশের যেখানেই 
কম্তিনিন্ট পার্টির সংগঠন আছে, সেখানেই ওয়াং চিং-ওয়েইঃর বিশ্বীস- 
ঘাতকতার চুক্কির বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযান তীব্রতর করে তোল৷ . তার বাণীতে 
চিয়াং কাই-শেক বলেছেন যে, তিনি প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন, কিন্তু 
জ:তীয় এক্যের প্রয়োজনীক্পত সম্বন্ধে তিনি জোর দেননি, প্রতিরোধ ও প্রগতি 
রক্ষা সম্বন্ধেও তিনি কিছু উল্লেখ করেননি, যা বাদ দিয়ে যুদ্ধ পরিচালন] করাই 
অদঅন। হৃতরাং ওয়াং চিংওফেইর বিরুদ্ধে অভিয নে আমাদের জোর দিয়ে 
নিম্নলখিত বিষয়গুলো বলতে হবে £ (১) ওয়াং চিংওয়েই'র বিশ্বাসঘাতকতভানু 
চুক্তির বিরুদ্ধে রুখে দ'ড়াও, প্রতিরোধ যুদ্ধ -শষ ধাপ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার 
জাতীয় বর্মনাতিকে সম্থন কর? (২) বিশ্বাদঘাতৰক ওয়াং চিং-ওয়েই ও 
তার পুতৃন কেন্দ্রীয় সরকারকে উৎখাত কর, সমগ্র দেশকে এক্যবদ্ধ কর) 
(৩) ওয়াং চিং ওয়েই'র কমিউনিস্ট-বিরোধিতাকে ধুলিসাৎ করে দাও, 
কু্মিনতাঙ-কমিউনিন্ট সহযোগিতার প্রতি সমর্থন জানাও) (৪ ওয়াং 
চিং-ওয়েই মার্কা গোপন বিশ্বাসঘাতকর] নিপাত যাক, জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট 
ভাঙন ধরাবার জন্য যাঁর চত্রীন্তই হচ্ছে কঠ্উনিজমের বিরোধিতা করা; 
(৫) জাতীয় এক্যকে শক্তিশালী কর, আভ্যন্তরীণ “সংঘর্ষ দুর কর? (৬) 
রাজনৈতিক সংস্কার চ'লু কর) সাংবিধানিক শাসন-ব্যবস্থাধির জন্ত আন্দোলন 
কর, গণত্স্্ কায়েম কর; (৭) বাঙ্জনৈতিক পার্টিলোর ওপর থেকে 
নিষেধংজ্ঞ| তুলে নাও, জাপ-বিরোধী পার্টি ও গ্র.পের মর্যাদার আইনগত 
হাকৃতি দাও; (৮) জাপানী ও বিশ্বা্ঘাতকর্দের বিরুদ্ধে ল্ড়বার জন্ত 
জনগণের বক্তব্য রাখার ও সমাবেশের স্বাধীনতার নিশ্চয়ত। দাও) (৯) জাপ- 
বিরোধী ঘাটি অঞ্চল সংহত করে গড়ে তোল, ওয়াং চিং-ওয়েই মার্ক বিশ্বাস- 
ঘাতকর্দের ভাঙন ধরানোর ফড়ঘস্ত্েরে বিরোধিতা কর; (১০) যুদ্ধে যারা 
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গ্রকতই ভাগভাবে লড়ছে দেই সেনাদের প্রাতি সমর্থন জানাও, ফ্রণ্টে যথেষ্ট 
পরিমাণে সরবরাহ পাঠাও; এবং (১১) প্রঠিরোধের সমর্থনে সাংস্কৃতিক 
কার্ধকল'প বৃদ্ধি কর, প্রগতিবাদী যুবকদের রক্ষা কর, এবং শক্রুর সংগে 
সহযোগিতামূলক সমস্ত প্রচার নিষিদ্ধ কর। উপরিলিখিত শ্লোগানগুলে! বহু 
বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হওয়। উচিত। বনু সংখ্যক প্রবন্কাবলী, ইন্তাহার, পত্তর- 
পত্রিকা প্রভৃতি প্রকাশ করতে হবে, বক্তৃতা দিতে হবে, সেই সংগে স্থাপীয় 
পরিস্থিতি বুঝে তার সংগে প্রয়োজনীয় ক্লোগান যোগ করতে হবে। 

ই়েনানে ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে ওয়াং চিং-ওয়েই'র বিশ্বাসঘাতকতার 
চুক্তিকে নিন্দা করার জন্য একটি গণপমাবেশ হতে যাচ্ছে। শক্রর সংগে 
সহযোগিতার বিরুদ্ধে, “সংঘর্ষের” বিরুদ্ধে সমস্ত রকমের ব্যক্তিদের নিয়ে, 
কুওমিনতাঙের জাপ-বিরোধী সত্যদের নিয়ে ফেব্রুগারি খাসের প্রথমদিকে কিংবা 
ফেব্রুদ্ারির মাঝামাঝি সময়ে এই ধরনের গণ-সমাবেশ আমর! সংগঠিত করব, 
যাতে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশব্যাপী এক বিরাট গণজাগরণ স্থষ্টি হয়। 


টাক 


১1 ওয়াং চিং-ওয়েই ১৯৩৯ সালের শেষদ্দিকে জাপানী আক্রমণকাঁরীদের 
সংগে গোপনে চীন-জাপান সম্পর্ক পুন-সংশোধনের কর্মস্থটী নামে একটি 
বিশ্ব'সঘাতকতামূলক চুক্তি সম্পাদন করে। তার প্রধ'ন ধারাগুলো ছল 
(১) উত্তর-পূর্ব চীন জাপানকে ছেড়ে ধিতে হনে এবং মাক্গাপিয়া অঞ্চণ' (সে 
সময়ে যা ছিল হইযুঘন, চাহার ও উত্তর শানসী নিয়ে গঠিত), উত্তুর চীন, 
ইয়াংমি উপন্যকার শিম্ন-অবধাহিকা অআঞ্চণ ও দক্ষিণ চীনের ছ্বীপগুলিকে 
চীন-জাপান সহযোগিতার এলাকা” নামে ঠ্হৃত করা হবে, অর্থাৎ £নেঞ্জলি 
স্থায়ীভাবে জাপানী বাহিনীর অধিকারে থাকবে। (২) কেন্দ্রীয় সকার 
থেকে স্থানীয় সরকার পর্যন্ত তাবে্দোরদের শাসন জাপানী উপদেষ্টা ও আমলাদের 
পর্যবেক্ষণে থাকবে । (৩) পুতৃন সরকারের সৈগ্ৃবাহিনী ও পুলিশ জাপানী 
সামরিক প্রশিক্ষকর্দের কাছে ট্রেনিং পাবে 'এবং জাপান তাদের অস্ত্রশস্ত্র সববরাহ 
করবে। (৪) পুতুল সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক কর্মশীতি, তার 
শিল্পগত ও কৃষি-সংগঠন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা জাপানের নিয়ুগ্ত্রণ থাকবে, এবং 
চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ জাপান ইচ্ছামত শোধণ করতে পারবে। (৫) জাশ- 
বিরোধী সমস্ত কার্ধকলাঁপ নিষিদ্ধ কর] হবে। 
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লমন্ত জাপ-বিরোধী শক্তিকে এক্যবন্ধ কর এবং 


গোঁড়া কমিউনিস্ট-বিরোধীদের প্রতিহত কর 
১ল! ফেব্রুয়ারি, ১৯৪, 


আমরা, ইয়েনানের সমস্ত স্তরের লোকেরা, আজ এখানে কেন সমবেত 
হয়েছি? আমরা এখানে এসেছি বিশ্বাঘাতক ওয়াং চিং-ওয়েইকে নিন্দা 
করার জন্য, এসেছি সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিকে এক্যবদ্ধ করার জন্য, এবং গোঁড়া 
কমিউনিস্ট বিরোধীদের প্রতিহত করার জন্য । 

বারবার আমরা কমিউনিস্টর! দেখিয়েছি যে, জাপানী সাআাজ্যবাদের কর্ম- 
শীতিই হচ্ছে চীনকে পদানত কর1। জাপানের মন্ত্রিপত!য় যত র্দব্দলই হোক 
না কেন, চীনকে পদাঁন$ করা ও তাকে একটি উপনিবেশে পরিণত কর] সম্পর্কে 
কার মূল কর্মনীতিতে কোন পরিবর্তন আদবে না। চীনের বুহৎ বুর্জোয়াদের 
জাপপন্থী অংশের বাঁজনৈতিক প্রতিনিধ ওয়াং চিং-ওয়েই এইসব ঘটনায় ভীত 
সন্ত্রস্ত হয়ে জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং চীনকে জাপানের 
কাছে বিকিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতামূলক একটি চুকি সম্পাদন করেছে। 
তদুপরি দে জাপ-বিরোধী সরকার ও সৈম্তবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি দালাল 
সরকার ও টৈন্যবাহিণী গড়ে তুলতে চাইছে! সম্প্রতি সে চিয়াং কাই-শেকের 
তেমম ধিরেধিতা করুছে না, এঘং বলা হচ্ছে, সেনাকি 'চিয়াং-এর সংগে 
মো)” গড়ার দিকে এগোচ্ছে । জাপান ও ওয়া; *১-ওয়েই -- দুজনেরই মূল 
উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মউনিজমের বিরোধিতা করা। তার) এটা বুঝেছে যে, 
কমিউনিস্ট পার্টিই হচ্ছে জাপানকে রুখবার ব্যাপারে লবচেয়ে দৃঢ-সংকল্প এবং 
কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতার অর্থই হচ্ছে প্রতিরোধের শকক্তবৃদ্ধি, 
এবং সে কারণেই তার] সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে এই সহযোগিতায় ভাঙন 
ধরাতে, বা আরণ বেশি চেষ্টা করছে তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে 
দিতে । মেইজন্যই তার] কুওমিনতাঙত্দর মধ্যেকার গৌড়াপস্থীদের দিয়ে সর্বত্র 
গণ্ডগাল পাকিয়ে তুলছে । হুনানে পিংকিয়াং হত্যাকাণ্ড, সংঘটিত হয়েছে; 


ইয়েলানে ওয়াং ([5২-ওযেইর প্রাত নিল্দাজ্ঞাণন করার জন্ত সংগঠিত একটি জনসভায় কমরেড 
মাঁ* দে-তৃঙ এই ভাষণটি প্রদান করেন। 
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হোনানে চুয়েশান হত্যাকা ; শানসীতে পুরানো পৈগ্যরা। নতুন সৈন্যদের 
আক্রমণ করেছে৩? হোপেইতে চাং ইন-যু অষ্টম রুট বাহিনীকে আক্রমণ 
করেছে৪ ; শানতুঙে চ্নি-জুং গেরিলাদের আক্রমণ করেছে€, পূর্ব পেতে চেং 
জুহুয়াই পাঁচশ থেকে ছ'শ কমিউনিস্টকে খুন করেছে, এবং শেনসি-কানহ্থ- 
নিংপিয়! সীমাস্ত তঞ্চলে গৌঁড়াপন্বীরা ভেতর থেকে একট গ্রধুচর চক্র গড়ে 
তোলার এবং বাইরে থেকে “অবরোধ' সত্টির চেষ্টা চালাচ্ছে এবং সশস্ত্র হামলা 
করার প্রস্ততি গড়ে তৃলছে৭। অধিকন্তু, তারা এক বিরাটসংখ্যক প্রগতিশীল 
তরুণদের গ্রেপধার করে তাদের বন্দীশিবি.র আটকে রেখেছে,” এবং কষ্ষিউনিস্ট 
পার্টিকে বিলুপ্ত করার জন্ত, শেনপি-কানম্থ-নিংসিয়। সীমাস্ত অঞ্চলকে ভেঙে 
দেবার জন্য এবং অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়! চতুর্থ বাহিনীকে ভেঙে ফেলার জগত 
তারা দেই আধিবিদ্তক দ্ার্শনিকপ্রথর চ্যাং চুন-মাইকে ভাড়া করেছে) এবং 
কমিউনিস্ট পার্টিকে গালাগালি দিয়ে প্রবন্ধ লেখার জন্য তার! ট্রটুস্বিপন্থী ইয়ে 
চিং ও অন্তান্ত দালালদের নিয়োগ করেছে । এ সবকিছুর একটাই উদ্দেন্ট-_ 
জাপ-বিরোধী প্রতিরোধে ভাঙন ধরানো এৰং চীনা! জনগণকে গুঁপনিবেশিক 
ক্রীতদাসে পরিণত কর1।৯ 

এইভাবে ওয়াং চিং-ওয়েই চক্র ও কুওমিনতাঙের কমিউনিস্ট-বিরোধী 
গোড়া কুচক্রীরা একসংগে ঘোগসাজসে কাঞ্জ করছে--ক্উে সেটা করছে ভেতর 
থেকে, কেউ করছে বাইবে থেকে এবং তারা একটা বিশৃংখলার হৃ্টি করেছে। 

এইরকম ঘটনায় বেশ কিছু ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন এবং ভাবছেন, 
জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এখন শেষ হয়ে গেছে। কুওমিনতাঙের সদস্যরা 
লবাই বদমাস এবং তাদের বিরোধিতা করাই সমশীচীন। আমাদের এট। 
অবশ্যই বলতে হবে যে, তাদেগ এই বিক্ষোভ খুবই সঙ্গত, কারণ এইরকম 
অবস্থায় কেউ কি বিন্ুক্ধ না হয়ে পারে? কিন্ধকজাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
এখনে! শেষ হয়নি এবং কুওমিনতাঁঙের সকপেই বদমাল নয়। কুওমিনতাঙের 
বিভিন্ন গোঠীর প্রতি বিভিন্নরকম নীতি গ্রহণ করতে হবে। যেলব বিবেকহীন 
বদমানর] অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনীকে পেছন থেকে ছুরি মারার, 
পিংকিয়াং ও চুয়েশানে বিপর্ধয় ঘটানোর, সীমান্ত অঞ্চলকে ভেঙে ফেলার এবং 
প্রগতিশীল সৈন্যবাহিনী, সংগঠন ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের ওপর হামল! চাপানোর 
ওহত্য রাখে তার্দের কোনক্রমেই সহ কর] হবে না,__বরং তাদের পান্ট। মাত 
দিতে হবে ; তাদের প্রতি সহাম্থক্তির কোন গ্রশ্ই ওঠে না। কারণ তাঁর 


৪৪৭ 


এমন ধরনের বিবেকহীন যে, আমাদের জাতীয় শত্র আমাদের দেশের 
অভ্যন্তরে অনেক গতীবে ঢুকে পড়ার পরেও তারা দলাদলির স্থপ্টি করছে, 
বিপর্ধয় ঘটাচ্ছে, ভ'ঙন ধন্রাচ্ছে। তাদের চিন্তাভাবনা! যাই হোক না] কেন, 
তারা কার্ধতঃ জাপান ও ওয়াং চিং-ওয়েইকে সাহায্য করছে এবং তাদের কিছু 
লোক গোড়া থেকেই মৃুখোস-পরা! বেইমান, তাদের শান্তি দিকে ব্যর্থ হলে ভুল 
করা হবে ; সেটা হবে শক্ত দোলর ও দেশপ্রোহীদের উৎসাহ দেওয়া?) সেটা হবে 
জাতীয় প্রতিরোধ ও মাতৃহুমির প্রতি অনুগত ন1 থাকা, সেট! হবে যুক্রফ্রট 
ভাঙার জন্ত বদমাপদের আহবান করা। সেটা হবে আমাদের পাটির নীতি 
ভঙ্গ করা। যাই চোক, আপোষপন্থী ও কন্তিনিস্ট-বিরোধী গোড়া কুচক্রীনের 
আঘাত করার একমাত্র উদদশ্যই হবে জাপান্রে বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে 
যাওয়া এবং জাঁপ-বিরোধী যুক্ফ্রন্টকে রক্ষা করা। হ্ৃহরাং কুওমিনতাঙের 
সেইসর স্দশ্যদের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা! থাকবে যারা আপোষপন্থী বা 
কমিউনিস্ট-বিব্রেধী গৌড়াপন্থী নন, ববুং প্রতিবোধ-যুদ্ধের প্রতি ধারা অন্গত 3 
আমাদের উচিত হবে তাদের সংগে একা গড়ে তোলা, তাদের শ্রন্ষা করা এবং 
ভাদ্র স*ংগে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতা করার ইচ্ছা রাখা, যাতে আমাদের দেশের 
শংখলা বজায় থাঁকে। যে এত্র বিবরীত কিছু করবে, সে পার্টির নীতির 
বিরুদ্ধেই কাজ করুবে। 

আমাদের পাটির নীতির ছুটি দিক আছে; এক'দকে সমস্ত প্রগতিশীল 
€ও জাপ-প্রতিরোধে বিশ্বস্ত লৌকজনকে এক্যবন্ধ করা, এবং অপরদিকে আত্ম- 
দমর্পণকাঁরী ও কমিউনিস্ট বিরোধী গৌড়াপন্থীদের_যার হল হাদয়হীন বদমাল 
_তাদের বিরোধিতা করা । আমাদের নীতির উ্তয়্দিকের উদ্দেশ্ট হল একটি 
-মারও ভালর ধিকে মোড় ফেরানো এবং জাপানকে পরাস্ত করা। 
কমিউনিস্ট পার্টি ও সারাদেশের জনগণের কাজ হুল প্রতিরোধকামী ও 
প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে ব্রকাবদ্ধ করা, আপোষপন্থী ও প্র-তক্রিয়্াশীন শতি- 
গুলিকে প্রতিহত করা এবং বর্তমানের থারাপ অবস্থাকে ঠেকানো ও পরি- 
শ্থিতিকে আরও ভাল করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা । এটা হল আমাদের 
মূলনীতি । আমরা আশাবাদী, আমর] কথনো নৈরাশ্ঠযবাদী হব না বা! মুষড়ে 
পড়ব না। আমবা আপোষপস্থী বা কমিউনিস্ট-বিরোধী গৌড়াপন্থদের কোন 
হামপাকেই ভয় পাই না। আমরা তাদের অবশ্থই ধ্বংস করব-__নিশ্চয়ই এটা 
আমাদের করতে হবে। চীন নিশ্চয়ই জাতীয় মুক্তি অর্জন করবে; চীন 
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কখনে। ধ্বংস হবে না চীন অবশ্তঠই উন্নতিলাভ করবে, তার বর্তমান অবনতি 
নিছক একটি সাময়িক ঘটন মাত্র । 

আমাদের আজকের সভায় আমরা সারাদেশের জনগণের কাছে এটা 
স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চাই যে প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে গোটা জাতির একা ও 
উন্নতি একান্তই প্রয়োন্তন। কিছু লোক শ্ধূযান্র প্রতিরোধের ওপরে জোর 
দিয়ে থাকেন এবং ট্রক্য ও উন্নতির ওপর মেটেই গুরুত্ব ?িতে চান না, বা 
তার উল্লেখ পর্যন্ত করেন না। এটা তৃল। সাচ্চা ও দৃঢ় এঁক্য ছাড়া, দ্রুত ও 
বড উন্নতি ছাড়া কিভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালানো! যেতে পারে ? কৃওমিনতাঙের 
মধ্যেকার কমিউনিস্ট-বিরোধী গেঁড়াপন্থীর। এঁকোর উপর জোর দেয়, কিন্ত 
তাদের তথাকথিত এক্য সাচ্চা নয়, লোক-দেখানো ; তা সুক্তপম্মত এক্য নয়, 
তা হুল যুক্তিহীন এক; সেএঁক্যে সারবস্ত ই, আছে শুধু ভঙ্গী। তার! 
বকের জন্ত গলাবাজী করে, অথচ তার। আপলে কমিউনিস্ট পাটি, অষ্টম রুট 
বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং শেনদি-কানহ্ব-নিংসিয়া স মাস্ত অঞ্চলকে 
বরবাদ করে দিতে চায়; এবং সেটা এই অজ্ঞুহাতে ষে, এগুপির অস্তিত্ব যতদিন 
খাকবে ততদিন চীনকে এ্রক্যবন্ধ করা] যাবে না। তারা মবাকছুই কুওমিন- 
তাঙের হাতে তুলে দিতে চায়, তার] তাদের একদলীয় একনয়কত্বকে শুধু ষে 
বজায় রাখতে চায় তাই নয়, তারা সেটাকে আরও বড়,তে চায়। এই সবই 
যদি ঘটতে থাকে, তাহলে কোন্‌ ধরনের এঁক্য গড়ে উঠতে পারে? সত্য কথা 
বলতে কি, যর্দি কমিউনিস্ট পাটি, অষ্টম রুট বাহনী ও নয়! চতুর্থ বাহিনী এবং 
শেনপি-কানন্থ-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল এগিয়ে না আদ্ত এবং গৃহযুদ্ধ বন্ধ 
করার জন্ত জাপ-প্রতিরোধের প্রয়োজনে এক্য গড়ার জন্ত আন্তটরিকভাৰে 
যুক্তফ্রণ্ট গড়ার, অথবা সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার উদ্যোগ না নিত, 
তাহলে জাপানকে প্রতিরোধ করার কোন সম্ভ'বনা£ থাকত না। এবং যদ্দি 
আজ কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট বাহিনী, নয়] চতুর্থ বা'হশী, শেনপি কানহ্থ্‌- 
নিংপিয়া সীমাস্ত অঞ্চল এবং জাপ-বিরোধী গণতাম্রক ঘ:টি এলাকাগুপি ন 
এগিয়ে আদ্ত এবং আন্তরিকভাবে জাপানকে প্রতিরোধ না করত, যদি আত্ম- 
সমর্পণের, ভাঙনের ও পিছিয়ে যাওয়ার বিপজ্জনক ঝেকগুলিকে না ঠেকাত, 
তাহলে পরিস্থিতি একটা ভয়াবহ অবস্থায় গিয়ে পড়ত। অষ্টঘ রুট বাহিনী 
ও নয়! চতুর্থ বাহিনীর কয়েকশ হাজার ফৌজ জাপানী সৈন্থদের চ্সিপটি ভিভডি- 
সনের মধ্যে সতেখ্বোটি ডভিভিননের সংগে লড়াই বাধিয়ে শক্রসৈন্তের প5 
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ভাগের ছুই ভাগকে আটকে রেখেছে১০ এই ফৌজগুলিকে ভেঙে দেওয়া 
হবে কেন? শেনমি-কানহ্ৃ-নিংলিয়! সীমান্ত এপলাক! দেশের সবচেয়ে প্রগতিশীল 
এলাকা, এট! হল গণতান্তিক্ক জাপ-বিরোধী ঘাটি এলাকা । এখানে প্রথমতঃ, 
কোন ছুর্ণাতিপরায়ণ কর্মচারী নেই? দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় কোন দুরৃত্ত ও মদ 
অভিজ্জাতর! নেই; তৃতীয়তঃ, কোন জুয়্াখেল। নেই চতুর্থত:) কোন বেস্ঠা 
নেই ) পঞ্চমত:, কোন উপপত্বী নেই? ষষ্ঠত:, কোন ভিক্ষুক নেই) সপ্তষতঃ, 
কোন সংকীশ আত্মসর্বস্ব গোঠী নেই? অষ্টমত:, কুঁড়েমি ও টিলেষির 
আবহাওয়া নেই $ নবমতঃ, কোনো! পেশাদার বিভেদকামী নেই ; এবং দশমতঃ, 
কোন যুস্ধবাগ মুনাফ'খোর নেই। তাহলে সীমান্ত অঞ্চলকে বিলুপ্ত করা 
হবে কেন? কেবলমাত্র একবারে নিলজ্জ লোকেরাই এরকম লজ্জাকর 
প্রস্তাব ধিতে পারে। এইসব গোড়াপস্থীরা কোন্‌ অধিকারে আমাদের 
বিরুদ্ধে কথা বলে? না, কমরেড! যেটা প্রয়োজন তা হল সীমান্ত অঞ্চলকে 
বিলুপ্ত কর! নয় বরং গেট! দেশকে ওই বান্তায় নিয়ে যাওয়া, অষ্টম রুট বাহিনী 
ও নয়া চতুর্থ বাহিনীকে ভেঙে ফেপা নয়, বরং গে|টা দেশকে পেইদিকে নিয়ে 
যাওয়া, কমিউনিস্ট পার্টিকে উঠিয্বে দেওয়। নয় বরং সমস্ত দেশকে তার দৃতটান্ত 
অন্ুপরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা, অগ্রণী জনগণকে পেছিয়ে থাকা জনগণের 
ঠেলে দেওয়া নয়, বরং পেছিয়ে থাকা স্তরের জনগণকে প্রথম স্তরের জনগণের 
স্তরে পৌছে গেওয়া!। আমর! কমিউনিস্টর] ভ্রক্য গড়ার সবচেক্জে দৃঢ প্রবক্তা, 
আমরাই যুক্ফ্রণ্ট গড়েছি এবং তাকে বজায় রেখেছি, আমরাই প্রক্যবদ্ধ গণ- 
তান্ত্রিক প্রন্গাতঙ্ত্রের শ্লোগান তুলেছি । আর কারা এইমব আওয়াজ তুলতে 
পারত? আগর কারা এগুলিকে কাজে পাইণত করতে পারত? আরকারা 
মাসিক মাত্র পাচ হউয়ান ভাতায় সন্ধষ্ট থাকত?১৯* আর কারা এরকম্ন একটি 
সু ও সৎ সরকার গড়তে পারত? এক্যের বুলি কপচাশি ঢের হয়েছে। 
আত্মপমপ্ণৰকাখীদের একের এরকম ধারণা রয়েছে, তারা আমাদের 
সংগে এক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের আত্মসম্্পণের ব্রান্তায় নিয়ে যেতে চায় 
কমিউনিস্ট বিরোধী গোৌড়াপন্থীরা তাদের এ্রক্যের ধারণা অন্থ্যায়ী আমাদের 
ধক্যবদ্ধ করে ভাঙনের ও অবনতির দিকে নিয়ে যেতে চায়। আমরা কি 
কখনো! তাদের এইসব ধারণাকে গ্রহণ করতে পারি? যে এক্য প্রতিরোধ 
সংহতি ও প্রগতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না, ভাকে কি সাচ্চা অথবা যুক্তিযুক্ত 
অথবা আসল ্রক্য বলা যায়? কি আজগুবি ম্বপ্র ! এক প্রসঙ্গে আমাদের 
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যা ধারণা সেটা বলার জন্তই আমরা আঙ্গ এখানে মিলিত হয়েছি। এঁক্য 
লম্পর্কে আমাদের ধ্যানধারণ|র সংগে চীনের সমস্ত জনগণের, বিবেকবান 
প্রতিটি নরনারীর ধ্যানধারণার মিল রয়েছে । প্রতিরোধ, মিলন ও প্রগতির 
ভিত্তিতে এটা গড়ে উঠেছে। প্রগতির মধ্য দিয়েই আমরা এঁক্যে আদতে 
পারি ; এ্রকোর মধ্য দিয়েই আমরা জাপাঁনকে রুখতে পারি; এবং প্রগতি, 
ধক্য ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই সারাদেশ এরক্যবদ্ধ হতে পারে। এক্য 
প্রসঙ্গে এই হচ্ছে আমাদের ধ্যানধারণা_য1! হচ্ছে খাটি, বিচারবুখ্িসম্মত ও 
আদল রক্য। মেকী, যুক্তিহীন ও বাহক এক্যের ধ্যান্ধারণ] দেশকে 
পরাধীনতার পথে নিয়ে যায়। চুড়ান্তরকম বিবেকহীন লোকেরাই এঁকা 
প্রসঙ্গে এইরকম ধারণ! পোষণ করে থাকে। এইসব লোকেরা কুওমিনতাঁডের 
নেতৃত্বে দেশকে এঁক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্টে কমিটশিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট বাহিনী ও 
নয় চতুর্থ বাহিনী এবং জাপ-বিরোধী গণতাস্ত্রিক ঘটি এপাকাগুপিকে ধ্বংদ 
করতে এবং সমস্ত জাপ-বিরোধী স্থানীয় শক্তগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে 
চায়। এটা হল একট] চক্রান্ত, একোর নামে হশ্ব্রাচারী শাপনকে চিরস্থায়ী 
করার, ভেড়ার মাথায় লেবেল এটে কুকুরের মাংস বিক্রি কার মতো একোয় 
নামে একদলীয় একনায়কত্ব চালানোর একটা অপচেষ্টা ; যাঁরা সমস্তর $ম লজ্জার 
মাথ! খেয়েছে, এটা হল সেইনব 'মেনীনুখো হামবড়াদেন্র চক্রাপ্ত। সংক্ষেপে, 
আমর] তাঁদের এইসব কাগুজে বাঘদের বেলুন চুপসে দেবার জন্যই এখানে 
মিলিত হয়েছি । আমলুন, আমরা অক্রান্থভাবে এইসব কথিউনিস্ট-বিরোধী 
খ্বৌড়াপস্থীদের প্রতিহত করি। 
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১। পিংকিয়াং হত্যাকা সম্পর্ক এই খগ্ডে প্রকাশিত 'প্রতিক্রযাশীলদের 
শান্তি দিতে হবে" শীর্ষক প্রবন্ধের ১নং টক] জষ্ব্য। 

২। ১৯৩৯-এর ১১ই নভেম্বর তারিখে চুয়েশান হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়, 
কুওমিনতাঙের ১৮০০ সাদ! পোশাকের গোয়েন্দা পুলিম ও টৈন্য হোনান প্রদেশের 
চুয়েশান পরগণার চুকৌ শহরে অবস্থিত নয়া! চতুর্থ বাহিনীর যোগাযোগ দপ্তরের 
ওপর হানলা করে । ২০০ লোক খুন হয়, জাপ-বিবোঁধী যুদ্ধে আহত নয় চতুর্থ 
বাহিনীর অফিপার এবং সৈন্তর1 ও তাদের পরিবারবর্গ ও খুন হয়। 
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* । পুরানো সৈকটবাহিনী বলতে যোবাচ্ছে শানদীর যুদ্ধবাজ ভৃষ্বামী 
ইয়েন শি-শানের বাহিনী, নতুন বাহিনী হচ্ছে জাপ-বিরোধী জীবন-পণ 
করে যুন্ধ করা দৈনিকরা জাপ-বিরোধী গণফৌঞ, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 
যে-বাছিনী গড়ে উঠেছে। ১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে চিল্লাং ও ইয়েন শি-শান 
ছয় কোর সৈশ্ত পশ্চিম শানসীতে আক্রমণ পরিচালনার জন্য জমায়েত করে, 
কিন্তু পরার্জগিত হয়। সেইসময়ে ইয়েনের বাহিনী দক্ষিৎ-পূর্ব শানসীর ইয়:ংচেং- 
ছিনচেঙে অবস্থিত জাপ বিরোধী সরকারী সংস্থাসমূহ ও গণ-সংগঠনগুলোর 
ওপর আক্রমণ চালায় এবং বহু কমিউনিস্ট ও প্রগতিপন্থীকে খুন করে। 

৪| হোপেইতে কুওমিনতাডী শুগু:দের শাস্তিরক্ষা বাহিনীর অধিনায়ক 
চ্যাঙ ইন-মু ১৯৩৯-এর ভুন মাসে হঠাৎ অষ্টম কুট বাহিনীর হোপেইর শেন- 
সিয়েনে অবস্থিত দপ্তরের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ৪০০র বেশি কথা ও সৈশ্তকে 
খুন করে। 

&। ১৯৩৯-এর এপ্রিলে কুণ্তমিনতাডী গভর্নর শেন হুং-লিয়ের নির্দেশে 
চিন 16-জুঙের গুগডাবাহিনী পেশোনে অবস্থিত অষ্টম রুট বাহিনীর শানতুং 
কলামের তৃতীয় গেরিলা বাহিনীর ওপর হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে অফিস।রসহ 
প্রায় ৪০* জনকে খুন করে। 

৩। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে পূর্ণ হুপেইর কুওমিনতাঙের সামরিক অফিসার 
চেঙ জু-হুয়াই'র নেতৃত্বে নয়! চতুর্থ বাহিশীর যোগাযোগ দগুবের ওপর আক্রমণ 
পরিচাপণিত হয় এবং ৫।৬শ কমিউনিস্ট নিধন হয়। 

৭ ১৯৩৯-এর শীতকাল থেকে ১৯৪*-এর বসন্তকাল পর্যস্ত কুওমিনতাডী 
বাহিনী শেনলী-কানন্ু-নিংসিয়। সীমান্ত অঞ্চলের পরগণ1 শহর চুনহুয়া, স্ুনাই, 
চেংনিং, নিঙউচিয়েন ও চেনযুয়ান দখল করে রাখে। 

৮। জার্মান ও ইতালীয় ফ্যাসিষ্টদের অনুকরণে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়- 
পন্থীর1 উত্তর-পশ্চিমের লানচে৷ ও সিয়ান থেকে দক্ষিণ-পূর্বে কানচৌ ও 
শ্াংজ্জাও পর্যন্ত অঞ্চলে বহুপ্তানে বন্দীশিবির স্থাপন করে। বহুসংখ্যক 
ক্লম্উিশ্স্ি, দ্বেশর্তী জনগণ ও প্রগতিশীল যুবকবুন্দ এইসব বন্দীশিবিরে আৰ্দ্ধ 
থাকতেন। 

৯॥ ১৯৩৮ এরর অক্টোবরে উহানের পতনের পর কুওমিনতাঙ তার 
কমিউনিস্ট বিরোধিতা আরও তীব্রতর করে। ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারিতে চিয়াং 
গোপনভাবে “কমিউনিস্ট সমক্কাবলী মোকাবিল! করার ব্যবস্থাসমু্ ও “জাপ- 
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অধিকৃত অঞ্চলে কমিউনিস্ট কার্ষ'বঙ্গী থেকে রুক্ষার বাবস্থাবঙী' নামক ছুটি 
নির্দেশনামা প্রেরণ করে এবং কুওমিনতাউ অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে 
দলন তীব্রতর করে ও তার সামরিক ব.হিনী মধ্য ও উত্তর চীনে কমিউনিস্ট 
পার্টির ওপর আক্রমণ করতে থাকে । এই তব্র আক্রমণ তীব্রতম হয়ে ওঠে 
১৯৩৯-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪০-এর মার্চের মধ্যবতী সময়ে। 

১০। তষ্টম রুট বাহিনী ও নয়! চতুর্থ বাছিনী পরবর্তীক'লে আরও বেশি 
সংখ্যায় ভাপ-বাহিন'র মোকাবিল। করে। ১৯৪৩ এর মধ্যে মোট জাপ- 
হানাদার বাছিনীর শতকর! ৬৪ ভাগ ও পুতুল বাহিনীর শতকর। ৯৫ ভাগকে 
মোকাবিলা! করতে থাকে । 

১১। কমিউননস্ট নেতৃত্বাধীন জাপ-বিরোধী সমস্ত সশত্ত্র বাহিনী ও জাপ- 
বিরোধী সরকারের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মাসিক ব্যয় বাবদ দেওছ! হতো! 
মাত্র « ইউমান করে যুদ্র।। ্‌ 


৪৪৮ 


কুওমিনতাঙের কাছে দশ দফা ছ্াবি 


১লা ফেরুয়ারি ১৯৪৯ 


ওয়াং চিং-ওয়েই'র বিরুদ্ধে ১ল! ফেব্রুয়ারি তারিথে ইয়েনানে অনুষ্ঠিত এই 
জনসভা যথার্থ ক্ষোভের সংগে সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াং চিং-ওয়েই'র বিশ্বাসঘাতকতা 
ও আত্মমর্পণকে নিন্দ। করার এবং শেষ পর্যন্ত জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদধ 
চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। বর্তমান সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্ত এবং 
প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিজয়কে সুনিশ্চিত করে তোলার জন্ত এবং দেশকে বাচাবার 
উদ্দেশ্তে আমর! এখানে দশটি প্রধান, বিষয় তুলে ধরছি, এবং আশ! করছি ষে, 
জাতীয় সরকার, সমস্ত বাঁজনৈতিক পারি ও গ্রুপ, প্রতিরোধ যুদ্ধে সংগ্রামরত 
সমত্ত অফিসার ও যোদ্ধা, এবং আমাদের সমন্ত স্বদেশবাপী এগুলিকে গ্রহণ ও 
কাধকরী করবেন। 

১। সমগ্র জাতি ওয়াং চিং-ওয়েইদের নিন্দা করুক । এখন বিশ্বাস- 
ঘাতক ওয়াং চিং-ওয়েই যখন তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে জোট বেঁধেছে, 
দেশের প্রতি বিশ্বানঘাতকতা করেছে, শক্রর সংগে গাটছড়া বেধেছে এবং 
বিশ্বাসবাতকতামুলক চুক্তি সম্পাদন করেছে, বাঘের পেছনে ফেউয়ের ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে, তখন সমগ্র দেশবাপীই তার মৃত্যু দাবি করছে। কিন্ত এভাবে 
শুধু প্রকাশ্য ওয়াং চিং-ওয়েইদেরকেই শায়েন্তা কর! যাবে, গোপন ওয়াংর! এতে 
রেহাই পেয়ে যাবে। এই শোধোক্তরা ধূঙতার সংগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি 
দখল করে গ! ঢাকা দিয়ে আছে, লুকিয়ে চুরিয়ে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে 
এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঢুকে পড়ছে। বস্ততঃ ছুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা 
ওরাং চিং-ওয়েইরই দলের লোক, আর সমন্ত বিভেদকামীর হচ্ছে তার 
ভাড়াটে লোক । সারা দেশ জুড়ে, শহরে ও গ্রামে এবং সমস্ত রাজনৈতিক 
দল, সরকারী সংস্থা, সৈশ্ঠবাহিনী, বেসামরিক সংস্থা, সংবাদপত্র ও শিক্ষায়তন- 
সহ যেখানেই সবাই সমবেত হয়, তার ওপর থেকে নীচ পর্যস্ত ওয়াং চিং- 
ওয়েইদের নিন্দা করার অভিযান যদ্দি না চালানে! হয়, তবে ওয়াং চি-ওয়েই 


ওয়।ং 16ং-ওর়েইকে নিন্দা করার জনক ইয়েনানে অন্ুিত জনসভার পক্ষে কমরেড মাও দে-তুঙ 
এই থোল। তারবার্তাটি রচন! করেন। 
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চরকে দূর করা যাবে না, 'বরং তার! তাদের অধস্ত কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে 
পারবে এবং বাইরে থেকে শক্রকে দরজা! খুলে দিয়ে ও ভেতর থেকে অন্তর্থাত- 
মূলক কাজ চালিয়ে প্রভূত ক্ষতিসাধন করবে । সরকারের উচিত হচ্ছে ওয়াং 
চিং-ওয়েইদের ধিকার দেওয়ার ভন্ত সমন্ত জনগণকে আহ্বান জানিয়ে নির্দেশ 
জারখ করা! । যেখানেই এই নির্দেশ পালিত না হবেঃ সেখানেই কর্মচারীদের 
কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হবে। ওয়াং চিং-ওয়েই'র দলবলকে অবশ্থই শায়েস্তা 
করতে হবে। এটা হচ্ছে প্রথম দফা) একে মেনে নেওয়ার জন্ত ও তদছুযায়ী 
কাজ করার জন্য আম:1 দাবি জানাচ্ছি। 

২। এঁক্যকে জোরদার কর। আজকাল কিছু লোক এ্রকোর কথা 
না বলে একীকরণের কথা বলতে শুরু করেছে। এর অর্থ হচ্ছে কমিউনিস্ট 
পার্টিকে ধ্বংস করা, অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনীকে বরবাদ করা, 
শেনসি-কানসু-নিংসিয়। সীমান্ত অঞ্চলকে বিলুপ্ট কর! । এবং প্রতিটি ভ্ায়গায় 
জাপ-বিরোধী শক্তিকে বিনই করা'। এই ধরনের বক্তব্য কিন্তু একট! বিষয়কে 
চেপে ষাচ্ছে এবং তা হচ্ছে এই যে, কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট ও নয়া 
চতুর্থ বাহিনী এবং শেনদি-কানম্থ-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলটিই আজ গোটা! 
চীন ভুড়ে সাচ্চা একীকরণের সবচেয়ে দৃঢ় প্রবক্তা। এত্রাই কি সিয়ান 
ঘটনার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রন্ত:ব করেনি? এরাই কি তারা নয়, যারা 
জাপ-বিরোধী জাতীয় . যুকতফ্রট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে, উক্যবন্ধ চীনা প্রজা- 
তত্র প্রস্তাব রেখেছে এবং এই ছুয়ের জন্ত প্রকৃতই কঠোর পরিশ্রম করেছে? 
ধরাতিকে রক্ষার, শক্রসৈন্তের সতেক্ষট ডিভিসনকে প্রতিরোধের, কেন্রীয় 
সমতলভূমি ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অবরোধের উত্তর চীন ও ইয়াংসীর নিয়া- 
ঞলের দক্ষিণ দিকের এলাকাগুলির প্রতিরক্ষা এবং তিন-গণনীতি, সশন্ত্ব 
প্রতিরোধ ও জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মহুচী দৃঢ়তার সংগে রূপায়ণের পুরোভাগে 
যার] ঘ্য়েছে, তারা কি এরাই নয়? তথাপি যে মুহুর্তে ওয়াং চিং-ওঠ়েই 
খোলাখুলি কমিউনিস্টদের বিরোধিতায় নামল এবং জাপানীদের সংগে ভিড়ে. 
পড়ল, অমনি চ্যাং চুন-মাই ও ইয়ে চিঙের মতো! ধড়িবাজর! তালে তাল মিলিয়ে 
অভিসন্ধিমুপক প্রবন্ধ লিখতে লাগল এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী ও গৌড়া 
কুচক্রীদের দলবল “লংঘর্ষ' বাধিয়ে তাদের লংগে যোগ দিল। ইতিমধ্যে 
একীকরণের নামে হ্বৈপ্বাচারী শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । একের নীতিকে 
বাতিল কর! হয়েছে, বিতেদের তীক্ষ ফল! ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে । এই 


স্ছুখা চাও কৌশগটি/ বস্তার প্রতিটি লোকেযই জান! 1১. 'কমিউনিনট পাটি 
বম রুট গুনয়! চটুর্থ বাহিনী এবং সীমান্ত অঞ্চল দৃঢ়ভাবে রহেছে যেকী 
একীকরণের বিপক্ষে ও সাচ্চা একীকরণের সপক্ষে, যুক্রিপগ্মত একী করণের 
সপক্ষে ও অযৌক্তিক একীীকরণের বিপক্ষে, সারবস্তলম্পরর একীকরণের পক্ষে 
এবং ভিসর্বত্থ একীকরণের বিপক্ষে । তার! একীকরণের কথ! বলে প্রতিরোধের 
হন্ত-_আত্মসদর্পণের জন্ত নয়, ধ্রক্ের জগ্ভ-_বিভেদের জন্তু নয়, এগিষে' বাবার 
জন্ত-_পেছিয়ে যাওয়ার জন্ত নয়। প্রতিরোধ, এ্ক্য ও প্রগতি-_-এই তিনটির 
ওপর ভিত্তি করেই কেবল সাচ্চা, যুক্তসম্মত ও প্রক্কত একীকরণ হতে পারে। 
অন্ত কোন ভিত্ির ওপর একীকরণ করতে গেলে, তারপ্রন্ঠ :ষে ছলচাতুরীই 
কর] হোক ন| কেন, সেটা হবে উত্তরে “গাড়ি চালিয়ে দক্ষিণে বাওয়ার” মতো । 
এরকম ব্যাপারে আমরা সায় দিতে রাজী নই। সমস্ত স্থানীয় জাপ-বিরোধী 
শা্তকে একই নজরে দেখতে হবে, কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানে। বা 
কারোর প্রতি বিরূপ হওয়! চলবে ন|। তাদের মকলকেই বিশ্বাস করতে হবে, 
গারিত্ব নিতে হবে, সমর্থন করতে হবে এবং পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করতে 
হবে । জনগণের সংগে আচার-আচরণে ভগ্ডামি নয়-_চাই আন্তরিকতা! সংস্থা 
নয়--চাই মনের ওুদার্য। তাই যদি এইভাবে কাজ করা বায় তাছলে 
অসছুদ্দেস্ঠপরাযণ বাক্তি ছাড়া সকলেই উক্যংদ্ধ হবে এবং জাতীয় একীকরণের 
পথে চলবে । একশকরণের ভিত্তি হবে এক্য এবং এঁকোর নিজের ভিত্তি হবে 
গ্রগতি, একমাত্র প্রগতিই উ্ক্য আনতে পারে আর কেবলমাত্র ্ক্যই আনতে 
পারে একীকরণ। এটা হচ্ছে একটা অপরিবর্তনীয় সত্য । এট হচ্ছে দ্বিতীয় 
দ্ফ। যেটা গ্রহণ করার ও কাজে পরিণত করার জন্ত আমর! আপনাদের কাছে 
আহবান জানাচ্ছি। : 
৩। সাংবিধানিক সরকারকে কার্ধকরী কর। দীর্ঘদিন ধরে 'রাজ- 
নৈভিক মাতব্বরী' কোন কিছুই দেয়নি। «কোন জিনিসকে খুব বেশি করে 
ধাক্কা ছিলে সে তার বিপরীত দ্রিকে ঘুরে যাঁয়”, আর তাই সাংবিধানিক সরকার 
আঁজকের নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে । এখনে! পর্যন্ত কোন বাক্‌-স্বাধীনত! নেই, 
বাঁজনৈতিক দলগুপির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়নি এবং প্রত্যেক 
জায়গাতেই সাংবিধানিক ব্যবস্থাদি লংঘিত হচ্ছে। এই পথেই যদি সংবিধান 
রচনা করা হয় তাহলে তা হবে নেহাতই একটা কাগুজে ব্যাপার । একংলীয় 
একনীয়কাত্ের চেয়ে এই ধরনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা আলাদ। কিছু হবে না) 
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এখন যেহেতু গুরুতর এক জাতীয় সংকট চলছে, জাগানীরা ও ওয়াং চিং 
ওয়েইর! বাইরে থেকে আমাদের বিব্রত করছে এবং বিশ্বাসঘ/ঠতকর] ভেতর থেকে 
আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরাচ্ছে, সেহেতু যদ্দি নীতির পরিবর্তন না ঘটে তাহলে 
জাতি ও জনগণ হিসেবে আমাদের অবস্থা সঙীন হয়ে পড়বে । সরকার থে 
আন্তরিকভাবে সাংবিধানিক ব্যবস্থার্ধি কার্ধকরী করতে চায়ঃ সেটা প্রমাণের 
জন্ক তাকে রাজনৈতিক দলগুলির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে 
এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। জনগণের ও জাতির ভাগ্য 
নতুনভাবে নির্ধারণের জন্ত এর চেয়ে জরুরী কাজ আর কিছু নেই। এটা 
হচ্ছে তৃতীয় দফা, যা! গ্রহণ ও কার্ধকরী করার জঙন্ত আমরা আপনাদের কাছে 
আহ্বান রাখছি। 

৪। “সংঘর্ষ বন্ধ কর। গত বছর মার্চ মাসে “বিদেশী দ্লগুলির, 
কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা” চালু হওয়ার পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে “নিয়ন্ত্রণ 
করা+, “দূষিত করে ফেলা” ও “প্রতিহত করার' গর্জন সারা দেশ জুড়ে ধবনিত ও 
প্রতিধবনিত হয়েছে, একটার পর একট! বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটেছে, থে 
রক্তপাত হয়েছে । এসবও যেন যথেষ্ট নয়, ভাই গত বছর অক্টোবরে “বিদেশী 
পার্টির সমস্ত মোকাবিলার ব্যবস্থা” নামে অতিরিক ব্যবস্থা চালু কর! হয়েছে। 
এরও পরে উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য চীনে রয়েছে “বিদেশী পাটির সমস্যা 
ষোকাবিলার নির্দেশ । জনগণ স্কাষ্ভাবেই বলছেন, কমিউনিস্ট পার্টির 
ওপরে “রাজনৈতিক বিধিনিষেধ'-এর পর “সামরিক বিধিনিষেধ, চালু হয়েছে। 
গ্রকৃতপক্ষে কমিউনিজমের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার অর্থ হল কম্উিনি- 
জমের বিরোধিতা! করা ॥ চীনকে পদানত করার জন্য জাপানীরা এবং ওয়াং 
চিং-ওয়েই কমিউনিজম-বিরোধিতার ধূর্ত ও ক্ষতিকারক পরিকল্পনা নিয়েছে। 
এই কারণেই জনগণ সন্দি্জ ও বেদনাহত এবং এ সম্বদ্ধে পরস্পর আলোচন! 
করছে, তাদের আশংক৷ হচ্ছে, এক যুগ আগের মর্মস্তিক বিয়োগাস্তক ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে । ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে । হুনানে পিংকিয়াং 
বিপর্যয় ঘটেছে, হোনানে ঘটেছে চুয়েশান বিপর্যয়, হোপেইতে অষ্টম কুট 
বাহিনীর ওপর চ্যাং যিন-উ আক্রমণ চাণিয়েছে, শানতুঙে গেরিলাদের ওপর 
চিন চি“ভুং হামল! করেছে, পূর্ব হুপেতে চেং জু-হুয়াই পাচ-ছয়শ কমিউ নিস্টকে 
নি্বমভাবে খুন করেছে, পূর্ব কানস্ুতে অষ্টম রুট বাহিনীর শিবিরষ্থিত পৈস্বের 
ওপর ব্যাপক আকারে হামপা কর! হয়েছে, এবং আরও দম্প্রতি শানসিতে 
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বিয়োগাস্তক ঘটন! ঘটেছে, সেখানে পুরানো! বাহিনী নতুন বাহিনীকে আক্রমণ 
করেছে এবং ফেলব জায়গ! অষ্টম রুট বাহিনীর দখলে ছিল সেগুলিকে আক্রমণ 
করেছে। এই ধরনের ঘটন! যদি এই মুহূর্তে নিষিদ্ধ কর! ন| হয়, তালে ছ 
পক্ষই ধ্বংস ভয়ে যাবে, এবং তাহলে জ্ঞাপানকে পরাজিত করার কোন 
আশাই কি আর থাকবে? প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রয়োজনে এঁক্যের স্বার্থে 
সরকারকে এই বিপর্যহগুলির জন্ত যার! দায়ী তাদের শাস্তির আদেশ দিতে 
হবে এবং গোটা জাতির কাছে এ কথ! ঘোষণা করতে হবে যে, ভবিস্ততে 
এ ধরনের ঘটনা আর ঘটতে দেওয়া হবে না। এটি হল চতুর্য দফা; এটি 
গ্রহণ করার জন্ত ও কূপায়িত করার জন্ত আদ্নাদের কাছে আমার আহ্বান 
জানাচ্ছি। 

৫। যুবকদের রুক্ষা কর। পিয়ান-এর কাঠে ইতিমধ্যেই বন্দীশিবির 
খোল! হয়েছেঃ এবং জনগণ এ কথ! শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন যে, স্থখোনে 
উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য চীন থেকে সাতশরও বেশি প্রগতিশীল ধুবককে আটকে 
রেখে দেওয়! হয়েছে, তাদের ওপর মান্সিক ও দৈহিক নিপীড়ন চালানে। 
হচ্ছে ও কছ্দেদীর মতো! আচরণ কর! হচ্ছে । কোন্‌ অপরাধে তারা এ ধরনের 
নির্মমতার শিকার হচ্ছে? যুবকরা হচ্ছে জাতির প্রাণ এবং বিশেষ করে 
প্রগতিশীপ যুবকর1 প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে মুল্যব:ন সম্পদ। 
প্রত্যেকের বিশ্বাসের স্বাধীনতা থাক উঠিত, অস্ত্রের বনঝনানি দিয়ে আদশকে 
কখনো! দাবিয়ে দেওয়] যায় না । দশ বছর ধরে যে “সাস্কৃতিক অবদমন চালানো! 
হয়েছে, সেট! প্রত্যেকেই জানে; কেউ আবার কেন তা ঘটাতে চাইবে? 
যুখকদের রফার উদ্দেশ্যে পিয়/ন-এর নিকটবতী বন্দীশিবির উচ্ছেদের জন 
ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চসে যুবকদের ওপর বীভৎস হামল! নিষিদ্ধ করার জন্য 
সরকারের উচিত সারাদেশ জুড়ে আদেশ জাশী করা । এটি হল পঞ্চম দফা; 
এটি গ্রহণ ও কার্যকরী করার জন্ত আপনাদের কাছে আমর! অ:হব'ন জানাচ্ছি। 

৬। ফ্রণ্টকে সমর্থন কর। যুদ্ধের লুখসারিতে ঘেসব সৈল্ক লড়াই 
করছে এবং যাদের কাজের ব্রেকর্ড চমত্কার, যেন অই্টমরুটবাহিনী ও নয়! 
চতুর্থ বাহিনী এবং অন্তান্ত কয়েকটি ইউনিটের---তার। অত্যন্ত খারাশ ব্যবহার 
পাচ্ছে; তদের পোশাক-পরিচ্ছদ যৎসামান্ধ, থাওয়া-দাওয়! জঘন্ত, তারা 
দরকার মতো গুলিবারুৰ ওষুধপত্র পর্যন্ত পাচ্ছে না। অথচ, তাদের বিরুদ্ধে 
কুৎস! হটনার জন্ত বিবেকহীন বির্বা,ঘাতকদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তাদের 
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বিরুদ্ধে কান-বালাপালা-কবে-দেওয়! অসংখা কুৎসা ছড়ানো হচ্ছে। কৃতিত্বের 
ক্ষোন পুরস্কার নেই, কৃতিত্বপূর্ণ কা্তকর্মের কোন উল্লেখ নেই, থাকছে শুধু 
মিথ্যা অভিযোগ ও বিদ্বেষপূর্ণ ষড়যন্ত্রের নিলজ্জি স্পর্ধ।। এইসব উত্তট অবস্থার 
ফলে অফিসার ও কর্মীদের যনোবল ভেঙে যচ্ছে আর শক্ররর] হাততালি দিচ্ছে, 
কোনরকমেই কিছুতেই এই অবস্থা চলতে দেওয়া হায় না। সৈল্দের মনোবল 
'জাগানোর জন্ত এবং যুদ্ধের সাহায্যের জন্ত সরকারকে সম্মুখভাগের সৈন্যদের 
ও যাদের কাজের রেকর্ড ভাল তাদের হখাযথ দাত্রিত্ব উপযুক্তভাবে বছন করতে 
হবে, এবং সেই সংগে তাদের বিরুদ্ধে যেসব বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কুৎসা ও 
খভিযোগ কর! হচ্ছে তা নিষিদ্ধ করতে হবে । এটি হল যষ্ঠ দফা? এটি গ্রহণ 
করার জন্ত ও তদচুযায়ী কাজ করার ভন্ত আমর! আপনাদের কাছে আহ্বান 
জানাচ্ছি। | 

৭। শৌয়েন্দা বিভাগকে নিষিজ্ঞধ কর । গোয়েন্দ1 বিভীগের যে- 
আইনী ও নিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্ভ জনগণ একে তাং রাজবংশের চৌ লিং 
ওলাই ছুন-চেন২ এবং মিং রাজবংপের ওয়েই চুং-সিয়েন ও লিউ চিন-এর৩ 
হংগে তুলনা করছে । শক্রকে বাদ দিয়ে তর! দেশের লোকের ওপর চড়াও হচ্ছে, 
অসংখ্য মানুষকে খুন করছে, ক্রমাগত ঘুষ নিয়েও তাদের আকাজ্ষা মিটছে 
না; প্রকৃতপক্ষে গেয়েন্দা বিভাগটি গুজবপ্রিন্ন লৌকচনদের সদর দপ্তর আর 
দেশদ্রোহিতা ও বদমায়েসির কারখানা! ভয়ে দীড়িয়েছে। সব জায়গাতেই 
সাধারণ মানুষ এই উচ্মন্ত ঘাতকদের দেখলে ভয়ে আাতকে ওঠে ও পালিয়ে যাঁয়। 
নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্ত সরকারকে এই মুহূর্তে গোয়েন্দা বিভাগের এইসৰ 
কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করতে হবে, একে যাতে সম্পূর্ণরূপে শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকদের 
বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যায় তার জন্ত এর কার্যাবলী নিদিষ্ট করে দিয়ে একে 
পুনর্গঠিত করতে হবে, এবং তার ফলে জনগণের আস্থা আসবে, এবং বার 
ভিত্তি হবে শক্তিশালী । এটি হল সপ্ত দফা, যা গ্রহণ ও কার্যকরী করার 
জন্স আমর। আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি । 

৮। ভুনাতিগ্রস্ত অফিসারদের বরখাস্ত কর। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু 
হওয়ার পর থেকে জাতীয় সংকটের স্থধোগে অফিসারদের দ্বারা দশ কোটি 
ইউয়ান তছরুপ করা ও আট অথবা নঃটি করে উপপত্ী রাখার ঘটনা ঘটেছে। 
বাধ্যতামূলকভাবে সৈল্তবাহিনীতে নাম তালিকাভূক্ত ক্রার ব্যাপারে সব্কারী 
কাজ, অর্থনৈতিক নিম্ন, ছুতিক্ষব্রাণ ও বুদ্ধব্রান ব্যাপারে--সব কিছুতেই 
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ুর্নাতিগ্রন্ড অফিসারয়| টাকা কামানোর শ্রযোগ করে নিয়েছে । যেখানে 
এইরকম একদঙ্গল নেকড়ে ছিংশ্রভাবে ছোটাছুটি করে, লেখানে যে দেশে 
গণ্ডগোল দেখা দেবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। জনসাধারণ অনভ্োষ 
ও ক্রোধে ফু'সছেন, কিন্ত এইসব অফিসারদের নিষ্ঠুরত! উদঘাটন করতে কেউ 
সাহপী হচ্ছেন না। দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাচাতে হলে সমস্ত তূর্নীতিগ্রত্ত 
অফিসারদের দূর করে দেওয়ার জন্ত এই মুহূর্তে কঠোর ও কার্ধকৰী ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতেই হবে। এটি হল অষ্টম দফ! ; এটি গ্রহণ ও কার্ধকরী করার জন্য আমর! 
আপনাদের কাছে আহব+ন জানাচ্ছি । র 
৯। ডঃ সান ইয়া সেনের ইচ্ছাপত্রকে কাজে প্রয়োগ কর । 
ইচ্ছাপত্রে বল। হয়েছে £ 
চল্লিশ বছর ধরে আমি চীনের স্বাধীনতা ও সাম্যের উদ্দেশে নিজেকে 
জাতীয় বিপ্লবের কাজে উৎসর্গ করেছি এই চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে 
আমি দৃঢ়ভাবে এ কথা বুঝেছি যে এই ইউদ্দেশ্ট সাধন করতে হলে জনগণকে 
জাগিয়ে তুলতেই হবে ।""' 

এটি নি:সন্দেহে একটি উল্লেখধোগ্য বক্তব্য এবং আমর! চীনের ৪৫ কোটি 
জনগণ এর সংগে পরিচিত। কিন্তু এই ইচ্ছাপত্রটি যত্ত না কার্ধকরী হচ্ছে, 
উচ্চারিত হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি । যারা এর পবিত্রতা নষ্ট করছে তারা 
পুরস্কৃত হচ্ছে, আর ধারা একে মর্যাদ| দিচ্ছেন তার! শাস্তি পাচ্ছেন। এর চেয়ে 
জঘন্স ব্যাপার আর কি হতে পারে? সরকারকে নির্দেশ জারী করতে হবে, 
যার। ইচ্ছাপত্রটিকে অমান্ত করবে এবং জনগণকে জাগিয়ে তোলার পরিবর্তে 
তাদের পদদলিত করবে, তাদের শান্তি দেওয়! হবে, কারণ তার! ডঃ সান হয়াৎ 
গেনের স্মৃতিকে কলঙ্কিত করছে । এটি হচ্ছে নবম দফ! £ এটি গ্রহণ ও কার্ধকরী 
করার জন্ত আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি । 

১০। ভিন-গণনীতিকে কাজে রূপায়িত কর। তিন গণনীতি 
হুল কুওমিনতাঙের মঞ্চ । অথচ অনেক ব্যক্তিই কমিউনিজমের বিরোধিতাকে 
তাদ্রে প্রথম কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, যৌথ প্রচেষ্টাকে বর্জন করেছে এবং 
যখনই জনগণ জাপানকে প্রতিরোধের জন্ত উঠে দাড়াচ্ছেন তখনই তাদের 
সমস্ত রকম সম্ভাব্য উপায়ে দমন কর! হচ্ছে এবং পিছন দিকে টেনে রাখ! হচ্ছে, 
যেট! জাতীয়তাবাদের নীতিকে ঝর্জঈনেরই নামান্তর । জনগণের ছুঃখ-দুর্দশা 
দের কাছে অবহেলিত ; এটা জনগণের ভ্রীবিকার নীতিকে বর্জনেরই ষমান। 
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এ ধরনের লোকের! তিন-গণনীতিকে শুধু মুখেই মানে, এবং ধার! এটিকে কাছে 
প্রয়োগের জন্ত আন্তরিকতার সংগে চেষ্টা করেন এর! হয় তাদের ব্যস্তবাগীশ বলে 
ঠাট্ট। করে, আর নয় তে। তাদের কঠোর শান্তি দেয়। এইভাবে সবরকম উত্তট: 
গালিগালাজ দেওয়া হচ্ছে এরং সরকারের মানমর্ধাদা ধুলোয় মিশে যাবার উপক্রম, 
হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে জনগণের তিন-গণনীতি দৃঢ়ভাবে কার্ধকরী করার: 
জন্ত এক্ষুণি বিধাহীন নির্দেশ জারী করতে হবে। যার! এই আদেশ লংঘন করবে 
তাদের কঠোর শান্তি দিতে হবে, আর ধার! আদেশ মানবেন তাদের উৎসাহিত 
করতে হবে। একমাত্র এই পথেই তিন-গণনীতি শেষ পর্যন্ত কার্যকরী তে 
পারে এবং যুদ্ধে জয়লাভের ভিত্তি তৈরী হতে পারে। এটি হচ্ছে দশম দফা, 
যা আমরা আপনাদের গ্রহণ করতে আবেদন করছি। 

জাতিকে বীচানো এবং যুদ্ধে জয়লাভের জন্ত এই দশটি প্রস্তাব হল একাজ্জ, 
প্রয়োজনীয় বাবস্থা । এখন শত্র যখন চীনের বিরুদ্ধে তার আক্রমণ তীব্র করে 
তুলছে আর ওয়াং চিং-ওয়েই উন্মন্ত হয়ে উঠেছে, তখন আমর! যে বিষয় গুলিকে 
গুরুতর বলে মনে করছি, সে-বিষয়ে চুপচাপ থাকতে পারি না। এই প্রশ্তাব- 
গুলিকে আপনার! গ্রহণ ও কার্যকরী করুন, এবং তা করলেই প্রতিরোধ-ুদ্ধ 
ও জাতীয় মুক্তির কাজে নিশ্চয়তা আসবে । অত্যন্ত জরুরী ভেবেই আমাদের 
মতামত রাখসাম এবং আপনাদের স্থচিস্তিত অভিমতের অপেক্ষায় রইলাম । 
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১। স্জুম1 চাও ছিল ওয়েই রাজ্যের একজন প্রধানমন্ত্রী (২২০-২৬৫ খ্রী:)। 
সে গোপনে দিংহাসনে বসবার আকাজঙ্ষা পোষণ করত। সম্্টট একবার মন্তব্য 
করে : 'বাস্তার প্রতিটি লোকই স্হুম! চাওর আকাজ্কার কথা জানে ।, 

২। চৌ সিং ও লাই ছুন-চেন ছিল তাং আমলের কুখ্যাত ছুই নি্টুর 
গোয়েন্দা অধিকর্তা । সবত্র এর! গোয়েন্দাদের একট! জাল বিস্তৃত করেছিল। 
তারাকোন লোককে পছন্দ না হলেই প্রেপ্তার করে নানাভাবে অকথ্য 
অত্যাচার করত। 

৩। লিউ চিন ও ওয়েই চুং-শিয়েন ছিল মিং আমলের দুই খোজ]। 
প্রথমজন সত্তর উ সুঙের ( ষোড়শ শতাব্দী ) এবং দ্বিতীয়গন সম্৫ট শি সুডের, 
( সপ্তাশ শতাবী ) বিশেষ প্রিয়পাত্র স্টী। তারা বিরোধী লোকজনকে, 
অত্যাচার ও খুন করারু জঙ্গ বিরাট এক গোয়েন্দ! বাহিনীকে কাজে লাগাত । 


৫৩৩ 


'চীনের শ্রমিক' পত্রিকার পয়িচয় প্রসঙ্গে 


৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪* 


চীনের শ্রমিক১ পত্রিকার প্রকাশ একট! প্রয়োজন মেটাল। নিজের, 
রাজনৈতিক পার্টি, টনের কমিউনিস্ট পাটি, কর্ৃক পরিচালিত হয়ে চীনের 
শ্রমিকশ্রেণী গত কুড়ি বছর ধরে বীবন্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করে এসেছেন, 
জনগণের মধ্যেকার রাজনৈঠিকভাবে সবচেয়ে সজাগ অংশে পরিণত হয়েছেন, 
এবং হয়ে উঠেছেন চীন বিপ্রবের নেতা । সাম্রাজ্যবাদ ও ষামত্তবাদের বিরুদ্ধে, 
কৃষকজনসাধারণ এবং সকল বিপ্লবী গছগনগপণকে সমবেত করে তা সংগ্রাম করছে, 
নয়া-গণতাপ্রিক চীন প্রতিষ্ঠার জন্ত ও জাপানী সংআ্াজ্যবাদকে বিতাড়িত করার 
জন্য, এবং তার অবদান এক্ষেত্রে অসামান্ত । কিন্তু চীনের বিপ্রব আজ পর্যন্ত 
অয়মূক্ত হয়নি এবং খোদ শ্রমিকশ্রেণীর এক্যবদ্ধ করার জন্ই বিরাট প্রয়াসের, 
প্রয়ে'জন রয়ে গেছে, গ্রয়োজন রয়ে গেছে কষকজনগণ, পেটি-বুর্জোয়াদের 
অন্তান্ত অংশ, বুদ্ধিজীবীবৃন্দ ও সমগ্র বিপ্রবী জনগণকে ক্যবন্ধ করার । এটা 
একটা স্থবিপু্গ রাজনৈতিক ও মাংগঠনিক দায়িত্ব। একাজ মুমম্পাদনের 
দ্বায়িত্ব এসে পড়েছে চীনের কমিউনিস্ট প.টি, প্রগতিশীল কর্মীবৃন্দ এবং সমগ্র 
শ্রমিকশ্রেণীর ওপর | শ্রমিকশ্রেণী এবং সামগ্রিকভাবে জনগণের চূড়ান্ত মুক্তি 
সাধিত হবে একমাক্র সমাজতম্ত্রেরে অ:ওতায়, যে চুড়ান্ত লক্ষ্যমাধনের জন্য 
চীনের শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু সম'জওঙ্ের স্তরে আমাদের 
প্রবেশ করার আগে আমাদের যেতে হবে সাআাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামস্তবাদ 
বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শরের মধ্য দিয়ে। স্থতরাং চীনের শ্রমিকশ্রেণীর 
আশু কর্তব্য হল নিজ শ্রেণীর মধ্যে ক্টকে জোরদার করে তালা সাআজ্যবাদ 
ও সামস্তবাদের বিরোধিতা করার জন্ত জনগণকে এক্যবন্ধ করা এবং নতুন 
এক চীনের জঙ্ক, নয়া-গণতস্ত্রের চীনের জন্ সংগ্রাম করা | ঠিক এই দায়িত্বটি 
সামনে রেখেই চীনের শ্রামি ক প্রকাশিত হচ্ছে। 

সজ কথায় বলতে গেগে চীনের শ্রমিক শ্রমিকদের কাছে বহুবিধ 
সমশ্ত।র ব্যাপারে কেমন করে ও কেনর প্রশ্নের ব্যাথা করবে, গ্রতিরোধ- 
দ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের বাস্তব অবস্থার কথ।জানাবে এবং লব্ধ অভিজ্ঞতার, 
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সারসংক্ষেপ করে এভাবে তার কর্তব্য সম্পাপনের প্রচেষ্টা করবে। 

চীনের শ্রমিককে হয়ে উঠতে হবে শ্রমিকদের শিক্ষিত করার একটি 
বি্ভান্য় এবং তাদের মধ্যেকার কর্মীদের সুশিক্ষিত করে তোলার একটি 
বি্ভালয়, আর পত্রিকার পাঠকেরাই হবেন তার ছাত্রবৃন্দ । শ্রমিকদের মধ্য 
থেকে বহু কর্মীবাছিণীকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে, এলন সব 
কর্মী ধার ওয়াকিবহাল এবং সুদক্ষ, ধারা! শুন্তগর্ত খ্যাতির প্রত্যাণী নন এবং 
সততার সংগে কাজ করতে প্রস্ত। এ ধরনের বিপুলসংখ্যক. কর্মী ব্যতীত 
শু্রমিকশ্রেণীর পক্ষে যুক্তি অর্জন করা অসম্ভব। . 

শ্রমিকশ্রেণী বিপ্রবী বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যকে স্বাগত জানাৰে এবং কখনোই 
তা প্রত্যাখান করবে না। কারণ তাদের সাহায্য ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী নিছে 
ামনে এগিয়ে যেতে পারে না বা বিপ্লবকে সফল করে তুলতে পারে না । 

আমি আশ! করি, পত্রিকাটি সুসম্পাদদিত হবে এবং তাতে গ্রচুর প'রমাণ 
প্রাণবন্ত লেখা প্রকাশিত হবে, কাঠখোট্। ও নীরস যে প্রবন্ধাদি একঘেয়ে, 
নিঞ্জীব ও অবোধ্য, সেগুলে। তা সযত্বে পরিহার করবে। 

প্রকাশিত হবার পর সাময়িকপত্রটিকে বিচার-বিবেচনা করে ভালভাবে 
চালাতে হবে। এট] একাধারে পাঠক ও পরিচালকবুন্দ উভয়েরই দায়িত্ব । 
পাঠকদের পক্ষে নিজেদের পরামর্শ পাঠানো, সংক্ষিপ্ত চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ লিখে 
তীর! কী পছন্দ বা অপছন্দ করেন তা জানিয়ে দেওয়া খুবই দরকারী, কারণ 
একমাত্র এভাবেই সাময়িকপত্রটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে । 
, এই কটি কথ দিয়েই আমার প্রত্যাশা ব্যক্ত করলাম । তা-ই চীনের 
শ্রমিক-এর পরিচিতি জ্ঞাপক বক্তব্য হোক। 


টাকা 


১। চীনের শ্রমিক (দি চাইনীজ ওয়ার্কার ) ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারিতে 
ইয়েনানে প্রতিষ্টিত একটি মাসিক পত্রিকা । চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির ট্রেড ইউনিয়ন কমিশনের উদ্ভোগে তা৷ প্রকাশিত হয়। 


আমাদের জোর দ্বিতে হকে, 


এঁক্য ও প্রগতির ওপর 
১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ 


প্রতিরোধ, এক্য ও প্রগতি--এই তিনটি মূল নীতি প্রতিরোধ যুদ্ধের 
দ্বিতীয় বাধিকী উপলক্ষে বিগত ৭ই জুগাই কমিউনিস্ট পার্টি উপস্থিত করে- 
ছিল। এই তিনটি একত্রে মিলে একটি সামগ্রিক সত্তা, তার মধ্যেকার যে- 
কে'ন একটিকে বরাদ' করে দেওয়া চলে না। যদি এঁক্য এবং প্রগতিকে বাদ 
দিয়ে প্রতিরোধের ওপরই একমাত্র জোর দেওয়া! হয় তাহলে ধর প্রতিরোধ” 
তরযোগ্য হবে না বা দীর্ঘস্থায়ীও হবে ন1। এক এবং প্রগতির একটি 
কর্মস্থচী ব্যতীত প্রতিরোধ আগে বা পরে আত্মসমর্পণে পর্যবসিত হবে 
অথবা পরাজয়ে পরিসমাপ্ত হবে। আমরা কমিউনিস্টরা মনে করি, এই 
তিনটিকে সুমংহত করা চাই। প্রতিরোধ-যুদ্ধের স্বার্থে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম কর! প্রয়োজন, প্রয়োজন ওয়াং চিং-ওয়েইর জাপানের সঙ্গে বিশ্বাস 
ঘাতকতামুলক চুঙির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, প্রয়োজন তার ক্রীড়নক সব্রকাৰের 
বিরুদ্ধে এবং জাপান-বিরোধী মহলগুলোতে পুঁকিয়ে থাকা বিশ্বংসঘাতক ও. 
আত্মসঘর্পণকাীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। একের স্থার্থে প্রয়োজন হচ্ছে 
বিভেদমূলক কার্যকাপ ও আভ্তান্তরীণ “সংঘর্ষের বিরোধিতা করা, অষ্টম রুট ও 
নয় চতুর্থ বাহিনীকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাতে বিরোধিতা করা এবং 
অপরাপর প্রগতিণীল জাপ-বিরোধী গোঠীদমূহের পেছন থেকে ছুরিকাঘাতের 
বিরোধিতা করা, শত্রুর পশ্চাদবর্তী জাপ-বিরোধী এলাকাসমূহে এবং যে শেনসি- 
কানন্-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল অষ্টম রুট ৰাহিনীর পম্চাদ্বর্তী অঞ্চল সেখানে 
বিভেদমুলক কার্যকলাপের বিরোধিতা করাঃ এবং কমিউনিস্ট পার্টির বৈধ 
অক্তিত্বের স্বীকৃতির ও “বিদেশী পার্টিসমূছের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্ত দলিল- 
দস্তাবেজের ছড়াছড়ির বিরোধিত! কর! প্রয়োজন। প্রগতির দ্বার্থে প্রয়োজন 
হচ্ছে পশ্চাদ্গমনের ও জনগণের তিনটি মূল নীতিকে শিকেয় ভুলে রাখার এবং 


কমরেড মাও দে-তুঙ এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ইয়েনানের নিউ চায়ন। নিউজ-এক্ 
প্রথম বাধিকী উপলক্ষে। 


৫৪ 


শত্্র প্রতিরোধের ও জাতীয় পুনর্গঠনের কার্যস্থগীকে শিকেয় তুলে রাখার 
বিরোধিতা করা, ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রে “জনগণকে জাগিয়ে 
তোলার+ যে নির্দেশ রয়েছে তা কার্যকরী করার অস্বীকৃতির বিরোধিতা] করা । 
প্রগতিণীল ত্রুণনের বন্দীশিবিরগুলিতে কর়েদ করে রাখার বিরোধিতা করা, 
গ্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম দিনগুলিতে বাকৃ-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের যে সামান্ 
ত্বাধীনতাটুকু বজায় ছিল ত৷ কেড়ে নেওয়ার বিরোধিত1 করা, সাংবিধানক 
সরকারের জন্য মান্দোলনকে মুষ্টিমেয় কিছু আমলার বাক্তিগত ব্যাপার করে 
তোলার অভিসন্ধির বিরোধিতা করা, নতুন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণের 
বিরোধিতা করা, আত্মত্যাগব্রতী সংঘের বিরুদ্ধেশ্পীড়ন এবং শানপিতে প্রগতি- 
শীলদের হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা কর১, তিন-গণনীতি বিষয়ক যুব লীগের 
লোকের! সিয়েনইয়াং-যুলন রাজপথ এবং লুংহাই রেলপথ থেকে জনসাধারণকে 
যেভাবে গুম করছে তাদের সেহসব কার্যকলাপের বিরোধিতা করা, নটি 
করে উপপত্বী রাখার মতো লজ্জাজনক পদ্ধতির এবং জাতীয় সংকটের শুধোগে 
দ্শকোটি ইউয়ান মূল্যের সম্পন আত্মসাৎ করার বিরোধিতা করা, ছুর্নীতবাজ 
সরকারী কর্তাদের, আঞ্চলিক গ্বৈরাচারীদের ও বদ অভিগ্জাতগোষ্ীর বল্সাহীন 
নিষ্ুরতার বিরোধিতা করা। এ সবের বিরোধিতা কর! ছাড়। এবং শ্রক্য ও 
প্রগতি ছাড়। “প্রতিরোধ” হয়ে দ্র'ড়'বে নিছক কিছু কা বুলি এবং বিজয় 
পরিণত হবে একটি মিথ্য। প্রত্যাশায় দ্বিতীয় বছরে নিউ চায়ন1 নিউজ-এর 
রাজনৈতিক গতিধারা কী হবে? এক্য ও প্রগতির ওপর জোর দেওয়া এবং 
যে সমন্ত কপর্ধ প্রথাপদ্ধতি যুদ্ধের পক্ষে হানিকর সেগুগোর বিরোধিত। করাই 
হবে সেই গতিধারা, যাতে করে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিবে!ধের লক্ষ্যে আমাদের 
অধিকতর বিজয় অর্জন কর! সম্ভবপর হবে। 


টীকা 


১। “রদ লীগ অব সেগফ স্তাক্রিফাইস ফর ন্তাশনাল স্তালভেশন' ছিল 
পাঁনসির একটি জাপ-বিরোধী গণ-সংগঠন $ ১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সংগে 
'্ঘনিষ্ঠ সহধোগিতার মাধ্যমে তা গড়ে ওঠে । ওখানকার জাপ-বিরোধী যুদ্ধে 
তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। পালন করে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 
শানসির কুওমিনতাঙ সামন্ত শাসক ইয়েন শী-পান খোলাখুলিভাবে এ প্রদেশের 


৫৪ 


পশ্চিম অঞ্চলে লীগকে দমন করতে শুরু করে এবং নৃশংসভাবে বছুসংখ্যক 
কমিউনিস্ট, লীগের কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রগতিণীল ব্যক্তিদের হত্যা করে। 

২। ১৯৩৯ সালে কুগমিনতাঙ সিয়েনইয়াং-যুলিন রাজপথ এবং লুংহাই 
€ কানম্থ-হাইচৌ) রেলপথ বারবর থি, পিপলস্‌ প্রিম্নিপলস ইনুখ লীগের 
“হোষ্টেলের' ছদ্ম আবরণের আড়ালে একটি অবরোধ গড়ে তোলে । এইসব 
হোটেলে গোয়েন্দ। সংস্থার ষে লোকেরা থাকত তাঁর] কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনর 
সংগে একযোগে কাজ করত এবং শেনসি-কানন্থ-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে যে 
প্রগতিণীল তরুণ ও বুদ্ধিভীবী'র! যেতেন ব| ওখান থেকে আসতেন তাদের 
গ্রেপ্তার করতে এবং বন্দীশিবিরগুলিতে কয়েদ করে রাখত। হয় তাদের ওখানেই 
নির্মমভাবে হত্যা করা হতে!) আর নয়তে। তাদের কমিউনিস্ট পার্টির বিরদ্ধে 
গোয়েন্দাগিরি করতে বাধা করা হতে]। 


১১ 


নয়া-ণতান্ত্রিক সংংবিধানিক সরকার 


২*শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪, 


ইয়েনানের সকল অংশের জনগণের প্রতিনিধির! আজ এখানে সাংবিধানিক 
সরকার প্রতিষ্ঠা সহায়ক সমিতির উদ্বোধনী সভায় মিলিত হয়েছেন এবং সকলেই 
এব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এট! খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার আমাদের এই 
সভার উদ্দেস্ত কী? জনগণের ইচ্ছার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিতে সহায়তা করা, 
জাপানকে পরাজিত করা এবং নতুন চীন গড়ে তোপাকে সহায়তা করাই 
আমাদের উদ্দেস্ঠ। | 

জাপানের বিরুদ্ধে সে সশস্ব গ্রতিরোধকে আমর! পবাই সমর্থন করি তা 
ইতিমধ্যেই কার্ধকণী করা হচ্ছে এবং এখন একমাত্র প্রশ্ন হল অবিচলভাকে 
তাতে লেগে থাক1। কিন্তু এছাড়। অন্ত একটি বিষয়ও রয়েছে, যেমন গণতন্ত্র, 
ত| কিন্ত কার্যকরী কর! হচ্ছে না। এই ছুটোই আজ চীনের পক্ষে স্ুবিপুল 
গুরুত্বপূর্ণ । এটা ঠিক, চীনে বহু [জনিসেরই অভাব রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে 
প্রধান হচ্ছে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র। এর যেকোন একটি না থাকলে চীনের 
কাজকর্ম ভালভাবে চলবে না। কিন্তু যেমন ছুটে! জিনিসের অভাব রয়েছে তেমনি 
ছটো৷ জিনিসের বড়ই বাহুল্য রয়েছে । সেগুলো কী? সাম্রাজ্বাদী শোষণ ও 
স্[মস্তবাদী শোষণ” এই ছুটে! জিনিসের বাহুল্যের জন্য চীন হয়ে দাড়িয়েছে 
একটি ওপনিবেশিক, আধা-ওপনিবেশিক ও আধা-দামস্ততান্ত্রিক দেশ। জাতির 
প্রধান দাবি আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র, আর তাই সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্তবাদকে 


সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা সহায়ক সংজাণ্ত ইয়েনানস্থ সমিতির কাছে কমরেড মাও সে-তুঙ 
এই বন্তৃতা করেন। উর সময়ে পার্টির অনেক কমরেড চিচাং কাই-শেকের প্রতারণাপূর্ণ প্রচারে 
বিভ্রান্ত হয়ে চিন্ত। করছিলেন, হয়তে। সতি)তি]ই বুঝি কুওমিনতাও সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্টা 
করবে। কমরেড মাও দে-তু৬ এখানে চিয়াং কাই-শেকের প্রতারণায় মুখোস খুলে দেন, 
'সাংবিখনিক সরকার' সংক্রান্ত প্রচারের হাতিয়ারটি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেন এবং তাকে 
জনগণকে জাগিরে তুলে চিয়াং কাই-ণেকের কাছ থেকে স্বাধীনত! ও গণত্গ্রের দাবি করার একটি 
হাতিয়ারে পরিণত করেন। তারপরই চিয়াং কাই-শেক তড়িথড়ি তার যাদুর ঝোলাটি গুটিয়ে নেয় 
এবং জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলার গোট। সময়টিতে সে তার এই তথাকথিত সাংবিধানিক. 
সরকারের প্রচার আর চানাতে আর সাহস করেনি। 
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ধ্বংস করতেই হবে। এদের ধ্বংন সাধন করতে হবে দৃঢ়হত্তে, পরিপূর্ণভাবে এবং 
বিন্দুমাত্র করুণ! প্রদর্শন না করে। কেউ কেউ বলেন--ধ্বংস নয়, একম্বাত্র 
পুনগগঠনই আমাদের প্রয়োজন । ভাল কথা, আমরা তাদের জিজ্ঞেদ করতে 
চাই £ ওয়াং চিং-ওয়েইকে ধ্বংস করা চাই কিনা? জাপানী সাত্রাজ্যবাদকে 
ধবংল কর] চাই কিন1? সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা চাই কিনা? এইসব 
অশ্তুত জিনিপগুলোকে ধ্বংদ না করলে নিশ্চিতভাবে পুনর্গঠনের কোন প্রশ্নই 
ওঠে না। এদের ধ্বংস করেই শুধু চীনকে রক্ষা কর! যাৰে এবং পুনর্গঠন শুরু কর 
যাবে, অন্তথায় তা হবে অলস ন্বপ্রবিলাস মাত্র । একমাজ্ত পুর্াতনকে, পচা- 
গলা জিনিসকে ধ্বংদ করেই আমরা গড়ে তুলতে পারব নবীন ও খাঁটি 
জিনিসকে । স্বাধীনতার সংগে গণতন্ত্রেরে সংযোগ ঘটালেই আপনি পাবেন 
গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রতিরোধকে অথবা প্রতিরোধের স্বার্থে নিয়োজিত 
গণতন্ত্রকে । গণতন্ত্র ছাড়! প্রতিরোধ ব্যর্থ হবে। গণতন্ত্র ছাড়া প্রতিরোধ 
চালিয়েই যাওয়া সম্ভব হবে না। আট বা দশ বছর প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে 
হলেও গণতঞ্রের সাহায্যে জয় সথনিশ্চিতভাবেই আমাদের হবে। 

সাংবিধানিক সরকার কাকে বলা হবে? তা হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার । 
প্রবীণ কমরেভ উ১ এইমাত্র যা বলেছেন, আমি তার সাথে একমত । কিন্তু 
কী ধরনের গগতস্ত্রেরে আজ আমাদের প্রয়োজন? আমাদের প্রয়োজন নয়া, 
গণতান্ত্রিক সরকার, নয়া গণতন্ত্রে সাংবিধানিক সরকার । ইউরোপীয় 
আমেরিকান ধাচের পুরানো, অচল বুর্জোয়া একনায়কত্বের তথাকথিত গণতাস্ত্রি 
সরকার আমরা চাই না, কিংবা এখন শ্রমিকশ্রেণীর একনগ্কত্বের সোভিয়েত 
ধশচের গণতন্ত্রও আমরা চাই না। 

অন্যান্ত দেশে পুরানো! ধশাচের যে গণতন্ত্র প্রচলিত, তা প্রতিক্রিয়াশীল 
হয়ে পড়েছে । অ।মরা কোন অবস্থাতেই এরকম প্রতিক্রিয়াশীল জিনিস গ্রহণ 
করব ন|। চীনের, প্রতিক্রিয়াশীল একগুয়েরা যে ধরনের সাংবিধানিক 
সরকারের কথা বলে বেড়ায়, তা' হচ্ছে বিদ্বেশের পুরানো! ধাচেরবুর্জোয়। 
গণতন্ত্র। কিন্তু যদিও তারা এ কথা বলে বেড়ায়, আমলে এটাও তার! চাক 
না; এ ধরনের কথা! বলছে তার! জনগণকে ধোক। দেবার জন্ত। আসলে 
তারা যা চায় তা হুল একদলীয় ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ব। অপরদিকে চীনের 
জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এ ধরনের সাংবিধানিক সরকার চায় এবং চায় চীনে 
একটি বুর্জোয়। একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে, কিন্তু এতে তারা কখনোই সফলকাম 
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হবে না। কারণ চীনের জনগণ এ ধরনের একটা সরকার চায় না এবং বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর এক-শ্রেণিক একনায়কত্বকে তারা স্বাগত জানাবেন না। চীনের কাজ- 
কর্ষের ব্যবস্থাপনা চীনের জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই নির্ধারণ করবে 
এবং শুধু বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক সরকারের একচেটিয়া] পিয়ন্ত্রকে পুরোপুরি বাতিল 
করে দিতে হবে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সম্পর্কে কী বলা যায়? নিশ্চয়ই 
জিনিদটি খুব ভাল আর কালক্রমে সাব! ছুনিয়াব]াপী তা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্ত 
আজ এ ধরনের গণতন্ত্র চীনে এখনে প্রচলন সম্ভব নয়, আর তাই এখনকার 
মতো এটাকে বাদ দিয়েই আমাদের চলতে হবে। কিছু কিছু পরিস্থিতি 
স্্রি হওয়ার পরই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র গ্রতিষ্ঠ। করা সম্ভব হবে। আমর! 
যে ধরনের গণতান্ত্রিক সরকার চাই, তা পুরানো ধশাচের গণতন্ত্র নয় অথবা 
সমাজতান্ত্রিক ধরনের গণতন্ত্র নয়, তা হচ্ছে চীনের বর্তমান পরিস্থিতির 
উপযোগী নয়া-গণতম্্র। সাংবিধানিক যে সরকার কায়েম হবে তা হুবে নম্বা- 
গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার । 

নয়া-গণতান্ত্রি সাংবিধানিক সরকারটি কী? দেশদ্রোহী প্রতিক্রিয়া- 
শীলদের বিরুদ্ধে এ হচ্ছে কয়েকটি বৈপ্লবিক শ্রেণীর যৌথ একনায়কত্ব। কোন 
এক ব্যক্তি একবার বলেছিলেন, “যদি খাবার থাকে তাহলে সবাই তা ভাগ করে 
থাক | আমার মনে হয়, নয়া-গণতন্ত্র বোঝাতে এ কথা প্রযোজ্য । যাখাবার 
আছে তা যেমন সবাই ভাগ করে খাবে, তেমনি একক একটি দল, গোষ্ঠি বা 
শ্রেণী ক্ষমতা একচেটিয়া করতে পারবে না। কুওমিনতাঙ-এর প্রথম জাতীয় 
কংগ্রেদের ঘোষণাপত্রে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন এই ধারণাটি ভালভাবেই ব্য 
করেছিলেন £ 

বিভিন্ন আধুনিক বাষ্ট্রমৃহে যে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে 
তা সাধারণতঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর একচেটিয়া করতলগত এবং তা পাধারণ 
মানুষকে নিপীড়নের নিছক একটি হাতিয়ারে পৰিণত হয়েছে। অন্যর্দিকে 
কুওমিনতাঙ-এর গণতন্ত্রের মূল নীতি হল এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
যেখানে সমগ্র সাধারণ মানুষই ভার অংশীদার এবং মুষ্বীমেয়ের ব্যক্তিগত 
ব্যাপার তা নয় । . 

কমরেভগণ, সাংবিধানিক সরকার সম্পর্কে অধ্য়নকালে আমর! নান! 
বইপত্র পড়ব, কিন্ত সবার আগে আমাদের এই ঘোষপাপতরটি পড়া উচিত ও 
এই অনুচ্ছেদটি. পুরোপুরি হদয়ঙ্গম করে নেওয়া উচিত। “নমগ্র লাধারণ মানুষই 
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ভার অংখীদার এবং মৃষ্টমেক়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার তা নর'-_নয়া-গণতান্্রিক 
সাংবিধানিক সরকার বলতে আমরা যা বোঝাতে চাই, দেশদ্রোহী ও প্রতি- 
ক্রিমাশীপদের বিরুদ্ধে কয়েকটি বৈপ্লবিক শ্রেণীর যৌথ গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব 
বলে যা বোঝাতে চাই-_এই হচ্ছে তার সারকথ|। এই ধরনের সাংবিধানিক 
সরকারই আজ আমাদের চাই এবং জাপ-বিরোধী যুক্তক্রণ্টের সাংবিধানিক 
সরকারের রূপটি হওয়া চাই ঠিক এইরকম । 

আমাদের আজকের সভার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে প্রেরণ! ও আগ্রহ হ্ট্টিকরা। এ নিয়ে আগ্রহ হুষঠি করতে হচ্ছে 
কেন? সবাই যদি এগিয়ে চলতে থাকে, তবে কাউকে এগিয়ে চলার জন্ত 
প্রেরণা দেওয়ার দরকার পড়ে না। এই সভা অন্ষানের ঝামেলা আঙবরা 
পোহাতে গেলাম কেন। কারণ কিছু লোক এগিয়ে চলার বদলে শুয়ে পড়তে 
চাইছে, এগিয়ে চলতে অস্বীকার করছে। তার! যে শুধু এগিয়ে চলতে অস্বীকার 
করছে তাই নয়, তার! আগলে চাইছে পিছিয়ে যেতে । আপনারা তাদের 
বলছেন এগিয়ে যেতে, কিন্তু তারা মরে গেলেও এগোবে না) এই লোকেরাই 
একগু"য়ে। তারা এমন একরোখা যে, এই সভা করে তাদের “প্রেরণা” দিতে 
হচ্ছে। এই "প্রেরণা দেওয়া” কথাটা এল কোথা থেকে? কে প্রথম এই 
প্রপঙ্গে কথাট। প্রয়োগ করেছিলেন? আমরা! নই, করেছিলেন মহান ও 
সন্মানিত ডঃ সান ইয়াৎ্সেন, তিনি বলেছিলেন £ জাতীয় বিপ্লবের লক্ষ্যনাধনে 
চর্লিশ বছর ধরে আম নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি |." তাবু .ইচ্ছাপত্রটি পড়ে 
দেখুন, তাহলেই দেখতে পাবেন এই কথাগুলে ; “আত সম্প্রতি আমি জাতীয় 
মহাপভার সম্মেলন আহ্বানের জন্য স্থপারিশ করেছি*'*এবং স্বল্পতম সম্ভব 
সময়েব্র মধ্যে তা আহ্বানের জন্য বিশেষভাবে তৎপর হতে বলেছি । এটা হল 
আপনাদের কাছে আমার আতস্তরিক আবেদন । কমরেডগণ, এটা একট! 
সাধারণ “আবেদন' নয়, আস্তরিক আবেদন'। “আস্তিক আবেদন' তো নিছক 
একট! সাধারণ আবেদনমাত্র নয়, তাই তাকে কি হাল্কাভাবে অবচেল। করা 
চলে? আবার 'ম্বল্প তম সম্ভব সময়ের মধ)? ; প্রথমে, দীর্ঘতম সময় নয়, 
দ্বিতীয়, তুলনামূলক দীর্ঘ সময় নয় এবং তৃতীয়, নিছক স্বল্প সময় নয় বরং 
একেবারে হবল্পতম সম্ভব সময়ের মধ্যে। আমর! যদি স্বল্লতম নম্ভব গময়্ের 
মধ্যে জাতীয় মহানভাকে বাস্তবায়িত করতে চাই, তাহলে “প্রেরণা, আমাদের 
ধিতেই হবে । পনের বছর হল ভঃ সান ইন্নাৎ-সেন শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করেছেন 
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কিন্ত যে জাতীয় মহাসভার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন তা আজও ডাকা 
ছয়নি। রাজনৈতিক মাতব্বরি ফলিয়ে অযথ| কালক্ষেপ করে কিছু লোক 
নির্বোধের মতে! সময় কাটিয়ে দিয়েছে, ্ল্পতম সম্ভব সময়কে" দীর্ঘতম সময়: 
করে তুলেছে, অথচ এরাই আবার .প্রতিনিয়ত ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের নাম 
জপে চলেছে। ডঃ সান ইয়াৎ-দেনের ছায়ামূতি তার এই অযোগ্য অনুগামীদের 
কী তিরস্কারই না করছেন! এট! অম্পূর্ণ পরিষ্কার যে “প্রেরণা' না জোগালে 
এগিয়ে চলা সম্ভব হবে না প্রেরণা" দেওয়া! প্রয়োজন, কারণ অনেকে পিছিয়ে 
চলেছে, আবার অনেকের এখনো নিদ্রাভঙ্গই হয়নি । 

কিছু লোক যখন এগোচ্ছে না, তখন তার্দের প্রেরণ! আমাদের দিতেই 
হবে। অন্যদের প্রেরণ! দিতে হবে, কারণ তার] ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন। তারই 
জন্য সভা ডেকে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রেরণা সঞ্চার 
করতে হচ্ছে। তরুণের এ ধরনের সভা করেছেন, মহিলারা ও এ ধরনের সভা 
করেছেন, শ্রমিকেরা, বিভিন্ন শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান, সরকারী সংস্থা আর লেনাদলের 
বাহিনীগুলোও, ভা-দমিতি করেছেন। এসব খুব সাড়া জাগিয়েছে এবং ৩ 
খুবই ভাল হয়েছে । আর এখন এই একই উদ্দেশ্টে আমরা এই সাধারণ সভা 
করছি, যাতে আমরা সবাই সাংবিধানিক স্রকার প্রতিষ্ঠা দ্রুত কার্করী করার 
কাজে লেগে যেতে পারি এবং ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শিক্ষাবলী আশু কার্যকর 
করতে লেগে যেতে পারি । 

“কেউ কেউ বলছেন £ "আপনারা রয়েছেন ইয়েনানে, আর এ লোকেরা 
রয়েছেন নান! জাক়্গায় ছড়িয়ে। আপনার! তাদের প্রেরণ] দিতে চাইছেন, 
কিন্ত ওরা যদ্দি কোন সাড়া না দেন তবে এর কী দরকার ? হা দরকার 
খানিকটা আছে বৈকি । কারণ, অবস্থা এগোচ্ছে এবং নজর তাদের দিতে, 
হবেই । আম্বরা যর্দি আরও বেশি সভা-সমিতি করি, বেশি বেশি করে 
প্রবন্ধাদি লিখি, বেশি করে বক্তৃতা করি এবংবেশি করে তারবাতীা পাঠাই,. 
তাহলে নর ন! দিয়ে ওর] পারবেন না। আমার মতে, সাংবিধানিক সরকার 
প্রবর্তনের জন্ত আমাদের এত বেশি নভা-দমিতি করার ছুটি উদ্দেশ্ট আছে। 
একটি হচ্ছে সমস্যাটি নিয়ে অধ্যয়ন কর! এবং অন্তটি হচ্ছে জনসাধারণকে ঠেলে 
এগিয়ে দেওয়।। অধ্যয়ন করার আমাদের কী দরকার? কারণটা হচ্ছে, ধরুন, 
তারা এগোতে চাইছে :না আর আপনারা তাদের এগিয়ে য়েতে বলছেন, তখন 
ওর! জিজেস করবে-”্কেন আপনার তাদের ঠেলছেন, জাপনাদের তখন জবাক 
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ধ্দেওয়ার দরকার ছবে। তা করতে হলে সাংবিধানিক দরকার সম্পর্কে নকল 
বিষয়ে আমাদের গুরুতর অধ্যয়ন থাকা দরকার | আমাদের প্রবীণ কমরেড উ 
ঠিক এই কথাটিই খানিকট। সবিস্তারে বলছিলেন। লকল বিদ্তায়তন, সরকারী 
সংস্থা ও সামরিক ইউনিট এবং জনগণের সকল অংশকেই আমাদের মামনেকার 
সাংবিধানিক সরকার সম্পকিত সমস্যাটির অধ্যয়ন কর! দরকার | 

একবার অধ্যয়ন করে নিলে আমরা জনগণকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলতে 
'পারব। ঠেলে নিয়ে যাওয়া মানে তার্দের এগিয়ে যেতে প্রেরণা দেওয়া, 
আর আমর! যতই সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে চলব, সমস্ত ব্যাপারটাও ক্রমশ সামনে 
এগিয়ে চলবে। ক্ষুব্র ক্ষুদ্র শ্লোতোধারাগুলো! মিলিত হয়ে পরিণত হুবে এক 
বিরাট নদীতে, যা সমস্ত পচাগল! ও নোংরাকে ধুয়ে-মুছে নাফ করে দেবে, আর 
এভাবেই দেখা দেবে নয়া-গণতানম্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার | এ ধরনের 
তাড়নার প্রভাব হবে খুবই বিরাট । ইয়েনানে আমরা যা নি ত! গোটা 
দেশকেই প্রভাবিত করতে বাধ্য । 

কমরেডগণ, আপনারা কি মনে করেন যে, একবার সভা! করে টেলিগ্রাম 
পাঠালেই একগুয্্রেরো হলে ছেড়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করে দেবে, 
আমাদের আদেশ মাথা পেতে মেনে নেবে? না, এত সহজে স্থবোধ বনে 
যাওয়ার লোক তার! নয়। তাদের অনেকেই একগু'য়েদের শিক্ষায়তন থেকে 
বিশেষ শিক্ষালাভ করে স্নাতক হয়ে এসেছে । তারা যেহেতু আজ একগু য়ে, 
আগমীকাল বা এমনকি তার পরের দিনও তারা একগুয়েই থেকে যাবে। 
একগায়ে ব্লতে কী বোঝায়? 'অনমনীয়” ও আজ, কাল এমনকি তার 
পরেও প্রগতির বিরুদ্ধে 'অনড়' হয়ে থাকাটাই একগু কলমি । এরকম লোকদেরই 
আমরা বলি একগুয়ে। এদেরকে আমাদের কথা শোনানো মহজ কর্ম নয়। 

ব্রিটেন, ক্রব্দ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বা মোভিয্বেত ইউনিয়নে সংাবিধানিক 
সরকার বলতে আমর! যা জানি, তাতে রয়েছে বেশ কিছু মৌলিক আইন কানুন 
অর্থাৎ একটি সংবিধান, যা সাধারণভাবে বিঘোধিত হয়েছে একটা সফল বিপ্লবের 
সমাপ্তির পর গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠার শ্বীকৃতি হিসেবে। কিন্তু চীনের 
ব্যাপারট! ভিন্ন । চীনে বিপ্লব এখনো সীমাস্ত অঞ্চলের কিছু কিছু এলাক] ছাড়া 
সফল হয়নি, গণতান্ত্রিক সরকার এখনে! একটি বাস্তব সত্য নয়। বাস্তব ত্য 
হচ্ছে চীনে এখনে! চলছে আধা-উপনিবেশ ও আধা-সামস্ততান্ত্রিক শাসন এবং 
যদি একটি উত্তম সংবিধান জারী কণা হয, তাহলেও তা অনিবাধভাবে সামস্ক 
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শক্তিসমূহের প্রতিবন্ধকতার সম্মুধীন হবে এবং একগু'য়ের৷ তাকে বাধা দেবে, 
যাতে করে নিবিষ্নে তা কার্ধকব্বী কর! অসম্ভব হয়ে দাড়াবে । তাই সাংবিধানিক 
সরকারের জন্ত বমান আন্দোলনকে এমন একটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হতে 
হবে 1! আজও অজিত হয়নি; তাই ইতিমধ্যে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত একটি- 
গণতন্ত্রকে নিছক ম্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপার এট! নয়। তার অর্থ হচ্ছে একট! 
বিরাট সংগ্রাম এবং নিশ্চয়ই তা হাল্কা বা সহজসাধ্য একটা ব্যাপার নয়। 

যারা বরাবর সাংবিধানিক সরকারের বিরোধিতা করে এসেছে, তারাও 
এ ব্যাপারটা মুখে মেনে নিচ্ছে। কেন? কারণ তারা জনসাধারণের চাপের 
মধো রয়েছে, জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইচ্ছুক জননাধারণের চ?পে পড়ে ওর? 
খানিকটা নরম হয়ে পড়েছে। এমনকি গলা সঞ্ধমে চড়িয়ে ওরা চিৎকার 
করে বলছে, 'আমর1] সব সময়ই সাংবিধানিক সরকারের পক্ষে রয়েছি!” 
আর এনিয়ে ওরা প্রচণ্ড হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছে । আজ বেশ কয়েক বছর 
ধরে আমরা “সাংবিধানিক সরকার, কথাগুলো শুনে আসছি, কিন্তু আজ প্স্ত 
তার নামমাত্র চিহও দেখতে পাচ্ছি না। এই লোকেরা মুখে এক কথা বলে 
কাজে করে অন্যটি, বল! চলে এরা .হচ্ছে সাংবিধানিক সরকারের ব্যাপারে 
ছুমুখে। কারবারী । তাদের 'সব সময় পক্ষে রয়েছি” ইত্যাদি কথাবাত্ধা প্রকৃত- 
পক্ষে ওদের ছুমুখো কারবারের উদ্দাহরণ । আজকের এই একগু'য়ের! ঠিক এ 
ধরনেই দুমুখো। কারবারী । তাদের সাংবিধানিক সরকার একটি প্রতারণামান্র । 
অনুর ভবিষ্যতে একটি সংবিধান আপনারা পেয়েও যেতে পারেন এবং একজন 
রাষ্ট্রপতিও জুটে ঘেতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্র আর শ্বাধীনতা আপনাদের ওরা 
যে কখন দেবে তা বিধাতাই জানেন । চীন তো ইতিমধ্যেই একটি সংবিধান 
পেয়ে গিয়েছিল । সাও কুন কি একটি সংবিধান ঘোষণা করে দেননি? 
কিন্তু গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা কি কোথায়ও পাওয়া গিয়েছিল? আর রাষ্ট্রপতি 
-বেশ কয়েকজন তো! পাওয়া! গিয়েছিল। প্রথমে ছিলেন সান ইয়াৎ- 
সেন_-ভাল লোক, কিন্ত তাকে ঠেলে দুরে সরিয়ে দিলেন ইউয়ান শী-কাই। 
দ্বিতীর ছিলেন ইউয়ান শী-কাই, তৃতীয় ছিলেন লী ইউয়ান-হাং৪, চতুর্থ 
ছিলেন ফেং কুও-চাং৫, এবং পঞ্চম ছিলেন স্থ শী-চাং৬-_যথা্থই বহুসংখ্যক 
রাষ্ট্রপতির মেলা, কিন্তু হ্েচ্ছাচারী চেয়ে গুরা কিছুমাত্র ভিন্ন ছিলেন 
কি? সংবিধান "আর" বাষ্রপতিবর্গ উভয়ই ছিল মেকী। বত্মানে ব্রিটেন, 
কর্সি ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে যে তথাকথিত সাংবিধানিক ও গণ- 
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তাস্তিক সরকার রয়েছে সেগুলো! আসলে নরখাদক সরকার । মধ্য ও দক্ষিণ 
আমেরিকার বহুদেশে যেখানে সাধারণতস্ত্রের তকৃম!' লটকানে! রয়েছে সেখানেও 
দেই একই কথা খাটে, কারণ কার্ধতঃ এখানে গণতন্ত্রের লেশমাত্র চিহও নেই। 
অন্র্ূপভাবে চীনের বর্তমান একগু'য়েদেরও একই অবস্থা । সাংবিধানিক 
সরকার সম্পর্কে ওদের কথাবার্তা আমলে হচ্ছে “ভেড়ার মাথ! ঝুলিয়ে রেখে 
কুকুরের মাংস বিক্রি কর1।” তার! সামনে ঝুলিয়ে রাখছে সাংবিধানিক সরকারের 
ভেড়ার মাথাট!, কিন্ত আপলে বিক্রি করছে একদলীয় একনান্নকত্বের কুকুরের 
মাংঘ। আমি তার্দের অহেতুক আক্রমণ করছি না $ আমার কথাগুলো তথ্যের 
ওপর স্থপ্রতিষিত, কারণ সাংবিধানিক সরকার সম্বন্ধে ওদের হাজারো! বুলি সত্বেও 
জনসাধারণকে সামান্যতম স্বাধীনতা দিতেও ওরা! রাজী নয়। 

কমরেডগণ, “প্রকৃত সাংবিধানিক সরকার সহজলভ্য নয়, কঠোর সংগ্রামের 
মধ্য দিয়েই শুধু তা পাওয়া যাবে। স্তরাং, আপনারা এটা আশ! করে বসে 
থাকবেন না যে, সভা-সমিতি করে, তারবার্তা পায়ে ব! প্রবন্ধা্দি লিখে ফেললেই 
তা তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হয়ে যাবে । অথবা, আপনার। এই প্রত্যাশ! করে 
বসবেন না যে, জনগণের রাজনৈতিক পরিষদে৭ একটি প্রস্তাব পাশ করে নিলে, 
জাতীয় সরকার একটি হুকুমনাম! জারী করে দিলে বা ১২ই নভেম্বর জাতীয় 
মহাপভার৮ অধিবেশন বশলেই, বা একটি সংবিধান ঘোষণা করে দিলেই, বা 
এমনকি একজন বাষ্রপতি নির্বাচন করে নিলেই সবকিছু চমত্কার হয়ে যাবে 
এবং এই দুনিয়ার সবকিছুই ঠিকঠাক হয়ে যাবে। তা এক অসম্ভব ব্যাপার, 
কাজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন না। সাধারণ মান্বও যাতে বিভ্রাস্ত হয়ে ন! 
পড়েন, তার জন্য তাদের কাছে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলার দরকার আছে। 
ব্যাপারটা মোটেই এত সোজ। নয় । 

তাহলে লক্ষ্যটি মাঠে মারা গেছে ভেবে কি আমরা বিলাপ করতে শুরু 
করে দেব? ব্যাপারটা যখন এতই কঠিন, তাহলে তো! আব কোন আশ! করাই 
চলে না। কিন্তু বিষয়ট! তাও নয় । এখনে! পধন্ত সাংবিধানিক সরকারের 
আশ রয়েছে, বেশ বড় রকমের আশাই রয়েছে এবং নিশ্চিতভাবেই চীন 
একটি নয়া-গণতাস্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হরে। কেন? একগু:য়েদের গোলমাল তির 
ফলে বাধাবিপত্তিগুলে! দ্বেখা দিয়েছে, কিন্তু ওর! চিরকাল একগ য়ে হয়ে 
থাকতে পারবে না৷ এবং তারই জন্ত আমাদের এখনে বড়রকমের প্রত্যাশ! 
রয়েছে । এই ছুনিয়ার একগুয়ের। আজ পর্ধস্ত একগুয়ে হয়ে থাকলেও, 
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আগামীকাল বা তার পরের দিন পর্ধস্ত একগুয়ে হয়ে থাকলেও, তার! 
চিত্তকাল একগু মনে হয়ে থাকতে পারবে না, শেষ পর্যন্ত বদলাতে তাদের হবেই । 
উদাহরণস্বরূপ, ওয়াং চিং-ওয়েই খুবই দীর্ঘকাল ধরে একগুয়ে হয়ে ছিল, কিন্ত 
জাপ-বিরোধী জনগণের মধ্যে থেকে একগুয়ে হয়ে চল! তার পক্ষে সম্ভব হয়নি 
এবং জাপানীদের দলে তাকে ভীড়ে পড়তেই হয়েছে। অন্ত একটি উদাহরণ 
হিসেবে চ্যাঙ কুও-তাওয়ের কথাই ধরুন; নে দীর্ঘকাল একগুয়ে হয়ে ছিল, 
কিন্তু আমরা কয়েকটি সভা-সমিতি করার পর এবং বারবার তার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালানোর পর তাকেও পালিয়ে যেতে হয়েছে। আনলে, একগুস্বেরা 
যত অনমনীয়ই হোক, আমৃত্যু অনমনীয় হয়ে থাকার মতে অনমনীয় তারা নয়, 
এবং শেষ পর্যন্ত বদলাতে তাদের হয়-_-বদলাতে হয় নিতান্ত জঘন্ত ও দ্বণ্য 
একগাদা কুকুরের বিষ্টাতে। কারও কারও পরিবত্ন হয় ভালর দিকে এবং 
সেটাও হয় তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আমাদের একটান। সংগ্রামের ফল 
হিণেবে--তারা তাদের তুল দেখতে পাক্ব এবং ভাল হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে, 
একগু য়েদেরও শেষ পর্যন্ত বদলাতে হয় । সব সময়ই তাদের অনেক অভিসন্ধি 
থাকে, অন্যদের ঘাড় ভেঙ্গে ফায়দা ওঠাবার মতলব থাকে, থাকে, ছুমুখো 
কারবারের নানা ফন্দিকিফির ইত্যার্দী অনেক কিচ্ছু। কিন্তু তারা যাচায়, 
পায় সবসমন্ন তার উপ্টোটি। তার! অবধারিতভাবেই অপরের ক্ষতি করে কাজ 
শুরু করে, কিন্তু শেষ হুম তাদের নিজেদের সর্বনাশের মধ্য দিয়ে । আমর! 
একবার বলেছিলায় যে, চেম্বারলিন “পাথরটি তুলেছে শুধু তার নিজের পায়ের 
'গপরেই তা ফেলবার জন্ত,, এবং আমাদের সেই কথা এখন সত্য বলে 
প্রমাণিত হয়েছে সোভিয়েত জনসাধারণের পায়ের আঙ্গুলগুলো! থে'তলে 
দেওয়ার জন্ত চেম্বারলিন হিটলারকে প্রস্তরখণ্ড ছিসেবে ব্যবহারের জন্য জিদ 
ধরেছিল, কিন্তু গতবছর সেপ্টেম্বরের সেই দিনটিতে একদিকে জার্ধানি আর 
অন্তদ্দিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল, তার হাতের প্রন্তরখণ্ডটি 
তার নিজের পায়ের আঙ্গুলগুলোকেই থেঁতলে দিয়েছে । আজও তাকে 
সেই হঙ্ ্রণায় কাতরাতে হচ্ছে। চীনেও এ ধরনের তুরি তৃরি দৃষ্টাস্ত রয়েছে। 
ইউয়ান শী-কাই সাধারণ মানুষের পায়ের আঙ্গুলগুলো থেতলে দিতে 
চেয়েছিল, কিন্তু পরিণামে তাকেই বস্ত্র! তুগতে :হল, সম্রাট সেজে বসার ঠিক 
কয়েকমাস পরেই ঠার মৃত্যু হল।»৯ তুয়ান চি-রুই, স্থ শীচ্যাং নাও কুন, 
উ পেই-ফু এবং আরও এরকম জনকে অনেকে দমন করতে চেয়েছিল 
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কিন্ত শেষ পর্যন্ত জনগণই তাদের উচ্ছেদ করে দিয়েছিল। যে-কেউই অন্যের 
ক্ষতি করে নিজের ফান্বদ1! ওঠাতে চাইবে, কখনই তার মঙ্গল হবে ন!। 

আমার মতে আজকের কমিউনিস্ট-বিরোধী একগুয়ের যদি সাহনে 
এগিয়ে ন! চলে, তবে তাদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না । এক্য 
স্থাপনের ঢক্কানিনাদের ছলচাতুরীর আড়ালে তার! প্রগতিশীল শেনসি-কানস্থ- 
নিংসিয়া সীমাস্ত অঞ্চল, প্রগতিশীল অষ্টম রুট বাছিনী, নয়! চতুর্থ বাহিনী, 
প্রগতিশীল কমিউনিস্ট পার্টি ও গণ-সংগঠনপূহকে ধ্বংস করে দেবার পরি- 
কল্পনা করেছে। এ ধরনের অজন্ন মতলব তাদের রয়েছে। কিন্তু আমার 
খিশ্বান, এপবের পরিণামে একগু'য়েগণ কর্তৃক প্রগতিশীলদের সম্পূর্ণ বিনাশ 
সাধিত হুৰে না, বরং প্রগতির হাতে একগুয্লে্পনারই সম্পূর্ণ বিনাশ সাধিত 
হবে। তাই, যদ্দি সমূহ বিনাশ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হয়, একগু'য়েদের 
তাহলে সামনে এগিয়ে চল! ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই আমরা সব 
লময় ওদের পরামর্শ দিয়ে এসেছি অষ্টম রুট বাহিনী, কমিউনিস্ট পার্ট 
ও সীমান্ত অঞ্চলকে আক্রমণ না করার জন্ত। যর্দি অবশ্য তারা এট! করতে 
'বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে, তাহলে তাদের উচিত হবে এ ধরনের একটি প্রস্তাৰ 
গ্রহণ করা : “নিজেদের ধ্বংসলাধনের ব্যাপারে কৃতকংকল্প হয়ে এবং কমিউনিস্ট 
পার্টির প্রসারের প্রচুর স্বযোগ করে করে দেওয়ার জন্য, আমর! একগুস্ের! কমিউ- 
নিস্ট পার্টি ও সীমান্ত অঞ্চলকে আক্রমণ করার সমুহ দারিত্বভার গ্রহণ করলাম ।' 
“কমিউনিস্টদের দমন করার' প্রচুর অভিজ্ঞতাই তে৷ একগু যেদের হয়েছে এবং 
এবার আরেক দফা নতুন অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করতে চাইলে তারা স্বচ্ছন্দ 
তা করতে পারে । ভাল করে খানাপিনার পর এবং টেনে ঘুম দেওয়ার 
পর তাদের যর্দি খানিকটা “মন করার” বাসনা হয়ে থাকে-_লেটার ভার 
তার্দের হাতেই রইল। অবশ্য উপরে উল্লিখিত প্রস্তাবটি তাহলে কার্করী 
করার জন্ত প্রস্তুত হয়ে তাদের থাকতে হবে কেননা! তা অপরিবর্তনীয় । গত 
দশ বছরের “কমিউনিষ্টদের দমনের” পরিণাম অনিবার্ভাবে এঁ প্রস্তাব 
অনুযায়ীই ঘটে এসেছে। পরবর্তা অন্ত কোন 'দমনের" পরিণাম তার সংগে 
নংগতি রেখেই ঘটবে। স্থতরাং ওদের প্রতি আমার উপদেশ হুল-_-“দষন 
করার” পথে যেও না। সমগ্র জাতি আজ য! চাইছে ত৷ “কমিউনিস্টদের দমন" 
নয়, জাতি আজ চাইছে প্রতিরোধ, এঁকা ও প্রগতি । হুতর়াং যে-কেউ 
“কমিউনিস্টদের দন? করতে চেষ্টা করবে, ব্যর্থ মে হবেই । 
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সংক্ষেপে বলা যায়, পশ্চাদ্গমনের পরিণতি “দাড়ায় এই অপগ্রয়াসের- 
প্রেরণাদাতাদের বাঞ্চিত ফলাফলের ঠিক বিপরীত। এই নিয়মের কোন 
ব্যতিক্রম. আধুনিক অথবা চিনিনিা চীনে নেই কিংবা অন্ত কোথায়ও, 
নেই। 

আজকের সাংবিধানিক সরকার সম্পর্কে ঠিক একই কথা প্রযোজ্য । 
একগুয়েরা যদি বিরোধিতা চালিয়ে যেতেই থাকে, তবে তারা যা চাইছে, 
ফলাফল নিশ্চিতভাবে তাদের বিপরীভটিই হবে। সাংবিধানিক সরকারের 
জন্ত আন্দোলন একগুয়নেদের নির্ধারিত পথ ধরে কখনে। চলবে না, চলবে তাদের 
ইচ্ছার বিপরীত পথ ধরে, অনিবার্ধভাবেই তা. জনগণের নির্ধারিত পথ ধরে 
এগিয়ে যাবে। এটা স্থনিশ্চিত, কেননা সমগ্র দেশের জনগণই তা দাবি করছে 
এবং চীনে এতিহাসিক বিকাশের গতিধারাও তাই দাবি করছে, দ্বাবি করছে 
সমগ্র বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের গতিধার1। কে পারবে একে রোধ করতে? 
ইতিহাসের চাকাকে পিছিয়ে দেওয়া যাবে না। অবশ্য যে কাজ আমরা! শুরু 
করেছি, তার জন্ত সময় লাগবে এবং রাতারাতি হয়ে যাওয়ার ব্যাপার তা নয়। 
তারজন্ত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে, দ্ায়সারাভাবে তা কর] যাবে না। এরজন্য 
প্রয়োজন হবে ব্যাপক জনমাধারণের সমাবেশের এবং একাজ করার জন্য 
একজোড়া হাতই যথেষ্ট নয় । আমরা যে আজ এখানে এই সভা করছি, এটা 
খুবই ভাল কাজ হয়েছে। এই সভার পর আমরা প্রবন্ধাদি লিখব এবং 
তারবার্তা পাঠাব ঃ উত্তাই এবং তাইছাং পার্বত্য অঞ্চলেও আমরা এ ধরনের 
সভা করব, উত্তর চীনে, মধ্য চীনে সার! দেশ জুড়ে আমর! সভা করব। 
এভাবে যদি আমরা কাজ করে যেতে থাকি, এবং বেশ কয়েক বছর ধরে 
ঘদি তা আমর! চালিয়ে যাই, তাহলে তাই হুবে সঠিক কাজ। খুব 
ভালতাবেই কাজটি আমাদের কর! চাই, আমাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা 
জয় করে আনতে হবে, আমার্দের কায়েম করতে হবে নয়া-গণতান্ত্রিক 
সাংবিধানিক লরকার | যদি তা আমর! করতে নাপারি এবং একগু য়েরা 
যদ্দি তাদের পথে চলতে পারে, তবে জাতি ধ্বংস হয়ে-যাবে। এই পথধরেই 
জাতীয় অধীনতাকে পরিহার করার জন্ত আমাদের কাজ করে যেতে হুবে। 
তার জন্য প্রত্যেককেই ভার যথাশক্তি করতে হবে। আর তা যদি আমরা 
করি, তাহলে আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া বিরাট আশা আছে। আমাদের 
আরও বোঝা চাই যে, একগুয়েরা শেষ বিচারে সংখ্যালথু মাত্র, অন্তদ্দিকে 
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একগু'য়ের! নয়, জনগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা এগিয়ে যেতে সমর্থ। 
সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে, সংখ্যাগরিষ্ের এই অবস্থানের সংগে যদি আমাদের 
প্রয়া এসে যুক্ত হয়, তাহলে দে আশ! উজ্জ্লতরই হবে । তারই জন্ক আমি, 
বলেছি, কাজটি কঠিন হলেও সাফল্যের আশ! উজ্জ্বল । 


টীকা 


১। প্রবীণ কমরেড উ হলেন কমরেড উ ইউ-চ্যাং। তিনি ছিনেল: 
ইয়েনানের দাংবিধানিক লরকার প্রসারের জন্ত গঠিত সমিতির সভাপতি । 

২। এখানে “ওরা” বলতে বোঝাচ্ছে কুওমিনতাঙ-এর চিয়াং কাই- 
শেকের নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে । 

৩। ১৯২৩ সালে উত্তরাঞ্চলের বড় সশস্ত্র সামন্ত প্রতুদের অন্ততম সাও কুন 
৫১০ জ্বন পার্লামেণ্টের সাশ্যদের প্রত্যেককে পাচ হাজার করে রৌপ্য ডলার 
ঘুষ খাইয়ে নিজে সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হয়ে বসে। তারপর নিজেই সে 
একটি সংবিধান জারী করে দেয় যাকে বলা হয় “সাও কুন সংবিধান" বা 
“ঘুষখোরদের সংবিধান; | 

৪ লী ইউয়ান হাং প্রথমে ছিল চিং বংশে সশস্ত্র বাহিনীর একটি 
ব্রিগেডের কম্যাগ্ডার । ১৯১১ সালের উচাং-এর অত্যরথানকালে তার অফিসার 
ও সৈনিকেরা তাকে বিপ্রবের পক্ষে থাকতে বাধ্য করে এবং তাকে হুপে 
প্রদেশের গভর্নর বানিয়ে দেয়। পরে সে উপ-রাস্্ীপতি ও তারপরে উত্তরাঞ্চলের 
সশস্ত সামস্ত প্রতুদের গোষঠীটির রাজত্বকালে সাধারণতস্ত্রের রাষ্ট্রপতি হয় । 

€। ফেং কুয়ো-চাং ছিল ইউয়ান শী-কাই-এর একজন তাবেদার। 
ইউয়ানের মৃত্যুর পর উত্তরাঞ্চলে সশস্ত্র সামস্ত প্রতুদ্দের চক্রের চিইলি 
( হোপেই ) গোষ্ঠীর সে নেতা হয়। ১৯১৭ কালে লী ইউয়ান-হাংকে চটিয়ে 
দিয়ে ০ নিজেই রাষ্ট্রপতি হয়ে বদে। 

৬। স্থু শী-চাং ছিল উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র সামন্ত প্রতৃদদের চাকুরীতে 
শিষুক্ত একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি । তুয়ান চি-রুই নিয়ন্ত্রিত পার্লামেপ্ট কর্তৃক 
১৯১৮ সালে সে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়। 

৭। জাপ-বিরোধী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কুওমিনতাঙ সরকার অনিচ্ছা? 
সত্বেও প্রতিষ্ঠা করেছিল উপদ্বে্া৷ সংস্থা হিসেবে 'জনগণের রাজনৈতিক 
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'পরিষ্টি' । সঘস্তদের সকলেই ছিলেন কুওমিনতাও সরকার কর্তৃক 'আমস্তিত' । 
'্লাপ-বিরোধী রাজনৈতিক দল ও গোীদমূছের প্রতিনিধিরা ও নাম কে-ওয়ান্তে 
“তার মধ্যে ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে কুওমিনতাওএরই ছিল 
'নিরন্কুশ প্রাধান্ত। কুওমিনতাঙ সরকারের অশ্শহ্থত নীতি ও কাজকর্মকে 
প্রভাবিত করার কোন ক্ষমতা এর ছিল না। চিন্নাং কাই-শেক ও কুণষিনতাগ 
“যত বেশি বেশি করে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে লাগল, ততই কুওমিনতাগ 
'গ অন্তান্ত প্রতিক্রিয়াশীলের! এই পরিষদে সংখ্যার বেড়ে যেতে লাগল, 
অন্যদিকে গণতস্বীদের সংখ্যা কমে যেতে লাগল এবং তাদের বাক-স্বাধীনতা 
নিদবারণভাবে সংকুচিত করে দেওয়া হল ও শেষ পর্ধস্ত পরিষদ বেশি বেশি করে 
'কুওমিনতাও প্রতিক্রিয়ারই নিছক একটি হাতিয়ার হয়ে দাড়াল। ১৯৪১ সালে 
দক্ষিণ আনহুইয়ের ঘটনার পর পরিষদের কমিউনিস্ট সঘস্তগণ কুওমিনতাঙ 
এর প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার প্রতিবাদে বেশ কয়েকরার পরিষদের সভা! 
বয়কট করেন। 

৮। কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্ঠান্ত দলের এবং গোরষ্ঠীনমূছের গণতস্ত্ীদের 
প্রস্তাব অস্থসাবে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের চতুর্থ 
অধিবেশনে একটি নিদিছ্ দিনের মধ্যে একটি সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার 
ও জাতীয় মহাসভা আহ্বানের জন্য কুওমিনতাঙ সরকারের কাছে দাৰি 
'জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩৯ সালে নভেম্বরে কুওমিনতাঙ এর 
কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির যষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ঘোষণা কর] হয় যে, ১৯৪০ 
-সালের ১২ই নভেম্বর জাতীয় মহাসভার অধিবেশন আহ্বান করা হবে। 
জনগণকে ধাঞ্স| দেওয়ার জন্ত অনেক চাকচঢোল পেটানে! হলেও এই প্রতিশ্রুতি 
রক্ষিত হুয়নি। 

৯| ইউয়ান শী-কাই ১৯১৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর নিজেকে সম্রাট বলে 
ঘোষণা করে দেয়, কিন্ত ১৯১৬ সালের ২২শে মার্চই সে গদী ছেড়ে দিতে 
বাধ হয় । 


জাপ বিরোধী ঘটি এলালায় রাজনৈতিক: 
ক্ষমতার প্রন্জ সম্পর্কে 
৬ই মার্চ ১৯৪০ 


১। এট! হচ্ছে এমন একটা সময়, যখন কুওমিনতাঙ-এর কমিউনিস্ট- 
বিরোধী একগু'য়েরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে উত্তর ও মধ্য চীনে এবং অন্ান্ত 
্বানে আমাদের জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা! 
প্রতিষ্ঠাকে প্রতিহত করছে, অথচ আমার্দের দিক থেকে ত] স্থাপন করা 
আমাদের চাই-ই, আর জাপ-বিরোধী প্রধান প্রধান মুক্ত অঞ্চলগুলিতে, 
ইতিমধ্যে আমর] তা স্থাপন করতে পেরেছি । কমিউনিস্ট-বিরোধী একগুয়েদের 
বিরুষ্ধে এই প্রশ্ন নিয়ে উত্তর, মধ্য ও উত্তর-পূর্ব চীনে আমাদের সংগ্রাম সমগ্র 
দেশব্যাপী যুক্তফ্রণ্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা! প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়ত! 
করতে পারে এবং গোট] জাতি মনোযোগের সাথে তা অন্ধাবন করে চলেছেন । 
স্থতরাং এই প্রশ্নটিকে সতর্কতার সংগে পরিচালন] কর! চাই। 

২। জাপ-বিরোধী যুদ্ধকালে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা আমর] গড়ে তুলছি 
প্রকৃতির দিক থেকে তা! যুক্তফ্রণ্টের বৈশিষ্ট্যযুক্ত । যারাই প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রকে 
সমর্থন করেন এই রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের সকলের ) দেশদ্রোহী ও প্রতি- 
ক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে কয়েকটি বৈপ্লবিক .শ্রেণীর এ হচ্ছে যুক্ত গণতান্ত্রিক 
একনায়কত্ব । জধমিদারশ্রেণী ও বুজোয়াশ্রেণীর প্রতিবিপ্রবী একনায়কত্ব এবং 
কৃষি-বিপ্রবের অধ্যায়ের শ্রমিক-কৃষকর্দের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের থেকে তা 
ভিন্ন । এই বাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট উপলব্ধি এবং তাকে 
বাস্তবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে নিষ্ঠ। সহকারে প্রয়াদ চালানে দেশব্যাপী 
গণতন্ত্রের প্রসারে বিরাটভাবে নহায়তা করবে। “বাম” অথবা দৃক্ষিণপস্থী যে- 
কোন বিচ্যুতি সমগ্র জাতির ক্ষেত্রে খুবই খারাপ ধারণ সুষ্টি করবে। 

৩। হোপেই প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশন আহ্বান এবং হোপেই 
প্রশাসনিক পরিষদের যে নির্বাচনের প্রস্ততি সবেমাত্র শুরু হয়েছে, তা অসাধারণ 


এই অন্তঃপটি নির্দেশাটি কমরেড মাও সেস্তুঙ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ - 
থেকে রচন। করেছিলেন। 


৫২ 


প্ররুত্বপূর্ণ ব্যাপার হবে।৯ উত্তর-পশ্চিম শানদিতে, শানতুং-এ, হুদাই নদীর 
উত্তরের এলাকানমূহে, স্থইতে এবং ফুচিয়েন জেলাসমূহে এবং পূর্ব কানম্থতে 
রাজনৈতিক ক্ষমতার নতুন সংস্থ! প্রতিষ্ঠ। সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। 
যুক্তফ্রণ্টের নীতি অনুযায়ীই আমাদের অগ্রসর হতে হবে এবং দক্ষিণপস্থী বা 
বামপন্থী যে-কোন প্রবণতা পরিহার করার জন্য আমাদের যথাপাধ্য করতে 
হবে। এই মুহূর্তে মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গকে 


জয় করে পক্ষে নিয়ে আগার ক্ষেত্রে অবহ্লোর 'বাযপন্থী? প্রবণতাই হচ্ছে 
'অধিকতর গুরুতর বিপদ । 


৪। রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা প্রসঙ্গে যুক্তক্রণ্টের মূল নীতি অনুসারে 
আসন বণ্টনের ভাগ হওয়া উচিত এক-তৃতীয়াংশ কমিউনিস্টদের, এক- 
তৃতীয়াংশ পার্টি-বহিভূ্তি বামপন্থী গ্রগতিশীলদের, এবং এক-তৃতীয়াংশ অন্তর্বতী 
নেইনব অংশের ধার! বাম বা দৃক্ষিণপন্থী কিছুই নন। 

৫€। আমাদের এই নিশ্চয়ত। বিধান কর] চাই, যাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার 
সংস্থাসূছে কমিউনিস্টগণ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং 
সেইহেতৃ যে পার্টি-দদশ্তর! এক-তৃতীয়াংশ আসন গ্রহণ করবেন তাদের খুবই 
'উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন হওয়া চাই। অধিকতর বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব বাতীত এতে 
করেই পার্টির নেতৃত্ব স্থনিশ্চিত করার পক্ষে তা যথেষ্ট হবে। সকাল থেকে 
রাত্রি অবধি উচ্চৈঃম্বরে চিৎকার করা বা উদ্ৃতভাবে আনুগত্য দাবি করার 
ক্সোগানই নেতৃত্ব নয়, বরং নেতৃত্ব হচ্ছে পার্টর সঠিক নীতিসমূহ এবং আমাদের 
কাজের মধ্য দিয়ে আমরা! যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করি সেগুলির সদ্থযবহার করে পার্টি- 
বহিভূর্ভ জনগণকে এমনভাবে দৃঢ় বিশ্বাপী ও শিক্ষিত করে তোলা, যাতে 
তারা ম্বেচ্ছামূলকভাবেই আমাদের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করতে পারেন। 

৬। পার্টি-বহিভূর্ত প্রগতিশীলদের এক-তৃতীক্লাংশ আসন বরাদ্দ করে 
হবে এই কারণে যে, তারা পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যাপক জনসমহির সংগে যুক্ত 
বয়েছেন। গুদের পক্ষে নিয়ে আদার দিক থেকে এটি তাই বিরাট গুরুত্বপূর্ণ । 

৭। অন্তর্বর্তী অংশসমৃহকে এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ করার ব্যাপারে 
আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে মাঝারি বুঙ্গোয়াশ্রেণী ও আলোকপ্রাপ্ধ অভিজাতবর্গকে 
সপক্ষে নিয়ে আদা । এই অংশসমূহকে জয় করে সপক্ষে নিয়ে আদা একগু'য়েদের 
বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বর্তমানে এই অংশসমূহের 
“শক্তিকে হিসেবে ধরার জেতে তুল কর! আমাদের চলবে না, এবং এদের সংগে 


৫তগু 


'শম্পকের ক্ষেন্রে স্থবিবেচনার পরিচয় আমাদের দিতে হবে। 

৮। অ-কমিউনিস্টদ্বের প্রতি মনোভাব আমাদের হবে সহযোপগিতামূলক, 
'পার্টিগত অবস্থান তাদের যাই হোক এবং যে ধরনেরই ছোক, যতক্ষণ তারা 
জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সম্মত থাকবেন এবং, কমিউনিস্ট পার্টির সংগে 
নহুযোগিতায় রাজী থাকবেন ততক্ষণ এই হবে আমাদের মনোভাব | 

৯। ওপরে আঙন বরাদ্দ সম্পর্কে যা বল! হয়েছে, ত1 পার্টির এঁকাস্তিক 
নীতিরই অভিব্যক্তি এবং কোনমতেই এ ব্যাপারে আমাদের দায়সারা মনোভাব 
গ্রহণ করা চলবে না। এই নীতিকে কার্ধকরী করতে হলে রাজনৈতিক 
ক্ষমতার সংস্থা কর্মরত পার্টি-সদন্যদের আমাদের শিক্ষিত করে তুলতে হুবে 
অ-কমিউনিস্টদের সংগে সহযোগিতার ব্যাপারে তার্দের যে অস্বস্তি দেখা যান 
এবং অনাগ্রহজনিত সংকীর্ণতার ষে প্রকাশ দেখা যায় তা দূর করার জন্য, 
এবং কাদের উৎসাহিত করে তুলতে হবে গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত কার্ধধারার 
অন্থমরণে, অর্থাৎ কোন কাজ করার আগে পার্টি-বহিভূতিদের সংগে আলাপ- 
আালোচনা করা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি আদায় করার ব্যাপারে । একই সংগে 
আমাদের সাধ্যমতো! সর্বপ্রকারে পার্টি .বহিভূতি ব্যক্তিদ্বের উৎনাহিত করতে 
হবে, যাতে তারা বিভিন্ন সমন্যার ওপর তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন এবং 
তাদের পরামর্শের প্রতি আমাদের মনোযোগ প্রদান করতেই হবে। আমারে 
কোন সময়ই এট! ভাবা চলবে না যে, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা যেহেতু 
আমাদের করায়ত্ব রয়েছে, অতএব আমর] নিঃশতে আমাদের সিদ্ধান্ত ওদের 
মেনে নিতে বাধ্য করাতে পারি এবং এভাবে আমাদের অভিমত তারা! যাতে 
ধুশিমনে ও সর্বান্তঃকরণে কার্যকরী করতে পারে তার জন্ত পার্টিবহিভূ্ত 
লোকদের জয় করে সপক্ষে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা বুঝি না করলেও চলে। 

১০। ওপরে যে সংখ্যাগত ছিসেব আসন বরাদ্দ কর! সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে 
তা যাস্ত্রিকভাবে পূরণ করার মতো অনড় কোন ভাগ বাটোয়ারা নয়। এটা 
হুচ্ছে প্রক্কতিগতভাবে মোটামুটিরকমের একটা অনুপাত, য! গ্রাতিটি অঞ্চলকে 
তারের স্থনিদ্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তাদনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নতম স্তরে 
এই অনুপাতের কিছু অদলবদ্দল কর! যেতে পারে, যাতে করে জমিফার ও বদ 
'অভিজাতদের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা্দিতে সংগোপনে ঢুকে পড়া প্রতিহত 
কর] লন্তব হয়। যেসব জায়গায় ও ধরনের সংস্থাসমূহ বেশ কিছুকাল ধরে চালু 
বুদ্ধেছে--যেমন, শানসি-চাহার-হোপেই পিষাস্ত অঞ্চলে, মধ্য হোপেই অঞ্চলে 
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ভাইহাং পার্বত্য অঞ্চলে এবং দক্ষিণ হোপেই অঞ্চলে, মেখানে এই মূল নীতির 
নিক্রিথে নীতিটির পুনবিচার করা উচিত। যখন নতুন একটি রাজনৈতিক 
শক্তির সংস্থা স্থাপিত হবে, তখনই এই মূল নীতিটি কার্ধকরী করা! চাই। 

১১। আঠারো বছর বয়স হয়েছে এবং হিনি প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রের 
পক্ষপাতী এমন প্রতিটি চীনাই ভোটদ্বানের অধিকারী, শ্রেণী, জাতিদত্তা, 
্ত্-পুরুষ, ধর্ম, পার্টিগত অবস্থান ও শিক্ষাগত মান নিবিশেষে তার] নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকারী-__-এই হবে যুক্তফ্রণ্টের 
ভোটাধিকার সম্পকিত নীতি । জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার 
সংস্থাসমূহ হওয়! চাই জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত। তাদের সাংগঠনিক রূপ হওয়া 
চাই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। 

১২। যুক্তক্রণ্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহের সমস্ত মুখ্য নীতিবিষয়ক 
ব্যবস্থা মৌলিক ন্ৃচনাবিদ্দু হওয়া! চাই জাপানী সাআ্জ্যবাদের বিরোধিতা, 
জাপানকে প্রতিরোধে নিযুক্ত জনগণের আরক্ষা, জাপ-বিরোধী সমস্ত সামাজিক 
স্তরের স্বার্থের উপযুক্ত বিন্তাদ, শ্রমিক ও কৃষকদের জীবিকার মানোন্নয়ন এবং 
দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন । 

১৩। ' রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাপমূহে ষে পার্টি-বহিভূতত লোকজনের 
কাজ করবেন তাদের কমিউনিস্টদের মতো জীবনযাপন, কথাবার্তা বলা ও কাজকর্ম 
করার কোন বাধ্যবাধকতা! নেই, অন্তথায় তার! অসন্তষ্ট হতে পারেন বা অস্বস্তি 
বোধ-করতে পারেন । ] 

১৪। কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক বুুরোসমূহ, সমস্ত 
আঞ্চলিক পার্টি কমিটি এবং দেনাবাছিনীর সকল ইউনিটের প্রধানদের এই 
মর্মে পরামর্শ দেওয়! হচ্ছে যে, তার! যেন পার্টি-দদশ্যদের কাছে এই নির্দেশটির 
সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রধান করেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহে আমাদের 
কাজকর্ম পরিপূর্ণভাবে কার্ধকর কর! যেন স্বনিশ্চিত হয়। 
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জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের রণকৌশল 
সাম্প্রতিক সমন্যাবপী 
১১ই মার্চ, ১৯৪, 

১। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি হচ্ছে নিম্নরূপ £ 

(ক) চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধ জাপানী সাশ্র'জ্যবাদকে গুরুতর আঘাত 
হেনেছে এবং বৃহৎ আকারের সামরিক আর কোন আক্রমণ পরিচালনার 
ব্যাপারে তা৷ ইতিমধোই অপমর্থ হয়ে পড়েছে, এবং ফলে শত্রু ও আমাদের 
ষধ্যেকার শক্তির অবস্থানগত সম্পর্ক একটি রণনৈতিক অচলাবস্থার স্তরে 
উপন'ত হয়েছে । শক্র কিন্তু এখনো চীনকে পদানত করার তার মূল 
লক্ষ্য দৃঢ়ভাবে আকড়ে রয়েছে এবং এই লক্ষ্য সাধনের জন্ম জাপ বিরোধী 
ঘুতফ্রণ্টে ভাঙন ধরানো, পশ্চান্বর্ী অঞ্চনসমূহে তাদের “ঘিরে ধরে নিশ্চিহ 
করার” অভিঘান তীব্রতর কর। এবং তাদের অর্থ নৈতিক আগ্রামন জোরদার 
কর] ইত্যাধি পম্থার মাধ্যমে তার] তা অনুনরণ করে চল্ছে। 

(খ) ইউরোপে যুদ্ধের পরিমাণে প্রাচ্যে তাদের অবস্থানসমূহ যে দুর্বল 
হয়ে পড়ছে, এটা ব্রিটেন ও ফ্রন্স দেখতে পাচ্ছে এবং মাকিন যুজরাষ্ট 
পাহাড়ের চুড়ায় বসে থেকে বাঘেদের পারস্পরিক লড়াই” দেখার নীতিই 
চালিয়ে যাচ্ছে, ফলে গ্রাচযদেশের একটি ম্উিনিক সম্মেবনের১ কথা এই ছুহৃতে 
ওঠেই না। 

(গ) বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে, সোভিয়েত ইউ'নয়ন নতুন নতুন সাফপ্যলাভ 
করেছে এবং চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধে সক্রিয় লমর্থনের নীতিটি সোভিয্কেত 
ইউনিয়ন অব্যাহত রেখেছে। ূ 

(ঘ) জাপ-সমর্থক বৃহৎ বুংর্জায়াশ্রেণী জাপানের কাছে পরিপূর্ণ আত্ম- 
মমপ্ণ করে এখন ক্রীড়নকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে প্রত্তত। ইউরোপীয়- 
দ্বের সমর্থক এবং আমেরিকানদের সমর্থক বৃহৎ বুর্জায়াশ্রেণী জাপানকে 
প্রতিরোধ করে চলতে পারে, কিন্ত এদের আপোষে উপনীত হওয়ার 





ইয়েনানে পার্টির শ্রবীণ কমীদের একটি রিপোর্টের কাঠামো! হিসেবে কমরেড মাও 
মে-তুঙ এই রূগরেখাটি লিখেছিলেন। 
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প্রবণতা গুরুতরই রয়ে গেছে । ওরা একটি ছুমুখো নীতি অনুসরণ করছে। 
জাপানের সংগে মোকাবিলায় বিভিন্ন অ-সুওমিনতাঙও শক্তিসমুহের সংগে 
তার যেমন একদিকে এক্যবদ্ধ থাকতে চাইছে, হেমনি তাদের এবং 
বিশেষ করে কমিউনস্ট পার্টি ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিদমুহকে তারা 
দমন করতেও যথাসাধ্য চেষ্টা কঃছে। জাপবিংরাধী যুক্তফণ্টর এক- 
গ্রঁয়েদের অংশটি এদের নিয়েই গঠিত। 

($) মাঝারি বুর্জেয়। ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবৃন্দ এবং আঞ্চপিক- 
ভাবে প্রভাবশালী চক্রগুলো-দহ অন্তরা শক্তিগ্ুলো প্রগতিশীল ও 
একগায়েদের মধ্যে প্রয়ই মাঝাবাঝি একট1 অবস্থান গ্রহণ করছে-_ 
একদিকে বৃহৎ জন্দারবর্গ ও বৃছ বুূর্জায়াদের প্রধান প্রধান শাদক 
মহলগুলৌর সংগে তাদের দ্বন্দ এইং অন্তদিকে শ্রশিকশ্রেণী ও কষকজনগণের 
সংগে তানের ছন্দ্ধ জন্য । জাঁপ-বিরোধী যুক্ষফ-্টপ্ মাঝার অংশটি 
এদের নিয়ে গঠিত। 

(5) সম্প্রতি কমিউনিস্টদের পরিচালিত শ্রমিক, কৃষক ও শহরের 
পেটি-বুর্জোয়াগন অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন এবং মুখ্যতঃ এমন 
সব ঘাটি এসাকা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন, যেখানে জাপ-বিরোধা 
গণতা্রিক্ক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশব্যাপা 
শ্রমিক, কৃষক ও শহরের শেটি বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে তাদের প্রভাব খুবই 
বিরাট এবং ফ্াঝারি শক্তি গুলোর মধ্যে ত.বের প্রভাব যথে। যুদ্ধক্ষেত্রে 
কুণুমিনতাঙগণ প্রায় যে পরিমাণ. জাপানী সৈন্তের বিরুদ্ধে লড়ছে সই 
সমপরিমাণ জাপানী দৈস্তের বিরুদ্ধেই কমিউনিস্টগন লড়াই করে চলেছেন। 
জীপ-বিরোধী যুক্তফ্র-্টর প্রগতিীন অংশটি এদের শিয়ে গঠিত। 
এই হচ্ছে চীনের বওমান রাজনৈতিক অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে অবস্থার 

অবনতি ঘট! প্রতিহত করার সম্ভাবনা এখনো বয়েছে। সম্ভাবনা বুগ্নেছে তাকে 
ভালর দিকে নিয়ে যাওয়ার। ১লা ফেব্রুয়ারিতে গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির 
রস্তাবসমূহ পুরোপুরিই সঠিক। 

২। প্রতিরোধ-যুদ্ধে জয়নাভের মৌলিক শর্ত হচ্ছে জাপ-বিরোধী যুক্ত- 
ফ্রন্টের প্রনার ও সংহতিসাধন। এই লক্ষ্যসাধনের জন্য যে রণকৌশপের 
প্রয়োজন, তা হল: প্রগতিশীল শক্তিনমূহের বিকাশদাধপ, যাবার শাক্তগগোকে 
সপক্ষে নিয়ে আমা এবং একগু রে শক্তিগুপোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচাগন। 


৫৩৩ 


'কর1; এগুলো হচ্ছে তিনটি অবিচ্ছেগ্য যোগশ্থত্র এবং জাপ বিরোধী সকল 
শক্তিসমূছের এঁকাসাধনের জন্য ঘে পথ গ্রহণ করতে হবে তা হল সংগ্রামের 
পথ। জাপ-বিরোধী যু ফ্র-্টর অধ্যায়ে সংগ্রাম হচ্ছে এক)বিধানের পথ আর 
এঁক্য হচ্ছে সংগ্রথমের লক্ষ্য । সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যদি এঁকোর সন্ধান কর] 
হয় তবেই তা বেচে থাকবে; যদ্দি নতি স্বীকারের মধ্য দিয়ে এক্যের সদ্ধান 
কর! হয় তবে তাধ্বংস হয়ে যাবে। পার্ট কমরেডগণ এই সত্য ক্রমেই উপলব্ধি 
করছেন। কিন্তু এখনে! অ্কে রয়েছেন, ধারা তা উপলব্ধি করতে পারেননি । 
কেউ কেউ ভাবছেন সংগ্রঘের ফলে যুকফণ্টে ভাঙন দেখা দেবে, আবার কেউ 
ক্ষেউ ভাবছেন সংগ্রাম বেপরোয়াভাবে চালানো যায়; তাছ.ড়। অন্যরা মাঝারি 
শন্তুঘলো সম্পর্কে ভুল রণকোৌশল গ্রহণ করে থাকেন বা একগুয়েদের সম্পর্কে 
তাদের ভ্রান্ত ধারণ] রয়েছে । এই সবগুলোই শুধর'তে হবে। 

৩। প্রগত্শিল খক্তিগুসোকে বিকশিত করে তোলার অর্থ হচ্ছে শ্রমিক- 
শ্রেণী, রুষকজনগণ এবং শহরের পেটি-র্জোয়ার শক্তিলোকে গড়ে তোলা, 
সহশিক্তার সংগে অষ্টম রুট বাঠিনী ও নতুন চতুর্থ ব.হিনীকে প্রসারিত করে 
চলা, ব্যাপক আক'বে জাপ-বিরোধী গণতান্্রক ঘাটি এলাকাসমূ প্রতিষ্ঠা 
করা, লারা দেশব্যাপী কমি৪নিস্ট সংগঠন্সমূহ গড়ে তোলা» শ্রমিক, কৃষক, 
যুবক, নারী ও কিশোরদের জাতীয় গণ-ছান্দোলন বিকশিত করে তোলা, 
দেশের সকল জায়গায় বুদ্ধিগগীবীবুন্দকে নিগ্দের পক্ষে নিযে অস! এবং গণ- 
তছ্থের সপক্ষে সংগ্রাম হিসেবে জনানের মধ্যে সংখ্ধানিক সত্রকারের 
অন্দোলন প্রসরিত বরে দেওয়া। প্রগ:তনীন শভিসণ্ছের একটানা প্রসারই 
'হুচ্ছে একমাত্র পথ যাতে করে অবস্থার অবনতি প্রতিহত করা যবে, আত্মসমর্পণ 
ও ভাঙন প্রতিহোধ করা যাবে এবং প্রতিরোধের যুদ্ধের বিজয়ের দৃঢ় ও দুর্জয় 
ভিত্তি গড়ে তেংলা যাবে। কিন্তু প্রগতিশীল শক্তিসমুহের বিজয় একটি 
গুরুতর সংগ্রামের প্রঞ্রিয়া, যা শুধু নির্মমভাবে জাপানী সাআাজ্যবাদীগণ 
এবং দেশদ্রেহীদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করলেই চলতো না, চাল,তে হবে 
'একগুয়েদেরও বিকুন্ধে। কারণ একগুখের] প্রগতিশীন শক্তিসমূহের বিক।ণের 
বিরুঞ্ঝাঠারী, অন্যপকে মাঝারি অংশটি এ ব্যাপরে সংশরগ্রন্ত। একটু য়ে- 
দের বিরদ্ধে দৃঃচিন্ত সংগ্রাম না চালালে এবং, তারচেয়ে. বড় কথা, 
উল্লেখঘোগ্য বাস্তব ফনললাভ করতে না পারলে আমাদের পক্ষে তাদের চাপ 
“ঠেকাণে। বা মাঝারি অংশের সন্দেহ দুর করা সম্ভবপর হবে না। তাহলে 


৫৩১ 


প্রগতিশিল শভিসমুহের গ্রসারের কোন পথ থাকবে না। 

৪। মাঝারি শক্তিঘপোকে জয় করার অর্থ হচ্ছে মাঝারি বুর্জোয়া, 
আলোকপ্রাণ্ড অভিজাতবর্গ এবং অঞ্চপিকভ!বে প্রভাবশানী চক্রগুসোকে 
জয় করা। এদের মধ্যে সম্পই তিনটি অর রয়েছে। কিন্তু অবস্থা যা দাড়িয়েছে 
তাতে এরা ,সবাই মাঝারি শক্তিগুলোর মধ্যে পড়ছে। মাঝি বুর্জায়ারা- 
হচ্ছে মুংস্থদদশ্রেণী অথাৎ বৃহৎ বুর্জায়া্রেী থেকে স্বতগ্র জাতীয় বুুর্জয়া- 
শেণী। যদি শ্রমিকদের সংগে এদের শ্রেণীগত ঘন্ব রয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর 
ত্বাতআ্রকে এরা মেনে নেয় না, তবু এর! জাপানকে প্রতিরোধ করতে চায় 
এবং তারা৷ আরও চায় বাজনৈতিক ক্ষমত| নিজেবের করায়ন্ত করতে, কারণ 
অধিকৃত এলাকায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদীগণ কর্তৃক এরা উতপীড়িত চচ্ছে 
এবং কুওিনতাঙ-অধিকৃত অঞ্চলে বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জয়াগণ কর্তৃক এর! 
ঘ্বমিত হয়ে রয়েছে। জাপানকে প্রতিরোধের প্রশ্নে এরা সংযুক্ত প্রতিরোধের 
পক্ষপাতী, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্থে এর' নিয়মতান্ত্রিক সরকারের জগত 
আন্দোলনের পক্ষপাতী এবং নিজেদের লক্ষ্যসাংনের জন্য এর! প্রগতিখীন ও 
একগুয়েদের মধ্যেকার দ্বন্বকে ব্যবহার করার চেষ্টা বরে। এই ভ্তরকে জয় 
করে আমাদের পক্ষে নিতয় আসতেই হবে। তার পর আসে আঙোকপ্রাঞ্চ 
অভিজাতবুন্দের কথা-_-এরা হচ্ছে জমিদারশ্রেণীর বামপন্থী অংশ অর্থাৎ বুর্জোয়া 
চেহারাসম্পন্ধ অংশ, য'দের রাজনৈতিক যনোভাব মোটামুটি মাঝারি বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর মতোই । যদিও কৃষকদের সংগে এদের শ্রেণী-হম্ঘ রয়েছে, তবু বৃহৎ 
জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়'দের সংগেও এদের ছন্ব রয়েছে । এরা একগু য়েদের 
সমর্থন করে না এবং তারও.অ।মার্দের ও একগু য়েদের মধ্যেকার ঘন্বকে নিজেদের 
আপন রাজনৈতিক লক্গ)সাধনের জন্ত কাজে লাগাতে চায়। কোনমতেই 
এই অংশকে দ্বামাদের অবহেলা করা চলবে না এবং আমাদের নীতি হবে 
আমাদের পক্ষে এদের নিয়ে আপা। এনাকাগতভাবে প্রভাবশালী গোঠীগুলো 
সম্পর্কে বল! যায়, এদের মধ্যে ছুধন্ননের লোক আছে--এমন একদপগ লোক আছে 
যারা তাদের নিজেদের বিশেষ বিশেষ এলা ক] শিয়ন্্রণ করে, আর তাছাড়া রয়েছে 
বিভিন্ন ধরনের সৈনিকের যারা এভাবে নির্দিই কোন এলাক। নিয়ন্র করে না। 
প্রগতিশ্ী শক্তিসমূহের সংগে যদিও এদের ছন্ব রয়েছে কিন্ত যেভাবে এদের 
গাথের ছানি 'করে ঘআত্মন্বার্থের নীতি অন্থদরণ করছে তার জন্ত কুওমিনতাঙ, 
কেন্দ্রীয় সরকারের সংগেও এদের ছম্ঘ রয়েছে। এরাও নিজেদের রাঞজনৈতিক 
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'জক্ষাাধণের জন্য আমাদের এক য়েদের মধোকার ছন্দে ব্যবহীর -করতে 
'চায়। আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী এই গোষীগুলোর অধিকাংশ নেতারা 
'বুছৎ জমিঘারশ্রেণী ও বুহুৎ বু্জোয়াদের থেকে আগত, আর তাই যুদ্ধ চলাকালে 
বিশেষ বিশেষ সময়ে এদের প্রগতিশীল বংল মনে হলে, খুব দ্রুতই ওরা 
আবার প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে ; এসব সংত্বও যেহেতু কুগুমিনতাঙ কেন্ত্রীয় 
কর্তৃশক্ষের সংগে এদের ছন্ব রয়েছে সেইহেতু একগুয়েদের বিরুদ্ধে আমাদের 
'সংগ্রামে যদি আমরা সঠিক নীতি অনুসরণ করতে পারি, ভবে এদের নিরপেক্ষ 
থাকার সম্ভাবন] রয়েছে । ওপরে যে তিন ধরনের মাঝারি শক্তির কথা বর্ণনা কর 
হয়েছে এদের প্রতি আমাদের নীতি হবে এদের আমাদের সপক্ষে নিয়ে আদা । 
কিন্তু কষবদের ও শহরের পেটি-বুর্জোয়াদের আমাদের পক্ষে নিয়ে আসার নীতির 
ও এদেরকে পক্ষে নিয়ে আমার নীতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, আর তাছাড়া 
মাঝারি শক্তিগুলোর প্রতিটি মহলের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে বিভিন্নতা রদেছে। 
কুষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়াদের জয় করে পক্ষে আনতে হবে মূল খিত্র 
হিশেবে, মাঝারি শক্তিগুলোকে পক্ষে নিয়ে আনতে হবে সাত্রজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে মিত্র হিসেবে । মাঝারি শক্তিগুলোর মধ্যে মাঝারি বু'্জায়া ও ক্মালোক- 
প্রাপ্ত অভিজাতবর্গের লোকেরা! জাপানের বিরুদ্ধে ও জাপ-বিরোধী গণতান্িক 
রাজনৈতিক ক্ষমত। প্রতিষ্ঠার সাধারণ সংগ্রামের ব্যাপারেও আমার্দের সংগে 
যোগ দিতে পারে, কিন্তু কষি-বিপ্রবকে এরা ভয় করে। একগী'য়েদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে এদের কউ কেউ সীমাবদ্ধ মাত্রায় যাগ ধিতে পারে, অন্তর! সহদয় 
নিরপেক্ষতা সহকারে বা হতো! উদ্দাসীন নিরপেক্তা সহকারে দীড়িরে দাড়িয়ে 
ব্যাপারট। দেখতে পারে। কিন্তু যুদ্ধে আমাদের সংগে যোগ দেওর। ছাড়! 
এক য়েদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে এই আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী 
গোগীঞলো। বড়জোর সাময়িক একটি নিরপেক্ষতার মনোভাব অনুসরণ করবে। 
কিন্তু যেহেতু তার] নিজেরা বৃহৎ জ মদাব্শ্রেণী ও বৃহ বুর্জোয়াদের থেকে আগত 
তাই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের সংগে 
যোগদানে তর অ+নচ্ছুক। মাঝারি শত্তিগুলোর মধ্যে দোছুল্যমানতার প্রকাশ 
রুয়েছে এবং ভাঙন তাদের মধ্যে দেখ]! দিতে বাধ্য, আর এই দোছুল্যমানভার 
মনোভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে আমাদের উচিত হুবে এদের উপঘুক্ত ভাবে 
শক্ষিত বরে তোলা ও সমালোচনা কর।। 

জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের অধ্যায়ে মাঝারি শক্তিগুলোকে জয় করে পক্ষে 
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নিয়ে আদা আমাদের দিক থেকে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তবা) কিন্তু বেশ কিছু 
শত্তাধীনেই শুধু তা সম্পাদন কর] যেতে পারে। সেই শগুলো হচ্ছেঃ (১) 
আমাদের যথেষ্ট শক্তি থাকা চাই ; (২) তাদের শ্থার্থের প্রতি আমাদের শ্রন্ধা 
থাক। চাই; এবং (৩) একগুয়েদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের দৃচিত্ত হওয়া 
চাই এবং আমাদের ক্রমাগত বিজয়ের পদে এগিরে যাওয়া চাই । এই শর্গুলো 
যদি পূর্ণ করা নী হয় তবে মাঝারি শক্তিগুনো৷ দোছুন্যমানত। প্রদর্শন করবে, 
এষনকি আহারের বিরুদ্ধে একগুযেদের আক্রমণকালে ওরা ওদের মিত্র হয়েও 
ড়াতে পারে কারণ একগুয়েরাও আমাদের নিঃসঙ্গ করার জন্ত* মাঝারি 
শক্তিগুলোকে নিঙ্জেদের পক্ষে নিয়ে যেতে যথাসাধ্য করছে। চীনে মাঝারি 
শক্তিগলোর প্রচ্ব প্রভাব রয়েছে এবং একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে আধা(দর সংগ্রামে 
ওরা মাঝে মাঝে চুড়ান্ত নির্ধারক হয়ে উঠতে পারে ; তাই এদের সংগে ব্যবহারের 
নময় আমাদের খুবই স্ুবিবেচন। সহকারে চল! চাই। 

৫ বর্তমানে একগুঁয়ে শক্তিগুলে! হচ্ছে বৃহৎ জমিদীরশ্রেণী ও বৃহৎ 
বুর্জোয়াশ্রেণী। এই মুছতে এর] জাপানের কাছে আত্মপদর্পণক্কারী এবটি 
গোষ্ঠী এবং জাপানকে প্রতিরোধে আগ্রহী এরকম অন্য একটি গোঠাতে বিভক্ত) 
এই শ্রেণীগুুলোর মধ্যে বিতিন্নতা ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বৃচৎ 
ুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার যে অংশ জাপানকে প্রতিরোধে আগ্রহী, তারা যে 
অংশ জাপানের কাছে ইতিমধো আত্মপমর্পন করেছে তাঁর থেক্কে ভিন্ন হয়ে 
পূড়ছে। এরা দুমুখো একটা নীতি অনুমঃণ করে। এর1 এখনো জাপানের 
বিরুদ্ধে ্রক্যের পক্ষপাতী কিন্তু দংগে সংগে এরা তাদের চুঢান্ত আত্মসমর্পণের 
প্রস্ততি হিসেব প্রগতিশীলদের দমন করার চরম প্রতিত্রিয়শীন নীতি অনুদ্রণ 
করে। এর এখনে! যেহেতু জাপানের বিরুদ্ধে এক্যের পক্ষপাতী, তাই আমর! 
জাপ-বিরোধী যুক্তক্রণ্টে এদের রাখার জন্য চে] করতে ও ফ্রণ্টে ওদের রেখে 
দিতে পারি; আর যত বেশি সময় তা করতে পারব ততই মঙ্গল। এই 
অংশকে সপক্ষে রাখার ও এদের সংগে মহযোগিত। করার নীতিকে অবহেলা 
কর1কিংব! তারা ইতিমর্দোই আত্মপমর্পণ করে ফেলেছে বা এরা কমিউনিস্ট- 
বিরোধী যুদ্ধ শুরু করে দেওয়র মুহৃতে এদে গেছে_এ কথা মনে করা তুল 
হবে। কিন্ত একই সংগেএদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার 
কৌশল আমাদের গ্রহণ করতে হবে, তার বিরুদ্ধ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে মতাদর্শগত 
রাঁজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রাম পরিগালনা করতে হবে, কারণ সার! দেশব্যাপী 


€৩৪ 


এরা অনুসরণ ঝরে চলেছে প্রগতিশীক্দের দন করার প্রতিক্রিয়াশীগ একটি 
নীতি, কারণ বিপ্লবী জনগণের তিনটি মুল শীতির সাধারণ কর্মস্চী কার্যকরী 
করার পরিবর্তে তা কার্ধকরী পথে. আমাদের সচেষ্টাকে গৌক়ারের মতো 
ওর! বিরোধিত| করে চলে এবং তদুপরি ওরা আমাদের যে সীম! বেধে দিয়েছে 
তা ছাড়িয়ে ঘেতে যাতে আমর] না পারি তার ভন্য ওরা প্রচণ্ড চে্া করেছে, 
অর্থৎ ওর! যেভাবে নিজের। একট নিক্কয় প্রতিরোধের মধ্যে পীমাবদ্ধ থাকতে 
চায় আমাদেরও সেখানে আটকে বাখতে তার! চে! করছে এবং তারচেয়েও 
বড় কথা, তারা চেষ্টা করছে আমাদের গিলে ফে্তে, আর তানা পারলেই 
আমাদের বিরুদ্ধে ওর! চালাচ্ছে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সামনিক চাপ। 
একগুয়েদের দুমৃখে! নীতির মোকাবিলায় এই হচ্ছে আম'দের টপ্লবিক দ্বৈত 
নীতি এবং এই হচ্ছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক্যের সন্ধনে আমাদের নীতি। 
মতাদর্শগত ক্ষেত্রে যদ আমরা সঠিক বৈপ্লবিক তত্ব উপস্থিত করতে পারি । 
এবং ওদের প্রতিবিপ্রবী ৩ত্বকে কঠোর আঘাত হানতে পারি, যদি আমর] 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সময়োপঘোগী রণকৌম্ল গ্রহণ করতে পারি এবং 
ওতদরর কমিউনিস্ট-বিনোধী ও প্রগতি-বিরোধী নীতিসনুকে কঠোত্ব আঘাত 
হানতে পারি এবং সামরিক ক্ষেত্রে যদি আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ 
করতে পারি এবং ওদের আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হানতে পারি 
তাহলে ওদের প্রতিক্রিরাশীন নীতির কার্ধকাকিতার ক্ষে্তকে আমরা 
সংকুটিত করে রাখতে সমর্থ হব এবং প্রগতিষীল শক্ত সমুহের মর্যাদা শ্বীকার 
করে নিতে ওদের বাধ্য করতে পারব ও প্রগতিশীল শর্তিসমূহের গুসার 
সাধনে, মাঝ|রি শক্কিগুলোকে পক্ষে নিয়ে আসার ব্)শারে এবং একগুয়েদের 
বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপাত্রে আমরা? সমর্থ হব। তাছাড়া, একগু য়েদের মধ্যে ষারা 
এখনো জাপানকে প্রতিরোধের ব্যাপারে অগগ্রণী, জাপ-বিরোধী যুকফণ্টে 
এদের অংশগ্রহণকে আমরা আরও অধিককাল স্থায়ী করতে পারব এবং এর 
আগে ব্যাপক আকারে যে গৃহযুদ্ধ দেখা দিফেছিল তা পরিহার করতে আমর! 
সমর্থ হব। জাপ-বিন্রোধী যুক্তফ্র-্টর অধ্য'য়ে একগুয়েদের বিরুদ্ধ আমাদের 
সংগ্রামের উদ্দেশ তুধুমাত্র প্রগতশীল শকসমূহের বিরুদ্ধে ওদের আক্রমণকে 
প্রতিহত করে প্রগঠিশীণ শক্তিগুলোকে রক্ষা করা এবং তাঁদের বিকাশকে 
সহায়ত। করাই নয়, বরং জাপানের বিরুদ্ধে একগু য়েদের প্রতিরোধকে দীর্ঘাস্িত 
করা এবং ব্যাপক আকারে গৃহযুদ্ধ পরিহার করার জন্য ওদের সংগে আমাদের 
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সহযোগিতা অব্যাহত রাখা বটে। অংগ্রীম ছাড়! এই প্রগতিনীল শকবিগুলো 
একগুয়ে শক্কিদের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যুকফ্র-প্টব্র অবসান ঘটবে, শক্রর 
কাছে একগু য়েদের অত্মপমর্পণের থেকে নিবৃস্ত করার আর কিছু থাকবে 
না এবং গৃহযুদ্ধ শুক হয়ে যাবে। সুতরাং একগুয়েদের বিরুদ্ধে সংগ্রা 
পরুচালনা সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিকে একাযবন্ধ করার পথ ঠিসেবে, অবস্থার 
ক্ষেত্রে একটা সহায়ক পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য এবং ব্যাপক আকারে 
গৃহযুদ্ধ পারহার করার ব্যাপ'রে অপরিহার্য । আমাদের সমগ্র অভিজ্ঞতা এই 
সত্যকেই সপ্রমাণ করেছে । 

'অবশ্ত জাপ-বিরোধী যুকফণ্টের অধ্যায়ে একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে আমাঘের 
সংগ্রামে কয়েকটি মূল নীতি আশীদের মেনে চলতেই হবে। প্রথম চ্চ্ছে, 
আত্মরক্ষার নীতি। আক্রান্ত না হলে আমর আক্রমণ করব না, যদি আমরা 
আক্রান্ত ছুই তবে নিশ্চয়ই পাণ্ট। আক্রমণ আমরা করব ' তার অর্থ হচ্ছে, 
প্ররো5না ছাড়া অন্যদের আমরা! কখনই আক্রমণ করব না কিন্তু আক্রান্ত হলে 
আঘাতটর বদল] নিতে ব্যর্থ হলে চলবে না। এই হচ্ছে আমাদের সংগ্রামের 
আত্মরক্ষাধূলক প্ররৃতি। একগু য়েদের সামরিক আক্রমণ:কে দৃঢ়ভাবে, সম্পূর্ণরূপে, 
সামগ্রিকভাবে ও পুরোপুরিভাবে চুরধধার করে দিতেই হুবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, 
বিয়ের নীতি । বিয়ের ব্যাপারে স্থনিশ্চিত না হলে আমরণ লড়াই করতে 
যাব না; পরিকল্পন', প্রস্তাব ও সাফল্যের নিশ্চয়তা ছাড়! আমরা লড়াই কলুতে 
যাব না। একগুঁয়েদের মধ্যেকার হুন্দকে কাজে লাগাতে আমাদের জানতে 
হবে এবং একই সমগ্বে তাঁদের বছুজনের সংগে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লে 
আমদের চক্বে না বরং তাদের মধোকাঁর সবচেয়ে প্রতিক্রিম্নাশীলদের বিরুদ্ধেষ্ 
আমাদের প্রথম আঘাত হানতে হবে। এখানেই নিহিত রয়েছে আমাদের 
সংগ্রামের লীমাবদ্ধ প্রক্কতিটি। তৃতীয় হচ্ছে, সঞ্ধির নীতি । একগুয়েদের একটি 
আক্রমণ প্রতিহত করার পর আমাদের জানা চাই কোথায় আমর| থাকব এবং 
আমাদের ওপর অন্ত একটি আক্রমণ পরিচাপিত হওয়ার আগে একট] বিশেষ 
লড়াইকে সমাপ্ত করতে হবে। এই অন্তর্তর্ণ সময়ের জন্য একটা! সন্ধি করা 
চাই। তারপর আমাদের একগু'যেদের সংগে এক্য স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ 
করতে হবে এবং যদ ওরা সম্মত থাঁকে তবে তাদের সংগে শািস্থাপনের চুক্তি 
সম্পাদন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অবিরাম দিনের পর ধিন কড়াই 
কর। চলবে না বা মাফল্যে আম্মহার। হলে চলবে না। এখানে শিহিত রয়েছে 
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গ্রতিটি সংগ্রামের সাময়িক প্রকৃতিটি। একগু'য়েরা যখন একটি নতুন আক্রমণ 
চাঁল।বে একমাত্র তখনই একটি নতুন সংগ্রামের মধা দিয়ে তা প্রতিহত করব। 
অন্য কথায় বলতে গেলে, লড়াইয়ের তিনটি মৃল নীতি হচ্ছে “ম্তাযা তিত্তির ওপর 
ঈাড়িবে) আমাদের দিক থেকে স্থব্ধাজনক অবস্থায় দাড়িয়ে এবং “সংঘত- 
ভাবে' লড়াই করা। ন্তাধ্য ভিত্তিত্র ওপর টীড়িয়ে, আমদের ধিক থেকে 
হুবিধাঞ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে এবং সংঘযতভাবে এই ধরনের সংগ্রাম চালিয়ে 
আষর] প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে বিকশিত করে তুলতে, মাঝারি শকি- 
গুলোকে পক্ষে নিয়ে আসতে এবং একগ্ুয়ে শক্তিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে 
পারব । এভাবেই আমাদের ওপর আক্রমণ চাঙ্গাবার, শক্রর সংগে আপোষরফা 
করার অথবা ব্যাপক আকারে গুহুযুদ্ধ বাধাবার আগে একট য্নেদের আমনু 
একাধিকবার ভেবে দেখতে বাধ্য করতে পারব । এমনি করেই পরিস্থিতিতে 
একটি সহায়ক পরিবর্তন নিয়ে আম! সম্ভবপর হবে । 

৬। কুওমিনতাঙ বিভিন্ন উপার্দানে গঠিত একটি পার্টি, তারমধ্যে রয়েছে । 
একগু ফের'» মাঝারি ব্যকির। এবং প্রগতিশীলের!$ সামগ্রিকভাবে ধরলে একে 
একগুয়েদের সংগে সমার্থক বলে গণ্য করা চলে না। কিছু কিছু লোক মনে 
করেন কুগমিনতাঙ সম্পূর্ণভাবে একগুয়েদের নিয়েই গঠিত, কারণ তার কেন্ত্রীয় 
কর্যষকরী কমিটি বিদেশী পার্টিলমুছের কার্ধকলাপ নিরন্থণের ব্যবস্থার লীর' 
মতো! প্রতিবিপ্রবী সংঘাত স্গ্রিকারী হুকুমনামা ঘোষণা করেছে এবং তার 
লমস্ত শক্তি উজাড় করে ঢেলে দিগ্দেছে প্রতিবিপ্রবী, সংঘাত হ্থ্কারী 
মনোভাব গোটারদেশের মতাদর্শগত, রাজনীতিগত, ও সামরিক ক্ষেত্রে 
হি করার জন্য । কিন্তু এট! একটা ভ্রান্ত মনোভাব । কুওমিনতাঙ-এর মধ্যে 
একগুয়ের| এখনো! তার নীতিসমূহ চাপিয়ে দেওয়ার মতে অবস্থানে রয়েছে, 
কিস্ধ সংখ্যাগত দিক থেকে ওরা সংখ্যালঘু ; অন্যকে সদশ্যদের ( যিও সদস্যরা 
অনেকে শুধু নামেই সদস্য) অধিকাংশই ধরাবীধাভাবে একগুয়ে নয়। এই 
বিষয়টি খুব পরিষ্কারভাবে বু্গতে পারলেই কুওযিনতাঙ"এর আভান্তরীণ 
হন্দকে আমরা সদ্বাবহার করতে পারব, বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিম্বতার 
ভিত্তিতে একটি নীতি অন্ুদরণ করতে এবং মাঝারি ও প্রগতিশীল অংশের 
নংগ এরক্যবন্ধ হওয়ার জন্য চূড়ান্তটুস্থ করতে পারব। 

৭ জাপ-বিবোধী মুকুলে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নে আমাদের এটা 
হুনিশ্চিত কর চাই যে, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ক্ষমতাটি জাপ-বিরোধী জাতীয় . 
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যুক্তফ্রপ্টের বাজনৈতিক ক্ষমতা হবে। কুওমিনতাঙ এলাঙ্াদমূহ এখনো এ 
ধরনের রাঙ্গনৈতিক ক্ষমতা প্রতিঞ্ঠত হয়নি । বীর] প্রতিরোধ ও গণতন্ত্র 
এই উভয়কেই সমর্থন করেন অর্থাৎ দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে 
কতিপয় বৈপ্লবিক শ্রেণীর যৌথ গণতান্জিক একনায়কত্বকে সমর্থন করেন, 
এটা হবে !তীানের লকলেরই রাঞ্জনৈতিক ক্ষমতা । এটা জমিদারশ্রেণী ও 
বুর্জোয়াশ্রেনীর একনায়কত্বের চেয়ে শ্বতঙ্র এবং তা শ্রমিক-কষকদের গণতান্ত্রিক 
একনায়কত্বের থেকেও কড়াক্ষড়িভাবে দেখলে অনেকটা বিভিন্ন । রাজনৈতিক 
ক্ষমতার সংস্থার পদৃগুলেো বরাদ্দ কর] চাই নিয়রূপভাবে £$ এক-তৃতীয়াংশ 
বরাদ্দ হবে শ্রন্নকশ্রেণী ও গরিব কষকজনগণের প্রতিনিধিত্বকারণী কমিউনিস্টদের 
জন্ত; এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ হবে পেটি-বু'্জায়াদের প্রতিনিধিত্বকারী বামপন্থী 
প্রগতিশীলদের জন্ত এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ হবে মাঝারি বুর্জোয়া- 
শ্রেণী ও আলোকপ্রাণ্ড অভিজাত্বৃন্দের প্রতিনিধিস্বকারী মাঝারি ও অন্যান্য 
শক্তিগুলোর জন্য | একমাত্র দেশদ্রোহী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী শক্তিগুলোই 
রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাদমূহে অংশগ্রহণের অনুপযুক্ত বলে গণা ভবে। 
আনন বরাদ্দ সম্পকৃত এই সাধারণ নিয়মটি প্রয়োজনীয় কারণ অন্তথায় 
যুক্তফ্রণ্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার নীতিটি ব্যাহত রাখা সঙ্পব হনে না। ত্আসন 
বরাদ্দ সম্পকিত এই বাবস্তা আমাদের পার্টির একান্থিক নীতির প্রকাশ 
এবং স্থবিবেচনার সংগে তাকে কার্ধকণী করা চাই ; এখানে কোন দাসুলারা 
ভাব থাকা চলবে না। এটা হচ্ছে একট। ব্যাপক নিয়ম, বিশেষ পণিস্থিতি 
অনুযায়ী তা প্রয়োগ করতে হবে এবং যাস্ত্িকতাঁবে সেট] পূরণ করে গেলেই 
হবে না। একেবারে নিম্বতম স্তর অন্ুপাতটিকে খানিকট। রদবদল করে 
নেওয়া চলতে পারে, জমিদারগণ ও বদ অভিজাত্বুন্দের প্রধান্যকে প্রতিহত 
করার জগ্ত কিন্ত এই নীতির মৌল মনোভাবটিকে লংঘন করা চলবে না। 
এসব সংস্থর অ-কমিউনিস্টগণেত্র পার্টিগত যে।গযোগ আছে কিনা বা থাকলে 
তাঁদের পার্টিগত যোগাযে।গগ্ুলে। কী, তা নিয়ে ছুর্ভাবনার আমাদের প্রয়োজন 
নেই। যুকফরণ্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধীন এলাকানমূহে কৃওযিনতাঙ বা 
অন্ত যে-কোন পার্টি হে'ক, সকল রাজনৈতিক প টিকেই, যতক্ষণ তারা সহু- 
যেঃগিতা করবে এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিত। বরবে না ততক্ষণ, এদের 
আইনদঙ্গত রাজনৈতিক মর্ধা? ধিতে হবে। ভে:টাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে নীতি 
হল প্রতিটি চীনার ধখনই আঠারে! বছর বয়দ হবে এবং ধিশিই প্রতিরোধ ও 
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গণতন্ত্রে পক্ষপাতী-_শ্রেণী, জাতিসত্তা, পার্টিগত যোগাযোগ, নারী-পুরুষ, ধর্ম 
ও শিক্ষাগত মান নিবিশেষে তার্দের সকলেরই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার 
ও নির্ব/চিত হওয়ার অধিকার থাকবে। যুক্তফণ্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থ!- 
সমৃহকে জনগণ কতৃক নিবাচিত হতে হবে এবং তার পরে জাতীয় সরবারের, 
কাছে অন্থমোদনের জন্ত তা পেশ করতে হবে। তাঁদের সংগঠনের রূপের 
ভিত্তি হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিততা। যুক্ষফ্রপ্টর রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা" 
সমূহের দ্বারা গৃহীত সকল প্রধান ব্যবস্থ'বলীর মৃল সুচনাবিন্ু হবে জাপানী 
সাআাজ্যবাদর বিরোধিতা, প্রমাণিত দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের 
বিরোধিতা, জাশানকে যারা! প্রতিরোধ করেছেন তাদের রক্ষা করা, জাপ- 
বিরোধী সকল সামাঞ্জিক স্তরের স্বার্থের মধ্যে উপযুক্ত সামগ্ুশ্ত বিধান কর! 
এবং শ্রমিক ও কৃষকদের জীবিকার মান উন্নত করা। জাপ-বিরোধী 
যুক্তফ্রপ্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা সমগ্র দেশে বিরাট প্রভাব সঞ্চার 
করবে এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্তরে যুক্তফণ্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার তা 
একটি আদর্শ হয়ে উঠবে। ন্থৃতরাং এই নীতিটিকে পরিপূর্ণভাবে উপল-ন্ধ করতে 
হবে এবং সমগ্র পার্টি কমরেডগণ কতৃক দৃঁচিত্তভাবে তা কার্ধকরী করতে 
হবে। 

৮ প্রগতিশীল শক্তিগুলাকে বিকশিত করে তোলা, মাঝ!রি শক্তি- 
গুলেকে জয় করে পক্ষে নিয়ে আস! এবং একগুয়েদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য 
আমাদের সংগ্রামে আমাদের ধিক থেকে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে অবজ্ঞা কর! 
চলবে না, কারণ একগুয়ের| তাদের সর্বশক্তি ধিয়ে এদের সপক্ষে নিয়ে যাওয়ার 
চেষ্টা করছে । স্থতরাং সমস্ত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবদেব্র জপক্ষে নিয়ে আসার 
এবং তাদের পার্টির প্রভাবে নিয়ে আসার নীতিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যভঃ 
একটি অপ রহার্য নীতি । 

৯। আমাদের প্রচারাভিযানে নিম্নলিখিত কর্মস্থচীর ওপর আমাদের ভোর 
দিতে হবে। 

(ক) জাপানের বিরুদ্ধে যুক্ত প্রতিরোধের জন্য জনসাধারণকে জাগিয়ে 
তুলে ডঃ সান ইয়ৎদেনের ঘোষণাবাণীকে কার্যকরী করা) 

(খ) জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ়ভ'বে প্রতিরোধ করে এবং পরিপূর্ণ 
জাতীয় মুক্তি ও চীনের আভ্যন্তরীণ সকল জাতিসত্তার সমংার জন্ত প্রচেষ্টা 
চালিয়ে জাতীপ্নতাবদের মূল নীতিকে কার্ধকরী করা; 
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(গ) জাপ্মনকে প্রতিরোধের জন্ত এবং জাতিকে রক্ষা করার জন্ত জন- 
গণকে নিরঙ্কৃশ স্বাধীন] প্রদান করে, সংস্ত স্তরে সরকারকে নির্বাচন করার 
স্থযোগ দিয়ে এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক 
বাঁজনৈতিক ক্ষমত। প্রতিষ্ঠা করে গণতংস্ত্র মূল নীতিকে কার্যকরী করা; 

(ঘ) অতিরিক্ত করের বোঝ। ও :বভিন্ন ধরনের লেভি বাতিল করে 
দবিয়েঃ জমির খাজনা ও হুদ কমিয়ে দিয়ে, আট ঘণ্ট! কাজের পিন স্থুশিশ্চিত 
করে, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশসাধন করে এবং জনগণের জীবন- 
যাত্রার মান উন্নয়ন করে জনগণের জীবনযাত্রার হান উন্নত করার মুঙ্গ 
নীতিকে কাধকরী করা; এবং ৃ 

($) “তরুণ অথবা প্রবীণ, উত্তর অথবা দক্ষিণের প্রতিটি ব্যক্তিকেই 
জাপানকে প্রতিরোধ করার এবং দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে 
হুবে”-_চিয়াং কাই-শেকের এই ঘোষণাকে কাধকরী করা। 

কুগুষিনতাঙ-এর নিজের প্রকাশিত কর্মহুট'তেই এইসব কয়টি বিষয় রয়েছে, 
ঘা আবার কুওমিনতাঙ ও ক্মিউনিস্টদের যুক্ত কর্মথচীও বটে। কিন্তু কুওমিন- 
তাঙ জাপানকে প্রতিরোধ কর ছাড় এই কর্মহ্থছচীর আর কোন অংশই 
কার্ধকরী করেনি; একমাজ্জ কমিউনিস্ট পার্ট ও প্রগতিশী” শক্তিগুলোই 
তা কার্ধকরী করতে সক্ষম । এটি যথেষ্ট সরল একটি কর্মস্থচী এবং ব্যাপকভাবে 
লকলেরই তা জানা] আছে, তবু অনেক কমিউনিস্ট তাকে জনগণকে সমবেত 
করার এবং একগুয়েদের বিচ্ছিন্ন করার কাজে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হন। এখন 
থেকে এই কর্ন্চীব পাঁচটি বিষগ্ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে 
হবে এবং জনসাধারণের কাছে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি, ইন্তাহীর, প্রচারপত্র, নিবন্ধ, 
বক্তৃতা, বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। 
কুওমিনতাঁঙ এলাকাসমূহে এট এখনো। একটি প্রচারমূলক কর্মস্চী, কিন্তু অষ্টম 
রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী যেপব অঞ্চলে উপশীত হতে পেরেছে 
সেখানে এই কর্মহুচী ইতিমধ্যেই কার্ধকরী হচ্ছে। এই কর্মহচী অনুসারে 
কাজ করে আমর! আইনান্ুগভাবেই চগ্ছি এবং একগু য়ের1? যখন তা কার্ধকরী 
করার বিরোধিতা করছে ভখন তারাই আইন-বঠভূ'ত কাঙ্দ করছে। বুর্জায়। 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে কুওমিনতাঁউ-এর এই কর্মস্থচী মূলতঃ আমাদের 
কম্মস্থঠীরই অনুরূপ, কিন্তু কুওমিনতাঙ এর মতাদর্শ সম্পূর্ণ তঃ কমিউনিস্ট 
পার্টির মতাদর্শের থেকে -পৃুথক। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই সাধারণ কর্মন্থচীকেই 
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আমাদের বাস্তবে প্রয়োগ করতে হুবে, কিন্ত কোন অবস্থঃতেই আমরা কুওমিন- 
তাঙ-এর মতাঘর্শকে অন্ুদরণ করব না। 


টীকা 
১। প্রাচাদেশের মিউনিক' প্রসঙ্গে রচনাবলীর বওমান খণ্ডের 'আত্ম- 
লমর্পনবাদী কার্ধকলাপের বিরোধিতা করুন' নামক রচনাটির ৩নং টীকা দেখুন। 
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জাপ-বিরোধী শক্তিগুল্লোকে অব্যাহতভাবে 
প্রপারিত করুন এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী 


গোড়াপন্ছীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করুন 
৪ঠ| মে, ১৯৪৬ 


১। শক্রর লাইনের পশ্চাদ্বর্তী সকল অঞ্চলসমূহে এবং যুদ্ধের এলাঁকা- 
মুছে বিশেষত্বের ওপর জোর ন' দিয়ে জোর দেওয়া চাই অভিন্নতার ওপর ; 
এবং সেটা না করা তুল হবে। গএহ্যেক অঞ্চলেরই ম্ববীয় বৈশ্য 
রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁদের সকলের অহিন্নভা হচ্ছে এখানেই যে, তারা সবাই 
শত্রত্র মুখোম্খী এবং সকলেই প্রতিরোধ-যুদ্ধ লিঞ্চ) উত্তরে, মধ্যংঝলে বা 
শ্বক্ষিণ চীনে, ইয়াংদি নদীর উত্তর অথবা দক্ষিণ অঞ্চলে হোক, সমতলে হোক, 
পর্বতে বা লেক অঞ্চলে হোক এবং যুক্করত বাহিনী অষ্টম রুট বাহিনী, 
'নয়া চতুর্থ বানী ব! দক্ষিণ চীন গেরিলা বাহিনী১ হোক--তারা সক্ষঠেই 
প্রতিরোধ যুদ্ধে [লগত । এ থেকে বোঝা যায়, সব অবস্থাতেই আমাদের 
সম্প্রদারণ কর] চাই এবং তা করতেই, হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি থারবার এই 
সম্প্রপারণের নীত্টি আপনাদের দেখিঘ়ে দিয়েছে । সম্প্রসারণ বলতে বোঝায় 
শক্র-অধিকৃত সকল অঞ্চলেই ছড়িয়ে গড়তে হবে এবং কু্মিনতাও-এর 
আরোপিত সীমাবদ্ধতার দধ্যে আবদ্ধ থাকা চলবে না, কুওমিনতাঙ এর 
অনুমোদিত সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, তাদের কাছ থেকে সরকারী 
অনগমোদদের অ.'শা বরে বসেথাকলে চলবে না অথবা উচ্চতর কতাদের কাহ 
থেকে পাওয়া আথিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না, বরং তার 


চনের কমিদনিস্ট পার্টির কেপ্রায় কনিটর পক্ষ থেকে কমরেড মাও পে-তুঙও এই শির্দেশটি 
রচনা! করেছিলেন এবং দক্ষিণ-পুর্ধাঞ্চলীয় বুযুরাকে উদ্দেশ করে ত। পিপিত হয়েছিল। এ 
নির্দেশটি লেখার সময় কেন্দ্রায় কমিটির সদন্ত এনং দক্ষিণ-পূর্ধাঞ্চলীয় বুরোর সম্পাদক কমরেড 
পিয়াং ইং দক্ষিণপর্থী ম.নাভাব পোষণ করতেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন »মুলরণের বাপারে 
শিথিল! প্রদর্শন করেছিলেন। জনগণকে বাস্তব কৰক্ষেত্রে পুরোপুর উহ্বদ্ধ করতে তিনি সাহস 
পাননি এবং খাটি এলাক!, প্রসারের ব্যাপারে জাপানী অধিকৃত এলাকানমূহে গণফোৌঙ্জ 
প্রদারিত করার ব্যাপারেও সাহদ পাননি। ঠিনি কুওমিনতাও-এর প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের 
সম্ভাবনার গুরুত্ব যখেঠভাবে উপলব্ধি করেননি আর তাই এই আঞএমণের জন্ত মাননিকভাবে ও 
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পরিবর্তে অবাধে সশ্্র বাহিনীকে প্রপারিত করে যেতে হবে, এবং স্বাধীনভাবে 
দ্বিধাহীন চিত্তে ঘাটি এলাকা স্থাপন করে যেতে হবে, শ্বাধীনভাবে এলব 
অঞ্চলের জনসাধারণকে সংগ্রামে উদ্ধদ্ধ করে তুলতে হবে এবং কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতৃত্বাধীন যুক্তফ:্টর রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহ গড়ে তুলতে 
হবে। উদ্দাহরণম্বরূপঃ কিয়াংস্ছ প্রদেশে কম্িনিস্ট-বিঝোধী ব্যক্তিবর্গ যেমন 
কুচ্‌-তুং, লেং সিন এবং হান তে-চিনং প্রভৃত্তর মৌখিক আক্রমণ, বাধা- 
নিষেধ ও নিপীড়ন সত্বেও আমাদের কর্তব্য হবে পশ্চিমে নানকিং থেকে পূর্বে 
সমুদ্র উপকুল পর্যন্ত, দক্ষিণে হাঁংগৌ থেকে উত্তরে স্থগে পর্ধস্ত যত বেশি সংখ্যক 
জেপায় সম্ভব আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, যত দ্রুত সম্ভব তা প্রতিষ্ঠ। করা, 
এসট!ন1 ও ধারাব'হিকভাবে হাছে এগয়ে শিয়ে যাওয়া; আমাদের কর্তব্য 
হবে ম্বাধীনভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে প্রসার্রত করা, রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা! 
সপন করা, জাপানেলু বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য কর ধার্য ও আদায় করার জন্তু 
রাজম্ব সংগ্রহের দ্তর স্থ'পন করা এবং রুষির উন্নতির জন্য, শিল্প ও বাণিজ্যের 
প্রসারের জন্য অর্থনৈতিক সংস্থ! স্থাপন করা, বিপুল সংখ্যক কর্মাবাহিনীকে 
শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিতিন্ন ধরনের শিক্ষায়তন স্থাপন করা । কেন্দ্রীয় 
বম্টি ইতিমধ্যেই আপনাদের নির্দেশ দিয়েছে জাপ-বিরোবী সশক্ত্র বাহিনীকে 
বুদ্ধি বরে এক লক্ষে পরিণত করতে এবং সহ-সংখ্যক রাইফেল সংগ্রহ করতে, 
কিয়াংগ্ুর শক্রর লাইনের পশ্চাদ্বর্শা অঞ্চলে ও চেকিয়াং প্রদেশে এই বছর 
শেষ হওয়ার আগেই দ্রুত রাজনৈতিক ক্ষমতার সংহ্] প্রতষ্ঠা করতে। 
আপনা বী বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? অংগে সুযোগ হারিয়েছেন 
এবং আব|র এই বছরও যদি হুযোগ হারান, অবস্থা তাহলে আরও কঠিন হয়ে 
পড়বে। 

২। ঠিক এমন একট! সমদ্ষে যখন কমিউনিস্ট-বিরোধী একগু য়েরা তাদের 


না নিতাতে তিনি অপ্রশ্তরত ছিলেন। নির্দে-টি যগন দক্ষিণ-পূর্ঞ্চলয় বৃযরোতে পৌছাল 
কমরড 5েনঈ দনিণ-পুর্বাঞ্চলীয় বুযুরোর সদহ্য ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর কম্যাগ্ডার হিসেবে 
তৎক্ষণাৎ ত| কার্ধকরী করেন, কিন্তু কমরেড পিয়াং ইং তা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কুওমিন- 
তাও প্রতক্রিয়ানীলদের আত্রমণের বিরুদ্ধে তান কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেননি, কাজেই চিয়াং 
কাই-শেক যখন দক্ষিণ আনছই ঘটনাটি ১৯৪১ সালের ভানুয়াগিতে ঘটাল তিনি তখন দুধল ও 
বসহায় অবস্থায় ছিলেন, ফলে ত্র ঘটনায় তামাদের নয় হাজার সৈম্ত নিশ্চহ হয়ে যান এবং 
কমরেড পিয়াং ইং নিজেও নিহত হন। 
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কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করার, সীমাবদ্ধ করে রাখার এবং লড়াই করে শেষ 
করার নীতিতে একগুয়ের মতো! অবিচল থেকে জাপ নের কাছে আত্মনমর্প:ণত্ব 
জন্ত প্রস্তত, তথন আমাদের এঁক্যের ওপর নয়, জোর দেওয়] চাই সংগ্রামের" 
ওপর | সেট! করা হবে গুরুতর তৃল। ম্থতরাং তব্গত, রাজনৈতিক 
অথবা] সামরিক ক্ষেত্রে একটি নীতিগত বিষয় হিসেবেই আমাদের কর্তব্য হবে 
কমিউনিস্ট-বিরোধী একগুয়েদের যে মৌথিক আক্রষণ, প্রচ'রাভিযান, অ'দেশ' 
ও আইনকাহ্থন কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করার, সীমাবদ্ধ করে রাখার ও 
বিক্রোধিতা করার উদ্দেস্টে বচিত- দৃঢ়ভাবে তাঁর সবগুলির প্রতিরোধ করা 
এবং এ সবের প্রতি দৃঢ় সংগ্রামই হবে আমদের মহনাভাব। এই সংগ্রাম 
চালাতে হবে ন্যায্য ভিত্তির নীতির ওপর দাড়িয়ে, আমাদের পক্ষে স্ববিধাজনক 
অবস্থান থেকে এবং সংযয়ের সংগে, অর্থাৎ আত্মরক্ষা, বিজয় ও সম্কির দীতির 
ওপর দীড়িয়ে-যার অর্থ হচ্ছে প্রতিটি বাস্তব সংগ্রামই হবে আত্মক্ষমূলক, 
সীমাবদ্ধ ও সামরিক প্রকৃতির । সামনে নমান বদলার ব্যবস্থ'ই আমাদের 
নিতে হবে এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী একগুঁয়েদের সকল প্রতিক্রিয়াশীল মৌখিক 
আক্রমণ+ প্রচারাভিঘান, আদেশ ও আইন-কাহনগুলির বিকুদ্ধে দুঢপণ সংগ্রা 
আমাদের চালাতে হবে। উদাহরণম্বরূণ, ওরা যখন আমাদের কাছে দ্বাবি 
জানিয়ে ছিল আমাদের চতুর্থ ও পঞ্চম দৈগ্যদলকে দক্ষিণে সরিয়ে নিতে হুবে,৩, 
আমরা তখন জোর দিয়ে পাণ্ট। দাবি জানালাম যে তা করা৷ একাস্তই অসম্ভব । 
যখন ওরা দাবি জানাল যে, ইয়ে ফেই এবং চীং যুন-ই'র অধীন ইউনিট গুলিকে 
ধক্ষিণে সরিয়ে নিতে হবে, আমর তার পাণ্ট। ছিদেবে অন্থমতি চাইলাম এই 
ইউনিটগুলির একটি অংশকে উত্তরের দিকে শিয়ে যাওয়ার জন্য ; তারা যখন 
আমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল যে, আমরা। তাদের বাধ্যতামূলক সৈন্য- 
সংগ্রহের পরিকল্পনার ক্ষতিসাধন করছি, আমর! তাদের আমার্দের নয়া চতুর্থ 
বাহিনীর সৈন্ত সংগ্রহের এলাক! প্রসারিত করে দেবার জন্য বললাম; তারা 
যখন বলল যে, আমরা ভূল প্রচারকার্ধ চালাচ্ছি, আমর! তাদের সকল প্রকার 
কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারকার্ধ বদ্ধ করতে বললাম এবং «সংঘর্ধ' সুতির সকল 
হকুমনামা ও আদেশ খারিজ করে ধিতে বললাম; আর তারা যখন আমাদের 
বিরুদ্ধে সামরিক ' অভিযান চালাবে, আমাদের তখন পাণ্ট! তাকে একেবারে 
চুরমার করে ধিতে হরে। সমানে সমানে বদল! নেওয়ার আমাদের এই নীতির: 
ব্যাপারে আমরা স্তায্য ভিত্তির ওপর দীড়িয়ে রয়েছি । আর বখন আমরা: 
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ন্তাষ্য ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে রয়েছি, তখন শুধু আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কষিটিই 
যে উপযুক্ত বাবস্থা গ্রহণ করবে তা নয়, বরং আমাদের সৈন্দলের প্রতিটি 
ইউনিটেরই উচিত হবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। চাঁং যুন-ই লিন পিন- 
মিয়েনের বিরুদ্ধে যা করেছিলেন এবং লী দিয়েন-নিয়েন লী স্বংজেনেরৎ 
বিরুদ্ধে যা করেছিলেন_-সে ছুটিই হচ্ছে নিম্নতর স্তর থেকে ওপরওয়ালাদের 
বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জ্ঞাপনের চমতকার উদাহরণ । একগুয়েদের প্রতি এ 
ধরনের শক্ত মনোভাব এবং ন্যাধা ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে ওদের বিক্েদ্ধ লড়াই 
করা, স্থবিধাজনক অবন্থানে থেকে এবং সংযতভাবে লডাই করাই হচ্ছে 
আমাদের দমন করার ব্যাপারে একগুয়েদের খানিকট] ভয় পাইয়ে দেওয়ার, 
কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করার, সীমাবদ্ধ করে রাখার ও লড়াই করে শেষ করে 
দেওয়ার কাধকলাপের পরিধি সংকুচিত করার, আমাদের আইনসঙ্গত মর্যাদ। 
স্বীকার করে নিতে তাদের বাধা করার এবং একট। ভাঙন স্বষ্টি করার আগে 
তাদের একাধিকবার চিন্তা করতে বাধা করার একমাত্র পথ। স্তরাং 
আত্মপমর্পণেব বিপদ পরিহার করার, পরিস্থিতিতে উন্নততর পরিবর্তন নিয়ে 
আসার এবং কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা জোরদার করার সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ পথ হচ্ছে সংগ্রাম। আমাদের পার্টি ও সেনাবাহিনীর মধ্যেও 
একগু য়েদের বিরুদ্ধে অবিচল এই সংগ্রাম পরিচালনাই হচ্ছে একমাত্র পথ ষ৷ 
আমাদের সংগ্রামী মনোভাবকে উন্নততর করবে, আমাদের সাহসিকতার 
পরিপৃণ উন্মোচন ঘটাবে, আমাদের কমীদের এক্যবদ্ধ করবে, আমাদের শক্তি 
বুদ্ধি করবে এবং আমাদের সেনাবাহিনী ও পার্টিক স্থসংহত করে তুলবে । 
অন্তর্বতী অংশসমূহের ক্ষেত্রে ও একগুয়েদের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রামই হচ্ছে 
একমাত্র পখ, যাতে করে দোছুল্যমানদের জয় করে পক্ষে নিয়ে আসা যাবে, 
সহানুভূতিশীলদের সহায়তা করা যাবে-_অন্য আর কোন পথ নেই। একই- 
ভাবে, সংগ্রামই হচ্ছে একমাত্র নীতি যার সাহাযো সমগ্র পার্টি ও সমগ্র 
সেনাবাহিনীর মানসিক দিক থেকে দেশবাপী সম্ভাব্য জরুরী অবস্থার 
মোকাবিলার জন্য সঙ্গাগ থাকাটা সুনিশ্চিত হবে এবং তাদের করণীয় কর্তব্য 
সম্পর্কে তারা প্রস্তুত থাকবে । অন্যথা হলে ১৯২৭ সালের ভুলেরই৬ পুনরাবৃভি 
ঘটবে । 

৩। বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়নকালে আমাদের এটা পরিষ্কারভাবে 
উপলব্ধি করতে হবে ঘে আত্মসমর্পণের বিপদ যেমন নিদারুণ্ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে 
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তেমনি তা পরিহার করাও মস্তব। বর্তমান সামরিক সংঘর্ষগুলি এখনো 
আঞ্চলিকভাবে সীমাবদ্ধ এবং ত৷ দেশজোড়া রূপ গ্রহণ করেনি । এটা হচ্ছে 
আমাদের বিরোধীদের রণনীতিগত দিক থেকে পরখ করে দেখার ব্যাপার, 
এখনে। তা “কমিউনিস্টদের দমনের' ব্যাপক আকারের কূপ নেয়নি । এগুলি 
হচ্ছে আত্মসমর্পণের প্রস্ততির পথে পদক্ষেপ, কিন্তু এখনে। পধস্ত তা আত্ম- 
সমর্পণের ঠিক পূর্ববর্তী ধাঁপ নয়। আমাদের কর্তব্য হচ্চে অবিচলিতভাবে ও 
পূর্ণো্চমে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশিত ব্রিবিধ নীতি কার্ষকরী করে চলা । (সাত 
হুচ্ছে একমান্ত্র সঠিক নীতি অর্থাৎ এই ত্রিবিধ নীতি হচ্ছে আত্মসমর্পণের বিপদ 
পরিহার করার জ্বন্ত এবং পরিস্থিতিতে একটি উন্নততর পরিবর্তন নিয়ে আসার 
জন্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে বিকশিত করে তোল।, মাঝারি শক্তিগুলিক্কে জয় 
করে পক্ষে নিয়ে আসা এবং একগুয়েদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া । পরিস্থিতির 
মূল্যায়নকালে এবং আমাদের কর্তবা নিরূপণকালে যে-কোন 'বামপন্থী' ও 
দৃক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি দেখিয়ে না দেওয়া এবং তা না শুধরানো হবে মারাত্মক । 

৪। চতুর্থ ও পঞ্চম সেনাদল হান তে-চিন ও শী স্ং-জেনের আক্রমণের 
বিরুদ্ধে আনহুই-এর পূর্বাঞ্চলে ঘে আল্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়েছিল, স্থপের 
মধাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে একগুয়েদের আক্রমণের বিরুদ্ধে শী সিয়েন-পিয়েনের 
' বাহিনী ষে লাই করেছিল, হুয়াই নদীর উত্তরাঞ্চলে . পেং স্য়ে-ফেডের 
বাহিনী ঘষে দৃঢ়পণ লড়াই চালিয়েছিল, ইয়ে ফেইয়ের সৈন্যরা ইয়াংসি নদীর 
উত্তরাঞ্চলে যেভাকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং হুয়াই নদীর উত্তরাঞ্চলের এলাকা- 
সমূহে ও আননুই এবং উত্তর কিয়াংসুর অঞ্চলগুলিতে অষ্টম রুট বাহিনীর 
বিশ হাজারেরও বেশি সৈন্য দক্ষিণদিকে ছড়িয়ে পডেছিল+-__এইগুলে৷ থে 
একান্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধবিগ্রহ ছিল তাই নয়, সেগুলো খুবই ঘঠিক কাজ 
হয়েছিল এবং দক্ষিণ আনছুই ও দক্ষিণ কিয়াংস্থ অঞ্চলে আপনাদের বিরুদ্ধে 
আক্রমণ চালাবার আগে একাধিকবার কু চু-তৃংকে ভেবে দেখতে বাধা করার 
জন্যও তা ছিল অপরিহাধ। তার অর্থ দ্াড়াচ্ছে এই যে, যত বেশি বিজ্ঞ 
আমরা অর্জন করব এবং ইয়াংসি নদীর উত্তরাঞ্চলে যত বেশি আমরা নিজেদের 
প্রসারিত করতে পারব, তত বেশি ইয়াংসি নদীর দক্ষিণাঞ্চজে কু চু-তুং 
বেপরোয়। কাজকর্ধ চালাতে ভয় পাবে এবং দক্ষিণ আনছই কিয়াংসুর 
ঈক্ষিণাঞকলে আপনাঘের ভূমিকা পালন কর] সহজতর হবে। একইভাবে, 
অষ্টম রট বাহিনট নয়! চতুর্থ বাহিনী ও দক্ষিণ চীনের গেরিলাবাহিনী হত 
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বেশি চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে সপ্রসারিত হবে, 
কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশে তত বেশি করে বুদ্ধিলাভ করবে, আল্মসমর্গণ 
প্রতিহত করার সম্ভাবনা তত বেশি বেড়ে ধাবে এবং পরিস্থিতিতে একটি 
উন্নততর পরিবর্তন নিয়ে আসা তত বেশি সম্ভব হবে এবং দেশের সমস্ত অংশে 
আমাদের পার্টর পক্ষে নিজদের ভুমিক! পালন করা সহজতর হবে৷ বিপরীত 
একটি মূল্যায়ন করা৷ কিংবা আমাদের শক্তিগুলি যত বেশি সম্প্রসারিত হবে 
একগুয়েদের আত্মসমর্পণের প্রবণতা তত বেডে যাবে, তাদের ষভ বেশি আমরা 
স্থযোগ দেব তত বেশি তারা জাপানকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে ধাবে, 
কিংবা গোটা দেশটি ভাঙনের মুখে এসে দাড়িয়েছে এবং কুওমিনতাঙে 
কমিউনিস্ট সহযোগিতা আর সম্ভব নয়__এই বিশ্বাস “থকে বিপরীত একটি 
রণকৌশল গ্রহণ কর! ভুল হবে । 

৫ | প্রতিরোধ-যুদ্ধে সমগ্র দেশের ক্ষেত্রেই আমাদের নাতি হচ্ছে জাপ- 
বিবোধী জাতীয় যুক্রস্রণ্ট । শত্রু মর্পিকৃত এলাকাব পশ্চাদ্ভাগে জাপ- 
বিবোধী গণতান্ত্রিক ঘাটি এলাকা গডে “তাল। এই নীতির অঙ্গ । রাজনৈতিক 
ক্ষমতা সম্পফ্িত প্রশ্নে আপনাদ্বে পক্ষ “থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত গুলি 
দচতার সংগে কার্করা করতে হবে | 

51 কুওমিনতাঙ অঞ্চলে আামাদেক পাতি যুদ্ধেব অঞ্চলসমূহের ও শক্রর 
পশ্চদ্ববতী 'অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে গৃহীত নাতি থেকে স্বতন্ত্র হবে । কুওমিনতাঙ 
অঞ্চলে আমাদের নীতি হবে £ দীঘকাল ধরে আমাদের স্ুনির্বাচিত কমীবন্দ 
আস্মগোপন করে কাক্তকর্ম কবে যাবেন, শক্তিসঞ্চয় করবেন ও সুসময়ের জন্ত 
অপেক্ষা করবেন, .বপরোদ্না মনোভাব পরিহাদ কনদ্লে এবং আত্মগ্রকাশ 
করবেন না। হাষা ভিটির ওপন দাড়িয়ে, স্রবিধাক্জনক অবস্থানে “থকে ও 
সংঘতভাঁবে সংগ্রাম করাব নীতিব সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একগুয়েদেব বিরুদ্ধে 
আমাদের সংগ্রামের রণকৌশল হবে দৃট ও সুনিশ্চিত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, 
এবং কুওমিনতাও-এব ঘেসব আইনকানছনের ও আদেশনামার সদ্বাবহার করে 
কাজকর্ম করলে আমাদের উদ্দেশে সিদ্ধ হবে এবং যেসবের পেছনে সামাজিক 
রীতিনীতির সমর্থন রয়েছে তার সবগুলির সদ্বাবহার করে আমাদের শক্তিকে 
জোরদার করে তোল । আমাদের একজন পার্টি-সদস্তকে যদি কুওমিনতাঙ 
দলে যোগ দিতে বাধ্য কর! হয়, তবে তাই করা হোক । আমাদের সদস্তর। 
পাও চিয়্াসমূছ্েশ ঢুকে পড়বেন এবং শিক্ষা অর্থনৈতিক ও সামবিক ষত 
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সংগঠন আছে তাদের মবগুলিতে ঢুকে পড়বেন? বাপকভাবে তাদের যুক্ত 
ফ্রণ্টের কাজকর্ম চালাতে.হবে অর্থাৎ কেন্ত্রীয় সৈম্যদল ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের 
সৈন্তদের* বাহিনীর লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে। কুওমিনতাঙ 
শাসিত সকল এলাকাতেই পার্টির মূল নীতি অন্ুরূপভাবে হবে প্রগতিশীল 
.শক্তিগুলোকে (পার্টিসংগঠন ও গণ-সংগঠনসমূহকে ) বিকশিত করে তোলা, 
মাঝারি শক্তিগুলোকে জয় করে নিজের পক্ষে নিয়ে আসা৷ ( মোট সাত প্রকারের 
মাঝারি শক্তি রয়েছে, তারা হচ্ছে_-জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, আলোকপ্রাঞ্ 
অভিজ্াতবর্গ, বিভিন্ন ধরনের সৈন্যরা, কুওমিনতাঙ-এব মাঝারি অংশ, কেন্দ্রীয় 
পৈন্তদঘলের মাঝারি অংশ, পেটি-বুর্জোয়াদের ওপরতলার অংশ, ক্ষুদে পার্টি ও 
গ্রপগুলো ) এবং একগুয়েদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যাতে করে আত্মসমর্পণের 
বিপদ পরিহার করা যায় এবং পরিস্থিতিতে একটা সহায়ক পরিবওন নিয়ে 
আঁমা সম্ভব হয়। একই সঙ্গে আঞ্চলিক বা দেশজোডা ভিত্তিতে জরুরী 
অবস্থায় মোকাবিলার জন্তা আমাদে” পুবোপ্ুুরি প্রস্তত থাকতে হুবে। 
কুওমিনতাঙ এলাকায় শ্রামাদের পার্টি-সংগঠনগ্ুলিকে কঠোরভাবে গোপন 
রাখতে হবে | দক্ষিণ-পূৰ বারোতে১৭ এবং সমস্ত প্রাদেশিক, বিশেষ, বিভাগীয় 
ও জেলা কমিটিতে সমস্ত সদস্যদের ( পার্টির সম্পাণকগণ থেকে পাচকগণ পযন্ত ) 
সকলকেই এক এক করে স্কঠোরভাবে পরীক্ষা করে'দেখতে হবে, এবং যার 
সম্বন্ধে সামান্যতম সন্দেহ রয়েছে মনে হবে তাকে কোনমতেই নেতৃস্থানীয় 
সংস্থাসমৃহে থাকতে দেওয়া চলবে না। করম্ীদের রক্ষা করাব জন্য গভীব 
সতর্কতা পালন করতে হবে, এবং প্রকাশ্ট বা আধা-প্রকাশ্ট দায়িত্বে থেকে 
কাঁজ করার সূত্রে ধখনই কারও কুওমিনতাঙদ্র হাতে গ্রেপ্তার বা খুন হওয়ার 
বিপদ দেখ। দেবে, তখনই হয় তাকে অন্য এলাকায় পাঠিয়ে দিতে হবে, 
আত্মগোপন করতে বলা হবে আর নয়তো সেনাবাহিনীতে পাঠিয়ে দিতে হবে । 
জাপানী অধিকৃত এলাকায় (যেমন, সাংহাই, নাঁনকিং, উদ্ছ অথবা উশি অথব। 
অন্যকোন ছোট বা বড় মহানগরীতে বা গ্রামাঞ্চলে । আমাদের নীতি মূলত: 
কুওমিনতাঙ এলাকার মতোই একই প্রকারের হবে। 

ণ। কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটবুারোর সাম্প্রতিক সভায় বর্তমান রণ- 
কৌশলগত নির্দেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব বুরোর ও 
সামরিক উপ-সমিতির কমরেডদের অন্ররোধ কর। হচ্ছে, এ নিয়ে ষেন তারা 
আলোচনা করেন, প্রর্টি-সংগঠনের ও সেনাবাহিনীর সকল কর্মীকে তা যেন, 


৫০৮ 


জানিয়ে দেওয়া হল এবং দৃঢ়ভাবে তা কার্যকরী কর! হয়। 

৮1 কমরেড সিয়াং ইংকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তিনি এই নির্দেশ দক্ষিণ 
আনহুই অঞ্চলে জানিয়ে দেবেন এবং কমরেড চেন ঈ তা দক্ষিণ কিয়াংন্থ 
অঞ্চলে জানিয়ে দেবেন । এই টেলিগ্রাম পাওয়ার একমাসের মধ্যে আলোচনা 
ও জানানোর কাজটি শেষ কর। চাই। কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন অনুসারে 
সমগ্র অঞ্চলে পার্টি ও সেনাবাহিনীর কাজকর্মের ব্যবস্থাপনার সর্বময় ভার 
কমরেড সিয়াং ইংয়ের ওপর ন্যস্ত রয়েছে এবং ফলাফল সম্পর্কে রিপোর্ট তাকে 
কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠাতে হবে । 


টীকা 

১। “দক্ষিণ চীন গেরিলাবাহিনী এই নামটি ছিল চীনের কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ চীনের জাপ-বিরোধী অনেকগুলো গেরিলা ইউনিটের 
সাধারণ নাখ। 

২। কু চুতুং, লেং সিন এবং হান তে-চিন ছিল কিয়াংস্ত, চেকিয়াং, 
দক্ষিণ আননুই, কিয়াংসি ও অন্যান্য স্থানে অবস্থিত কুওমিনতাঙ বাহিনীর 
প্রতিক্রিয়াশীল সেনাপতিবন্দ | 

৩। নতুন চতুর্থ বাহিনীর চতুর্থ ও পঞ্চম সেনাদল এ লময়ে কিয্লাংস্থ- 
আনহুই প্রাদেশিক সীমান্তে হুয়াই নদীর উপতাকায় একটি জাপ-বিরোধী 
ঘাটি এলাক! গডে তোলার কাজে ব্যাপূত ছিল । 

৪। নতুন চতুর্থ বাহিনীর ইউনিটসমৃহ ইয়ে ফেই এবং চাঁং ঘুন-ঈ-এর 
পরিচালনাধীনে এ সময়ে কিয়াংক্ুর মধ্যাঞ্চল ও পূব আননহুই অঞ্চলে ইয়াংসি 
নদীর উত্তরে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা করছিল এবং জাপ-বিরোধী 
ঘাটি গড়ে তুলছিল। 

৫। -৯৪০ সালের মাচ ও এপ্রিলে আনহুই-এর কুওমিনতাঙ প্রাদেশিক 
শাসনকর্তা লি পিন-সিয়েন এবং পঞ্চম যুদ্ধ এলাকার কুওমিনতাঙ সেনাপতি 
লী সুংজেন (এই দুজনই ছিল কোয়াংসির সশস্ত্র সামন্ত জমিদার গোষীতৃক্ত 
লোক ) আনহুই-হুপে সীমান্ত অঞ্চলে নতুন চতুর্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে বাপক 
আক্রমণাভিযান পরিচালনা করেছিল । ইয়াংসি নদীর উত্তর অঞ্চলের নতুন 
চতুর্থ বাছিনীর অধিনায়ক কমরেড চাং মুন-ঈ এবং হুপে-হোনান অভিযাত্রী, 
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সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কমরেড লী মিয়েন-নিয়েন তার জোর প্রতিবাদ' 
জানিয়েছিলেন এবং আক্রমণকে প্রতিহত করে দিয়েছিলেন । | 

৬। ১৯২৭ সালের তুল বলতে চেন তু সিউর দক্ষিণপন্থী জুবিধাবাদের 
কথাই বলা হচ্ছে। 

৭। ১৯9০ সালের জানুয়ারিতে চানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্ত্রীয় কমিটি 
অষ্টম রুট বাহিনীর ২০,০০০ সৈন্যাকে উত্তর চীন থেকে হুয়াই নদীর উত্তরাঞ্চলের, 
পূর্ব আনহুই অঞ্চলের ও উত্তর কিয়াংস্থ আঞ্চলের নতুন চতুর্থ বাহিনীর জাপ- 
বিরোধী যুদ্ধবিগ্রহে যোগদানের জন্য প্রেরণ করেছিল । 

৮। পাও চিয়। হচ্ছে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা, ঘার সাহাযো ওরা সবনিম্ শ্তরে তাদের ফ্াসিষ্ট শাসন কাযক্রী 
করত । 

৯1 চিয়াং কাই-শেক চক্র তাদের নিজেদের সশস্ত্র বাহিনীকে বলত 
“কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী এব" অন্যান্ত চক্রেব অন্তভূক্ত টসম্তদের বলত “বিভিন্ন 
ধরনের সৈন্তদল'। শেষেক্তদের বিরুদ্ধে ৬ন বৈষমামূলক আচরণ করত এবং 
তাদের কেন্দ্রীয় সৈন্তবাহিনীর সমান স্তরের বলে এণা করত না। 

১০। ১৯৩৮-৪১ সালের অধায়টিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটিব পক্ষ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব ব্যুরো কিয়াংস্থ, চেকিয়াং, আননহুই, কিয়াংসি 
হুপে এবং হুনান প্রদেশ দক্ষিণ-পূর্ব চীনের কাজকর্ম পরিচালনা করত । 
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একেবারে শেষ পর্যস্তই এক; চাই 


জুলাই ১৯৪* 


জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হ্যয়ার তৃতীয় বার্ষিকী এবং চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টির উনবিংশ প্রতিষ্ঠা বাধিকী কয়টি দিনের বাবধানেই একসংগে 
উদ্ষাপিত্ত হচ্চে । প্রতিরোধ-বাধিকী উদযাপন করার সময় আমর। কমিউ- 
নিস্টরা আরও একান্তভাবে আমাদের দায়িত্বের কথা উপলব্ধি করছি। চীন। 
জাতির মুক্তির জন্ত সংগ্রামের দায়িত্ব আজ ন্যস্ত হয়েছে সকল জাপ-বিরোধী 
রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী এবং সমগ্র জনগণেব ওপব, কিন্তু আমরা মনে করি 
অনেক “বশি গুক্তর দায়িত্ব গ্ন্ত হয়েছে কমিউনিস্ট হিসেবে আমাদের ওপর | 
আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বর্তমান পরিস্থিতির ওপব একটি বিবুতি 
মিশেছে, যার মূল কথাই হচ্ছে একেবারে শেষ পযন্ত প্রতিরোধ ও এঁকোর জন্ত 
আহবান । আমরা] আশা করি এই বিরৃতি বন্ধু পার্টি « সেনাবাহিনীসমূহের 
এব” সমগ্ধ জাতির সম্মতিলাভে সমর্থ হবে এব কমিউনিস্টগণ বিশেষভাবে 
তান্তরিকতাপহকারে নির্ধারিত লাইন অন্ুসাবে তা কাধকরী কবে চলবেন । 

সকঙ্দগ কমিউনিস্টকেই এ কথা বুঝতে হবে ষে, একমাত্র একেবারে শেষ 
পযন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার মধা দিয়েই শুধু শেষ পর্যন্ত এঁকা রক্ষা করা 
বাবে, এবং ভার বিপরীতটিও সতা। ুতরাং প্রতিরোধ ও এঁকা এই উভয় 
ক্ষেত্রেই কমিউনিস্টপের আদর্শ স্থাপন করতে হু . আমাদের বিরোধিতা 
পুরোপুৰি শক্রর বিরুদ্ধেই পরিচালিত, পরিচালিত তা দ্্প্রতিজ্জ আত্মসমর্পণ 
কামী ও কমিউনিস্ট-বিরোধীদ্ধের বিরুদ্ধেও। অন্ব সকলের সংগেই আমরা 
প্রকাস্তিকতা নিয়ে এঁকাবদ্ধ হতে চাই । প্রতিটি স্থানেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আত্ম- 
সমর্পণকামী ও কমিউনিস্ট-বিরোধীগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র, একটি আঞ্চলিক 
সরকারে অনুসন্ধান করে আমি দেখেছিলাম, তার ১,৩১০ জন কর্মীর মধ নিছক 
১" বাঁ ₹« জন, অর্থাৎ শতকরা চার ভাগেরও কম, একেবারে সুচিহ্িত কমিউ- 
নিস্ট-বিরোধী, অন্যদিকে বাকি সবাই এঁক্য এবং প্রতিরোধের পক্ষপাতী । 
অবশ্যই আমর! এই আত্মসমর্পণকামী কমিউনিস্টবিরোধীদের সহ করতে পারি 
না, কারণ তার অর্থ ধ্াড়াবে তাদের পক্ষ থেকে গ্রতিরোধকে ধ্বংস করে দেবার 
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ও এঁক্যকে বিনষ্ট করার সুযোগ দেওয়া । আমরা দৃঢ়ভাবে আত্মসমর্পণকামীদের 
বিরোধিতা করব এবং আক্সরক্ষার্থে দভাবে কমিউনিস্ট-বিরোধীদের আঁক্রমণকে 
প্রতিহত করব। এটা করতে না পারাটা হবে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ, এবং তা 
এঁক্য ও প্রতিরোধে বিশ্ব 'ঘটাবে। অবশ্ত আমাদের নীতি হবে ধারা একান্তভাবে 
আত্মসমর্পণ ও কমিউনিস্ট-বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে যাননি তাদের সকলের 
-সংগেই এঁক্য স্থাপন করা। কারণ অনেকে রয়েছেন, ধার! ছুদ্দিকেই তাকিয়ে 
(দেখছেন, অনেকে বাধা হয়ে কাজ করছেন, আবার অনেকে সাময়িকভানে শ্রাস্ত 
পথে চলেছেন; অবাহত এঁকা ও প্রতিরোধের জন্য এই সমস্ত হ্বনসাধারণকেই 
আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে । এটা না করতে পারাটা হবে “বামপন্থী? 
হ্থুবিধাবাদ এবং এর ফলেও এঁকা ও প্রতিরোধের ক্ষতি সাধিত হবে । সকল 
কমিউনিস্টকেই এটি উপলব্ধি করতে হবে, জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তস্রণ্ট গড়ে 
তোলার পর তাকে রক্ষা আমাদেরই করতে হবে। এই মুহূর্তে ঘখন জাতীয় 
সংকট গভীরতর হচ্ছে এবং বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হতে 
ঘাচ্ছে, তখন চীন। জাতিকে রক্ষণ! করার খুবই বিরাট এই দায়িত্বভার আমাদের 
কাধে তুলে নিতে হবে। জাপানী সাত্রাজাবাদকে পরাজিত আমাদের 
করতেই হবে এবং স্বাধীন, মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসেবে চীনকে 
আমাদের গড়ে তুলতেই হবে এবং তা করার জন্য সম্ভাব্য বিপুলতম পার্টি ও 
পার্ট-বহিভূত জনগণকে এঁকাবছধও আমাদের করতে হবে । নীতি বিবজ্জিত 
যুক্তস্রণ্টে কমিউনিস্টদের ঘোগ দেওয়া চলবে না এবং তারই জন্ত কমিউনিস্ট 
পার্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার, সীমাবদ্ধ করে রাখার, অবরোধ করার ও দমন 
করার এ ধরনের সর্কল চক্রান্তের বিরোধিতা করতে হবে এবং পার্টির মধ্যেকার 
দক্ষিণপন্থী সথবিধাবাদেরও বিরোধিতা করতে হবে। কিন্তু একই সংগে 
কমিউনিস্টদেরকে পার্টির যুক্তক্রন্টের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে বার্থ 
হলেও চলবে না, এবং তাই প্রতিরোধের নীতির ভিতিতে ধারাই জাপানকে 
এখনে! প্রতিরোধ করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলের সংগেই তারা একাবন্ধ হবেন 
এবং পার্টির মধ্যেকার 'বামপন্থী' স্থবিধাবাদের অবশ্যই তারা বিরোধিতা 
করবেন! 

তাই রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসঙ্গে আমর! যুক্তত্রপ্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার 
লংস্থার পক্ষপাতী; কমিউনিস্ট পার্টির বা অন্ত যেকোন পার্টিই হোক, 
একদলীয় একনায়কত্ের আমর! পক্ষপাতী নই; বরং আমর! সমস্ত" রাজ- 
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নৈতিক ধল ও গ্রুপ, জীবনের সকল স্তরের জনসাধারণ ও সকল দশস্ত্র বাহিনীর, 
অর্থাৎ ঘুক্তক্রণ্টের রাজনৈতিক ক্ষমতারই আমরা পক্ষপাতী, পক্ষপাতী আমরা 
এদের সকলের সংযুক্ত একনায়কত্বের । শক্রকে এবং ক্রীড়নকদের শাসনকে 
ধ্বংস করার পর শক্রর কবলিত এলাকার পশ্চা্র্তী অঞ্চলে ঘখনই আর! 
জ্বাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা গড়ে তুলব, তখনই আমাদের পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের “তিনটি এক-ততীয়াংশের' 
পদ্ধতি অন্রুসরণ করতে হবে, যাতে করে কমিউনিস্টগণ সকল সরকাবা ৪ 
জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্তার শুধুমাত্র এক-তৃতীয়াংশ আসন গ্রহণ করবে 
বং বাকি দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাবেন সেইসব জনসাধারণ ধারা প্রতিরোধ ও 
গণতস্ত্বের পক্ষপাতী, তা তারা অন্যান্য পার্টির ও গ্রপের সদশ্য হোন বা নাই 
হোন । ঘর্দি কেউ আত্মসমর্পণের পক্ষপাতী না৷ হন এবং যদি তিনি কমিউনিস্ট- 
বিরোধী না, হন, তাহলেই তিনি সবকারের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে 
পারবেন । প্রতিটি রাজনৈতিক পার্ট ও গ্রপেরই অন্তিত্বেক অর্ণিকার থাকবে 
এবং ঘতক্ষণ তারা আত্মসমর্পণের পক্ষপাতী হবেন না এনং কমিউনিস্ট-বিবোধা 
হবেন না, ততক্ষণ তারা জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতাব অধীনে তীদের 
কার্ধকলাপ চালিয়ে ঘেতে পারবেন । 

সশস্ত্র বাহিনীর প্রশ্নে আমাদের পার্টির বিবুতিতে এ কথা পবিষ্কার করে 
গেওয়া হয়েছে ষে, কোন “মিত্র বাহিনীতে আমাদের পার্টিসংগঠন প্রসাবিত 
না করার' সিদ্ধান্ত আমরা মান্য করে চলব । আঞ্চলিক ধে পার্টি-সংগঠন গুলো 
এই সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে মান্ত করেনি, তারা অবিলম্বে »পারটি শ্রর্পরে নেবে | 
যেসব সশস্ত্র ইউনিট অষ্টম রুট বাহিনী অথবা নতুন চতুর্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে 
সশস্ত্র মংঘয শুরু করবে না, তাদের সকলের প্রাতিই আমাদের বন্ধুত্বের মনে (ভাব 
গ্রন্থ করতে হবে । এমনকি যেসব সৈন্যদল “সংঘর্ষ বাধিয়েছিল, তারা যখনই 
ভা বন্ধ করে দেবে, তখনই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পুনঃপ্রতি্' কবতে 
হবে । সশস্ত্র বাহিনীর প্রসঙ্গে এই হচ্ছে আমাদের যুক্তফ্রণ্টেব নীতি 

অন্যান বিষয়ে, তা আধিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অথৰা “শক্ষাগত 
কিংবা গুপ্তচর-বিরোধী বিষয় যাই হোক না কেন, প্রতিরোধের স্বার্থে বিভিন্ধ 
শ্রেখীর স্বার্থের ন্গতিসাধন করে ফুক্তত্রণ্টের নীতিই আমাদের অন্থলরণ করতে 
হবে এবং ছক্ষিণ ও “বামপন্থী এই উভয়বিধ স্বিধাবাদেরই বিরোধিতা করতে 
হযে ॥ 
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আন্তর্জাতিকভাবে সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে পরিণত হচ্ছে এবং 
তা থেকে যে চুড়ান্ত গুরুতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট স্থষ্টি হয়েছে তা 
'অনিবাবভাবে বহু দেশে বিপ্লবের আকাবে ফেটে পড়বে । আমর যুদ্ধ ও 
বিপ্লবের এক নতুন যুগে রয়েছি। ঘে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধের 
তাণ্ডবে জড়িষে পড়েনি, তা বিশ্বের সকল নিপীভিত জনগণ ও নিপীড়িত 
জাতির সমর্থক | এই অবস্থা গুলো চীনের প্রাতিরোধ যুদ্ধের পক্ষে সহায়ক । 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণের বিপর্দ আগের যে-কোন সময়ের চেয়ে বেশি 
গুরুতর, কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণের প্রস্ততি হিসেবে 
জাপানী সাম্ত্রাজাবাদীরা চীনের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণকে তীব্রতর কৰে 
তুলছে । আব এব ফলে দোদুলামান শক্তিগুলোর কেউ কেউ স্থুনিশ্িতভাবেই 
আত্মসমর্পণের জন্ বাগ্ৰ হয়ে উঠবে । যুদ্ধের চতুথথ বছরটি সবচেয়ে কঠিন 
একটি বছর হবে । আমাদের কাজ হবে সমস্ত জ্াপ-বিরোধী শক্তিগ্তলোকে 
ধকাবদ্ধ করা, আম্মসমর্পণকামীদেব বিরোধিতা করা, সমস্ত বাধাবিপত্তি 
অতিক্রম করা এব; দেশজোড়া প্রতিরোধে বিচলিত থাকা । সকল 
কমিউনিস্টকেই মিড মনোভাবাপন্দ দলগুলি ও “সনাবাহিনীসমহের সংগে 
ধকাবদ্ধ হরে এই কতবা স্থুসম্পন্ধ কবতে হবে । আমর স্থির বিশ্বাস রাখি ষে, 
আমাদ্র পার্টির সকল সদন্টের, বন্ধু দল ও সেনাবাহিনী এবং সমগ্র জনগণের 
একাবদ্ধ প্রয়াসের মধা দিয়ে আমরা আত্মসমর্পণকে প্রতিহত করতে, বাধাবিস্বকে 
জয় করতে, জাপানী আক্রমণকারাদের বিদায় করে দ্রিতে এবং আমাদের 
হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে সফল হব। আমাদের প্রতিরোপ-যুছ্ছের সম্ভাবনা 
প্রকৃতপক্ষে খুবই উজ্জল । 
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কর্মনীতি সম্পর্কে 


২৫শে ডিসেখর, ১৯৪, 


কমিউনিস্ট-বিরোধা আক্রমণের বর্তমান তীব্রতা বদ্ধিব মুখে আমানের 
গৃহীত কর্মনীতি প্রচণ্ড নির্ধারক গ্ররুত্সম্পন্ন । কিন্তু অনেক কর্দীত এট! 
উপলব্ধি করতে পারছেন ন! যে, পার্টর বর্তমান কর্মনীতি কৃষি-বিপ্রধের সময়কার 
কর্মনীতির থকে আলণ | এ কথা মনে রাখতে হবে ষ জাপ-ধিরোধী 
প্রতিরোধ-যুদ্ধের সমগ্র পথায় জুড়ে পার্টি “কান অবস্থাতেহ তার যুক্তফ্র্টের 
কর্মনতি পাণ্টাবে না, এবং কৃষি-বিপ্রবে সময্কান দশ বছরে গৃহাত বন 
কর্মনীতিকেই আজ আব প্রয়োগ কর] চলবে ন। শিশেষতঃ, কষি-বিপ্রবের শেষ 
দিককার বন্দ উগ্র-ধাঘ কর্মণীতি শুধু আজকেই পুবোপুরি অচল নয়, এমনকি 
তধলে+ সপুলি হুল ছিল । চীন বিপ্লব ষে একটি আধা-ও্পনিবেশিক দেশেব 
বৃছোয়। গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সেট। ষে দীঘস্তারী__ এই দুটি মৌলিক বিষষ়্ 
বুঝবার বার্থতা “থকেই ওই ভূল কর্মনীতিগুলি উদ্ভুত হয়েছিল । ষেমন, এই তত্ব 
গাড়: করবা হয়েছিল যে, কুওমিনতাঙের পঞ্চম “অবরোধ ও দমন? অভিযান এবং 
আমাক প্রতাভিধানই চিল প্রতিবিপ্রব ও বিপ্রবেব মধ্যেকার নির্ধারক 
যুদ্ধ: পুক্দিপাতশ্রেণাকে | শ্রম ৩ ট্যান্স-সম্পকিত উপ্রবাম কর্মনীতি ) এবং ধনী 
কৃষকদেবকে (নক জমি বরা কবে ) অর্থনৈতিকভাদব উৎখাত , জমিদারদের 
শালীবিক উৎধাত (কোন জমিই তাদের জন্য বরাদ না করে), বুদ্ধিজীবীদের 
ওপব আক্রমণ; প্রতিবিপ্রবীদের দমন করার বাপারে 'বামপন্থী' বিচ্যুতি 
বাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলির ওপর কমিউনিস্টদের একচেটিয়া আধিপতা, 
গণ-শিক্ষার লক্ষা হিসেদে কমিউনিজমের ওপর প্রাধান্য দেওয়া, ভগ্রবাহ 
সামরিক কর্মনীতি ( বড় বড় শহরের ওপর আক্রমণ এবং গেরিলাযুদ্ধের ভূমিকার 
অস্বীকৃতি) , “শ্বত এলাকার কাজে পুৎসীয় (0805010150) 7 শৃংখলা বক্ষার 
নামে কমরেডদেব ওপর আক্রমণ১- -এইসব উগ্র-বাম কর্মনীতি হচ্ছে 'বামপন্থী' 
স্ুবিধাবাদেরই অভিবাক্তি, বা প্রথম মহান বিপ্লবের যুগের শেষের দিকের চেন 


চীনের কমিউনিই পার্টির বেজীয় কমিটির পক্ষে কমরেড মাও সে-তু্ত পার্টির আভান্তরীণ 
এই নির্দেশটি রচন। করেন। 
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'স্ু-সিউর দক্ষিণপন্থী স্ববিধাবাদের ঠিক বিপরীত । প্রথম মহান বিপ্রবের যুগের 

শেষের দিকের কর্মনীতি ছিল শুধু মৈত্রী, কোন লড়াই নয়, এবং কৃষি-বিপ্লবের 
শেষের দ্বিকের কর্মনীতি ছিল শুধু লড়াই, কোন মৈত্রী নয় (কেবলমাত্র 
কলষকদের মধ্যে একেবারে নীচের স্তরে ছাড়া )-_এ ছুটিই হুল উগ্র কর্মনীতির 
জ্বলত্ত উদাহরণ । এই উভয় উগ্র কর্মনীতিই পার্টি ও বিপ্লবের প্রভূত ক্ষতিসাধন 
করেছিল । 

আমাদের বর্তমান জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফণ্টের কর্মনীতি বেমন শ্রধু 
মৈত্রী ও কোন লড়াই নয়__এমন নয়, তেমনি শুধু লড়াই, কোন ঠমত্রী নয়__ 
এমনও নয়, এটা হচ্ছে লড়াই ও মৈত্রী ছুটোরই সংমিশ্রিণ। স্থনিদ্দিষ্ট অর্থে 
এ হল : | 

(১) সমগ্র জনসাধারণ ধারাই প্রতিরোধের পক্ষে ( অর্থাৎ, সমস্ত জাপ- 
বিরোধী শ্রমিক, ক্লুষক, সৈন্য, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী এবং বাবসায়ীরা ) তাদের 
সবাইকে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তক্রণ্টে এঁক্যবদ্ধ হতে হবে। 

(২) যুক্তক্রন্টের মধ্যে আমাদের কর্ষনীতি হবে স্বাধীন ও নিজন্ব উদ্যোগের 
কর্মনীতি, অর্থাৎ এঁকা ও স্বাধীনতা উভয়ই চাই । 

(৩) সামরিক রণনীতি বিষয়ে আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে এঁক্যবদ্ধ রণ 
নীতির কাঠামোর মধ্যে আমাদের নিজন্ব উদ্যোগে ও স্বাধীনভাবে গেরিলাযুদ্ধ 
পরিচালন। ; গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে মূল ভিত্তি, কিন্তু অনুকূল পরিস্থিতিতে চলমান 
ষুদ্ধ পরিচালনার কোন স্থযোগই হারালে চলবে ন। 

(8) কমিউনিস্বিরোধী গোৌড়াপস্থীদের বিরুদ্ধে লভাইয়ে আমাদের 
কর্ষনীতি হচ্ছে দ্বন্বের সুযোগ গ্রহণ করা, বেশির ভাগ লোককে দলে টেনে 
নেওয়া, ম্বল্পসংখ্যকের বিরোধিতা করা, একে একে শক্রকে ধ্বংস করা এবং 
সঠিক ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে লড়াই চালানে!, লভাই চালানো আমাদের 
স্থযোগ-স্থবিধা অন্থসারে এবং সংঘমের সংগে । 

(৫) শক্র-অধিকৃত এবং কুওমিনতাঙ-শাসিত অঞ্চলে আমাদের কর্মনীতি 
হচ্ছে একদিকে যুক্তফ্রণ্টের ঘতটা সম্ভব ব্যাঞ্তি ঘটানো, অন্যদিকে গোপনভাবে 
কান্ধ করার জন্য হ্বনির্বাচিত কমরেভদের ঠিক কর।। লড়াই ও সংগঠনের 
রূপ কি হবে সে সম্বন্ধে আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে এই যে, বহুদিন ধরে আমাদের 
স্থনির্বাচিত কমরেডরা. গৌোপনভাবে কাঁঞজজ করবেন, শক্তি সঞ্চয় করবেন এবং 
সুঘোগের অপেক্ষা করবেন। 
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(৬) আমাদের দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ শ্রেণী-বিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের 
মূল কর্মনীতি হচ্ছে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিকাশমাধন করা, মধ্যবর্তী ত্যরের 
শক্তিগুলোকে জয় করে আনা এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী গৌড়াপস্থী শক্কি- 
গুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেল! । 

(৭) কমিউনিস্ট-বিরোধী গৌড়াপস্থীদের সম্বন্ধে আমাদের কর্ষনীতি হচ্ছে 
এক্যবদ্ধ হওয়ার ছৈত বিপ্রবী কর্মনীতি- যতক্ষণ পর্যস্ত তারা জাপানের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধের পক্ষে থাকছে ততক্ষণ তাদের সংগে আমাদের একা বজায় রাখা, 
এবং যখনই তারা কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করবে, তখনই তাদের 
বিচ্ছিন্ন করে ফেল। ! তাছাড়া, জাপ-প্রতিরোধের ব্যাপারেও এই গোড়াপন্থী- 
দের দ্বৈত চরিত্র বর্তমান, এবং যতক্ষণ তার। প্রতিরোধের পক্ষে থাকছে, 
আমাদেব কর্মনীতি ততক্ষণ হবে তাদের সংগে একা গভার, এবং যখনই 
তারা দোছুল্যমানতা প্রকাশ করেছে (যেমন, জাপ-হানাদাবদেরু সংগে মিলে 
ওয়াং চিং-ওয়েই ও অগ্ঠান্ত বিশ্বাসঘাতকদের বিরোধিতার অনিচ্ছা প্রকাশ 
করছে ) তখনই আমাদের কর্মনীতি হুবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, তাদের 
বিচ্ছিন্ন করে ফেলা । কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতার ব্যাপারেও যেহেতু 
তাদের দ্বৈত চরিত্র আছে, আমাদের কর্মনীতিরও সেইহেতু থাকবে দ্বেত 
চরিত্র, যতক্ষণ পধন্ত তারা কুওমিনতাঙ কমিউনিস্ট সহযোগিতায় বিষয়টিকে 
সম্পূর্ণ ভাঙন ধরাতে চাইবে না, 'আমাদের কর্মনীতিও থাকবে তাদের সংগে 
ধ্রকাবদ্ধ থাকার, কিন্তু যখনই তারা স্ষেচ্ছাচারাঁর মতো আমাদের পার্টির 
ওপর ৪ জনগণের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাবে, আমাদের কর্মনীতিও হবে 
তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, তাদের বিচ্ছিন্ন করে ৬৮1 | এই দ্বৈত চরিত্রের 
বাক্তিদের সংগে বিশ্বাসঘাতক ও জাপপন্থী ব্যক্তিদের আমরা আলাদ] করে দেখি । 

(৮ এমনকি বিশ্বাসঘাতক ও জাপপন্থীদের মধোও দ্বৈত চরিভ্রের 
বাক্রিবর্গ আছে, যাদের প্রতি একইভাবে আনাদের বিপ্লবী দ্বৈত কর্মনীতি 
প্রয়োগ করা উচিত। তারা যতটা জাপপস্থী, আমাদের ততটাই তাদের 
বিরুদ্ধে লড়তে হবে, তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। কিন্তু তাদের 
ঘতটা দোছুল্যমানতা থাকবে, আমাদেরও কর্মনীতি ততটাই হবে তাদেরকে 
আমাদের দিকে টেনে আনা, তাদের জয় করা। এই ধরনের ব)ক্তিদের আমরা! 
ওয়াং চি-ওয়েই, ওয়াং ই-তাং২ এবং শি উ-সানের? মতো ৮ বিশ্বাস- 
ঘাতকদের থেকে পৃথক করে দেখি। 
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(৯) প্রাভিরোধের বিরোধী জাপপস্থী বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের থেকে 
প্রতিরোধের সমর্থক ব্রিটিশপন্থী ও মাফ্ষিনপন্থী বৃহৎ জমিদার ও বুছৎ বুর্জোয়াদের 
পৃথক করে দেখতেই হবে ; অনুরূপভাবে প্রতিরোধের সমর্থক কিন্তু দোছুলাচিন্ত, 
একতার অভিলাধী কিন্তু কমিউনিস্ট-বিরোধী বৃহৎ জমিদার এবং বৃহৎ 
বুর্জোয়াদের জাতীয় বুজোয়া, যাঝারি.ও ছোট জমিদারগোরঠী ও আলোকপ্রাপ্ত 
অভিজ্ঞাতবর্গের থেকে আলাদা করে দেখতেই হবে, যাদের হ্বৈত চরিত্র খুব 
পরিসষ্ফুট হয়ে ওঠেনি । এইসব পার্থকোর ওপরে ভিত্তি করেই আমরা আমাদের 
কর্মনীতি তৈরী করে থাকি । উপরে বণিত শ্রেণী-সম্পর্কের পূথকীকরণ থেকেই 
এই বিভিন্ন ধরনের গ্রহণযোগ্য কর্মনীতি নির্ণীত হয়ে থাকে । 

(১০) একই পদ্ধতিতে সাম্রাজ্যবাদের বিচার আমরা করে থাকি। 
কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত ধরনের সাম্রাজাবাদেরই বিরোধী, কিন্তু আমরা চীনের 
ওপর এখন আক্রমণ চালাচ্ছে এমন জ্বাপ-সাআজ্াবাদকে সেইসব সামত্রাজাবাদী 
শত্তিগুলো থেকে আলাদ] করে দেখি যারা এখন আক্রমণ চালাচ্ছে না, পৃথক 
করি জাপানের বিরোধী ব্রিটিশ ও মাকিন সাম্রাজাবাদকে জাপ-সাম্্রাজ্জাবাছদব 
সাকরেদ জার্মান ও ইতালার সাত্রাজাবাদ থেকে বার! “মাঞ্চকুওকে স্বীকার কবে 
নিয়েছে, পৃথক করি বিগতদিনে দুর প্রাচ্যে মিউনিক কর্মনীতি অন্ুসন্ণ করে 
চীনের জাপ-প্রতিরোধ অবদমন করতে ইচ্ছুক সেদিনের ব্রিটেন ও মাকিনকে 
সাম্প্রতিক ব্রিটেন ও মাকিন থেকে ধারা তৎকালীন অনন্ত কর্মনীতি 
পরিত্যাগ করে বর্তমানে চীনের প্রতিরোধের পক্ষে দাভিয়েছে : আমাদের 
কৌশল এক এবং একই নীতি থেকে উদ্ভৃত, এবং তা হল : দ্বন্দের শ্তযোগ গ্রহণ 
কর, বসকে নিজের দ্রিকে টেনে নাও, স্বল্পলংখ্যকের বিবোপিতা কব এবং 
শক্রকে এক এক করে ধ্বংস কর । আমাদের পররাষ্ট নীতি কুওমিনতাঙের নীতি 
থেকে পৃথক | কুওমিনতাও বলে থাকে যে, “শক্র মাত্র একটাই, আর সবাই বন্ধু; 
জাপান ছাড় সব দেশকেই সে সমপযায়ে বিচার করে, কিন্তু আসলে কুওমিনতাঙ 
হুল ব্রিটিশপন্থী, মাফিনপন্থী । কিন্তু আমাদের কয়েকটি পার্থকা করতেই হবে, 
প্রথমতঃ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মধো পার্থক্য, দ্বিতীয়তঃ 
একদিকে ব্রিটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যদিকে জার্মান ও ইতালীর মধো 
পার্থকা ; ভূতীয়তঃ, ব্রিটেন ও মাকিনের জনগণ ও তাদের সাস্ত্রাজাবাদী 
লরকারের মধ্যে পার্থক্য; এবং চতুর্থতঃ, ব্রিটেন ও মাফিনের দূর প্রাচোর 
সিউনিক তৈরী করার সময়ের কর্মনীতি ও তাদের বর্তমান অন্ধুস্থত কর্ধনীতির 
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-সখ্যে পার্থকা । এইসব পার্থক্যের ওপর আমাদের কর্শনীতি আমরা ততরী করি। 
কুওমিনতাঙের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তুলনা করলে আমাদের মূল লাইন ধরাডাচ্ছে 
এরমম : আত্মনির্ভরতার নীতির ওপর দীাভিয়ে ও স্বাধীনভাবে যুদ্ধ পরিচালনা 
করে সমস্তরকম বৈদেশিক সাহাধাকে বাবহার করা, এবং এহ নীতিটি 
পরিতাগ করে কুওমিনতাঙের মতো বৈদেশিক সাহায্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
করতে গিয়ে একবার এই সাম্রাজ্যবাদী ব্লক, আরেকবার অন্যটির 9পর নির্ভর 
কর নম্ব । 

আমাদের বছ পার্টিকম্মীর মধ্যে রণকৌশলের বিষয়ে এবং তগপ্রস্থত 
'বাম ও দক্ষিণ দোছুলাচিন্ততার £ঘস্ব উল্টো বারণ বিদ্যমান তার মূল দূরীভূত 
করার জন্য আমাদের পার্টির অতীত এ বর্তমানের কর্মনীতির পরিবর্তন ও 
বিকাশসাধনেব বিষয়টি সবদিক দিয়ে ৪ সমন্বিতভাবে যাতে তারা বুঝতে 
পারে, েজন্য তাদ্দেরকে সাহাধ্য করতে হবে । উগ্রবাম দৃ্টিঙ্গি গগুগোল 
স্থ্টি করছে এবং এখনো! পবস্থ পার্টির মধো এটা হচ্ডে প্রধান বিপ্ । কুমিন- 
ভাঙ অঞ্চলে বন্ছদিনবাপা শ্নিবাচিত কমবেডদর দ্বারা গোপনভান্ে কাক 
করা, শক্তি সঞ্চয় করা এবং স্বঘোগের প্রতীক্ষায় থাকার পার্ট কর্মনীতিটি বন্থ 
নভাই গ্তরুহপূণভাবে কাষকরী করতে পাঁবছেন নী, কারণ তারা কুওমিন- 
ভাঙের কমিটনিস্ট-বিরোধা কর্মনীতির গ্রুত্ব সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারছেন 
না, একই সময়ে, এমন আনেক কমরেড আছেন, ধাবা যুক্তস্রণ্টেব বিস্তাব- 
সাধনের কর্মনীতিটিও কাষকরী করতে পারছেন না, কারণ তাঁদেব মবকিছুর 
নিচার-বিবেচনা অতিসারলা ঢু, সমগ্র কুওমিনতাউই তাদের কাছে সম্পূ 
নৈবাশ্তজনক, এবং “মই কারণে কষে কবণীষ তা আবু তার! বুঝে উঠতে 
পারছেন না। একই ধরনের অবস্থা জাপ-অধিকৃত অঞ্চলেও বিরাজ করছে । 

কুওমিনতাঁঙ অঞ্চলে এবং জাপ-বিরোনী ঘাঁটি অঞলে “ৰ হক্ষিণপন্থা 
দৃষ্টিভঙ্গি এক মময়ে অত স্থ গ্রকত্বপূর্ণভাবে বিস্তৃত ছিল, বর্তমানে যলগতভাবে 
তা পরাভৃত হয়েছে, & মত ধারা পোষণ করতেন, তারা সংগ্রাম বিবজিত 
মৈত্রীর ওপর জোর দ্রিতেন, জ্বাপ-প্রতিরোধে কুওমিনতাঙের ভভূমিকাকে 
অতিরিক্ত বড করে দেখতেন, এবং সেই কারণে কুওমিনতাও ও কমিউনিস্ট 
পার্টির ঘবোকার নীতিগত পার্থকাটি তাদ্রে চোখে মুছে “যতো, ফুক্তফ্রণ্টের 
মধো স্বাধীনতা ও উদ্যোগের কর্ষনীতিটি তারা প্রতাখ্যান করতেন, বুহৎ 
জমিদার ও বৃহৎ বুক্দোয়াদের এবং কুওমিনতাঙের দাবি মেনে নিয়ে সমবণতা 
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করতেন, অত্যন্ত সাহলিকতার সংগে জাপ-বিরোধী বিপ্লবী শক্কির বিদ্কৃতিসাধন 
না করে এবং কুওমিনতাঙ্ডের কমিউনিস্ট-বিরোধী ও কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি 
প্রতিহত করার কর্মনীতির বিরুদ্ধে না রুখে দাড়িয়ে তারা নিজেদের হাত-প! 
নিজেরাই বেধে রাখতেন । ১৯৩৯-এর শীতকাল থেকে বন্ুস্থানে কিন্ত একটা 
উগ্রবাম ঝোক মাথা তুলছে, এবং এটি উদ্ভূত হয়েছে কুওমিনতাঙ সৃষ্টি 
কমিউনিস্ট-বিরোধী “সংঘর্ষের এবং এর বিরুদ্ধে আকত্মরক্ষার্থে আমাদের 
লড়াইয়ের ফলস্বরূপ । এই ঝেকট1 কিছুটা দূর কর! গিয়েছে বটে, কিন্ধ 
এখনো পযন্ত তা৷ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি, এবং এখনো বহুস্থানে স্থনিদিষ্ট কর্ষনীতির 
মধ্য এটি প্রকাশ হয়ে পড়ে । স্থতরাং এখনই আমাদের বিচার-বিবেচন। করে 
্নির্দি্ কর্মনীতি নিণয় কর প্রয়োজন । 

যেহেতু কেন্দ্রীয় কমিটি ইতিমধ্যে স্থনিরিষ্ট কর্মনীতি সংক্রান্ত নির্দেশ প্রেরণ 
করেছেন, এখানে এখন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল £ 

রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থ। । “তিনটি এক-তৃতীয়াংশের পদ্ধতিটি', ষে 
পদ্ধতি অনুসারে রাজনৈতিক সংস্থাসমৃহের মধ্য আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির 
অবস্থান মাত্র এক-তৃতীয়াংশ, এবং সেখানে অ-কমিউনিস্টদেরও টেনে আনা- 
হয়েছে, ত। দৃঢ়ভাবে কাধকরা করতেই হবে। উত্তর কিয়াংস্থর মতো অঞ্চলে, 
যেখানে আমরা সবেমাত্র জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির সংস্থা- 
মমৃহ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি, সে সকল স্থানে কমিউনিস্টদের সংখানুপাত 
এমনকি এক-তৃত্য়াংশেরও কম ইতে পারে । পেটি-বুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়া॥ 
এবং আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গ, ধারা কমিউনিস্ট বিরোধিতায় কার্যকরী 
ছূমিকা গ্রহণ করছেন না, তাদ্ধের সরকার ও গণপ্রাতিনিধি-সংস্থাসমূহের কাজে 
টেনে নিতে হবে, এবং যেসব কুওমিনতাঙের সদশ্ত কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী 
নন, তাদেরও টেনে নিতে হবে । এমনকি দক্ষিণপন্থীদেরও আমরা গণপ্রতিনিধি- 
সংস্থাসমৃহে যোগ দিতে দেব । কোনভাবেই আমাদের পার্টি সবকিছুর ওপর 
একাধিপত্য করবে না । কমিউনিস্ট পার্টির এক-পার্টি একনায়কত্ প্রতিষ্ঠার 
* জন্য বৃহৎ মুৎনুন্দি বুর্জোয়া ও বুহৎ জমিদারশ্রেণীর একনায়কত্ব আমর ধ্বংস 
কৰে দিচ্ছি না। 

শ্রম নীতি । জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর পৃর্ণোন্ধম যদি জাগ্রত 
করতে হয়ঃ তবে তাদের জীবিকার উন্নতিসাধন নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু 
আমাদের উগ্রবাম কোক থেকে নিবৃত থাকতেই হবে; অতিরিক্ত মন্জুরী, 
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যেমন বৃদ্ধি করা চলবে না, কাজের ঘণ্টাও (তেমনি খুব কমানে। চলবে ন|। 
বঙমান অবস্থায় চীনে ৮ ঘণ্ট। কাজের সময়স্থ্চী সবত্র প্রয়োগ কর] চলবে ন| 
এবং কোন কোন ডৎ্পাদ্ন-শিল্পে ১* ঘণ্ট1 কাজের সময় চালু থাকতে 
দিতে €বে। অস্তান্ত উত্পাদন শিল্পে অবস্থা অনুযায়ী শ্রমদিবস ঠিক করতে 
হবে। শ্রম ও পু'জির মধ্যে একট! ছুক্তি সম্প'দিত হলে শ্রমিকরা শ্রম-শৃংখল। 
মেনে চলবেন এবং ধনতস্্রকে কিছুট। মুনাফা অর্জন করতে দিতেই হবে। তা 
না হলে কারথানাগুলি ৎন্ধ হয়ে যাবে, যার ফলে ফুদ্ধ পরিচালনায়ও সাহায্য 
হবে না, শ্রমিঝরাও সুবিধে পাবেন না । বিশেষ করে, গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকদের 
জীবিকার স্তর ও মজুরী অতি অচ্চত্তরে তোল! উচিত হবে না, তাহলে কৃষকদের 
নিকট থেকে অভিযোগ উঠবে, শ্রনিকদের মধ্যে বেকারী সষ্টি হবে, এবং 
উৎপাদনের অবনতি ঘটবে । 

ভুঁম নীতি। পার্টি-সভ্য ও কৃষকদের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে 
যে, এট পরিপূর্ণ কৃষি-বিপ্রবের সময় নয়, এবং কৃষি-বিপ্রবের সময় যেসব 
ব্যবহাবজী গৃহীত হয়েছিল, আজকে তার প্রয়োগ চলতে পারে না । একদিকে 
আমাদের বর্তমান কর্মনীতি হবে জযিদারর] যাতে খাজনা! ও নদ হুদ করার 
চু'ক্ত করে তার ব্যবস্থা করা, কারণ তাহলে কৃষকদের বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে 
জাপ-প্রতিরোধের উদ্যোগ বুদ্ধি পাবে, কিন্তু এই হাসের মাত্রা খুব বেশি করা 
চলবে না। সাধারণভাবে, খাজন৷ হাস হতে পারে শতকরা ২৫ ভাগ, এবং 
জনগণ যদি আরও হাস চান, তবে বর্গা্দার কষক শশ্তের ৬* থেকে ৭* ভাগ 
বাখতে পারেন, তবে তার বেশি কিন্তু নয় । খণের ওপর স্বদের হার এমনভাবে 
স্বাস করা উচিত হবে না, যাতে বাকির কারবার একেবারে বন্ধ হয়ে যাক়। 
অন্তদিকেঃ আমাদের নীতি এমন চুক্তি সম্পাদনের পক্ষে হবেঃ যাতে কৃষকরা 
খাজনা ও স্থদ দিয়ে দেন এবং জমিদাররা জমির ও অস্ঠান্ত সম্পত্তির ওপর 
তাদের অধিকারসত্ব নিয়ে বাস করতে পারে। মদের হারও এত হাস কর! 
হবে না যাতে কৃষকদের পক্ষে খণ পাঁওয়৷ অগস্ভব হয়, এবং পুরানো হিসেবের 
এমন বন্দোবস্ত করা হবে না যাতে কৃষকরা তাদের বন্ধকী জমি বিন! পয়্সাক়্ 
পেয়ে যায়। 

কর নীতি। কর ধার্য আয়ের ওপর নির্ভরশীল হবে। যার] খুব দরিস্্র 
তারাই শুধু করের দার থেকে মুক্ত থাকবে, আর সবাইকে রাষ্ট্রের হাতে কর 
দিতে হবে, যার অর্থ হল করভার বহন করতে হবে শ্রমিক ও কুবক সহ শতকরা 
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৮* ভাগেরও ওপর জনগণকে শুধু জমিদার ও পুজিপতিরাই তা সম্পূর্ণভাবে 
বহণ করবে না। জনসাধারণকে গ্রেপ্তার করে তাদের ওপর জরিমানা বসিয়ে 
তাআদায় করে সামরিক বাহিনীর ব্যপ্রভার মেটানোর পদ্ধতি একেবারেই 
বন্ধ করে দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তৈরী না হচ্ছে, 
ততক্ষণ পর্যস্ত কের ব্যাপারে চলিত কুওমিনতাঙের কর পদ্ধতির প্রয়োজনীয় 
রদবদল করে আমর] তা চালু রাখতে পারি। 
গোয়েন্দা-বিরোধী নীতি। প্রমাণিত বিশ্বাসঘাতক ও কমিউনিস্ট- 
বিরোধীদের অত্যন্ধ দৃঢ় হত্তে আমর! দমন করব, তা৷ না করলে জাপ-বিরোধী 
বিপ্রবা শক্তিসমূগকে আমরা রক্ষা! করতে সক্ষম হব না। কিন্তু তাই বলে প্রচুর 
হত্যাকাণ্ড নিশ্চিতই চলবে না, এবং কোন নির্ধোষ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা 
চলবে না । দোছুল্যচিত্ত ব্যক্তিদের এবং অনিচ্ছুক অন্গসরণকারীদের নরমভাবে 
বিচার করতে হবে । অপরাধীদের ক্চারে প্রাণদণ্ড একেবারেই রহিত করতে 
হবে) সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপরই জোর দিতে হবে, শ্বীকারোক্তি হলেই ত] বিশ্বাস 
করে নেওয়া চলবে না। জাপানীদের হাত .থকে বা কমিটনিস্ট-বিরোধী 
পুতুল সৈল্তবাহিনীর হাত থেকে ধৃত টস'নকদের ছেড়ে দেওয়াই হচ্ছে আমাদের 
নীতি। তবেযার' জনগণের প্রতি তিক্ত ঘ্বণা পোষণ করে কেবল তাদের 
ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য হবে না, এবং তারা মৃত্যুদণ্ড প:বে, তবে অবশ্যই সেই 
মৃত্যুদণ্ড উচ্চ কর্তৃত্ব কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে। যেসব বন্দীর! প্রতি ক্রিয়াশীল 
শক্তির সগে হাত মেলাতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু আসলে যারা কমবেশি 
বিপ্রবের দিকেরই ব্যক্তি, তাদের বেশি বেশি সংখ্যায় জয় করে টেনে নিতে 
হবে আমাদের সামরিক বাহিনীতে কাজ করার জগ্ভ। অরশি্দের সব মুক্ত 
করে দিতে হবে, এবং তাদের যদি আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে দেখ! ফায় এবং 
তারা যদি আবার বন্দী হয় তবে তাদের আবার ছেড়ে দেওয়া! হবে। কোঁন- 
রকম অপমান আমরা তাদের করব না, তাদের ব্যবহারের জিনিসপত্র নিয়ে 
নেব না কিংবা তাদের কাছ থেকে কোনরকম দোষম্থালনের বিবৃতিও 
দ্াবি করব না, বরং কোনরকম পার্থক্য না করেই তাদের প্রতি বিশ্বস্ত 
ও দয়ার্্রচিত্তের ব্যবহার করব। যত প্রতিক্রিয়াশীলই তারা হোক না কেন, 
এই হবে তাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার। প্রতিক্রিয়ার মূল অংশকে 
বিচ্ছিন্ন করে ফেলার পক্ষে এই হচ্ছে সব থেকে কার্যকরী পদ্ধতি । যারা 
প্্রলত্যারী, তাদের মধ্যে ধারা অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী, তাদের ছাড়া 
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আর ধার] রইল, তার! যদি তাদের কমিউনিস্ট-বিরোধী অপকর্ম করা বন্ধ করে 
দেয়, তাদের নতুন ভূমিক! গ্রহণের স্বযোগ আমরা নিশ্চয়ই করে দেব; এবং 
তার] যদি ফিরে আসে, বিপ্লবে ষোগ দিতে চায়, তাদেরও গ্রহণ কর! যেতে 
পারে, কিন্তু পার্টির মধ্যে তাদের গ্রহণ কর! নিশ্চিতই চলবে না। জাপানী 
গোয়েন্দা ও চীনা বিশ্বাসঘাতকদের সংগে কুওমিনতাঙের সাধারণ গোয়েন্দাদের 
গুলিয়ে ফেললে চলবে না! ; দুটোকে পৃথক করে দেখতে হবে এবং যথোপযুক্ত- 
ভাবে তাদের সম্বঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারী ব| বেসরকারী সংস্থা 
গ্রেপ্তার করতে পারে--এই ব্যবস্থা চালু থাকার দরুণ যে বিশুংখল! ছড়িয়ে 
আছে ত1 বন্ধ করা৷ দরকার । যুদ্ধের প্রয়োজনে বিপ্রবী শুংখল! প্রতিষিত করার 
জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে যে সামরিক বাহিনীর মধ্যে যারা যুদ্ধে লিখ 
তারা ব্যতীত সবরকম গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেওয়া হবে শুধুমাত্র সরকারী 
বিচার বিভাগ বা! জননিরাপত্। সংস্থাসমূহের ওর । 

জনগণের অধিকার । এ কথাটি পরিষার করে ঘোষণা করতেই হবে 
ষে, প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিরোধী নয় এমন সব জমিদার ও পুরজিপতিদের শ্রমিক 
ও কৃষকদের মতো সেই একই ব্যক্তি-স্বাধিকার ও সম্পত্তির অধিকার, সেই 
একই ভোট প্রদানের অধিকার, বাকৃ-ম্বাধীনতা, সভা ও জমায়েতের অধিকার 
এবং রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ধর্মমত অনুসরণ করার অধিকার থাকবে । একমাত্র 
আভ্যন্তরীণ ধ্বংসকার্ষে লিপ্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে এবং যারা ঘাটি এলাকায় 
দাঙ্গা সংগঠিত করে তাদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্যই করবে, অন্ঠান্ত 
সবাইকে রক্ষা করবে এবং তাদের ওপর কোনরকম স্''যাত করবে না। 

অর্থনৈতিক নীতি। অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে আমর! শিল্প ও কৃষির বিকাশ 
ঘটাব এবং পণ্যবিনিময়ের ব্যবস্থা করব। আমাদের জাপ-বিরোধী ঘাটি 
অঞ্চলে যদ্দি পুঁজিপতিরা শিল্পসংস্বা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার জন্য আমরা 
তাদের উৎসাহিত করব । ব্যক্তি-মালিকানার শিল্পসংস্থাকে উৎসাহিত করতে 
হবে এবং বাস্ীয় শিল্পসংগ্কাকে অর্থনৈতিক একটি বিভাগ বলেই বিচার করতে 
হবে। এ সবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্বনির্ভরশীলতা৷ অর্জন কর! । কোন প্রয়োজনীয় 
শিল্পসসস্থারই যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকে প্রথর দৃষ্টি রাখতে হবে। 
কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের মূল প্রয়োজনের সংগে মিলিয়ে আমাদের শুল্ধ 
ও টাকাকড়ি বিষয়ক কর্মনীতি নিধারণ করতে হবে, এবং তা তার বিরুদ্ধগামী 
হবে না। বহুদিন ধরে যে ঘাটি এলাকাসমুছের অস্তিত্ব বজায় আছে, তার 
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মূল কারণই হচ্ছে এই যে, স্কুল ও কোনমতে ঠেক! দেওয়া! সংগঠন নয়_তার 
পরিবর্তে অত্যন্ত সুপরিকল্িত ও হিসেবী অর্থনৈতিক সংগঠন পরিচালন। কর 
হচ্ছে । 


সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক নীভি। যুদ্ধ পরিচালন! ও প্রসারতার 
জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও. নৈপুণ্যের বিকাশ এবং জনগণের মধ্যে জাতীয় 
গর্ববোধ ফুটিয়ে তোলার ভন্তই এই কর্মনীতিগুলির গুরুত্ব দেওয়া উচিত। 
বুর্োয়। উদ্ধারবাদী শিক্ষাবিদগণ, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকরা, বিদ্বান 
ব্যকিবৃন্দ ও শিল্পকর্মে নিযুক্ত নিপুণ ব্যক্তিদের আমাদের ঘাটি এলাকায় আসতে 
এবং হুল, সংবাদপত্র ও অন্তান্ত বিষয় পরিচালনায় তাদের সহযোগিতা নিতে 
হবে। আমাদের ক্কুলে সেইসব বুদ্ধিজীবীদের ও ছান্রদেরই আমরা গ্রহণ করব 
ইার। জাপ-বিরোধিতায় উৎসাহ দেখাচ্ছেন; তাদের আমরা হল্পকালীন শিক্ষা- 
ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষিত করে তুলব, তাদের নিযুক্ত করব সামরিক বাহিনী, 
সরকারী সংস্ক। বা গণ-সংগঠনের কাজে ; সাহসের সংগে আমরা তাদের টেনে 
নেব, তাদের কাজ দেব, তাদের উন্নত করে তুলব। প্রতিক্রিয়াশীলদের অন্প- 
প্রবেশের ভয়ে আমাদের অতি-সাবধানী বা ভীত হলে চলবে না। সন্দেহ 
নেই যে এদের কিছু কিছু ঢুকে পড়বেই, তা আটকানোও যাঁবে না, কিন্তু একটা 
সময় আসবেই, যখন কাজ ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এগুলোকে অবশ্থাই 
দূরীভূত করা যাবে। প্রত্যেকটি ঘাটি এলাকাতেই ছাপাখানা বসাতে হবে, 
পুত্তক-পুন্ডিকা ও সংবাদপত্র প্রকাশ করতে হবে এবং বিতরণ ও সরবরাহ 
ব্যবস্থা সংগঠিত করতে হবে। সম্ভবমত প্রত্যেক ঘাটি অঞ্চলেই কর্মীদের 
শিক্ষার জন্ত বড় ঝড় স্থল প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এবং এগুলো! সংথ]ায় ও 
আয়তনে যত বড় হয় ততই ভাল। 

' জামরিক নীতি । অষ্টম রুট ও নয়! চতুর্থ সামরিক বাহিনীর সর্বাধিক 
প্রসারত| আমাদের ঘটাতে হবে, কারণ একাই হচ্ছে চীন! জনগণের জাতীয় 
প্রতিরোধ-যুদ্ধ পরিচালনা ও এগিয়ে যাবার ব্যাপারে সব থেকে নির্ভরশীল 
সশস্ত্র বাহিনী । আমর! আক্রান্ত না হলে কুওমিনতাঙ্ডের সামরিক বাহিনীর 
ওপর চড়াও হয়ে কখনই আক্রমণ করব না--আমাদের এই নীতি আমরা 
অন্থসরণ করে চঙ্গব এবং তাদের সংগে বন্ধত্ব বজায় রাখার ভন্ক সর্বপ্রকার 
প্রচেষ্টা করব । আমানের সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার জন্ত আমাদের প্রাতি 
যেসব অফিসারদের সমর্থন আছে তাদের অষ্টম ও নয়া চতুর্থ বাহিনীতে টেনে 
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নেওয়ার জন্ত সবরকম? চেষ্টাই আমরা করব, ত1 তারা কুওমিনতাও বা পার্টি- 
বছ্িভুত-যাই হোক না কেন। আমাদের সামরিক বাহিনীর মধ্যে যেখানে 
কম্তি'নস্টর1 সংখ্যাধিক্টের দরুণ আধিপত্য করতে সক্ষম, সেখানে যখন 
পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্ত কিছু করতেই হবে। অবশ্তই “তিনটি এক- 
তৃতীয়াংশের পদ্ধতি” আমাদের প্রধান বাহিনীর মধ্যে চালু করা উচিত হবে 
না, কিন্ত যতক্ষণ পার্টির হাতে সামর্রিক বাহিনীর নেতৃত্ব থাকছে ( এটি কিন্তু 
চূড়ান্ত ও অলঙ্ঘনীয়ভাবেই প্রয়োজন ), সামরিক বাহিনী ও তার প্রযুক্কিবিষয়ক 
বিভাগসমূহ গড়ে তোলার জন্ত বহু সংখ্যক সমর্থকদের টেনে নিতে গিয়ে 
আমাদের সন্ত্রস্ত হওয়ার কোন কারণই নেই। এখন যখন আমাদের পার্টির ও 
সামরিক বাহিনীর আদর্শগত ও সাংগঠনিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্টিত হয়েছে, 
তথন বহু সংখ্যক সমর্থকদের টেনে নেওয়ায় কোনরকম বিপদের ভয় তো নেইই 
(অবশ্যই অন্তর্থাতীদের বাদ দিয়ে), বরং তা আমাদের অবশ্যকরণীয় কাজই হবে, 
কারণ তা না করলে সমস্ত দেশের সমর্থন আমরা পাব না, বিপ্লবী শক্তির 
প্রসারতা ঘটাতে সক্ষম হব না। 

যুক্তফ্রণ্টের জন্ত এবং তদনুসারে নির্দিষ্ট কর্মনীতিগুলি তৈরী করে নেওয়ার 
প্রয়োজনে সমস্ত রণকৌশলগত নীতিগুলিকে সংগ্র পার্টিকেই দুঢ়ভাবে প্রয়োগ 
করতে হযে। যে সময়ে জাপ্-হানাদাররা চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ সংহত 
করছে, খন বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়ার! তাদের উদ্ধত কর্মনীতি অনুসরণ 
করছে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ 
পরিচালিত করছে, তখন ওপরে বণিত রণকৌশলগত নীতিসমূহ এবং সুনির্দিষ্ট 
কর্মনীতিগুলিই হচ্ছে প্রতিরোধ-বুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার, যুক্রক্রণ্টের ব্যাপ্তি 
ঘটানোর, সমস্ত জনগণের সহাম্কভৃতি অর্জনের এবং পরিস্থিতিকে ভালর দিকে 
মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার একমাত্র পথ। যাই হোক, ভুল শোধরানোর জন্ত 
আমাদের ধাপে ধাপে এগোতেই হবে এবং তড়বড় করে অতি দ্রুত কিছু করে 
ফেলার বাসনয় আমরা এমন কিছুই করে বসব না, যাতে আমাদের কর্মীদের 
মধ্যে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়, জনগণের মধ্যে সন্দেহ জাগে, জমিদাবরা প্রতি- 
আক্রঘণ করতে পারে বা অন্তান্ত অবাঞ্চিত ঘটনা ঘটে । 


৬৫ 


টাকা 


১। এখানে যে কর্মনীতির কথা বল! হয়েছে তার জন্ত মাও সে-তুঙের 
নির্বাচিত রচনাবলী"র “আমাদের পার্টির ইতিহাসে কষেকটি সমস্যা! সম্পর্কে 
সিদ্ধান্তের পরিশিষ্ট; ইংরেজী সংস্করণ, পিকিং ১৯৬৫) তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪- 
২১৩ দ্রষ্টব্য। 

২। ওয়াং য়ি-তাং ছিল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের আমলের এক বড় 
আমল! এবং জাপপস্থী বিশ্বাসঘাতক । ১৯৩৬ সালে উত্তর চীনের ঘটনার পর 
চিয়াং কাই-শেক তাকে অবলর জীবন থেকে ফিরিয়ে এনে কুওমিনতাঙ 
সরকারে কাজ দেয়। ১৯৩৮ সালে সে উত্তর চীনে একজন জাপানী দালাল 
হিসেবে কাজ করে এবং ভূয়া উত্তর চীন রাজনৈতিক পরিষদের চেয়ারম্যান 
পদে নিযুক্ত হয়। 

৩। শিযু-সান ছিল একজন কুওমিনতাঙ যুন্ধবাজ প্রভূ । প্রায়শ:ই সে 
এক পক্ষ থেকে অন্ত পক্ষে চলে যেত। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হবার পর সে 
কুওমিনতাঙের দশম আমি গ্রুপের প্রধান সেনাবক্ষ্য ছিল, দক্ষিণ হোপেইতে 
জাপানীদের সংগে সহযোগিতা করেছিল এবং অষ্টম কুট বাহিনীকে আক্রমণ, 
জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতার গণতান্তিক সংস্থাসমূহকে ধ্বংস এবং 
কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীলদ্দের খুন কর! ছাড়া আর কোন কাজই করেনি। 


০০ 


দক্ষিণ আনছুই ঘটন] সম্পর্কে নিদে'শ ও বিবৃতি 


জাগ্গুয়ারী ১৯৪১ 


চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
বৈপ্নবিক সামরিক কমিশনের নিদেশ 


ইয়েনান, ২*শে জানুয়ারী, ১৯৪১ 


জাতীয় বৈপ্লবিক সেনাবাহিনীর নুন চতুর্থ বাহিনী প্রতিরোধ-যুদ্ধে তার 
বিশিষ্ট কাধকলাপের মধ্য দয়ে দেশে ও বিদেশে খ্যাত অর্জন করেছে। শক্রর 
বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করে সেনানায়ক হয়ে তিং চমকপ্রদ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি তা যখন নির্দেশ অশ্নসারে উত্তরদিকে 
অগ্রসর হচ্ছিল তখন এ সেনাবাহিনীটি জাপানের অনুগামী গোঠী কর্তৃক 
বিশ্বাসছষ্ঠার মতো আক্রান্ত হয়েছে এবং দেনানায়ক হয়ে যুদ্ধে আহত ও অবসন্ন 
হয়ে কারাগারে প্রেরিত হয়েছেন । সেনাবাইনীর চীফ অব স্টাফ চাং যু-ঈ-এর 
কাছ থেকে প্রাপ্ত তারবার্তার মাধ্যমে দর্ষিণ 'আনহই ঘটনার সমগ্র গতিধারা 
সম্পর্কে জানতে পেরে কমিশন তীব্র ক্রোধ এবং আমাদের কমরেডদের ব্যাপারে 
গভীর উৎকণ্ঠা গ্রকাশ করছে । প্রতিরোধ-যুদ্ধের ক্ষতিস।ধনের ভন্ত জাপানের 
অনুগামী গোষ্ঠীর বিরাট অপরাধের, জনগণের সশস্ত্র বাহিনীকে আক্রমণের 
ও গৃহযুদ্ধ শুরু করার মোকাবিলায় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা ছাড়াও কমিশন 
এতদ্বারা চেন ঈকে জাতীয় বৈপ্লবিক সেনাবাহিনীর নতুন চতুর্থ বাহিনীর 
অস্থায়ী অধিনায়ক হিসেবে, চাং যুন ঈকে সহ অধিনায়ক হিসেবে, লিউ শাও- 
চিকে পলিটিক্যাল কমিশনার হিসেবে, লাই চুয়ান-চুকে চীফ অব স্টাফ এখং 
তেং জু-স্ছইকে রাজনৈতিক বিভাগের পরিচাপক হিসেবে নিযুক্ত করছে। 
অস্থায়ী অধিনায়ক চেন ঈ এবং তার সহযোগীদের এতন্্বর। নির্দেশ দেওয়। 
হচ্ছে যে, তারা যেন সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলার জন্ত প্রয্নাসী 
হন, সেনাবাহিনীর সৈল্তদের মধ্যে এক্য হ্বপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং জনগণের 
সংগে সুসম্পর্ক স্থনিশ্চিত করে জনগণের তিনটি মূল নীতিকে কার্যকরী করতে 
প্রয়ালী হন, ডঃ সান ইয়াং-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রের প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে 
এবং আমাদের জনগণ ও আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা সংগ্রামে জাপ-বিরোধী 
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জাতীয় যুক্তক্রণ্টকে সংহত ও সম্প্রপারিত করতে প্রয়াসী হন, এবং প্র়াসী 
হন প্রতিরোধ যুদ্ধকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে ও জাপান অন্তগামী গোরীর 
আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার ব্যাপারে । 


সিনন্ুয়া সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের জনৈক সংবাদদ্গাতার 
কাছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির বৈশ্বিক সামরিক কমিশনের 
জী মুখপাত্রের প্রদত্ত বিবৃতি 
২২শে জান্ুক্লারী, ১৯৬১ 
দক্ষিণ আনহুই-এর সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট-বিকোধী ঘটন!টি দীর্ঘকাল ধরে 
দানা বেধে উঠছিল। বর্তমান ঘটনাবলী দেশক্রোড়া ভরুরী পরিস্থিতির বহিঃ- 
প্রকাশের একটি পর্যায় মাত্র । জার্মানি ও ইতালীর সংগে তাদের ত্রিশক্তির 
মৈত্রীবন্ধন১ গড়ে তোলার সময় থেকেই জাপানী আক্রমণকান্বীর! চীন-জ্লাপান 
যুদ্ধের ভ্রুত সমাধান করার উদ্দেশ্ে চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থায় পরিবর্তন 
আনার জলন্ত ভাদের আয়োক্চিত প্রয়াসকে চারগুণ বৃদ্ধি করেছেন । তাদের 
মতলব হচ্ছে জাপ-বিরোধী আন্দোলন দমন করার জন্ত চীনাদেরই কাজে 
লাগানো এবং এভাবে পশ্চাৎদিককে সংহত করে দক্ষিণমুখী অভিযান চালানো, 
যাতে করে, বিটেনের বিরুদ্ধে ছিটলারের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গতি বেখে তারা 
ত্বচ্ছন্দে দক্ষিণমুখী অভিযান শুরু করে দিতে পারে। জাপান অন্করাণী চক্রটির 
রুহুসংখ্যক পাণ্ডা দীর্ঘকাল ধরে নিজের! কু৪মিনতাঙ-এর পার্টি, সরকার ও 
সেনাবাহিনীর সংগঠনে জকিয়ে বসে আছে এবং দিনরাত প্রচার-মভিযাঁন 
চালিয়ে যাচ্ছে। গতবছরের শেষ দিকেই ওদের চক্রান্তের গ্রস্তন্ঠিপর্ন সমাপ্ত 
হয়। দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলে নতৃন চতুর্থ বাহিনীর ইইনিটগুক্ষর ওপর 
আক্রমণ এবং ১'ই জ্ঞানয়ারির প্রতিক্রিয়াশীল হুকুমনামাটি২ হচ্ছে এই 
চক্রাক্েরই প্রথম প্রকাশ্ঠ অভিব্যক্তি মাত্র । মারাত্মক রকমের ঘটনাবন্গী এখন 
একের পর এক নন্থঠিত হতে থাকবে। জাপানী আক্রমণকারী ও জাপানের 
অনুগামী চক্রটির এই চক্রান্তের বিস্তারিত অথাগুলি কী কী? সেগুলি তচ্ছেঃ 
(১) জনমতকে জাগিয়ে তোলার জন্ত হো ইং-চিন.ও পাই চুং-সি কর্তৃক 
স্বাক্ষরিত চু তে, পেং তে-য়াই, ইয়ে তিংকে প্রেরিত ১৯শে অক্টোবর ও ৮ই 
ডিসেম্বরের তারাবার্তী ছটি৩ প্রকাশ কর!। 
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(২) সামরিক শৃংখল! ও সামরিক আদেশনাম! মান্ঠ করার গুরুত্ব সম্পর্কে 
পত্র-পত্রিকায় একটি প্রচার-অভিযান গৃহযুদ্ধ শুরু করার প্রস্ততি হিসেবে শুরু 
করে দেওয়]। 

(৩) দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলে নতুন চতুর্থ বাহিনীকে নিশ্চি করে দেওয়া । 

(9 নতুন চতুর্থ বাহিনী “বিদ্রোহ করেছে'_-এ কথা ঘোষণা কনে দেওয়া 
এবং তার সরকারী মর্ধাদা খারিজ করে দেওয়া । 

এই চারটি পদক্ষেপ ইতিষধ্যেই নেওয়া! হয়েছে। 

(৫) মধ্য চীনের বিভিন্ন সেনাবাহিনীর “কমিউনিস্ট” দলনের অভিযানের 
সেনানায়ক হিসেবে তাং এন-পো, লি পিন-সিয়েন, ওয়াং চুং-লিয়েন এবং হান 
তে-চিনকে নিযুক্ত করাঃ লি সুংজেনকে এ ব্যাপারে সর্বাধিনায়ক হিসেবে 
নিয়োগ করার লক্ষ্য হচ্ছে পেং ন্ুয়ে-ফেং, চাং যুন-ই ও লী সিয়েন-নিয়েনের 
অধীনস্থ নতুন চতুর্থ বাহিনীর ইউনিটগুলিকে আক্রমণ করা, এবং ষদ্দি তা কৰে 
ফেলা যায় তাহলে অষ্টম রুট বাহিনী এবং নতুন চতুর্থ বাহিনীর ষে ইউনিটগুলি 
শানভূং ও উত্তর কিয়াংস্থতে রয়েছে, জাপানী সেনাবাহিনীর সংগে ঘনিষ্ঠ 
যোগাধোগক্রমে তাদের বিরুদ্ধে নতুন নতৃন আক্রমণ গুরু কর! । 

এই ব্যবস্থাই এখন গ্রহণ করা হচ্ছে। 

(৬) একট] অজুহাত বের করে অষ্টম রুট বাহিনী “বিদ্রোহ করেছে'__-এ 
কথা ঘোষণা করে দেওয়া, তার সরকারী মর্ধাদা থারিজ করে দেওয়া এবং 
চু তে ও পেং তে-হুয়াইকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়!। 

এই প্রচেষ্টার গ্রস্ততিই এখন চলছে। 

(৭) অষ্টম রুট বাহিনীর যোগাযোগ স্থাপনকারী যে দগ্তরগুলো চুংকিং, 
সিয়্ান ও কুইলিনে রয়েছে, সেগুলি বন্ধ করে দেওয়। এবং চৌ এন-লাই ইয়ে 
চিয়েন ইং, তুং পি-উ এবং তেং ইং-চাওকে গ্রেপ্তার করা। 

এই প্রয়াস কুইলিনের যোগাষোগ দণ্ুর বন্ধকরাবর মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গ্েছে। 

(৮) দৈনিক নয়া চীন পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া । 

(৯) শেনসি-কানম্-নিংপিয়া সীমাস্তত অঞ্চল আক্রমণ কর! এবং ইয়েনান 
দখল করা। 

(১.) জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পক্ষপাতী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপক- 
ভাবে গ্রেপ্তার করা এবং চুংকিং ও প্রদ্দেশগুলিতে জাপ-বিরোধী আন্দোলনকে 
ফমন কর 
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(১১) সমস্ত প্রদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করে: 
দেওয়া এবং কমিউনিস্টদের পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার করা । 

(১২) জাপানী সৈম্তর! চলে গেলে মধ্য ও দক্ষিণ চীনের “হাত অঞ্চলসমূহ 
কুওমিনতাঙ সরকার কর্তৃক পুনরুদ্ধারের” কথা ঘোষণা করা৷ এবং সংগে. সংগে 
তথাকথিত “সম্মানজনক শাস্তি সংগ্কাপনের' চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তার, 
কথা প্রচার করা । | 

(১৩) মধ্য ও দক্ষিণ চীন থেকে ত:র সৈন্তদের উত্তর চীনে সহায়ক ৰাহিনী 
হিসেবে সরিয়ে এনে জাপান অষ্টম রুট বাহিনীর বিরুদ্ধে চুড়াস্ত রকমের হিংস্র 
আক্রমণ চালাবে এবং সমগ্র অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীকে 
নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ভন্ত কুওমিনতাও বাহিনী সহযোগিতা করবে । 

(১৪) কুওমিনতাঙ সকল ফ্রণ্টেই গতবছরের যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থা অব্যাহত 
রাখবে, যাতে তাকে সাধারণভাবে সন্ধিস্থাপন ও শাস্তি আলোচনায় পরিণত 
কর! যায়, অন্তদিকে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে 
অবিব্রাম আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া । 

(১) কুওমিনতাঙ সরকার জাপানের সংগে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন 
করবে এবং 'ত্রশক্তি মৈত্রীবন্ধনে যোগদান করবে। 

এইসব প্রয়াসের জন্ত সক্রিয় প্রস্ততিই এখন চালানো হচ্ছে। 

সাধার্রগভাবে এই ভচ্ছে জাপান এবং জাপানের অনুগামী চক্রটির বিশ্বাস- 
ঘাতকতা পূর্ণ চক্রান্তের রূপরেখা । চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 
১৯৩৯ সালের “ই জুলাই-এর ইন্তাহারে দেখিয়ে দিয়েছিল : “বর্তমান পরি- 
স্থিতিতে আত্মসমর্পণ সবচেয়ে গুরুতর রকমের বিপদ হয়ে রয়েছে এবং 
কমিউনিস্ট-বিরোধিতা হচ্ছে আত্মসমপপণের পথে প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ | ১৯3০ 
সালের ৭ই জুলাই-এয় ইস্তাহারে পার্টি বলেছিল; «আত্মসমর্পণের বিপদ এত 
গুরুতর এর আগে কোন সময়ই ছিল না এবং যুদ্ধের সামনে বাধাবিপত্তি 
আজকের মতে! এত বেশি এর আগে আর কোন সময়ই ছিল না ।” চু তে, 
পেং তে-হয়াই, ইয়ে তিং এবং সিয়াং ইং গতবছরের *ই নভেম্বর তাদের 
প্রেরিত তারবার্তায় আরও বেশি বান্তবভাবে তা তুলে ধরেছিলেন : 

কিছু লোক আত্মসমর্পণের পথ উন্দুক্ত করে তোলার প্রয়াস হিসেবে! 
দেশের মধ্যে একটি নতুন কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণের আয়োজন, 
করছে ।-"**কমিউনিস্টদের দমনের” ক্ষেত্রে চীন-জ্রাপান সহযোগিতা বলে 
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যাকে তার৷ অভিহিত করে, তার লাহাব্যে প্রতিরোধ-ুদ্ধের অবনান, 

ঘটাতেই তার! চায়। প্রতিরোধ-যুদ্ধের জায়গায় তারা আনতে চাইছে 

গৃহযুদ্কে, স্বাধীনতার স্থলে আত্মসমর্পণ, ্রক্যের জায়গায় বিভেরকে এবং 

আলোর পরিবর্তে অন্ধকারকে । ঘ্বগ্য তাদের কার্যকলাপ আর জধন্ 

তাদের অভিসন্ধি। লোকে একজন আরেকজনকে এই খবর বলছে-আবু ' 

আতংকিত হয়ে উঠছে । সত্যিই, আজকের মতো এমন জটিল অবস্থা এর 

আগে কোন সময় দেখ। যায়নি। ৃ 

তাই দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনা আর চুংকিং সামরিক 
পরিষদের ১৭ই জানুয়ারির হুকুমনাঁমা অনেকগুলি ঘটনাধারার সুত্রপাত মাত্র । 
বিশেষ করে ১৭ই জাচয়ারির ভুকুমনামা গুরুতর রাজনৈতিক ইঙ্গিতে 
পরিপূর্ণ । সবাত্বরক নিন্দার ঝুঁকি নিয়েও এই প্রতিবিপ্রবী আদেশনাম। 
যার! প্রকাশ্তে ঘোষণ। করতে সাহস করেছে, এই শথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে 
যে তার! পুরোপুরি ভাঙনের ভন্ত এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্ত দৃঢ়সংকষ্প 
হয়েই এটা করেছে। কারণ তাদের সুত্রধারক এই প্রতদের বাদ দিয়ে চীনের 
বৃহৎ জমিদারবর্গ এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের ভু'ড়িপার শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক 
প্রতিনিধিবর্গ এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতো! না, সমগ্র বিশ্বকে নচকিত করে দেওয়ার 
মতো। এরকম একট মভিযানের তো কথাই ওঠে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে 
যার। এরকম আদেশনাম! ভারী করেছে, তাদের মানসিক পরিবর্তন নিয়ে আস! 
অত্যন্ত কঠিন বলেই মনে হচ্ছে এবং সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে জরুরী কার্যকলাপ 
ও বিদেশ থেকে কঠিন রকমের কূটনৈতিক চাপ ছাড়। এট। সম্ভব হবে বলে মনে 
হয় না। হৃতরাং, সমগ্র জাতির এখনকার জরুরী কর্তব্য হচ্ছে সর্বে/চচ সতর্কতার 
সংগে ঘটনার গতিধারা! পক্ষ্য করা! এবং প্রতিক্রিয়াশীলের। মারাত্মক যেসব 
পরিণতির হুষ্টি করতে পরে তার জন্য নিজেদের প্রস্তত করে রাখা ; সাঘান্ত- 
তম অবহেলার 'অবকাশও এখন নেই । চীনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বল৷ যায়» 
ব্যাপারটি খুবই পরিষ্কার । জাপানী আক্রমণকারী ও জাপানের অনুগামী চক্র 
মরি তাঁদের চক্রান্তে সফল হয়, আমরা চীনের কমিউনিস্টগণ ও চীন! 
জনগণ আরনর্দি্টকাল কোনমতেই তার এই স্বৈরাচার চালিয়ে যেতে দেব 
না। আমর! যে এগিয়ে ষেতে বন্ধপরিকর এবং পরিস্থিতিকে নিয়স্রণে নিয়ে 
আসতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শুধু তাই নয়, এট! স্ুুদম্পন্ধ করতে পার! সম্পর্কেও 
আমরা স্থনিশ্চিত। পরিস্থিতি যতই অন্ধকারাচ্ছন্ছ হোক, পথ বতই 
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কণ্টকাকীর্ণ হোক এবং এ পথে চলার জন্ত বা কিছু মুলাই দিতে হোক (দাক্ষণ 
'আনহুই অঞ্চলে নতুন চতুর্থ বাহিনীর ইউনিটগুলোর বিনাশ সেই মৃগ্যেরই 
একটা অংশ )-_জাপানী অ'ক্রমণকারী এবং জাপানের অন্গগামী চক্রটির ধ্বংস 
'অবধারিত। কারণগুলি হচ্ছে নিয়য়প : 

0) ১৯২৭ সালের মতো! চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে সহজে প্রতারিত ও 
ধ্বংস করা আর সম্ভব নয়। আজ তা! একটি প্রধান দল হয়ে উঠেছে এবং দৃঢ়ভাবে 
নিজের পায়ে ভর দিয়ে তা দাড়িয়ে রয়েছে। 

(২) (কুওমিনতাঙ সহ) অন্তান্ত পার্টি ও গ্রপের যে বহু সংখ্যক সদশ্ঠ জাতীয় 
পরাধীনতার ছুবিপাকের কথা ভেবে আশংকিত, তারা স্থুনিশ্চিতভাবেই 
আত্মসমর্পণ করতে চাইবেন না- এবং গৃহযুদ্ধ চালিয়ে বাবেন। সামগ্িকভাবে 
গ্রদ্বের কেউ কেউ প্রতারিত হলেও যথাসময়ে তীর] সজ্ঞানে ফিরে আসবেন। 

(৩) সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রেও তা ষত্য। তাদের অধিকাংশই বাধ্য হয়ে 
কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করছেন। 

(৪) চীনের জনগণের সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ওঁপনিবেশিক ক্রীতদাসে 
পরিণত হতে চান না। 

(৫) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ একটি বিরাট পরিবর্তনের হবারপ্রীস্তে উপনীত । এই 
মুহূর্তে দত্ত তাদের যত বেশিই হোক, সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল পরগাছারা 
শীঘ্রই দেখতে পাবে যে, তাদের কর্তার। তত নির্ভরযোগ্য নয় । একের পর এক 
মহীরুহ যখন"ভূপাতিত হতে থাকবে এবং বাদরের যখন প্রাণভয়ে চারিদিকে 
ছুটে পালাবে, তখন গোট। অবস্থারই পরিবর্তন ঘটবে। 

(৬) বছ দেশে বিপ্রবের ফেটে পড়া এখন গুধুঁসময়ের ব্যাপার এবং এটা 
স্থনিশ্চিত যে, সব বিপ্লব ও চীনের বিপ্লব একে অপরকে তাদের সম্মিপিত 
সংগ্রামের বিজয়সাধনে সহায়ত! করবে । 

(৭) সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের সবচেয়ে বলশানী শক্তি এবং চীনের 
প্রতিরোধ-যুদ্ধে শেষ পর্যস্ত তা সাহাষ্য করে যাবেই। 

এইসব কারণে আমর! বিশ্বাস করি যে,যারা আগুন নিয়ে খেলা করছে 
ভাদের গধিত হয়ে ওঠার কোন হেতু নেই। আমর! তাদের আহুষ্ঠানিক এই 
সতর্কবাণীটি জানিয়ে দিতে চাই ঃ একটু সতর্ক হয়ে চলাই ভাল। আগুন 
খেল! করার বন্ত নয়। নিজেদের চামড়ার দিকে একটু নজর রাখ ! যদি শাস্ত 
হয়ে চল, বিষয্টা নিয়ে একটু ভেবে দেখ, তাহলে নি্লিখিত ব্যবস্থাগুলি 
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অবিলঙ্ছে এবং এঁকাস্তিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবে 

(১) 'তোমর1 খাদের একেবারে সীমান্তে এসে পড়েছ, এখনই থেমে হও 
আর প্ররোচন! বন্ধ কর। 

(২) ১৭ই জানুয়ারির প্রতিক্রিয়াশীল হুকুমমান। খারিজ কর এবং প্রকান্ডে 
এ কথা কবুল কর যে, এটি পুরোপুরি ভূল হয়েছিল। 

(0৩) হো! ফিং-চিন, কু চু-তুং আর শাংকুয়ান মুন-সিয়াং দক্ষিণ আনহুই 
ঘটনার এই প্রধান অপরাধীদের শাস্তিপ্রদান কর। 

(৪) ইয়ে তিংকে মুক্তি দাও এবং নতুন চতুর্থ বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে 
তাঁকে পুনম্লিয়োগ কর। 

(৫) দক্ষিণ আননহুইতে নতুন চতুর্থ বাহিনীর যেসব সৈম্ত ও অন্ত্রশঙ্ত 
করায়ত করেছ, তা ফিরিয়ে দাও। 

(৬) দক্ষিণ আনহুইতে নতুন চতুর্থ বাহিনীর যেসব অফিসার ও সৈল্ 
আহত হয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণ দাও এবং হার! নিহত হয়েছেন তাদের 
পরিবারবর্গকেও ক্ষতিপূরণ দাও । 

(৭) «কমিউনিস্ট দমনের+ জন্ত মধ্য চীনে যে সৈম্ত পাঠিয়েছ তা প্রত্যাহার 
কর। 

(৮) উত্তর-পশ্চিমের অবরোধ৪ তুলে নাও। 

(৯) সমন্ত দ্বেশপ্রেমিক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও। 

(১০) একদলীয় একনায়কত্বের অবসান ঘটাও এবং গণতান্ত্রিক সরকার 
প্রবর্তন কর। 

(১১) তিনটি মৌলিক গণনীতি কার্ধকরী কর এবং ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের 
শেষ ইচ্ছাপত্রটি কার্যকরী কর। 

(১২) জাপানের অনুগত চক্রটির পাণগ্ডাদের গ্রেপ্তার কর এবং দেশের 
আইনাজসারে তাঁদের বিচারের ব্যবস্থা কর। 

এই বারে! দফ। কার্ধহুচী যদি বান্তবে কার্ধকরী কর! হয়, তবে অবশ্ঠই 
ত্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এবং আমরা কমিউনিস্টরা ও সমগ্র জনগণ 
ব্যাপারটাকে নিশ্চয়ই চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাব না। অস্যথায় “আমার ভয় 
হচ্ছে, চি স্থুনের বিপদ চুয়ান বুর কাছ থেকে আসবে না, দেখ! দেবে নিজের 
ঘর থেকেই',৫. অন্ত কথায় বল৷ যায়, প্রতিক্রিয়াশীলেরা একটি প্রন্তরথণ্ড 
তুলছে তা শুধু তাদের নিজেদের পায়ের ওপরেই ফেলবার. জন্ভ এবং আমর! 
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সাহায্য করতে চাইলেও কিছু করে উঠতে পারব মা। সহযোগিতাকে আমর! 
খুবই দাম দিয়ে থাকি, কিন্তু তাদেরও তো! একটু মদৎচাই। খোলাখুলি 
' বল! যায়, আমাদের দিক থেকে সুবিধে দেওয়ার একটা সীমা আছে; 
আমাদের দিক থেকে স্থুবিধে দেওয়ার অধ্যায় শেষ হয়েছে। ওর! প্রথম 
আঘাত হেনেছে, এবং মারাত্মক আঘাতই হেনেছে । যদি তাদের নিজেদের 
ভবিষ্কতের জন্ট কোন ভাবনাচিস্ত। থেকে থাকে, তবে নিজেদের থেকেই এগিয়ে 
এসে এই আঘাতচিহ্ৃকে তাদের সযত্বে দূর করা উচিত কাজ হবে ।'কয়েকটি 
ভেড়া থোয়া' গেলেও বেড়াটা মেরামত করে পুরে! দলটিকে রক্ষা করার সময় 
এখনো কেটে যায়নি ।, তাদের পক্ষে এট জীবন-মরণের প্রশ্ন এবং এই 
সর্বশেষ উপদেশটি তাদের দেওয়া আমরা নিজেদের একাস্ত কর্তব্য বলে মনে 
করি। ওুদ্ধত্য যদি তাদের এখনো না ঘুচে থাকে এবং বাজে কাজ তারা যদি 
চালিয়ে ষেতেই থাকে, সহের শেষ সীমায় পৌছে যাওয়া চীনা জনগণ ওদের 
আম্তাকুঁড়েব্র মধ্যে নিক্ষেপ করবেনঃ আর তথন অন্থশোচনার অবকাশও থাকবে 
ন!। নতুন চতুর্থ বাহিনীর প্রতি চীনের কমিউনিস্ট পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির 
সামরিক কমিশন ২০শে জানুয়ারি একটি নির্দেশ ঘোষণ। করে চেন ঈকে অস্থায়ী 
সেনানায়ক, চাং যুন-ইকে উপ-সেনানায়ক, লিউ শাও-চিকে পলিটিক্যাল 
কমিশার, লাই চুয়ান-চুকে চীফ অব স্টাফ এবং “তং ভু-ৎইকে রাজনৈতিক 
বিভাগের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করেছে! মধ্য চীনে ও দক্ষিণ কিয়াংহ্তে 
নব্বই হাক্ঞারের. অধিক অবশিঃ সৈম্ত নিয়ে জাপানী আক্রমণকারী ও 
কমিউমিস্ট-বিরোধী সৈল্তদলের সাড়াশি আক্রমণের মুখে দী:ড়য়ে থাকলেও 
নতুন চতুর্থ বাহিনী নিশ্চয়ই সমন্ত বাধাবিপত্তি সত্তেও সংগ্রাম চালিয়ে যাবে 
এবং জাতির সেবায় প্রকাস্তিকভাবে কাজ করে যাবে । আমি খোলাখুলি এ কথ! 
জানিয়ে দিতে চাই-_ভ্রাতৃগ্রতিম অষ্টম রুট বাহিনীর ইউনিটগুলি এই পময় চুপ- 
চাঁপ বসে থাকবে না, সাড়াশি আক্রমণের মুখে পড়ে তাদের মার থেতে দেখবে 
না এবং নিশ্চিতভাবেই প্রয়োজনীয় সাহাষ্যদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। 
চংকিং-এর সামরিক পরিষদের মুখপাত্রের বিবৃতি সম্পর্কে শুধু এইটুকুই বলা যায় 
যে, এটি শ্ব-বিৰবোধিতাপূর্ণ। চুংকিং-এর সামরিক পরিষদ একদিকে তাদের 
আদেশনামায় বলছেন--নতুন চতুর্থ বাহিনী নাকি “বিদ্রে'হ করেছে', কিন্ত 
মুখপাত্রটি বলছেন তাদের লক্ষ্য ছিল নানকিং-সাংহাই-হাংচাও ত্রিতুজে অগ্রসর 
হয়ে ওখানে একটি ঘটি প্রতিষ্ঠা করা । এখন ধরে নিচ্ছি, তিনি ঠিকই বলছেন। 
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কিন্ত নানকিংসাংহাই-হাংচাও ত্রিভৃজে অগ্রসর হওয়াকে কি «বিদ্রোহ করা 
বলে গণ্য কর! চলে? চুংকিং-এর মুখপাত্রক্ধপী এই মুর্খটির চি্তাশক্তি একেবারে 
লোপ পেয়ে যায়নি নিশ্চয়ই । এ অঞ্চলে নতুন চতুর্থ বাহিনী কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করতে যাচ্ছিল? এটা কি জাপানের অধিরূত একটা এলাক! নয় ? তাহলে নতুন 
চতুর্থ বাহিনীকে প্র অঞ্চলে যেতে আপনারা বাধা দ্লিলেন কেন এবং যখন তারা 
দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলেই রয়ে গেছে, তখন তাদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হল 
কেন? হাঃ তা তো করতেই হবে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অন্থগত ভূতাদের 
তো! তাই করতে হবে । তারই জন্য সাত ডিভিসন সৈষ্ঠ জড়ো করে নিশ্চিহ্ন 
করার অভিযান তারা চালিয়েছে, তারই জন্ত ১৭ই জ্রান্বয়ারির আদেশনামা 
জারী করেছে এবং তারই জন্য ইয়ে তিং-এর বিচারের আয়োজন তার করছে। 
যাই হোক, আমি এখনো বলছি, চুংকিং-এর মুখপান্রটি একটি গবেট, কারণ চাপে 
পড়ার আগেই সে ঝুলি থেকে বিড়ালটি বের করে দিয়েছে এবং জাপানী 
সাআজ্যবাদের পরিকল্পন। সমগ্র জনগণের কাছে ফাস করে দিয়েছে। 
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১। পত্রিশক্কির মৈত্রীবন্ধন' বলতে জার্মানি, ইতালী ও জাপানের মধ্যে 
১৯৪০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর বালিনে স্বাক্ষারত ত্রিপন্মীয় চুক্তিকে বোঝাচ্ছে। 

২। জাতীয় সব্রকারের সামরিক পর্রিবদের পক্ষ থেকে চিগ়্াং কাই-শেক 
নতুন চতুর্থ বাহিনীকে ভেঙে দেবার জন্ত ১৭ই জানুয়ারির প্রতি ক্রিয়াশীল 
হুকুমনাম।টি জারী করেছিল । 

৩। এই ছুটি কুখ্যাত টেলিগ্রাম ১৯৪০ সালের শেষের দিকে দ্বিতীয় কমিউ- 
নিস্ট-বিরোধী 'অভিযান পরিচালন/কালে চিয়াং কাই-শেক গ্রেরণ করেছিল 
এবং গুলিতে স্বাক্ষর করেছিল কুওমিনতাঙ সরকারের সামরিক পারষদের 
জেনারেল স্টাফ্ের প্রধান ও উপ-প্রধান হিসেবে হো ইং-চিন এবং পাই চুং-সি। 
১৯শে অক্টোবরের টেলিগ্রামে, যে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ 
বাহিনীর সৈন্রা। শত্রর অধিকৃত অঞ্চলসমূহে সংগ্রাম করছিল, তাদের বিরুদ্ধে 
মারাত্মক কুৎসা রটানো হয়েছিল এবং ওদ্ধত্যভরে একটি নির্দিষ্ট তারিখের 
মধ্যে তাদের জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ইউনিটগুলিকে ইয়েলো নদীর 
দক্ষিণ থেকে উত্তরে সরিয়ে নেওয়ার হুকুম দেওয়া! হয়েছিল । সশন্ত্র প্রতিরোধের 
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ত্বার্থে কমরেড চু তে, পেং তে-হয়াই, ইয়ে ভিং এবং পিয়াং ইং ৯ই নেম 
একটি যৌথ উত্তর পাঠিয়ে উত্তরে দক্ষিণ আনহইতে দৈশ্ভদের সরিয়ে নিতে সম্মতি 
জানান কিন্ত সংগে সংগে কুৎসা প্রচারকে খণ্ডন করেন। হো ইং-চিন এবং 
পাই চুলি কর্তৃক ্বাক্ষরিত ৮ই ডিসেম্বরের টেলিগ্রাম ছিল ০ই নভেম্বরের 
টেলিগ্রামের প্রতুন্তর এবং ভাতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জনমতকে ঘুরিয়ে 
দেওয়ার জন্ত আরেকটি প্রয়াস লক্ষ্য কর! যায়। 

৪। শেননি-কানহ্-নিংসিয়। সীমান্ত অঞ্চলকে ঘিরে কুওমিনতাঙ প্রতি- 
ক্রিয়াশীলের! উত্তর-পশ্চিমে অবরোধ গড়ে তৃলেছিল। ১৯৩৯ সাল থেকে স্থানীয় 
লোকদের কাজে লাগিয়ে তার! পাচটি সারি দিয়ে অবরোধগৃহ তৈরী করে, 
পাথরের দেওয়াল ও পরিখা খনন করায় । এই লাইন পশ্চিমে নিংসিয়া থেকে 
শুরু করে চিংগুই নদী ধরে দক্ষিণে চলে গিয়েছিল এবং পূর্বে ইয়েলে! নদীতে 
এসে শেষ হয়েছিল। দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার প্রাক্কালে সীমান্ত অঞ্চলটি 
ঘিরে কুওমিনতাঙ সৈম্তদের সংখ্যা বাড়িয়ে দু লক্ষ কর হয়। 

৫ | 'কনফুসিয়াসের বাণীর” ষোড়শ থণ্ডের প্রথম অধ্যায় থেকে উধৃতিটি 
নেওয়! হয়েছে। লু রাজ্যের মন্ত্রী চি সুন যখন ক্ষুদ্র একটি প্রতিবেশী রাজ্য 
চুয়'াউ& আক্রমণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন কনফুসিয়াস এই মস্তবটি করে- 
ছিলেন। 
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দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান প্রতিহত 
হওয়ার পরবতী পরিশ্ছিতি 


১৮ই মার্চ, ১৯৪১ 


১। দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী যে অতিযানের১ বুত্রপাত হয়েছিল 
হো ইং-চিন এবং পাই চুংসির (গতবছরের ১৯শে অক্টোবর তারিখের ) 
টেলিগ্রামের মধ্য দিয়ে, তার চূড়ান্ত পরিণ“ত ঘটেছিল দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলের 
ঘটনার এবং চিয়াং কাই-শেকের ১৭ই জানুয়ারির আদেশনামার মধ্য দিয়ে । 
তাছাড়। প্রস্ততির অঙ্গ হিসেবে তার কার্যকলাপ ছিল ৬ই মার্চের কমিউনিস্ট- 
বিরোধী বক্তৃতা এবং জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের কমিউনিস্ট-বিরোধী 
গুস্তাব। এখন থেকে পরিস্থিতিতে সাময়িক কিছু সহজভাব দেখা যেতে 
পারে। পৃথিবীর ছুটি প্রধান সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী যখন একটি চূড়ান্ত নির্ধারক 
সংগ্রামের মুখে, চীনের বুহৎ বু্জায়াশ্রেনীর থে অংশটি ব্রিটিশ এবং মাকিনদের 
অনুগাশী, আর যারা এখনো পর্যন্থ জাপানী আক্রমণকারীদের বিংরাধী তার] 
কুওমিনতাঙ ও চীনের কমিউনিস্ট পণ্টির মধ্যেকার বর্তমান তিক্ত সম্পর্ককে 
সাময়িকভাবে খানিকটা সহজ করে আনার প্রপ্নানকে বাঞ্ছিত বলে মনে করছে। 
তাছাড়। কুওমিনতাউও এই সম্পর্ককে গত পাঁচ মাম ধরে তা যে উচ্চগ্রামে 
রয়েছে সেখানে রেখে দিতে পারে না, এবং তার কারণ হচ্ছে কুওমিনতাঙের 
আহ্যান্তরীণ অবস্থা (কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলক কতৃপক্ষর মধ্যে ছন্দ রয়েছে, 
কেন্দ্রীয় কমিটির চক্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্র,পের মধ্যে, কেন্দ্রীয় কমিটির চক্র ও 
ফু সিং সোলাইটির মধ্)৩ এবং গুয়ে ও মাঝারি শক্তিগুলোর মধ্যে বন্ 
রয়েছে এবং তাছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির চক্রের অভ্যন্তরে এবং ফু সিং সোদাইটির 
অভ্যন্তরেও ছন্দ রয়েছে), দেশের পরিশ্থিতি (জনসাধারণের ব্যাপক অংশ 
কুওমিনতাঙের স্বৈরাচারের বিরোধী এবং এক কমিউনিস্ট পাটির প্রতি সহামগু- 
ভুঁতিীল) এবং আমাদের পাটির নিজন্ব নীতি (প্রতিবাদ-আন্দোলন 
চালিয়ে যাওয়া) ইত্যাদির জন্য তা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে 
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এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির "পক্ষ থেকে কমরেড. 
মাও সে-তৃঙ লিখেছিলেন। 


৪৭ 
মাও (২%)--৩৭ 


ভাই উত্তেজনার অবস্থাকে খানিকটা সাময়িকভাবে সহজ করে আনাট! 
চিন্নাং কাই-শেকের প্রয়োজন । 

২। সাম্প্রতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কুওষিনতাঙের মর্ধাদা হাস পেয়েছে 
এবং কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর উভয় পার্টির তুগনামূপক 
শক্তির ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এটি তার একটি মৃলস চাবিকাঠি 
হয়ে ধ্রাড়িয়েছে। এই সবকিছু মিলে চিয়াং কাই-শেককে তার নিজের অবস্থান 
ও মনোভাৰ পুনবিবেচনা! করতে বাধা করেছে। জাতীয় গ্রতিরক্ষার ওপর 
জোর দিয়ে এবং পার্টিগত রাজনীতি অচল হয়ে পড়ছে এ কথ প্রচার করেঃ 
শ্রেণী ও পার্টিগত দিক থেকে তিনি. পক্ষপাতহীন এই ভান করে তিনি যে 
নিজেকে দেশের আভ্যন্তরীণ ঘ.ন্থর উধের্ধ অবস্থিত একজন জাতীয় নেতা? 
হিসেবে ছাঙ্জির করছেন, তার লক্ষ্য হুচ্ছে বৃহৎ জমিদারশ্রেণী, বুহৎ বুর্জোয়া- 
শ্রেণী ও কুওমিনতাঙের শালনকে রক্ষা কর] । যদ্দি তাশুধুই একটি আব£ণ 
মাত্র হয় এবং নীতির ক্ষেত্রে প্রকৃত কোন ররিবর্তন না বোঝায়, তৰে তাঁর এই 
প্রয়াস নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। 

৩। বর্তমান কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের শুরুতে আমাদের পার্টি যে 
আপোব ও স্থবিধাদানের নীতি গ্রহণ করেছিল, সাধারণ স্বার্থের কথা বিবে১না 
করে (গত বছরের »ই নভেম্বরের টেলিগ্রামে য1 প্রকাশ পেয়েছে ) তার ফলে 
জনগণের সহানুভূতি লাভ করা গেছে এবং দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার পর 
আমর] যখন প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণ শুরু করলাম (ছুই দফায় আমাদের বারোটি 
দাবি, জনগণের রাজনৈতিক পরিষর্দে আমাদের অংশগ্রঃণে অস্বীকুতি এবং 
দেশব্যাপী প্রতিবাদ-অভিযানে যার প্রকাশ পাওয়া গেছে ) তাতে করে সমগ্র 
জনগণের সমর্থন আমর! নতুন করে লাভ করেছি। আমাদের এই নীতি, 
ন্াষ্য ভিত্তি ও সুবিধাজনক অবস্থানে দাড়িয়ে সংঘতভাবে সংগ্রাম পরিচালনা 
আমাদের এই নীতি সর্বশেষ কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান প্রতিহত করার 
জন্য সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় ছিল এবং ইতিমধ্যেই তার সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে। 
কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার প্রধান প্রধান বিরে'ধীয় বিষয়ের 
যুক্তিসংগত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ আনন্বই-এর যে ঘটনাটি কুওমিন- 
তাঙের মধ্যেকার জাপানের অস্থগামী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী চক্রই বাধিষেছিল, 
ভার বিরুদ্ধে এবং তাদের সর্বপ্রকারের রা€নৈতিক ও সামরিক দমন-পীভনের 
বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ ॥জ্াপনের অভিযানে শিখিলতার ভাব দেখানে 
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আমাদের চলবে না, এবং প্রথম বারোটি দাবির জন্য আমাদের প্রচার-অভিঘানকে 
তীব্র করে তুক্ততেই হবে। 

৪। কুওমিনতাঙ আমাদের পার্টি ও অন্তান্ত প্রগতিশীলদের নিপীড়ন 
করার নীতিতে অথব! তাদের শাসনাধীন এলাঁকাপমূহে কমিউপিস্ট-বিরোধী 
প্রচগার-অভিযানে শিথিলত) প্রদর্শন করবে না, সুতরাং আমাদের পার্টিকে 
তার সতর্কতাকে তীব্রতর করে তুগগতেই হবে। হুয়াই নদীর উত্তরাঞ্চলে, 
পূর্ণ আনহুই এবং মধ্য হুপে অঞ্চলে তারা তাদের আক্রমণ চালিয়েই যাবে এবং 
আমাদের সশব্র বাহিনীকে তা! প্রতিহত করতে দ্বিধা করলে চলবে না। সমস্ত 
ঘাটি অঞ্চলকেই কঠোরভাবে গতবছরের ২৫শে ডিসেম্বরের কেন্দ্রায় কখিটির 
নির্দেশাবলীকে্ কার্যকরী করতে হবে, রণকোৌশন সম্পকে পার্টির আভ্যন্তরীণ 
শিক্ষাকে তীব্রতর করে চলতে হবে এবং অতিবামপন্থী অভিমতগুলিকে 
সংশোধন করতে হবে, যাতে করে আমর! ছ্িধাহীন চিন্তে জাপ-বিরোৌধী গণতান্ত্রিক 
ঘটি এলাকাগুলোকে অব্যাহত রাখতে পারি। অংশই সমস্ত ঘ1টি এলাকাসহ 
সমগ্র দেশব্যাপী কু৪খিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার চুড়ান্ত ভাঙন হয় 
ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে আর নয়তো অনতিবিলম্থেই ঘটতে যাচ্ছে--এই ভ্রান্ত 
মৃগ্যায়ন এবং তা থেকে অন্ত বহুবিধ যে ভ্রান্ত অভিমত দেখা দেয়, গেই দবগুণিকেই 


খারিজ করে ধিতে হুবে। 


কা 

১। দ্বিতীয় কমিউনিস্ট বিরোধী অহিযান সম্পর্কে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ 
বিবরণের জন্ত “কুওমিনত'ঙ-এর কেন্ত্রীয্প কার্ধকরী কমিটির এবং জনগণের 
রাজনৈতিক পরিষদের অধিবেশন সম্পর্কে মন্তব্য” ঘেখুন। (মাও সে-তুঙ £ 
নির্বাচিত রচনাবলী।, তৃতীয় খণ্ড। ) 

২। ১৯৪১ সালের ৬ই মার্চ চিয়াং কাই-শেক জনগণের রাজনৈতিক 
পরিষদে একটি কমিউনিস্ট বিরোধী বত্তৃতা দেন। “দমস্ত সামারক ও রাজ- 
নৈতিক পরিচালনার কাঁজ এক্যবদ্ধ” হওয়া! আবশ্যক-- তাঁর এই পুরানো! বক্তব্যের 
পুনরাবৃত্তি করে তিনি ঘোষণা করেন যে, শক্রর পশ্চাদ্‌্ভাগে অবস্থিত সকল 
জাঁপ-বিকোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্থা বাতিল করে দিতে হবে এবং 
তার “আদেশ ও পরিকল্পনা” অস্ুমারে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন 


৫৭৯ 


জনগণের সশস্ত্র বাছিনীকে ম্নিনিষ্ট এলাকায় কেন্দ্রীভূত' রাখতে হুবে। একই 
দিনে ঘে জনগণের রারনৈতউক পরিধদ কৃথমিনত- প্রতিক্রহীণীগদেরই 
প্রভাবাধীন ছিগ.ত। একট প্রস্থাব গ্রহ করে চিরাং কাই-শেকের কম উশিস্ট- 
বিরোধী ও জন-বিরোধী কার্কনাপ:ক অনুমোদন করে এবং দক্ষিণ মানহ ই- 
এর ঘটনার প্রতিবাদে কষিউনিস্ট সনশ্যগণ জনগনের রাজটনতিক পরিঙণের 
সভায় অংশগ্রহণ করতে অদ্বীকার করার জন্ত তদের প্রগগুভাবে আক মণ 
করে। 

৩। “রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রপ' সম্পর্কে জানার জন্ত ব্ভবান খণ্ডের "যুদ্ধ ও রণনীতির 
সমন্তা' নামক র$নার ১৬ নং টী$া দেখুন। “কেন্ত্রীঘ কখিটিত চক্র' এবং 
ছু দিং মোপাইটি' সম্পর্কে জানার জন্যও ব্বান খণ্ডের “দাংহাই ও ত'ইদৃবানের 
পতনের পর জাপ-বিরোধী যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কর্তব্যপমূহ' নামক র5নার ১* নং 
টীকা দেখুন । 

৪1 ১৯৪১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি জনগণের রাজনৈতিক পরিধদ্দের 
অধিবেশনে কমিউনিস্ট সাশ্যগণ প্রবষ দফ|য় যে 'বারোটি দাবি উত্থাপন করেন, 
সেগুলি দক্ষিণ আনন্থই ঘন! সম্পর্ক নির্দেশ ও বিবৃতিতে যেভবে পিশিবন্ধ 
»য়েছে তারই অন্ুরূপ। দ্বিতীয় দফার দাবিগুপি জনগণের রাঙগনৈতিক 
পরিষদের কমিউনিস্ট সাশ্তগণ পঠ্ষিদের অধিবেশনে তাদ্দের যোগণানের শর্ত 
[হসেবে ১৯৪১ সালের ২র। মার্চ চিয়াং কাই-শেকের কাছে পেশ করেন। সেগুলি 
হচ্ছে £ 


(১) অবিলঘ্ে সারা দেশব্যাপী কমিউনিস্ট-বিরোধী সামরিক আক্রমণ 
বন্ধ কর। 

(২) চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্ান্ত গণতান্ত্রিক পার্টি এবং গ্র,পের 
বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে রাঁঞ্জনৈতঠিক নিপীড়ন চলছে তা! বন্ধ কর, তাদের 
আইনসঙ্গত মর্ধাদা শ্বীকার করে নাও এবং পিয়ান, চুংকিং, কুইয়াং ও অন্যান্য 
স্থানে ধৃত তাদের সকল স্শ্যদের মুক্তি দাও। 

(৩) বিভিন্ন স্থানে যেসব বইয়ের দোকান বন্ধ করে দেওয়! হয়েছে তাদের 
ওপর থেকে নিষেধ।জ্ঞ| তুলে নাও, ডাক্ঘরপমূহে জাপ-বিরোধী পুস্তকার্দি ও 
পত্র-পত্রিক! আটক করার আদেশটি থারিজ করে দাও। 


(৪) দৈনিক নতুন চীন পত্রিকার ওপর আরোপিত সকল নিষেধাজা 
অবিলঙ্ প্রত্যাহার বর। 


৫৮৪ 


(৫) শেনগি-কানহ-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের বৈধ অস্তিত্ব শ্বীকার করে 
নাও। ূ 


(৬) শক্রর পশ্চান্ব্তী এগ্াকাঁয় জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক 
ক্ষমতার সংস্থাগুলোকে স্বীকৃতি দাও। 

(৭) চীনের মধ্য, উত্তর ও উন্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দেনাদল ভাগাভাগি 
করার সময় স্থিভাবস্থা! বজায় রাখ । 

(৮) কমিউনিস্ট-পরিচা'লত সশক্ত্র বাহিনীকে অষ্টাদশ গ্র.প সেনাবাহিনী 
ছাড়া অন্য গ্রুপ সেসাবাহিনী গঠন করতে দাও, যাতে করে মোট ছ'টি 
সেনাবাহিনী তৈরী হয়, 

(৯) দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনাকালে যে সমস্ত কর্মাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, 
তাদের সকলকে মুক্তি দাও এবং হতাহতদের পরিবারকে সাহায্য-দানের জন্ত 
অর্থবরাদ্দ কর। 

(১০) দক্ষিণ আননুই-এর ঘটনাকালে ধৃত সকল অফিদার ও সৈনিকদের 
মুক্তি দাও এবং তাদের কাছ থেকে ধৃত সকল অস্ত্রশঙ্থ ফিরিয়ে দাও। 

(১১) সমস্ত দল ও গ্রুপের প্রত্যেকটি থেকে এক-একজন করে প্রতিনিধি 
নিয়ে একটি যুক্ত কমিটি গঠন কর এবং কুওমিনতা ও কমিউনিস্ট পার্টির 
প্রতিনিধিদের যথাক্রমে তাঁর সভাপতি ও সহ-সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত কর। 

(১২) জনগণের রাজনৈতিক পরিষর্দের সভাপতিমগুল'তে কমিউনিস্ট 
প্রতিনিধিদের অস্তুভূক্তি কর। 

৫ | ২৫শে ডিসেঙরের নির্দেশাবলী বর্তমান খণ্ডের 'কর্মনীতি সম্পর্কে” নাথক 
বচনার অস্থভুক্তি রয়েছে। 


€৮১ 


দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান 
প্রতিরোধ প্রসঙ্গে গৃহীত পিদ্ধান্তমূহ 


৮ মে, ১৯৪১ 


১৯৪১ সাঙ্সের ১৮ই মার্চের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশীবলীতে বলা হয়েছে-_- 
দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বধিরোধী অভিযান শেষ হয়েছে। তারপর থেকে যাযা 
ঘটেছে তা হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধ প্রতিরোধ-যুদ্ধ নতুন আত্তর্জাতিক ও 
আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে এগিয়ে চলেছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে উপাদান 
ছিলেবে যা যুক হয়েছে তা হচ্ছে সাজাগ্যবাদী যুদ্ধের প্রসার, আন্তর্জাতিক 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের ব্যাধি, মোতিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের মধ্যে 
নিরপেক্ষতার চুক্তি১ সম্প'্দন, হ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের পরাজয় 
এবং তাঁরই পরিণতি হিসেবে কুওযিনতাঁউ-এর রাজনৈতিক মর্ধযদা হাম ও 
কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদা বুদ্ধি, আর তারপর রয়েছে চীনের বিরুদ্ধে ব্যাপক 
আকারে নতুন আক্রমণ-অভিযানের জন্য জাপানের সর্বশেষ প্রস্ততি । সাম্প্রতিক 
কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের পার্টির বীবুতবপূর্ণ ও বিজয়ী 
জংগ্রামকে অন্থশীসন করা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে 
প্রতিরোধ-যুদ্ধে অধ্যবদায় নিয়ে দেশব্যাপী জনগণকে এরক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং 
বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্ধোয়াশ্রেণীর আহ্ুসমর্পণ ও কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রতিকূল 
শ্রোতকে কার্যকরভাবে বিধ্বস্ত করে অব্যাহত গতিতে এগিরে চলার উদ্দেশ 
একান্ত অপরিহাধ। 

১। চীনের ছুটো প্রধান ছন্দের মধ্যে চীন ও জাপানের মধ্যেকার জাতীয় 
ছন্দ এখনো মুখা ছন্ঘ এবং চীনে আভ্যন্তরীণ শ্রেণী ছন্দ এখনো অগ্রধান হয়েই 
রয়েছে । একটি জাতীয় শক্রু আমাদের দেশের অনেক গভীরে ঢুকে পড়েছে__ 
এই বাস্তব সত্য চুড়ান্ত নিধারক হয়ে রয়েছে। চীন ও জাপানের মধ্যেকার 
এই ঘন্দ যতদিন তীব্র হয়ে থাকবে, ভার মাঝে সমগ্র বৃহৎ জমিদার ও 
বৃহৎ বৃর্জোয়াশ্রেণী দেশদ্রোহী হয়ে আত্মদমর্পণ করে বদগেও, তারা আর 


চীনের কিটনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কনরেড মাও সে-তুঙ এই অন্তুঃপা্ট 
দির্ধেশটি রচনা কঞ্েছিলেন? 


€৮২ 


কোনকালেই ১৯২৭ সালের পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনছে বা এ বছরের ১২ই 
এপ্রিলের২ ও ২১ শে মের৩ ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারবে না।- প্রথম 
কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযানকে৪ কিছু কমরেড ২১শে মে'র ঘটনার অন্ধ 
একটি রূপ বলে মনে করেছিলেন এবং দ্বিতীয় অভিষানকে ১২ই এপ্রিল ও 
২১শে মে'র ঘটনাবশীর পুনরাবৃত্তি বলে মনে করেছিলেন; কিন্তু বাস্তব তথ্য 
প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ মুল্যায়ন তুল । এই কমরেডদের ভুল হচ্ছে 
এখানেই যে, তার] জাতিগত ছন্দই যে মুখ্য ছন্থ তা তুলে গেছেন। 

২। এই পরিস্থিতিতে বিটিশ সমর্থক ও মাঁকিন সমর্থক যে বুহুৎ জমিদার 
ও বুহৎ বুর্ভোয়াশ্রেণী কু৪মিনতাঙ সরকারকে পরিচালনা করে, সেই শ্রেণীগুলোর 
দ্বৈত চরিত্র রুয়ে গেছে । একদিকে, তারা জাপ'নের বিরোধী, আবার অন্ত- 
দিকে তারা কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টি ষে ব্যাপক জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব 
করে তারও বিরোধী আর তাদের জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং তাদের 
কমিউনিস্ট বিরোধিতা ছুটোরই দ্বৈত চবিত্র রয়েছে। জাপানের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ প্রণর্গে দেখা যাচ্ছে, যদিও তারা জাপানের বিরোধী, তবু তারা 
সক্রিয়তাবে যুদ্ধ চালাচ্ছে না বা সক্রিয়ভাবে ওয়াং চিং-ওয়েই ও অন্তান্ত 
দেশদ্রোহীদের বিরোধিতা করছে না, এবং এমনকি মাঝে মাঝে জাপানের 
শান্তি-দুতেদের সংগে দহরম-মহরম পর্যন্ত করছে। তাদের কমিউনিস্ট- 
বিরোধিতা প্রসঙ্গে দেখা যায়, তারা কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী তো বটেই, 
এমনকি, দর্িণ আনহুই-এর ঘটনার মতো! ঘটন1 পর্যন্ত তারা হৃষ্টি করতে 
যাচ্ছে, ১৭ই জানুয়ারির হুকুমনামা পর্যস্ত জারী কন, কিন্ত সংগে সংগে তার। 
চূড়ান্ত ভাঙন নিয়ে আসতে চাইছে না, এবং এখনো তাদের নবুম-গরম 
নীতিটিই চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযানে এই 
বাস্তব সত্য আবার নতুন করে স্বপ্রমাণিত হয়েছে। চীনের রাজনীতি 
অত্যন্ত জটিল এবং তা অন্থধাবনের জন্য আমাদের কমরেডদের গভীরতম 
মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে । যেহেতু ব্রিটিশ-অঙ্গগামী ও মাকিন-অন্থগাষী 
বৃহৎ জ'মদারবর্গ ও বৃহৎ বুর্জেয়াশ্রেণী এখনো জাপানকে প্রতিরোধ করছে, 
আমাদের পার্টির সংগে মোকাবিলার ক্ষেত্রে নরম-গরম নীতি প্রয়োগ করছে, 
আমাদের পার্টির নীতিও তাই হবে--“ওরা আমাদের প্রতি যা করবে, আমরাও 
ওদের প্রতি ঠিক তাই করব'৫ঃ গরমকে গরম দিয়েই মোকাবিলা করব, 
নরমকে মোকাবিলা করব নরম দিয়ে। এই হচ্ছে বৈপ্লবিক দ্বৈত নীতি। 
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ঘতদিন পর্যন্ত বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেনী পুরোপুরি দেশভ্োহী হয়ে 
ন' যাচ্ছে, ততদিন আমাদের এই নীতিগ আমরা প-প্টাব না। 

৩। কুওমিনতাউ-এর কমিউনিস্ট-বিরোধী নীতির ষোকাবিলা করতে 
হলে দ্বরকার হবে ব্যাপক ধরনের পুরো একগুচ্ছ রণকৌশল এবং সেক্ষেন্্ে 
ওঁদামীন্ত ও অবছ্লোন্র কোন. ঠ;ই-ই নেই। বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের বৈপ্রবিক শক্তিগুলোর প্রতি ওদের 
শত্রুতা নিটুরতার প্রকাশ শুধু দশ বছরের কষিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে 
অভিব্যকত হয়ে উঠেনি, বরং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালেও দুটো কমিউনিস্ট- 
বিরোধী অভিযানের মধ্যে দিয়ে এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় কমিউনিস্ট- 
বিরোধী অভিযানকালে দ্বিতীয় আনহুই ঘটনার মধ্যে দিয়ে ও পুরোপুরি 
অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। যদি জনগণের বৈপ্লবিক বাহিনীকে চিয়াং কাই- 
শেকের হাতে নিশ্চিহ্ন না হতে হয় এবং নিজেদের অস্তিত্ব তাকে দিয়ে কবুল 
করিয়ে নিতে হয়, তবে ইটের বদলে পাটকেল নিক্ষেপের সংগ্রাম তার প্রাতি- 
বিপ্রবী নীতির বিরুদ্ধে চালাতেই হবে। কমরেড সিয়াং ইং-এর হ্থবিধাবাদের 
পরিণতিত্বপ যে পরাজয় সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানকালে 
বরণ করতে হয়েছে, তা৷ সমগ্র পার্টির কাছে একটি গুরুতর সত্তর্কবাণী বলে 
গণ্য হওয়] উচিত। কিন্তু সংগ্রাম চালাতে হবে ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে, 
আমাদের সুবিধাজনক অবস্থানে পড়িয়ে এবং সংযতভাবে ; এই তিনটির 
একটিও যদ্দি না থাকে তাহলে পশ্চাদপমরণ আমাদের অবধারিত । 

৪1 কুওমিনভা্-এর একগু'য়েদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৃহৎ মুতহু্ধি 
বুর্জোয়াদের জাতীয় বুর্জোয়াদের থেকে পৃথক করে দেখতে হবে, কারণ ওদের 
মূতসথ্দি চরিত্র অতি অল্প অধবা নেই বললেই: চলে । সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল 
বৃহৎ জমিদারবর্গকে আলোকপ্রাপ্ত অতিজাতবর্গ এবং সাধারণ জমিদারদের 
থেকে পথক করে দেখতে হুবে। মাঝারি অংশগুলিকে সপক্ষে নিয়ে আসার 
এবং “তিনটি এক-তৃতীয়াংশ পদ্ধতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা 
প্রতিষ্ঠা করার পার্টির প্রয়াসের এইটিই হচ্ছে তত্বগত ভিত্তি এবং গতবছরের 
সার্চ .মাস থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি বারবার তা জোবের সংগে বলে এসেছে। 
সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট-বিরোধী ছভিথানকালে তার সত্যতা নতুন করে 
প্রমাণিত হয়েছে । খই. নভেম্বরের টেলিগ্রামে৬ অভিব্যক্ত যে অবস্থান আমরা 
ঘর্ষিণ জনই ঘটনার. আগে গ্রহণ করেছিলাম, তা! পুরোপুরি প্রয়োজনীয়, 
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ছিল এই ঘটনার পরে প্রতি-আক্রমণের পরিবতিত অবস্থানে আমাদের চলে 
ঘাওয়ার জন্ত; অন্যথায় আমর! মাঝারি অংশসমুহকে সপক্ষে নিয়ে আসতে 
পক্তাম না। কারণ বারবার যদ্দি তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তারের 
শিক্ষা না হতো, তাহলে মাঝারি অংশদমূহ আমাদের পার্টি কেন কুওমিন- 
তাঙএর একগরপ্রেদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করছে তা উপপন্ধি 
করতে পারত না, সংগ্র'মের মধ্যে দিয়েই যে শুধু এক্য প্রতিষিত হতে পারে 
এবং সংগ্রাম পরিত্যাগ করলে কোন এক্যই যে হতে পারে না_এট। উপলন্ধ 
করতে পারত না। যদিও আঞ্চলিকভাবে ক্ষমতাশালী গোঠীগুলো বৃহৎ 
জমিদার ও বৃহৎ বু'্জায়াশ্রেণীরই অন্বভৃক্ত, তবু দাধারণভাবে ওদের মাঝারি 
অংশ ছিদ্বে গণ্য কর] উচিত ও দেতাবেই ওদের প্রতি আচরণ কর। উচিত, 
কেনন1 ওদের সংগে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণকারী বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ 
বুর্জোয়াদের ছ্বন্ব রয়েছে । ফেইয়েন শী-সান প্রথম কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিঘান- 
কালে নবচেয়ে সক্রিঘ্ন ছিলেন, দ্বিতীয় অভিযানকালে তিনিই মাঝামাঝি 
অবস্থান গ্রহণ করেন এবং যে কোয়াংপি চক্র প্রথম অভিযানকালে মাঝাতরি 
অবস্থান গ্রহণ করেছিল» দ্বিতীয় অভিযানে তারা কমিউনিস্ট-বিরোধী 
পক্ষাবলম্বন করে-_-এসব সত্বেও এদের সংগে চি্নাং কাই-শেক চক্রের ছন্ব 
রয়েছে এবং ছুটোকে অভিন্ন করে দেখলে চলবে না। আঞ্চলিক ক্ষমতাশালী 
গ্রপগুলো সম্পর্কে কথাটা বেশি করে প্রযোজ্য । আমাদের বু কমরেতই 
কিন্তু বিভিন্ন জমিদার ও বুর্জোয়াগোর্ঠীকে একাকার করে ধরে বসে থাকেন, 
যেন গোটা জমিদার ও বু্জায়াশ্রেণীই দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার পর দেশ- 
জ্োহী বনে গেছে; এটা চীনের জটিল রাজনীতির একটি অতি-সরলীকরণ 
মাত্র। এই অভিমতই মর্দি আমর] গ্রহণ। করে বসতাম এবং সকল জমিদার ও 
বুর্জোয়াদেরই কুওনিতাঙ একগুয়েদের সংগে একাকার করে ফেলতাম, তাহলে 
আমরা ন্জেদেরকেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলতাম । এ কথা বোঝ। দরকার যে, চীনের 
লমাজটি মাঝ'মাঝি স্তরে বিরাট এবং ছুটি প্রাস্তভাগেই ক্ষুদ্রকায়, এবং কমিউনিস্ট 
পার্টি যদি মাঝারি শ্রেণীগুলিকে জয় করে নিঞ্জের পক্ষে নিয়ে তা আলতে পারে 
“ও তাদের নিজ নিজ পরিস্থিতি অন্ুমারে তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের 
সঘোগ করে না দ্রেয়, তবে তার পক্ষে চীনের সমস্টার সমাধান কর সম্ভব 
নয়। ' 

৫ | কিছু কমরেড যেহেতু চীন ও জাপানের মধ্যেকার ছন্দই যে মুখ্য ঘন্থ 
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এই্‌ বিষয়ে গোছল্যানত। প্রদর্শন 'করেছেন, তাই দেখা গেছে চীনের শ্রেনী- 
লম্পর্কের মৃল্যা্নে তার। তু করেছেন এবং মাঝে মাঝেই তীর পার্টির 
নীতির ক্ষেত্রে দোছুপ্যমানতা প্রদশন করেছেন। .ছক্ষিণ আনহই-এর ঘটন 
১২ই এপ্রিল অথবা ২১শে মে'র ঘটনারই অন্থরূপ--+এই মুল্যায়ন থেরে অগ্রপর 
হয়ে এই কমরেডরা এ কথা ভাবছেন বলেই মনে হচ্ছে যে, গতবছরের ২৫শে 
ভিসেম্বরের কেন্ত্রীয় কমিটির নির্দেশাবলী আর প্রযোজ্য ' নয়, বা অন্ততঃ 
পুরোপুরি প্রযোজা তে! নয়ই । তীরা বিশ্বাস করেন, যে ধরনের রাষ্ুক্ষমতায় 
প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রের সমর্থনকারী মকলেই অস্ততূক্ত থাকবে সেরকম রাষঁ- 
শক্তির আর কোন প্রয়োজন নেই, বরং প্রয়োজন হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক ও শহবের 
পেটি-বুর্জোয়াদের একটি তথাকধিত বাষ্ট্রশক্তি, অবং আমাদের আর প্রতিরোধ- 
যুদ্ধের অধ্যায়ের ঘুক্তফ্রণ্টের নীতির কোন প্রয়োজনই নেই, বরং প্রয়োজন হচ্ছে 
দশ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধের সময়কার কৃষি-বিপ্নবের নীতির । এইসব কমবেডদের 
মনে পার্টির সঠিক নীতি অন্ততঃ সাময়িকভাবে হলেও নিতান্ত আবছা হে 
পড়েছে। 

৬। এসব কমরেডদের আধাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যখন কুওমিনতাঙ- 
এর সংগে সম্ভাব্য ভাঙনের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেষ দিয়েছিল, অর্থাৎ সবণেয়ে 
খারাপ পরিস্থিতির সন্তাব্যতার কথা! বলেছিল, তথন তীর] অন্যান্ত সম্ভাবনার 
কথা ভূলে গেলেন। তারা এটা বুঝতে পারলেন না যে, সবচেয়ে খারাপ 
নস্তাবনার জন্য প্রস্তত হওয়া একাস্ত অপরিহার্য হলেও, তার অর্থ সহায়াক 
সন্বনাকে অবহেলা! করা বোঝায় না; বরং উল্টোদিকে এ ধরনের প্রস্ততিই 
হচ্ছে সহায়ক সন্তাব্যতা স্থষ্টির ও সেগুলিকে বাস্তব করে তোলার যথাযথ একটি 
শ্র্তই বটে। এই ক্ষেত্রে, আমরা কুওমিনতাঙ কর্তৃক ভাঙন হৃষ্টির বিরুদ্ধে 
সম্পূর্ণরূপে প্রস্তত ছিলাম আর তাই কুওমিনতাও হাল্কাভাবে একটি ভাঙন নিয়ে 
আসতে সাহসই পায়নি । ও 

৭) তাছাড়া! আরও অনেক কমরেড রয়েছেন ধারা জাতীয় সংগ্রাম ও 
শ্রেণী-সংগ্রাষের এঁকাকেই উপলব্ধি করতে পারেন না এবং যুতফ্রপ্টের নীতির 
ও শ্রেণীনীতির প্রকাও উপলব্ধি করতে পারেন না, এবং তারই পরিণতি 
হিসেবে যুক্তফ্রপ্টের শিক্ষা ও শ্রেণীশিক্ষার মধ্যেকার এঁকাকে তারা উপগন্ধি 
করতে পারেন না। তক মনে করেন, দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার পর যুক্ত- 
ফ্রুপ্টের শিক্ষার চেয়ে শ্রেণী-শিক্ষার ওপরই সবিশেষ জোর দেওয়া দরকার। 
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এখনো তার! এটি উপলম্ধি করতে পারেন না ষে, জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সমগ্র 
অধ্যায় জুড়েই পার্টির একটি স্থুমংহত একক নীতি রয়েছে--াতীয় বুক্তফ্প্টের 
নীতি ( একটি দ্বৈত নীতি ) রয়েছে ধা! ছুটো দিকের মধ্যে, এঁক্য ও 
সংগ্রামের মধ্যে, সংহতিবিধান করছে--যে নীতি জাপানের প্রতিরোধে লিগ 
উচ্চ ও মধ্য সকল স্তরের ক্ষেত্রে, তা তার! বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী 
বা মাঝারি শ্রেণীসমূহ যাই হোক না কেন সকলের ক্ষেত্রেই, প্রযোজ্য। 
এমনকি এই ছৈত নীতিকে ক্রড়নক সৈন্ত, দেশদ্রোহী ও জাপানের অন্থগামী 
ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে, শুধুমাঞ্জ যারা! নিতীস্তই কোন অস্থ- 
শোচনার ধার ধারে না তাদেরকেই শুধু আমাদের কঠোর হস্তে ধ্বংস করে 
দিতে হবে। আমাদের পার্টি নিজের সদন্তদের মধ্যে এবং সাধারণভাবে 
জনগণের মধ্যে যে শিক্ষা দিয়ে থাঁকে তা একইতাবে এই ছুটে দিককেই 
সামনে রাখে, অথাৎ তা শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকজনগণ ও পে্টি-বুর্জোয়াদের অন্যান্ত 
অংশকে কী করে বিভিন্নভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর ও জমিদারশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের 
সংগে এ্রকাবদ্ধ হয়ে জাপানকে প্রতিরোধ করতে হবে তা শিক্ষা দেয়, এবং একই 
সংগে কী করে তাদের আপোষরফা।, দোছুল্যমানতা। ও কমিউনিস্ট-বিরোধিতার 
বিভিন্ন মাত্রা অন্ুযাক়্ী বিভিষ্ন পরিমাণে তাঁদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে 
তার শিক্ষা দেয়। যুক্তফ্রণ্টের শীতি হুচ্ছে শ্রেণী-নীতি এবং এই ছুটো 
অবিচ্ছেদ্য ; এ ব্যাপারে যারা অস্প্, তারা আরও অনেক সমহ্যার ক্ষেত্রেই 
অস্পই থেকে যাবে। 

৮। অন্যান্ত কমরেডরা শেনসি-কানম্থ-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের এবং 
উত্তর ও মধ্য টনের জাপ-বিরোধী ঘাটি এলাকার সমাজ-চরিত্র যে ইতিমধ্যেই 
নয়া-গশতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে, তা বোঝেন না । একটা অঞ্চল চরিত্রের দিক 
থেকে নয়!-গণতান্ত্রিক কিনা তা বিচার করার প্রধান মানদণ্ড হচ্ছে, 
জনসাধারণের ব্যাপক অংশ ওখানকার রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করেন 
কিনা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাটি কমিউনিস্ট পার্টির হবার] পরিচালিত কিনা। 
হুতরাঁং যুক্তফ্রণ্টের রাজনৈতিক ক্ষমতা কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীনে থাকাটাই 
হচ্ছে নয়া-গণতাস্তক সমাজের মৃথ্য বৈশিষ্ট্য । কিছু লোক মনে করেন যে» 
দ্বশ বছরব্যাপী গৃহযু.দ্ধবর সময়ের মতো! সম্পাদিত হলেই শুধু মনে কর! চলে 
যে নক্া'গণতস্্র কায়েম হয়েছে, কিন্তু ওরা ভূল করছেন। বর্তমানে ঘাটি 
এলাকায় যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে যারাই প্রতিরোধ ও 
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গণতন্ত্রের পক্ষপাতী এমন সকল জনগণের ঘুক্ত্রণ্টেরই রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ভার 
অর্থনীতি হচ্ছে এমন ঘা থেকে আঁধা-ুপনিবেশিকত! ও” আধা-সাম্তাতরককত। 
মূলতঃ নিশ্চিন্ছু করে দেওয়া! হয়েছে এবং তার সংস্কতি হচ্ছে সাঅ'জাবাদ- 
বিক্লোধী ও সামস্তবাদ-বিরোধী ব্যাপক জনগণের সংস্কৃতি । হৃতরাং রাজনীতি, 
অর্থনীতি ও সংস্কতিগতভাবে যেদ্দিক থেকেই দেখা চোক না কেন জাপ-বিরোধী 
ষেদৰ ঘাটি এলাকায় খাজন! ও সুদের হারটুকুই শুধু কমানো! কার্যকরী হয়েছে 
এবং যে শেনদি-কানম্ন-নিংসিয়! সীমান্ত অঞ্চলে আমুগ ভূমি-সংস্কার সম্পাদিত 
হয়ে গেছে চরিত্রের দিক থেকে এই ছুটিই নয়া-গণতান্ত্রিক । যখন জাপ- 
বিরোধী ঘ'টি এলাকার দৃইটাস্ত সমগ্র দেশময় ছড়িয়ে যাবে, তখন সমগ্র 
ভীনই নয়া-গণতাস্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হয়ে উঠবে। 
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১। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের মধ্যে ১৯৪১ সালের ১৩ই এপ্রিল 
লম্পার্দিত নিরপেক্ষতার চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব সীমান্তে শাস্তি 
ুনিশ্িত করে এবং এভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্খান-ইতালীয় 
ও জাপানীদের যৌথ আক্রমণের চক্রাস্তকে ধ্বংস করে দেয়। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতির তা এক বিরাট বিজয় স্থচিত করে । 

২। ১২ই এপ্রিলের ঘটন! হচ্ছে ১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল ঠিয়াং কাই- 
শেরে কর্তৃক বলপূর্বক নাংহাই-এর প্রতিবিপ্রবী ক্ষমতা দখলের ঘটনা, বাতে 
বিপুল সংখ্যক কমিউনিস্ট ও বিপ্রবী শ্রমিক, কুষক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা 
কর! হয়। 

. ৩। চিয়্াং কাই-শেক ও ওয়াং চিং-ওয়েইর দ্বার! প্ররোচিত হয়ে হুনানের 
স্ছ কে-সিয়াং ও হো! চিনেন সহ কুওমিনতাঙ-এর প্রতিবিপ্রবী সেনাপতিবৃন্দ 
১৯২৭ সালের ২১শে মে চ্যাংসায় অবস্থিত ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা! ও অন্যান্ত 
বিপ্রবী সংগঠনের প্রাদেশিক সদর দণ্তরে আক্রমণের বির্দেশ দেয় । কমিউনিস্ট 
ও বিপ্রবী শ্রমিক ও কৃষকদের গ্রোর করে পাইকারীতাবে হত্যা কর] হয়। 
এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কুওমিনতাঙ-এর ছুটি প্রতিবিপ্রবী চক্রের__ ওয়াং চিং- 
ওয়েইর নেতৃত্বাধীন উহান চক্র ও চিয্াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন নানকিং 
চক্রের প্রকাশ্ত মিতালী “শুরু হয় । 
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৪। ১৯৩৯ সালের শীতকালে ও ১৯৪৭ সালের বসস্তকালে জাপ-বিরোধী 
যুদ্ধ চলাকালে চিয়াং কাই-খেক প্রথম কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান গুরু করে। 

৫ | £কনফুপিয়াম ডক্ট্রিন অব দি মীন+ নামক গ্রন্থের অয়োদশ অধ্যায়ের ওপর 
তং বংশের রাজত্বকালের দার্শনিক চু সির ( ১১৩০-১২*০ শ্রী: ) টীকা থেকে এই 
উত্বতিটি নেওয়৷ হয়েছে। 

৬। ১৯৪০ সালের »*ই নভেম্বরের টেলিগ্রামটি চু তে ও পেং তে-হয়াই 
(অষ্টম রুট বাহিনীর ) অষ্টাদশ গ্র.প সেনাদলের প্রধান ও সরকারী প্রধান 
সেনাপতি হিসেবে এবং ইয়ে তিং ও পিয়াং ইং নতুন চতুর্থ বাহিনীর প্রধান 
ও সরকারী দেনাপতি হিসেবে ১৯৪* সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখে 
কুওমিনতাঙ সেনাপতিথয় হো ইংচিন ও পাই চুং-লি কর্তৃক প্রেরিত 
টেলিগ্রামের জবাব ছিসেবে প্রেরণ করেন। কুওমিনতাঁঙ প্রতিক্রিয়াশীলদেব 
কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ ও জাপানের কাছে আত্মসমর্পণের চক্রান্তকে 
উদঘাটিত করে দিয়ে নতুন চতুর্থ বাহিনী ও অষ্টম কুট বাহিনীকে ইয়েলো! নদীর 
বক্ষিণ থেকে উত্তরে সরে যাওয়ার জন্ত হো ইং-চিন ও পাই চুংসি'র উত্তট 
প্রস্তাবের তারা নিন্দা করেন। কিন্তু ভাপানের বিরুদ্ধে এঁক্য বজায় রাখার 
স্বার্থে আপোষ ও আ'পোষের মনোভাব হিসেবে তীর তাদের সেনাদলকে 
ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ থেকে উত্তরে সরিয়ে নিতে সম্মত হন এবং তরাই সংগে 
সংগে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার প্রধান প্রধান বিতকিত 
বিষয়গুলির সুমীমাংমার দাবি জানান। এই টেলিগ্রামটি ম্বাঝ।রি অংশ- 
গুলির সহানুভূতি অর্জন করে এবং চিয়াং কাই-শেককে বিচ্ছিন্ন করতে সাহাষ্য 
করে। 

৭| চীনের সমাজ সম্পর্কে কমরেড মাও সে-তুঙের মন্তব্যের অর্থ হচ্ছে, 
চীনের যে শিল্প-শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব করছিল তারা প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ 
জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর মতোই চীনের জনগণের নিছক একটি সংখ্যালঘু, 
অংশ। 


প্রবন্ধ, ইতিহাস ও সমালোচনা 


স্কোমষল দেনের 
ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড) 


বদরুদ্দীন উমর-এর “পূর্ব বাংলার ভাবা 

আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি” 

“পুর্ব বাংলার সংস্কতির সংকট” 

নাগাজু'নের “চ:নের জনন্বাস্থ্য ও আকুপাংচার”' 
ডঃ বাধন সেনগুগ্ডের | 

নজরুল কাব্যগীতি ঃ বৈচিত্র্য ও মুল্যায়ন 

দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত 

(সামেন চন্দ ও ভার রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড) 
সভীশ পাকড়াশীর 'অগ্রিযুগের কথা 

রজত রায় এর চলচ্চিত্রের অষ্ঠারা” (১ম খণ্ড) 


শশাঙ্ক শেখর সান্যালের 
প্রবন্ধ সংকলন, মায়ের মায়! 


ভি. জি. এস-এর/সমাজ তন্ত্রের পথে চীনের জয়খাত্রা 
সোভিয়েত সমাঞ্জতস্ত্রের অতীত ও বর্তমান 

ইন্দু সাহার/পূর্ব বাংলার গণআন্দোলন ও শেখ মুজিব 
অহম্সদ আবদুল্লাহ রন্ুলের/কষক সভার ইতিহাস 
হরেকৃষ্চ কোঙারের পথের সন্ধান 

সৈয়দ যুজতব। আলীর 'পুর্ব পাকিস্তানের রাষ্টরভাবা” 
নুদর্শন রায়চৌধুরীর/ইঙ্গিরা শাহী 


চীন ভিয়েতনাম বিরোধ প্রসঙ্গে চীন ও ভিয়েতনাম 
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